আচার্য কেশবচন্দ্র। 





মধ্য বিবরণ । 
[ষষ্ঠ অংশ।] 





খন্মস্য বারে! বিপুলক্ত পুংদীং 
সংসারজন্যাস্য নিদেশমত্র 
আঙলত্য তত্্ৈরতিচিত্রমেত- 
চ্চরিত্রমা্য্যস্য নিবদ্ধমঙ্গ ॥ 
৪1২5 8884066) 170 676005) 50 52164520214. £086) &]1 (5 
8506 0132 216 01580501006 81000005170 07655 0905 817911 ১৩ দা 55৫ 


80009765017) 1)15601) 200. 50211 06 200০ 9015 26061250005 5 06৭ 06328 
0০০১৪ 591726 88০৩. 9--17666. 4170. 
ক 


্ ৮১ টা 


কালকাতী।। 

: ই* নং পটুয়াটোলা লেন। 
যক্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
উদরতারের অন্মত্যন্সারে, 
ধক, সি, দে, ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিশ। 





১৮১৯ লক। 


[47147 16867৮6৫. ] সুন্ট ১২ এক ঠাকা। 


বিজ্ঞপ্তি। 


মধ্যবিবরণ ছয় ধণ্ডে পরিসমাণ্ত হইল। বৃতাস্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া গ্রন্থ 
দিন দিন বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনেকের মনে ছইতে পারে, কেশবচজ্রের 
উক্তি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে, এ ভন্ত গ্রথ বিস্তুত হইয়া যাইতেছে । 
তাহার উক্তি এত আছে যে, সে সমুদয় উদ্ধৃত করিলে গ্রদথ দ্িগুণাকারেরও 
অধিক হইয়া পড়ে। ঘে যে গুলি নিতান্ত না তুলিলে তাহার জীবনের ভভ্য- 
সুরে প্রবেশ করা অপ্তবে মা, সেইগলি মাত্র স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
তাহার মুখের বথা। ন। তুলিয়। সংক্ষেপে আমাদের কথায় কেন মে অভাব 
পুরণ কর! হইল না, এ কথার উত্তর এই যে, তাহার কথায় যেমন তাহার জীব- 
নের সেই সেই অংশ সহজে হুদয়ম হইবে, তেমন আমাদের কথায় হই” 
বার সন্তাবন! নাই, তাই অগত্যা স্থানে স্থানে তাহার কথা৷ উদ্ভূত করিয়া 
দেওয়। হইয়াছে। আমর! তরস! করি, মেই সেই উদ্ধৃত কথাগুলির জন্ত 
পাঠকগপের নিকট এই আচার্যজীবনী বিশেষ সমাদৃত হইবে। অন্ত্য বিবরধ 
কর ঘ্ডে সমাধ! হইবে, আমর! অগ্রে আর তাহ! নির্ণর করিতে মাহসী নই। 


বিষয়। 

প্রতিবাদের পরিণাম রী 
বিদেশে আন্দোলনের ফল . . :* 
আত্মপ্রকাশ রী 
থাটুরা র্গমন্দির র্যা 

উত্কট পীড়ান্তে শারদীয় উৎমব রত 
বায়ু পরিবর্তনার্ঘ রাণগঞ্জে গমন 
কতকগুলি বিশেষ কথা নু 
উনপঞ্চাশতম সাধবৎ্সরিক ৮২ 
রক্মবিদ্যালয় রি শে 
নৃতন আন্বোলন তা 
বসন্তোৎসব ও নববর্ষ .১ পা 
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 অশুদ্ধি শোধন । 


পৃষ্টা গস আত শুদ্ধ 
রা্গ্রতিনিধি 
৯৯২৩ ৮ লর্ড রিপণ লর্ড বিশপ। 


প্রতিবাদের পরিণাঁম। 





আমর! পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছি, কুচবিহার বিবাহে 'ব্রাঙ্গধর্মম 
'্সাপনি অবিপন্ন থাকিয়া তত্রত্য পৌভ্ুলিকতার মূলে কুঠরাঘাত করিয়াছেন ।) 
আমর! ইহাও বলিয়াছি, “সাধারণ লোকে বাহিরের টন! দেখিয়! হিভার 
করে, ভিতরে প্রবেশ করিয় প্রকৃত তত্ব কি হুদয়ঙ্গম করে না, হুতরাৎ 
তাহাদের সম্বন্ধে মন্থ ভালই বলিয়াছেন ;-- 

গকোহুপি বেদবিদ্ধাপ্মং যং বাবলোৎ দ্বিজোগুম: | 
নবিজ্েক্ষঃ পরে ধশ্ৰো। নাজ্ঞানাধুদিভোহঘুতৈঃ ॥ 
১২ সা) ১১৩ শ্রোক। 

“ছ্বিজোত্তম এক জন বেদবিদ্‌ও যাহাকে ধন বলেন উহাই পরমধর্থ, দর্শ 
সহত্র অজ্ঞ যাহাকে ধর্ম বলে তাহা ধর্্থ নহে” বিরোধিগণের সে সময়ের 
যে সকল লেখা বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সকল পাঠ করিয়া আমাদের কেন, 
সাহাদের অনেকেরই এখন ক্লেশ হইবে। কোন এক ব্যক্তিকে অপদগ্থ 
করিবার জন্ত আগ্রহাতিশয় জস্মিলে সত্যাসত্যজ্ঞান বিলুণড হয়, ঘোর অগ্ধতা 
উপস্থিত হয়, কূটপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এমন সকল সত্যবৎ্‌ প্রতীয়মান যুক্তিজাল 
বিস্তার করা হয়, যাহাতে কেবল আপনার নহে অপর শত শত লোকের চিত্ত 
কলুষিত হইয্কা সত্য ও ধর্ম তাহ।দের চক্ষুর মিকটে প্রচ্ছন্ন হইব পড়ে। অন্তায়' 
প্রতিবাদ টিরকালই এই কুফল বহন করিয়াছে ও করিবে । প্রতিবাদকারি- 
গণের মধ্যে বিজ্ঞ প্রবীণ লোকের মুখে আমর! তজ্জন্য অনু তাপ বাক্য শুনিয়াছি ! 
আমরা সেই সময়ের ধর্মতত্বে লিখিয়াছিলাম, “যেখানে উত্তেজনার .কারণ 
আছে সেখানে বিপরীত পক্ষের সত্যদর্শন নিতান্ত ছুক্ধর ব্যাপার হইয়া পড়ে । 
উত্বেজন! মানুষকে অপরের বিষয় চিত্ত করিতে অবসর দেয় না। কোন একটি 
কার্য, ব্যবহার, মত বা! কথা মনকে উত্তেজিত করিলে সেই উত্তেজিত অবস্থা 
ধদি কিছু তদ্বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান করা বায়, তাহ। হইলে প্রথমেই জামাদিগঃক 


৯৬২ আচার্য কেশবউক্দ্রী। 


মনস্তাপে তাপিত হইতে হয়। যদি এই উত্তেজনার সঙ্গে মনুষ্যের অভিমান 
হযুক্ত হয় তবে পূর্ব্বোন্তেজনা আরে ভয়ানক আকার ধারণ করে। কেন ন! 
উত্তেজনাতে কিছু করিয়া পশ্চাৎ ধে পরিতাপ জন্মিবার সপ্তাবনা ছিল, অভি- 
মান সে পশ্চান্তাপ জঙ্গিতে দেয় মা। যদি পুর্ববযুক্তি খণ্ডিত হয়, অভিমান 
বিরুদ্ধ নৃতন যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে। বাস্তবিক ঘটনাকে উহ একনি 
'বিকৃত বেশে সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে যে, রক্তপিত্দূষিত চক্ষু যেমন নিম্বল 
আকাশে রক্কবর্ণ খটপট দর্শন করে, মন তেমনি উহার ধধ্যে থে সকল বিধঞ্ঝ 
জংযুক্ত হইলে সদোষ প্রতীত ইইবে তৎসংযুক্ত দর্শন করে, অনেক সময়ে 
এমন হয় যে কোন একটি শ্রুত নিষয়ের সেই সেই অংশ (বিরুদ্ধ ভাববশতঃ 
অমনোনিবেশ জন্ত ) বিস্মৃত হইয়া যায়! যায়, যে যে অংশ স্মরণ থাকিলে উহ! 
কখন আপনার এবং অপরের নিকটে অন্তথা প্রতীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।” 
এই অংশ তাৎকালিক একটা ত্ঘটন! অবলম্বন করিয়া লিখিত হয়, কিন্তু উহ? 
'সে সময়ের সকল লিখিত ও কথিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিসন্বন্ষে,বিলক্ষণ নিয়োগ হয়। 
প্রতিবান্কারিগণের লেখা পাঠ করিলে যেমন একদিকে নিতান্ত রেশ হয়, 
অন্ত দিকে আবার সত্যের অপ্রতিহত শক্তি, চরিত্রের অপ্রতিহত গৌরব, কেমন 
বিরুদ্ধ কথার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে প্রন্কুটাকারে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া 
আহ্লাফ জন্মে । ফেশবচল্রের “বিশ্বাসের খ্রকাস্তিকতা” ঈশ্বরনিষ্ঠা? ন্বাবলম্বন, 
এগুলি বিরোধিগণ অস্বীকার করিতে পারেন নাই, কিন্ত এ সকল ৬ তাহার? 
এমনই ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, ষেন তজ্জগ্ই তিনি অন্ত লোকের সহিত 
এক হুইয়! কাধ্য করিতে পারেন নাই। তারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহার! 
কেন বিচ্ছিপ্ন হইলেন, তাহার মুল হেতু কেশবচন্রের এই সকল মহ?গণ 
তাহার। স্থির করিম্নাছেম। প্রতিবাদকারিগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ষের্ব তাসতব্াঁয় 
বরহ্মমন্দির লইয়া কি প্রকার অত্যাচার, কি প্রকার অতভ্রাচরণ' করিষাছিলেন, 
পূর্ববাধ্যায়ে স্থৃতিলিপিতে তাহা সংক্ষেপে নিবন্ধ হইয়াছে । দে সময়ের:লিপি 
অবলম্বন করিয় পুনরায় সে সকলের উল্লেখ পিষ্টপেষণ। হুতরাং সেগুলি প্ররুত 
ভাবে এ অধ্যায়ের অন্তর্গত হইলেও পরবর্তা ঘটনাগুলিকেই আমরা ইহার বিষয় 
করিঘ্বা লইলাম। বিচ্ছেদ--চিরবিচ্ছেদ ছটিবার হুব্রপাত-কি প্রকারে হয়, নিয়ে 
উদ্ধত পত্রগুলি. তাছা! প্রদর্শন করিবে । 


প্রতিবাদের পরিণাম | ১৯৬৩ 


ক্মান্যবর শীযুক্ত প্রভাপচক্্র মজুমদার 
ভারতব্াঁয় ব্রাক্মমমাজের সহকারী 
সম্পাদক মহাশয় সষীপেঘু-- 
গ্সবিনয় নিবেদন, 

“আঙর! ভারতব্ায় ব্রাহ্মদমাজের নিষ্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে এঈ 
অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি আমাদের পত্র প্রাপ্তির পর সত্বর ভারতরবাঁয় 
ব্রাহ্ষদমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন। উক্ত সভায় 
আমাদিগের তিনটি বিষয় উদ্ধাপন করা হইবে। প্রথম ভারতব্ষান্- 
ব্রাহ্ষসমাজের সম্পাদকের পদে থাকা উচিত কিনা স্থির করিতে হইবে। 
দ্বিতীঘ্বতঃ ভারতবর্ধায় ব্রদ্ষমন্দিরে ট্রষ্টি নিয়োগসম্বন্ধে কি কর্তব্য তাহাও 
নির্ধারণ করিতে হইবে; তৃতীঘ্বতঃ ভারতবর্ধার ব্রাহ্মলমাজের নিয়মাদি, 
জংনঠন ও সংশোধন করিতে হইবে। 

কলিকাতা, শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য 
১৪ মার্চ 1 ... প্রভৃতি ২২ জন জভ্য | 

আগ্রে অপরাধ সাব্যস্ত না করিয়া একেবারে অপরাধী স্থির করিয়া এই 
পত্র লেখাতে ভাই প্রতাপচক্র মজুমদার পত্রিকার এক কোথে তিন কি চারি 
পৎক্তিতে, অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সভ| আহত হইতে পারে,এই ভাবে গুটিকয়েক 
কথা লিখিয়া পাঠান । প্রতিবাদকারিগণ্ধের মতে ইহা! নিতান্ত লজ্জাকর। বিন! 
বিচারে নিরপরার্ধীকে জপরাধী সাব্যগ্ত করা যে কেবল লঙ্জাকর নয়, নিতান্ত 
ধর ও নীতি বিগহিত, এখন হয় তো তাহাদের অনেকেই বুঝিতে পারিবেন । 
সে বাহ! হউক, প্রতিবাদকারিগ্ণ নিয়ে উদ্ধৃত পত্রখানি ভারতবর্ধাঁয় ব্রা্ষ- 
সমাজের সম্পাদক কেশবচন্রকে লেখেন ;-_ ৃ 

*মান্তবর শ্রীযুক্ত বাধু কেশবচজ্র সেন 

্ারতব্ধাঁয় ব্রাঙ্মনমাজ্জের সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেষু 
"মহাশয়! া | 

*ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা জাহ্বান- করিবার জন্ত 

১৪ই আর্চ দিবসের পত্রে ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদককে 


৯৬৪. আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


অনুরোধ করা হয়। যদিও সে অনুরোধ অগ্রাহহ করা হত, তথাপি ইগ্ডিষ়ান 
মিরর পত্রে আপনারা বিঞ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করাতে আমাদের 
ত্মতি প্রায় সিদ্ধ হইল ভাবিগ্বাছিলাম। কিন্তু একান্ত ছুঃখের বিষয় ষে, সে সভা! 
এক্ষণে বন্ধ করা হইয়াছে *। অতএব আমরা ভারতররাঁয় ব্রা্গমাজের' 
মিম্নলিখিত সভ্যগণ আপনাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি 
আমাদের পত্রপ্রাপ্তির পর এক সম্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া বাধিত 
-করিবেন। 

“উক্ত সভার বর্তমান সম্পাদকের পদস্থ, থাকা উচিতক্কি না স্থির করিতে 
হইবে এবং তন্ভিম্ন ভারতব্ষাঁয় ব্রা্মসমাজের নিষমাবলী নির্ধারণ, ইদ্ে্টে 
একটী কমিটা নিয়ো করিতে হইরে | ২৭ চৈত্র, ১৭৯৯ 

 শ্রীিবচন্্র দেব প্রভৃতি ২৫ জন” 
এই গতত্রের উত্তরে যে দকল কথা লেখা প্রপ্জোজন আপনি কেশবচজ্ঞ 
আপনার হইয়া! সে কথা৷ কিরূপে, লিখিবেন, স্ুতরাৎ সভার পূর্বাপর নিয়য় 
অনুসারে জহকারী সম্পাদক ভাই প্রতাপ মজুমদার পত্রের উত্তর দেন। 
পত্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত হইল; . 
“মান্যবর স্ত্রী, বাবু শিবচক্র দেব প্রভৃতি মহাশয়গণ ' 
সমীপে- 
“সবিনর নিবেদন) 
“ভারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মদমাজের বিশেষ: সভা আহ্বানসস্থন্ধে আপনাদের ২৭ চৈত্র 
দিবসীয় পত্র সম্পাদক মহাশয় গত কল্/ প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমাকে প্র বিষয়ে 
ইতিপূর্বে আপনার! যে পত্র লিধিক়্াছিলেন তাহাতে সম্পাদক: মহাশয়ের নামে 
মিথ্যা ও অপ্রমাণিত অপবাদ লেখা হেতু আমি উহা অগ্রাহ্থ করিয়া প্রতিপ্রেরণ 
.ক্করি। আপনার! বর্তমান পত্রে ক অপবাত্দর কথা যে রিলোপ ক্রিয়াছেন,ইহাতে 
আমি সন্তোষ হইলাম । আপনার! এক সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান করিতে 
অনুরোধ করিস্তাছেন। উহা! নিতান্ত অসঙ্গত ও অসাধ্য । ভারতব্ীয়, 
_* লভা আহ্বানে বিজ্ঞাপন দি উহ বন্ধ কর! লেই লভানম্বদ্ধে উল্লিধিভ 
হইয়াছে, যে সভায় কেশবচগ্্ তপনার পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতেন: উদ্দেস্ট ছিল। 
বইম্দিরে প্রতিবাদকারিগণের অভজ্াচরণে পড়া আহ্বানের উদ্দে্ট বিঘটিন্ত হুইন্ব যায় 1- 


প্রতিবাদের পরিণা্ষ ১৬ 


্্রাঙ্ধদমাজের সত্য বন্ধে, হায়দরাবাদ, মাজ্রাজ, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি নানা 
দূর প্রদেশে বিস্তৃত আছেন, তাহাদিগকে এক জপ্তাহের মধ্যে সংবাদ দিয়া 
কলিকাতায় একত্র করা আপনারা কখন সম্ভব মনে করিতে পারেন না, এবং, 
কেবল কলিকাতা ও ত্নিকটস্থ স্মানের কতিপয় ব্রাহ্ম লইয়া কোন গুরুতর 
বিষয় মীমাংসা করাও. বোধ করি আপনারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা! করিবেন নাঃ 
সামান্ত নির্ব্বিবাদ বিষয় নিষ্পত্তির জন্ত সত্বর সভা। ভাকিলে বিশেষ ক্ষতি বোধ 
হয়না । কিন্ত যে বিষয় লইন্বা আপনার! সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় এত 
আন্দোলন ও বিবাদ করিয়াছেন এবং যাহাতে উদ্ভয় পক্ষের কথা স্থিরভাবে 
বিবেচনা করা আবশ্তক, এমন কোন প্রস্তাব অবধারণ করিতে হইলে ভারত: 
বধস্থ সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। 
প্রতিবংসরে নিয়মানুরূপ ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মসম্ধাজের সাম্বসরিক অধিবেশন 
হইয়া থাকে এবং উহাতে কন্ম্চারী নিয়োগ করা হয়। যদি কোন কর্মচারীকে 
পদ্চ্যুত কর আপনাদিগের অভিপ্রেত হয় আগামী মাথ মাসে সাম্বৎসরিক 
সভায় আপনার রূপ প্রস্তাব করিতে পারেন। যদি আপনারা তত দিন 
বিলম্ব করিতে না পারেন এবং সভ। আহ্বানের জন্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়! 
ধাকেন, তাহা! হইলে কি দোষের জদ্ত বর্তমান সম্পাদককে পরিবর্তন কর! 
ঘআবশ্টক এবং কি কি নিয়ম নিষ্ধীরণ করিতে আপনারা জঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা 
আমাকে সত্বর লিখিয়। পাঠাইবেন, যেহেতু বিজ্ঞাপন মধ্যে এ কথা সাধারণের 
গোচর করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে। আপনাপের পত্র পাইলে 
আগামী আশ্বিন মাসে ভারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মদমাজের একটী রিনহিস সভা আহ্বান ্‌ 


করিতে চেষ্টা করিব । ৬রা বৈশাখ ১৮০০. 
শ্রীপ্রতাপচন্র মযুমেদার 
অহুকারী সম্পাদক 


জীযুক্ত খিবচণ্র বাবু স্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে এ পত্রের এইরূপ উত্তর দেন; 
“মান্বর শীযুজ বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
ভারত বাঁ ব্রাহ্মদমাজ সহকারী 
সম্পাদক মহাশয় সশীপেহ্_ 


লি 


গ্মহাশয |. 
. পথ্মামাদের ২৭ শে চৈত্র দ্িবসীয় পত্রের হর আপনি যাহ 'লিখিরাছেন 


৯৬৬ ' আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


তাহা! আমাদের হস্তগত হইয়াছ্ে। জামাদের প্রথম বক্তব্য এই ঞ্ে 
আপনি আমাদের পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা সম্পাদকের জ্ঞাতসারে ও 
আদেশ ক্রষে দিয়াছেন কি না বুঝিতে পারিলাম না। কারণ আপনার পত্রে 
তাহার কোন উল্লেধ দেখা গেল না। দ্বিতীয়তঃ আপনার পত্রের মধ্যে 
কয়েকটা কথ! দেখিয়া! আমরা বিশেষ বিশ্মিত এবং হুঃখিত হইলাম। আপনি 
লিখিয়াছেন যে আমাদের পূর্ব্ধ পত্রে আমরণ সম্পাদক মহাশয়ের নামে মিথ্যা 
ও অপ্রমাপিত অপবাদ লিখিয়াছিলাম, আপনি এক! যদ্দি তাহাকে নির্দোষী 
জ্ঞান করেন অথবা আমাদের কেহ বদি তাঁহাকে দোষী মনে করেন তাহ? 
দ্বারা তো কোন মীমাংসা হইতে পারে ন।। সে পক্ষে অধিকাংশ সভ্যের মত 
নির্ণর করা প্রয়োজন । এই জন্তই সভা আহ্বানের আবশ্তঠক। এবপ স্থলে 
ঘষে সকল বিষয়ের জন্ত অনেক ব্রাহ্ম ছঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং আপনাদের 
উক্তি অনুসারে ঘে সকল বিষয় অনেক পরিমাণে প্রদপিত হইয়াছে, আমাদের 
পত্রে সেই সব বিষয়েরই উল্লেখ করাতে ঘে আপনি এইরূপ কঠিন ভাষা ব্যবহারে 
সাহসী হইয়াছেন ইহাই আশ্ধ্য। দমাদের পূর্ববপত্রে সম্পার্দক মহাশয়ের 
নামে যে সকল দোষারোপ কর! হইয়াছিল এবার তাহার বিলোপ করা হইয়াছে 
বলিয়া আপনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার সন্তোষ প্রকাশের কোন 
কারণ ছিল না। আমর! জম্পাদককে নির্দোষী বলিতেছি বা তাহাকে দোষী 
হলিতে সাহসী নই এরূপ নছে; দোষের উল্লেখ অনাবশ্তক বোধে দ্বিতীয় পত্রে 
ভাহার উল্লেখ কর! হয় নাই। সে ধাহাহউক আপনি ঘে কারণে আমাদের 
অনুরোধ রক্ষা করা অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট 
যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। প্রথমতঃ আপনি বলিয়াছেন যে ভারতব্াঁয 
্রাহ্মদমাজের সভ্যগণ ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, এক অপ্তাহ কালের 
মধ্যে তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া সমবেত কর! অসাধ্য ও অসভ্ভব। এই 
আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই ঘে, আপনারাই কিছুদিন পূর্বে ঠিক এই 
প্রশ্নেরই বিচারের জন্ প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মমযাজের 
সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে একসপ্তাহ কালের সময় দেওয়া 
হয় নাই। কমর] আমাদের দ্বিতীয় পত্র প্রেরণের অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ পূর্বে 
অম্পাদ্দক পরিবর্তনবিষয়ে মফঃসলস্থ অযাজষকলকে মত. প্রকাশ করিতে 
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লিখিয়।ছি * এবং সভা! আহ্বানের অভিপ্রায়ও জানাইয়াছি। এক্ষণে সভা 
আহ্বান করিলে সংবাদ না পাইবার আশঙ্কা নাই। বিশেষ বদি নিতাস্ত 
সকলের খবগতির জগ্ত সময় দেওয়া আবশ্টক বোধ হয় তাহাহইলে তিন 
ঈপ্তাহের সময় দিলেই বথেষ্ট বোধ হয়, কারণ ভারতবর্ধে এমন কোন সমাজ 
মাই যেখানে সপ্তাহকালের মধ্যে পত্র না খায়। 

*২। মাধমাসের সভার যে সান্বৎসরিক অধিবেশন হয় তাহাতে সাধারণতঃ 
কশ্মচারিনিয়োগ প্রভৃতি ক্র হইতে পারে, কিন্ত বর্তমান কাধ্যটা বিশেষ কাধ্য 
এজন্স বিশেষ সভা আহ্বান অযুস্ত নহে। 

শ৩। আমরা কি দোষের জন্ভ সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে চাহি আমাদের 
শ্রথম পত্রে প্রকাশিত আছে, পুনকল্পেখ পুনক্ক্তিমাত্র । তথাপি আপনি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বলিয়া বলিতেছি, আমর ৰিবেচমা করি ভারতব্ষাঁর 
প্রাহ্দদমাজের অবলন্বিত মতের বিরুদ্ধ/চরণ ও বাল্য বিবাছের পোষকত! 
করিয়াছেন এবং বিবাহ স্থলে বর পক্ষের আপন্তিতে নিজের পরিবর্তে স্বীয় 
ড্রাতাকে সম্প্রদ্ানকাধ্যে ব্রতী করিয়া রাজকুলপুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠের অনুমতি 
দিয়া, বরপক্ষে কোন কোন পৌত্তলিকতাচরণ করিবেন জামিয়াও সে বিবাহে 
সম্মত হইয়া, বিবাহস্থলে পৌত্তলিকতার চিহ্ন স্থাপনাদিসন্তবেও বিবাহে যোগ দিয়া 
গ্রবহ বৈধ ব্রাহ্ম বিবাহের অঙ্গসকলকে সম্পূর্ণরূপে হীন বিকলাঙ্গ ও পৌত্তলিক 
ক্রিয়ার অধীন করিতে দিয়া পৌত্তলিকতার অনুমোদন, ব্রাহ্ম বিবাহের উচ্চ 
আদর্শকে মলিন এবং ব্রাঙ্মবর্গকে লোকের চক্ষে হীন ও দ্বণিত করিয়াছেন; এই 
সকল কারণে আমর! ত্বাহাকে সম্পাদকের পদের অনুপযুক্ত এবং এই বিষন়্ 
মীমাংসার জন্ত সভ1 আহ্বান করিতে অনুরোধ করিতেছি । 

*৪। কোন্‌ নিম নিপ্ধারিত ও পরিবর্ধিত হইবে তাহা সবিস্তর এখন 
বর্ণনা করা অসাধ্য ও অনাবশ্ঠক, তছদ্দেশে একটা কমিটা নিয়োগ করিলেই' 
হইবে এবং আমাদের পত্রে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অবশেষে 
আমাদের পুনরাত্ম অনুরোধ যে আপনি এই পত্র প্রাপ্তির পর এক সপ্তাহের 
নিটিটিরে নি কিরি ররর রি ও 

* অতি আশ্চর্য এই যে, এত যত্ধে কেখল তেরটি ব্রাহ্মালমাজ হইতে হিরোখিগণ এ 
বিষক্ে লাক পাইয়্াছিলেন | ইহার মধ্যেও আবার. কোন ছলে বিভত্ব বল হইযাছিব ) 
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অনধিক কালের মধ্যে সম্পাদক মহাশয়কে ভারতবধাঁর় ব্রঙ্ষমমাজের সঙ্যি- 
দ্বিগের একটা সভা আহ্বান করিতে বলিবেন। বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও সভার 
খ্ধিবেশনের মধ্যে তিন সপ্তাহের 'সময় দিলেই যথেষ্ট হইবে। আর বদি 
জামাদের.এ অন্ুরোধও -গ্রহণের অযোগ্য বোধ হয় তাহ! হইলে তিন চারি 


দ্বিনের মধ্যে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। 
২৫শে এপ্রেল গ্বাক্ষরকারীদের সপক্ষে 
১৮৭৮ সন। মি ঞীশিবচত্্ দেব ।” 


এই পত্রের উত্তর যত শীঘ্র পাইবার আকাজ্সণ জ্ঞাপন কর] হুইমার্টছি। তত 
শীঘ্র উহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। পত্রের উত্তর অপেক্ষ। না করিয়াই প্রতি- 
বাদকারিগগ টাউনহলে সতা৷ 'আহ্বান করেন। সভার অধিবেশন হইবার 
কয়েক দিন পুর্ব নিযলিখিত প্রত্যুত্তর পত্রস্তীযুক্ত শিবচন্ত্র বাবুকে প্রদত্ত হয় ;_- 

*মান্তবর 
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচজ্র দেব 
মহাশয় সমীপে 
"সবিনয় নিবেদন, 

“আপনার ২৫শে এপ্রেল দিবসীয় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল সভাতে এরূপ 
নিয়ম আছে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক পত্রার্দির উত্তর দেন, এবং 
উভয়ের পত্রই সাধারণ সভার অভিমত বলিয়া গ্রাহা হয়। 

২1 অপবাদ মিথ্যা কিনা এ বিষষ সাধারণের মতে স্থির হওয়া উচিত? 
কিন্ত আপনাদের পত্রে অপরাধ সিদ্ধান্ত হইয়াছে এবং ভজ্জন্ত পদচ্যুত হওয়া! 
আবশ্তক কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা! জন্ত সভা আহ্বানের প্রস্তাব কর! 
হুইয়াছিল। যত দ্দিন ন! বিচারিত ও প্রমাণিত হয় তত দিন উত্ত পবা 
মিথ্যা গু অপ্রমানিত বলিতে সাহসী হওয়া অযৌক্তিক নহে। : এবার আপ 
নার! “অপ্রমাণিত' কথাটা এক প্রকার শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখিয়! আমি 
আমার প্রতিবাদ সফল হুইয়াছে মনে করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন 
'অধিকাংশ সত্যের মত নির্ণয় .কর! প্রয়োজন, এই জগ্ডই - সভা. আহ্বানের 
আবশ্তরুত1% মর নির্ণন, করা এবং দোষ ..প্রমান্তিত' বলিয়া. সিদ্ধান্ত করা এ 
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ছুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে আপনারা অবশ্ত শীকার করিবেন। 
যাহা হউক এত দিনের পর আপনার! মানিলেন যে সম্পাদকের দোষ এখন 
সিদ্ধান্ত হয় নাই, তৎসন্বদ্ধে ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্মসমাজের কি মত তাহা নিয় 
করিতে হইবে। 

*৩। বিজ্ঞাপনসম্বন্ধে আপনি লিখিয্বাছেন যে ইতিপূর্বে যখন এক 
সপ্তাহের অনধিক কালের বিজ্ঞাপন স্বারা সভা আহ্বান করা হইয়াপ্িল তখন 
এবার আমাদের আপত্তি কর। অনুচিত। গতবারে সম্পাদক মহাশঘ্ব নিজে 
পদচ্যুতির প্রস্তাব করিবেন এরূপ বিজ্ঞাপন দেওষা হইয়াছিল, সুতরাং অন্যের 
মতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না এবৎ সমস্ত সভ্যের উপশ্থিতিরও প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্ত ব্রদ্মমন্দিরে বেদীচ্যুতিসম্বদ্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করিবার সময় 
আপনাদের দলম্থ লোকেরা যেরূপ ভদ্রতাবিরুদ্ধ এবং অসহ্া ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন তাহাতে তিনি সম্পাদকীয় পদচ্যুতির প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতে 
পারেন নাই। আপনারা যদি সকল সভ্যের মত লইয়া সম্পাদক পরিবর্তন 
করা উচিত কি না ইহ] নি্দীরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক 
সভ্য স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা যাহাতে সভাস্বলে উপস্থিত হইতে পারেন 
এরূপ উপায় করা আবশ্তক। এই জন্ত আশ্বিন মাসে সভা ডাকিবার প্রস্তাব 
করা হয়। 

“৪ | সম্পাদক মহাশয়ের বিরুদ্ধে আপনারা যে ছুইটী প্রধান অভিযোগ 
করিয়াছেন তাহার সুবিস্তার প্রতিবাদ ভারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমার 
নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল ক্রিয়া তাহার অনভিমতে বা অজ্ঞাতসারে 
সম্পন্ন হইয়াছে তৎসন্বন্ধে তাহার পক্ষ হইয়া উক্ত প্রতিবাদপত্রে আমি 
আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছি,সৃতরাৎ যখন এ বিষয়ে রীতিমত মীমাংসা ভারতব্াঁয় 
্রাহ্মসমাজের নামে হইয়া গিয়াছে, তর্খন আমি আর অধিক কিছু লিখিতে 
পারি না । 

“৫ আমি ছুঃধিতান্তকরণে আপনাদিগকে অবগত করিতেছি যে ত্বরায় সভা 
আহ্বান না করার অন্ততর প্রধান হেতু আপনাদের মনের অশাস্ত অবশ্থ1। পবিত্র 
ব্রহ্মমন্বিরে এক দিবস সন্ভান্থলে এবং অপর দিবস উপাসনার সময় আপনাদের 
দল যেরূপ ধর্ধ্বিরুদ্ধ ও ভদ্রতাবিকুদ্ধ ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহাতে কর্তৃ- 
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পক্ষ হইতে বাস্তবিক পুলিষের সাহায্য জন্ত আবেদন কর৷ আবশ্যক হইয়াছিল । 
এ অবস্থায় পরম্পর বিরুদ্ধ ছুই দলকে একত্র করিয়া সভা করা সম্ক্ত বোধ হয় 
না। উভয় দলের মন শান্ত হইলে সত! আহ্বান কর! বিধেয়। আপনাদের 
প্রস্তাবিত সভ! আহ্বানে আমি বিশেষরূপে কুষ্িত হইতেছি, যেহেতু আপনাদের 
অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সভ্য সম্পাদক মহাশয়কে উত্তেজিত খবগ্থায় সভা না 
ডাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

“পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আপনারা যদি যথার্থই বর্তমান বিবাদের 
মীমাংসা করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহ] হইলে বৃথ। আন্দোলন না করিয়া উভয় 
পক্ষের ছুই এক জন সন্ত্রাস্ত লোক লইয়! বন্ধুভাবে প্র কাধ্য সমাধা করিলে 
ভাল হয়। 

২৯-বৈশাখ, ১৮০০ শক । জ্রীপ্রতাপচক্র মজুমদার, 
ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজের কাধ্যালয়। ] সহকারী সম্পাদক ।” 
তারতব্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের সভ? আহ্বান জন্ত কেবলমাত্র ২৯ জন সভ্য 
আবেদন করিয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে ৫* জন সভ্য আবেদন করেন, সুতরাং 
সভা আহ্বান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। পত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল -- 


"্ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
ভারতবর্ধাঁ় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-_ 


“সবিনয় নিবেদনমিদমূ 

"আমরা অবগত হইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু শিবচ্ দেব প্রভৃতি কয়েক জন 
আন্দোলনকারী ব্রাহ্ম ভারতবর্ষায় ব্রা্মদমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পদস্থ 
রাধার ওঁচিত্যানৌচিত্য স্থিরীকরণ ও কতকগুলি নৃতন নিয়ম অবধারণ করি- 
বার অভিপ্রায়ে যহাশয়কে এক সভা! আহ্বান করিবার জন্ত আবেদন করিয়াছেন, 
তদ্বিষয়ে আমাদের অভিম্ত ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। 

“১1 আবেদনকারী ভ্রাতুগণ কিছু দিন হইল, পবিত্র ব্রক্মমন্দিরে উপাসক- 
মণ্ডলীর সভার অধিবেশনে অতীব ক্রোধান্ধ হইয়া বিষম ওঁদ্ধত্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, অতএব তাহাদের উত্তেজিত চিত্ত শান্ত না হইলে হঠাৎ আর 
কোন প্রকাশ্য সতা আহ্বান করা সুসঙ্গত বোধ হয় না। | 
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"২। সম্পাদককে পাস্থ রাখা নো রাখারূপ গুরুতর প্রস্তাবটি ভারতব্ষায় 
ব্রাহ্মলষাজের কেবল কলিকাতাশ্থ সভ্যগণের সভার আলোচনার উপযুক্ত নহে । 
দেশ বিদেশীয় সভ্যগণ সংশ্লিষ্ট যে সময়ে সাধারণ সাম্বংসরিক সভা হইয়া 
থাকে, ঘদি উক্ত বিষয় আলোচনা করা সকলের অভিপ্রেত হয়, সেই সময়েই 
ইহার বিচার হওয়া সঙ্গত বোধ হয়। অতএব আমাদের বিশেষ অনুরোধ থে 
মহাশয় এক্ষণে কোন মতে সভা] আহ্বান না করেন। ২২ এপ্রেল ১৮৭৮ শক। 

স্রীজয়গোপাল সেন 
প্রভৃতি ৫ জন।” 
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষণ গোন্দামী এই সময়ে একখানি মুদ্রিত পত্র বন্ধুগণের 
নিকট প্রেরণ করেন, ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি তাহার যে উত্তর দেন, ভাই 
গিরিশচন্্রের স্মৃতিলিপিতে (৯১৪ পৃষ্ঠায়) উহা! নিবিষ্ট হুইযাছে। আর 
এ স্মলে উহার পুনকর্পেখ নিশ্প্রয়োজন | 

সংস্কত নিয়মত্ত্রপ্রণালীতে ব্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত টাউনহলে 
একটা সভা হইবে এই বলিয়া! সংবাদপত্রে প্রতিবাদকারিগণ বিজ্ঞাপন দেন। 
এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া ভারতবাঁয় ব্রাঙ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্ত্রীযুত্ব 
প্রতাপচন্দ্র মন্তুমদার সতার বিবেচনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবকে ইতরাজীতে 
পত্র লিখেন। তাহার ততকালকৃত বঙ্গানুবাদ নিম্ে প্রদত্ত হইল। 

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় 


সমীপে 


কলিকাতা ১৪ মে, ১৮৭৮। 

“মহাশয়, সংস্কৃত এবং নিয়মতত্প্রণালীতে ব্রাক্ষলমাজ প্রতিষ্টিত করিবার 
উন্ত টাউন হলে একটী সভা হইবে সংবাদপত্রে এতদ্বিষদ্বে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হইয়াছে তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। 

“সমুদায় ব্রাহ্মমণগ্ডলীর পক্ষে এই বিষয়টি অতি গুরুতর এবং এতদ্বারা ভারত- 
বর্ষায় ব্রক্ষমমাজের ভাবী লক্ষ্য এবং স্থিতিও সংস্পৃষ্ট হইতেছে, অতএব আগামী 
কল্যের সভার বিবেচনার জন্য আমি এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা 
বলিতে চাই। | 


৯৭২ আচার্ষ্য কেশবচক্দর 


“ভারতবাঁয় ব্রা্মসমাজের পক্ষ হইতে অতি গম্ভীর ভাবে আমার নির্দেশ 
করা কর্তব্য-যে, এই গৃহে কখন সাপ্প্রদ্ািক বিভাগ হইতে পারে না। হুতরাং 
্রাহ্মমণগডলীমধ্যে যে বর্তমান অটনক্য উপস্থিত হইয়াছে উহাকে গৃহবিচ্ছেদ- 
রূপে দেখা যাইতে পারে না। ভারতব্ষাঁয় ত্রাহ্মমমাজ যে নিয়মে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহাতে উহ? কখনই বিভক্ত হইতে পারে না,এবং উহার একতা অলঙ্য্য ৷ উদ্দার 
ঈশ্বববাদ উহার ধর্ম এবং এই ধর্ম্েরই অর্থ সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলিকত!! 
উহা এরপ ভাবে প্রতিষ্টিত যে যে কেহ ধর্মের মুলমতে বিশ্বাস করে সেই উহার 
সভ্য হইতে পারে৷ যত ক্ষণ মুল বিষয়ে একতা আছে, তত ক্ষণ কখন ইহার 
মধ্যে বিভাগ হইতে দেওয়া যাইতে পারে না। ভারতব্াঁয় ্রাঙ্মমমাজ কলকে 
ইহার মধ্যে অস্তর্বত্তীঁ করিয়া লয়। সামান্য মততেদের জন্য ইহা কখন কাহাকে 
বহিভূর্ত করে না। ইহার বিস্তীর্ণ গঠন মধ্যে কলিকাত। ্রাহ্মসমাজের উন্নতি- 
নিরপেক্ষ ব্রাহ্মমণ্ডলীও অন্তভূতি। ইহার বিস্তীর্ণ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে যত 
প্রকারের মত ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আছে, এমন কি অতিমাত্র উন্নতিনিরপেক্ষতা 
হইতে অতিমাত্র নিবন্ধনোচ্ছেদকতা হিন্দু একেশ্বরবাদী এবং ইংলপ্তীয় ঈশ্বরবাদী 
পত্যত্ত সকলেই আছেন । যদি ইহার সভ্যমণ্ডলীর কতকগুলি লোক কোন একটি' 
সামান্য ছল করিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নির্মাণ করিতে যত্ব করেন, মুলসমাজ তখনও 
তাহাদিগকে অস্তভূতি বলিয়া গণ্য করিয়া লইবে এবং তাহাদের মতের ভিন্নতা 
সর্ব। ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিবে এবং তাহাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ক্ষ! করিবে। 
ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মমমাজ যখন এরপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বর্তমান গৃহবিভাগকে 
কখন মৃতবিষয়ক বিচ্ছেদ বলিতে পারি না এবং আপনারাও বোধ হয় এক্সপ্‌ 
বলিবেন না। বর্তমান বিবাহ লইয়া! আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে এ কথা 
আমি মানি। এ কথাও আমি অন্বীকার করি না, উভয় পক্ষের মধ্যে ধাহারা 
অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়াছেন ত্াহাদিগেের সাম্প্রদ্বায়িকতার অনুরূপ বিরোধি- 
তাব সমুত্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহ1 বলিয়া এই বিভাগ সাম্প্রদ্াস়িক বিভাগ 
কখনই নহে। উভয় পক্ষই ত্রাঙ্গধর্ম্ের মুলমতে বিশ্বাস করেন; মত লইয়া কোন 
বিবাদ নাই। পৌন্তলিকতা, জাতিভেদ, এবং বাল্যবিবাহ, যাহ! বর্তমান বিবাহে 
বিবার্দের বিষয়, তাহাতেও সংস্কার এবং বিশ্বাস এক, কেন না উভয় পক্ষই এ 
সুকল অমঙ্গলের নিরোধী। তবে আর গৃহবিচ্ছেদের ভূমি কৌথায় ? কৌথ?ও 
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নাই। বিচ্ছেদ, যাহার যথার্থ অর্থ মতভিন্নতা জন্য সাম্প্রদায়িক অগ্রহণলীঙগতা, 
বর্তমান ব্যাপারে একাস্ত অসম্ভব । 
“বর্তমান বিবাদে যদি স্বতন্ত্র বিরোধী মত লইয়া নৃতন ব্রাহ্মসম্প্রদায় 
স্থাপন করা অসম্ভব হইল্স এবং জান্প্র্দায়িকতা আমাদের পবিত্র উদার ব্রাহ্গ- 
সমাজের স্মিরতর মুলমুত্রের একান্ত অনুপযোগী হইল, তবে এখন দেখ যাউক 
সমাজশাসনপ্রণালী লইয়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কারণ আছে কি না? 
ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না ষে ভারতব্াঁয় ব্রা্মসমাজ চির দিন নির্তিষউ 
প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিয়াছে, কোন দিন যথেচ্ছ ক্ষমতাতে শাসিত 
হয় নাই। ইহার কর্ত্রচারী মনোনীত করিয়া লওয়া হয় এবং প্রতিবর্ষের শেষে 
পুনর্মনোনীত অথবা কর্ম হইতে অন্তরিত হইতে পারেন । ব্রাহ্মমণ্ডলীর 
কল্যাণকর বিষয় সকলের পর্যালোচনার জন্য নিয়মিতর্ূপে বার্ষিক সভা হইয়া 
থাকে, ষে সভাত্তে আবশ্যক হইলে কর্ধচারী মনোনীত এবং সাধারণ নিয়ম 
ও বিশেষ নিয়ম পরিশোধিত এবং পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান সম্পা- 
দকের নৈতিক প্রভাব ষত দূর থাকুক না কেন, অভ্যমণ্ডলী তাঁহাকে যত দূর 
ক্ষমতা কর্তৃত্ব দিয়াছেন তদতিরিজ্ত তাহার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নাই এবং তাহা- 
দিগের যত দিন ইচ্ছা তদরিক্ত তিনি সম্পাদকের কাধ্যে থাকিতে পারেন ন1। 
যদ্দি অধিকাৎশ সভ্য তাহার প্ছলে অন্য কোন লোককে নিযুক্ত করিতে চান, 
তৎসন্বন্ধে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। সম্পাদক যে এ বিষয়ের প্রতি- 
বাদী নহেন তাহা! সাধারণের বিদিত আছে, কেন না তিনি এজন্য আপনি 
বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। ব্রহ্গমন্দিরের কাধ্য উপাসকমগ্ডলীর সভা কর্তৃক নিযুক্ত 
লোক দ্বারা নির্রবাহিত হইয়া থাকে । এই সভা প্রতিবাদকারিগণের প্রধান 
লোকদের প্রস্তাবনাতেই কতক দ্বিন পুর্ধে যথানিয়ম সংস্থাপিত হয় । বর্তমান 
_ আন্দোলনের জন্য আচার্য বেদী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত অধিকাংশ 
উপাসকের অন্থরোধে পুনরায় অল দিন হইল কণ্্ম করিতে আরস্ত করিয়াছেন । 
সমাজের বর্তমান সম্পাদকের উপরে যথেচ্ছাচার এবৎ অন্যনিরপেক্ষ তবে 
কাধ্য করার যে অভিযোগ হইয়াছে তাহ! কার্যতঃ অনেকবার খণ্ডিত হইয়াছে 
এবং এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে যে তিনি সভ্যমণ্ডলীর অভিপ্রায়ানু সারে 
উপরুক্ত অধিকারদ্রানে কখন গতিক্রিয়া করেন নাই। প্রতিবাদকারিগণের 
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ছধিনায়কেরা তাহার ক্ষমতা খর্ব্ধ এবং তাহাকে প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতি 
সময়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন,[ুকিস্ত তাহাদিগকে অধিকার প্রদাৰ 
জন্য পর্দার বাছিরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নিয়মিত আসন দেওয়াতে, মন্দিরের 
কার্ধ্যনির্ধবাহ জন্য উপাসকমণ্ডলীর সভা সংগঠন করাতে, ব্রাহ্মমগ্ডলীর সমগ্র 
ক্ারধা ভালরূপে নির্বাহ হইবার জন্য প্রতিনিধি সভা সংশ্থাপনের সহায়তা 
করাতে, তিনি ষে সম্মিলন রক্ষার ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন ইহা নিঃসংশয় | 
'ঘধনি ক্ষমতা চাহিয়াছেন তখনি ক্ষমতা পাইয়! যদি তাহার উপযুক্ত ব্যবহার 
ক্তাহারা করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা! তাহাদিগেরই দোষ সম্পাদকের 
নহে। বন্ততঃ ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজে নিয়মতন্ত্রতার অভাব নাই, কেবল অস্‌- 
স্ষ্ট দলের সমাজের কাধ্যে ওঁংমুক্যের অভাব ॥ সভাস্থলে পুনঃ পুনঃ অনুপ- 
স্থিতি, এবং যেরূপে কাধ্য নির্বাহ হয় তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের ওঁদাসীন্য নিয়ম 
বহিভূ্ত কাধ্য হয় এ সংশয় তাহাদ্বিগের মনে উপস্থিত করিয়াছে; অথচ উহ 
সাহার প্রঘাণ করিতে পারেন না। গত মাসের ৮ই তারিখে আপনি ষে পত্র 
লিখিয়াছেন তদনুসারে প্রকাশ্য সভা ডাকা যুক্ত কি না এই প্রশ্নের উপরে সমুদায় 
বিসংবাদ দাড়াইতেছে। আপনি এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে আমাদের 
সভা আহ্বানে কোন আপত্তি নাই, এবং কখন আপন্তি উত্থাপন করি নাই। 
বখনি সভ্যমণ্ডলীর বিশেষ ব্যক্তিগণ গুরুতর কার্যের জন্য সভা আহ্বান 
করিতে চান, তখনি সম্পাদক এবৎ সহকারী সম্পাদক সভা আহ্বান করিতে 
বাধ্য, তাহাদের এ বিষয়ে নিজের মতামত নাই । কিন্ত সকল সভারই কার্ধ্য- 
কারকদিগের সভার ময় নির্ধারণে বিবেচনা করিবার[ক্ষরতা আছে ।ত মন্দিরে 
ছবার ষে প্রকার অসম্ভোষকর অবৈধ দৃশ্য সংখ্ষটিত হুইগ্মাছে, এমন কি পুলিসের 
সহায়তা পর্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে অতিশীস্র সভ? 
আহ্বানের প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে বোধ হয় আমরা যুক্তিযুক্ত কাধ্য 
করিয়াছি। সাধারণের মনের অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া! আমরা থে 
সতা আহ্বানের বিজ্ঞাপন দিস্বাছিলাম তাহা বন্ধ করিতে হইয়াছে ; এবং আপনা- 
দের প্রস্তাবিত সভা আহ্বানে গৌঁশ করিতে হইয়াছে । আমি'দআপনাদ্িগকে 
নিশ্চয়ন্ূপে বলিঘ্বাছি এবং পুনরায় বলি, আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ ঘে:সক্জ 
করিতে ইচ্ছা করিদ্বাছেন বর্তমান উত্তেজনার অবশ্থা হাস হইলেই ছত্জ মাজ_.ব! 
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তদপেক্ষা অগ্প সময়ের মধ্যে আহত হইবে । এ সময়ের মধ্যে অনিয্বভ ব্যবহার 
হইবার আশঙ্কা মিটিয়া যাইবে এবং সাধারণে স্থির শান্ত ভাবে বিষয়ের বিচারে 
সক্ষম হুইবেন। জমুদায় বিসম্বাদ কেবল অকিঞ্িৎকর যৎসামান্য এই মতভেদের 
উপরে ্বাড়াইতেছে--প্রস্তাবিত সভা তিন সপ্তাহ মধ্যে অধবা ছয় মাসের মধ্যে 
আহত ইইবে। এই অতি সামান্য হুল ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজ সংগঠন করা 
কি প্রতিবাদকারীদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ৭ আমি এজন্য অনুনয় করি যে, তাছার। 
গভীর ভাবে এই প্রশ্ন বিবেচনা করিবেন, এবং বিচ্ছেপধ নিবারণে সমস্ত গ্মতা 
নিয়োগ করিবেন, কেন না ইহা উভয় পক্ষের পক্ষেই নিতান্ত ছুঃখকর ব্যাপার 
হইবে । আপনারা যে সকল সংস্করণ, যে সকল প্রত্ীকার চান তাহা ভারতবষী় 
ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান নিয়মেতেই আপনাদের হস্তগত আছে। এই সমাজ স্বীয় 
উদ্ারতাতে প্রক্ত্যেক দল ধাহার! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগঞ্জে 
স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে অধিকার দিয়াছে এবং কাহার ষংস্কারের কার্য ইহা 
কখন প্রতিরোধ করে নাই। আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান সংগঠনের 
মূল ভক্ত না করিয়া উহার সংশোধন বা সভ্যমণডলীর মন্্রল পরিবর্ধন জন্য যে 
কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়ক্ূপে বলিতেছি, আমর] উহাতে 
সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কাধ্য- 
বিশেষকে নিন্দা করিয়া আপনারা যে কোন প্রস্তাব নির্ধারণ করিতে চান তাহাতে 
বাধা অর্পণ কর! অভিপ্রেত মহে। উপাসনাশীলতা পরিবর্ধন বা প্রচারকাধ্য- 
সম্বন্ধে আপনারা যে কোন প্রণালী উন্তাবন করিবেন তাহাতেও প্রতিব্ধত1 
দেওয়া অভিপ্রেত নহে। আপনাদের স্বাধীনতার অনরোধ অথবা ষে 
সম্মানষঘোগ্য মতভেদ হইয়] থাকিবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করাও অভিপ্রেত নহে। 
সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুরূপ মানুষের ন্যা্ আপনাদের সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন 
করুন। কিন্ত আমি আপনাকে এবং আপনার সহযোগিগণকে এই অনুরোধ করি 
যে তাহার! সাধারণের ক্ষতিবৃদ্ধি এবং ব্রা্গধর্্বের উন্নতিতে সমুদায় ব্যক্তিগত 
বিষয়কে ভুলিয়া যাউন এবং আমাদের প্রিয় সাধারণ গৃহ, সমাজ এবং ঈশ্বরের 
গৃহের পবিত্রতা এবং একতা রক্ষার জন্য আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হনউন। 
বশংবদ ভূত্য জ্রীপ্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
সহকাদী সম্পার্দক।” 
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. এই পত্রে * বিশেষ কোন ফল দর্শিলি না, কেন না প্রতিবাদকারিগণ স্বত্র 
_ সমাজ স্থাপনে কৃতসন্ল্প হইয়াছেন, সে সঙ্থঙ্প এই সামান্য পত্র কি প্রকারে 
অবরুদ্ধ করিবে ? ভারতবর্ষাঁয় ব্রাঙ্মসমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতির 
প্রতি তাহাদের আস্থা যখন খহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা এই 
আন্দোলনের সুযোগে স্বতন্ত্র হইবেন ইহা নিতান্ত গ্বাভাবিক। স্বতন্ত্র হইবার 
যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হুর্বল হইলেও এক অনাস্থাই হৃর্বল 
যুক্তিকেও নিতান্ত প্রবল বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। ্থত্তরাং 
অনাস্থাবান্‌ লোকেরা দুর্ববল যুক্তিকেও প্রবল মনে করিয়া বিচ্ছেদ অনুমোদন 
করিবেন, ইহা আর অসম্ভব কি? এই অনাস্থার প্রেরণায় রা জৈঠ বুধবার 


* এই পত্র পাঠ করিয়া ট্টেটস্ম্যান সম্পাদক এই জতিপ্রাক্গ প্রকাশ করেন যে, এ পত্র 
পাঠ করিয? প্রতিবাদকারিগণের চৈতন্যোদকস হওয়া উচিত এবং বিচ্ড্রেদ আনয়ন কর! 
কিছুতেই কর্তব্য নহে | তিনি স্পষ্ট বলেন যে, "আমর1 মনে করি ন] যে, বিচ্ছেদ প্রয়োজন 
অথবা কর্তব্য হইয্স1 পড়িয়াছে 1... এই নৃতন মগুলী-_যদি নৃর্তন মণ্ডলী সংস্থ্ট হয়, আমর! 
ঘত দূর বুঝিতে পারি, চতুর্দশ বর্ষ বয়নের পূর্কো কণ্ভাকে বিবাহ দেওয়া এক জন সভ্যের 
পক্ষে পাঁপ ভিঙ্গ অন্য বিশিষ্ট মূলশৃন্য। অন্য দিকে প্রাচীন দল এ বিষয়ে প্রতিব্যক্তির 
বিচারকে কিঞ্চিদধিক স্বাধীনত1 প্রদান করিয়া থাকেন” তৎপরসময়ের পত্রিকায় তিনি 
লেখেন, "মুল সমাজ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন নাঁ। ইমি ইহার বিদ্রোহী|?স্ততিগণকে 
করণাবিমিশ্র শোকের দৃষ্টিতে দেখেন, কিন্ধ যখন ইনি দেখিভে পান নাষে, কোল বিশিষ্ট 
বিচ্ছেপকর যুল আছে, বাহার জন্য ইহার অঙ্গজ ম্বতন্্ থাকিতে পারে, তখন ইনি 
ইহাকে বস্ততঃ আপনারই একাংশ বলিয়| ধিবেচন1 করেন । নূতন মণ্ডলীর একটি বিশেষ 
অভাব এই যে, ইহার মধ্যে এমন কোন নেতা নাই ধাহার শক্কি ও প্রভাবে জান্গগত্য 

উপস্থিত হইতে পারে । অধিকন্ত আঁমার্দের নংশক্স হয় যে, যুল সমাজ অপেক্ষণ ইহা জীবন্ত 
ধর্দভাবে হীন হইর্বে, উপাসনাঙ্গ নিমগ্নভাবাপেক্ষ! নামাজিক নংস্কার ইহার বিলক্ষণ চি 
হইবে | ইহা লন্দেহ কর! ধাইতে পারে যে, ইহা অধিক কাল স্বতন্ত্র! রক্ষা করিতে পারিবে 
কিন) কিন্ত এ কথ) পুর্বে বল! ধাইন্ডে পারে ন।, ইহা! আত্তে আন্তে মরিয়া! বাইবে জথবা 
(ষুল লমাজের ) আহ্গত্যে প্রত্যাবন্তিত হইবে ।* বাবু-ছূর্গীমোহন দাস ছ্রেটসৃম্যানে যে পত্র 
লেপেন তছুপলক্ষে জীমুক্ত প্রতাপচন্্র মজুমদার এক মুদীর্ঘ পত্রিক! ট্রেটসূম্যানে প্রক্ষাশ 

- করেন এবং তৎসহ শীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মুলপত্রের উত্তরও পাঠান। এই হুই পর্্ের 

. - মুলবিষয় মূলে যাহা বল হইতেছে ভাহাতেই যখন তৎসন্বদ্ধে বক্তব্য লিঃশেষ হইক্সাছে, 
ভখন ছার সেই ছুই পত্রের অনুবাদ পিশ্কাগরনথধাহুল্য নিপ্রায়োজন। মি 





প্রতিবাদের পরিরাথ। ৭ 
ইরাক ৫ কটিকার সময টাউনহলে আহত ষভায় স্বতন্ত্র মমাজ স্থাপিত হইল 
&ই সভার প্রথম প্রস্তাব এই ১:১১) “এই সতা, ব্রন্ধসমাজের নিয়মতন্্র প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত.কোন গঠন নাই দেখিয়া গভীর ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তগ্বশতঃ 
ধে সমস্ত বহবিধ মহান্‌ দোষ ব্রাহ্মসমীজে বর্তমান রহিয়াছে তাহা দুরীকরণীর্থ 
এবৎ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্্ম ও ব্রাহ্দধর্ম্ের কার্যের উন্নতি ও মর্ঈল. যে সমস্ত 

বৃবিষয়ের- উপরে নির্ভর করে, তদ্িষয়ে সাধারণ ব্রাক্ষদিগের মত- গ্রহণ 
ঈম্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ “সাধারণসমাজ” নামে একটা সমাজ স্থাপন 
ফরিতেছেন।” সভা দ্বারা.ষে নিবেদনপত্র গৃহীত হয়, & পত্রে সপ্া. প্রতিষ্ঠা 
কারণ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে,“আমরা এত কাল পর কেন স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার 
জন্য অগ্রসর হইতেছি, তাছা। ব্রাহ্মসাধারণের নিকট বল! উচিত বোধে, আমর? 
তাহাদিগকে: এই নিবেদন পঞ্র দ্বারা জানাইতেছি যে, আমর1 বিলগ্ষণ প্রতীততি 
“করিলাম যে, অদ্যাপি ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধিত্বরূপ নিপ্নম্তন্ত্ প্রধালী সঙ্গত 
'কোন সভা নাই এবং তদভ।বে নানা প্রকারে ও নান! দিকে ব্রাহ্মদমাজের ক্ষতি 
হইতেছে । সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে কোন প্রকার নিয়মনন্ত্র প্রর্গালী বন্ধ করিয়া 
কার্য করা আদি ব্রাঙ্গপমাজের . উদ্দেশ্যের অন্তভূর্ত বলিয়া বোধ হয় না। 
'ভারতবধীন্ ব্রাহ্মলমাজ নামক ঘে সভা গত দ্বাদশবৎসরাধিক কাল সংস্থাপির্ত 
হুইম্াছে, হাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন হুবাবস্থা দেখা যায় না? 
এই হুদীর্ঘ কালের মধ্যে সম্পাদক যে কোন প্রকার কর্ন নির্র্বাহক. সভার 
অধীন হুইয়া বা! তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্ধা করিয়াছেন, এক্ধপ উল্লেখ 
মাই, সম্ভার কাধ্যপ্রণালী সন্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মাবলী ধে নির্ধারিত হইয়াছে 
রূপ দেখা যায় না_এমন কি কাধ্যকাণে কে সভার ঈভ্, কে নগ্ন, ইহা! 
মিষ্ধীরণ করা হুকঠিন। . এই দীর্ঘকালের মধ্যে সভার কার্ধ্য নির্ববাহার্থ অর্থ 
জংগ্রহ.বা অর্থ ব্যয়, প্রটারক নিয়োর্গ বা শ্র্ারক বর্জন প্রভৃতি যাবতীয় 
'ফ্লাধ্য একমাত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুসারেই নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, এমন. কি 
“ঞকয়েক. বৎসর. হইল ভারতবর্ীয় ব্রহ্মমন্দির নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষসমাজের বে 
উপযসনা গৃহ বিমির্ষিত হইয়াছে তাহার ট্রষ্টভীঙ আজিও প্রষ্তত. হত নাই+ 
অমেকবার কোন কোর সড়) অধ্যক্ষ সভা. নিয়োগ . ট্রষ্টভীড প্রত্ততকরণ- প্রভৃতি 
(কাণ্ডের জ্দ্য গ্লোপনে ৭ প্রকাশ] সভাতে প্রস্ঠাৰ উপস্থিত করিয়াঙ্ছেৰ) কিস্ক 


৭৮ আচার্য কেশবচজ্জ। 

কর্ধটারীদিগের অমনোযোগ ওঁদাসীন্য বা আমিষ নবীন সে সরগুদা সাধ 
বিফস হইদ্া গিয়াছে ।” | 

এখন দেখা যাউক এই সকল হেতুবার্ধের কোন হু জীছে কি লাক ঘিহে্ 
থাকিবে তবে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ধ প্রতাপচত্্র মজুমদার সন্ভার বিব্তেনার 
জন্য যে কথাগুলি তাহার পত্রে লিখিয়াছিলেন; সে গুলি কেন সভার জ্ঞাপনার্থ 
পঠিত হইল না? এই নিবেদনপত্রে যে সকল হেতৃবাদ উপস্থিত করা হইয়াছে, 
এই পত্রে কি উহার বিশিষ্ট প্রতিবাদ নাই ? এই প্রতিবাদণ্ডলি সত্য কি না, ইহার 
বিচার উপস্থিত হইলে শেষে ব! প্রতিবাদকারিগণের উদ্দেশ্য বিখটিত হইয়া 
ধার, এই জন্যই কি পরখানি সভার জ্ঞানগোচরে আমিতে 'অধিনার়কগণ 
হস্ত স্ভুচিত করিয়াছেন, অধব1 অন্য কোন অজ্ঞাত কারণ ছিল? সে ঘাছা 
হউক, এ কথা কি সত্য যে, সম্পাদক চির দিন আপানার মতে সম্দার 
কার করিয়া! আসিক্াছেন, কখন কোন নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করেন নাই? 
তারতব্ায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনকাল হইতে প্রতিবর্ধে উহার বাৎসরিক 
অধিবেশন হইয়াছে) উহাতে প্রচারের কাধ্যবিবরণ, আয়. বযয়াদির বৃত্তান্ত 
পঠিত হইয়াছে, সময়োপযোগী নির্ধারণ সকল লিপিবন্ত হইয়াছে । ১1৮৮ 
শকে ভারতববাঁয় ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।. এই সভার উদ্দেশ্য, সত্য হইবার 
সাধারণ নিয়ম, সকল শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া গ্র্থ প্রচার, একং 
প্রধানাচার্য মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র দানের প্রস্তাব হইয়া সকল নির্ধারিত 
ছয়। সমস্ত সাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে একহৃত্রে বন্ধ করিয়া তাহা 
বের কাধ্যকলাপ যাহাতে পরম্পরের হিত এবং একতা. সাধন করে, তজান্য 
উহ্যা্দিগকে প্রণালীবদ্ধ করা এ সভার প্রধান লক্ষ । ১৭৮৯ শকে ৪ কার্তিক 
এই সকল বিষয় বিচান্রত ও নির্ধারিত হয়;--( ৯) প্রধানাচার্য মহাশয়ক্ষে 
ক্ভিনদান পত্র ধান, (২) জ্রাঙ্গধর্মপ্রতিপাদক শ্লেংকসংগ্রহের- ছ্িতীয় সংক্কার শু 
রাহুল্যরূপে প্রচার, (৩) ভারতবর্যায় ব্রাহ্মসমাজের বর্দচারিনিরোগ, (8) 
্রাঙ্গধর্প্রচারকদিগের সহিত. ব্রাক্মদিগের ধনবিষয়ে ষন্বম্ব নিজপণ, '(&) 
কলিফাতাস্থ- ও রিদেশস্থ সমুদয় ব্রী্ষসমাজের সহিত যোগ সংস্থাপনের. উপায় 
আবধারণ, (৬), বরা্মবিবাহের বৈধতা লিরাকরণের উপায় অবধাঁরগ, €%) 
্রান্ধবিবাহ সকল িপিবন্ধ করিবার ভীর- কোন বিশে ব্যক্তির প্রতি অর্পণ | 


র্প 
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সফল বান্মসহাজের মঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য থে সকল উপাখ্ব অবলম্থিত হুক 
তগ্মখ্যে আমরা দেখিতে পাই, কোন গুকুতয় প্রস্তাব মীছাংসিত হইবার পূর্ষে 
অকঃললস্থ সত্যগণের মত গ্রহণ করিবার নিদ্বয ছইয়াছিল। এই সভ্ভার সভা 
হইবার জন্য প্রধাদাচাধ্য মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ সর্ধ্বসন্মতিতে স্ছির ছয়।, 
বিধাহবিধি. বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপাত্ম অবধারখ জন্য এই সভা হইতে, 
কয়েকটি উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি স্কার অর্পিত হয়। প্রচারকদিগের সঙগাজের সহিত 
সন্বব্ষবিষয়্ক মির্ঘারখে ভারতবধীয় ব্রাক্ষসমাজ তাহাদিগকে প্রচারবিষয়ে ষম্পূর্্ 
স্যাধীনত! অর্পণ করেন। এই সভা হইতে সাধারণ ব্রাক্ষপ্রতিনিথি ত্কা এবং কলি- 
কাত ত্রাঙ্গসমাজের প্রচারকাধ্যালয়কে ভারতবর্বীয় ত্রা্মদমাজের সছিত একত্রীভূত। 
হুইবার জন্য প্রার্থন! হস্ব। অধিকন্ত ১৮৭২ সনে যখন বিবাহবিৰি লইক্সা! আন্দোলন 
হয়, সমূদায় ব্রাহ্মদমাজ ভারতবর্যায় ত্রাক্মদমাজের সহিত মিলিত হইয়া এই. 
আন্দোলনে সাহাত্য করেন। ১৮৭৩ ফনে ভারতব্ধয় ত্রাঙ্মসষাজ হইতে সফল, 
সমাজে ভাল করিঘ্। কিক্ধপে ব্রাদ্ষদমাজের কার্য নির্ধ্বাহু হইতে পারে 
এছ্বন্য পত্র প্রেরিও হয়। ১৮৭৪ যনে উপাষকমণ্ডলী গঠিত হয়। ১৮৭৫ সনে, 
প্রতিনিধিস্ভার নিক্কমপ্রণালীনির্ধারণের তার কয়েক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়? 
ভাহাদের প্রদস্ত মতানুসারে ১৮৭৬ সনে প্রতিনিধিসভ! স্থাপিত হয়। নিবেদনগঞ্তে। 
লিবিত হইয়াছে, “অর্থ সংগ্রহ বা! অর্থব্যকস, প্রচারক নিয়োগ বা প্রচারক বর্জন 
প্রস্তুতি যাবতীয় কার একমান্ত্র সম্পাদকের ইচ্ছানুম্ারেই সম্পরন হইয়া আসি 
তেছে।* ইহার কোন কথাই ঠিক নগ্ব। অর্থসংগ্রহ বা অর্থব্য় নি্মষ- 
পু্ব্বক নিযুক্ত জধাক্ষদ্ারায় চির দিন সম্পর হুইয়া আসিতেছে ; অধিক ১৭৯৫ 
শকের সাধারণ ব্রান্ষপ্রতিনিধিসভার বাধিক অধিবেশনে আমর! দেখিতে পাই, 
অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাঙ্গ প্রচারসন্তা? স্থাপিত হস্ব এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্কি 
তাহার সত্য হয়েন। প্রতিবাধিক সভাতেই আয়ব্যয়বিবরণ, প্রচারবৃ্তাতাি 
পঠিত হইভ. প্রচারকনিয়োগ বা প্রচারকবর্জদিন কাধ্যনির্ধাহক সভার 
প্রন্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সক্কা করিবেন, প্রতিবাদকারিগথ এই নিয়ম করিয়া, 
€ছন; ভারতবর্থীয় -ব্রাক্ষসনাজে প্রচারুকসভা* কর্তৃক এই কার্য নির্ধযাহ 
হইবার নিশ্বম আছে। চ্ারতব্ায ্রঙ্মসমাজ যখন প্রচারকগণকে পূ্ান্থাহীনাতঃ 
দিছেন € অবশ্য-সে সন্থদে গ্তিযাদ্কারিগণের পূর্ব সন্দতি হিল ১১. ধন 


৯৯৪. সা্ার্ঘ্য কেশবদত্র .- 


প্রচটরকূগণৈর. সত! দে. এই কার্য নির্ববাহ করিবেন তাহ বরা্স্াধারণের অনন্ত: 
ফোন ব্যবস্থা! নছে। তারতব্যাঁয় ত্রাহ্মমমাজের ষম্পাদক্‌ এ কার্ধ আপনি করি ' 
ত্রেন; এ কথা! সুম্পুর্ণ অলীক । প্রচারকসত্বায় আবেদন, বৎস্রাবধি পরীক্ষায় 
ঘুকা, প্রচারকনিয়োগমন্তন্ধে এ সকল ব্যবপ্থা প্রচারকসুভা করিতেন । এই সুধা) 
প্রতিষ্টর পূর্বে ফাহার প্রচারক্‌.হইয়াছিলেন, তাহার! কেশবচক্ের অনুমোদন, 
প্রচারক হুইয়াছিলেন তাহা. নহে, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরণায় আপনারা আসিয়া 
ঞ্লচাবত্রত গ্রহণ করিয্লাছিলেন। এক জন প্রচারক খন ব্রতধ্ারণে কৃতসম্ক 
হইয়া তদুপযুজ শিক্ষাঙ্গাভের বাসন! কেন্মবচক্রের নিকট জ্ঞাপন করেন, তখন. 
তিনি স্পস্ট বলিয়াছিলেন্, এখানে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দেয় না) এখানে 
একত্র থাকিলে আপন হইতেই শিক্ষা! লাভ হয়।. প্রচারকপরিবর্জন কখন 
তীরতবর্ষীয় ব্রহ্মেসমাজে হুয়:নাই, শাসনার্থ স্বতনত্ন্থিতি ব্যবশ্থাপিত হইয়ান্ছে। 
ফেশবচজ্ ইহা এক! করেন নাই, প্রচারকমভার অনুমোদন ধইয়া, করি. 
স্বাছেন। প্রতিবার্ধিক অধিবেশনে যে ষে বিশেষ. বিষয় সকল সভ্য মিলিত হইয়া 
নির্ভার ঝয়া৷ আবশ্যক তাহা যখন সেই অধিবেশনে নির্ধারিত হইত, তখন, 
জভাদিন্িরপেক্ষ হইয়া! সম্পাদক কার্ধ্য করিতেন, এ কথা উল্লেখ করা সাহসিকতা ।: 
প্রচারকসভার অন্তর্গত একটটী “কার্য্যসভা' ছিল । এই সভার সভ্য কেবল প্রচারক- 
গ্রশ ছিলেন তাহা, নহে, অপরাপর সমাজল্যোষ্ট ব্রাহ্মগণ্ও উহার সভ্য ছিলেন ?. 
সুমুদধায্ কার্য ভাহাদিগের সুকলের অনুমোদ্নে নির্বাহ. হইত, .এক] ৫কশবচ্ত 
কিছু করিতেন. 1. যখন কাধ্যসভা স্থাপিত হয় নাই, তখন ত্র কার্য প্রচারক 
দার! নির্বাহ. হইত, পরস্থলেও বিশে বিশেষ কার্যোপলক্ষে জনা 
ান্ষগণ সজার.সম্পদক কর্তৃক আহত হুইভেন? .  . . : 
আঙ্গপ্রকিনিস্থিসভার জব কেশবচক্রে তি : শ্রথম, হইতে দি 
গর? বযহস্ তিনি কলিকাতা, সযাজের সহিত মিলিত ছিলেন, সে.-জমস্ক 
হই জিন্‌ এ রিয়য়ে সর্িপ্রধান উদ্যোগী প্রতিবাদকারিগণ তাহাদের 
. াধকলির গত্িকার এক স্থল ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন; «একবসর ব্যনেক, 
প্রা করিয়া -অধ্রিক্াধস্ঠের মুতে অধ্যক্ষসতা ন্বামে একটী অ্ধা। নিস, কর! 
গেল্সএিবং: কেনায় বাবুকে তাহাদের সহিত পরামর্শ ক্রিয়া .কাত্-- করিবার 
মনত অন্ুঙ্োর ক্র হইদ।: কির বাবু -হন়্তো! "হুর সা :বিতুপ ক্রি 


গতিবাঁদের পরিপাঁষ। চু 


মুমিধেন “হ'ড উদ্ধাদের জনে পরামর্শ করিয়া সকল কায করিতে হইবে । 
সকলেত ব্রাহ্মদমজের 'জন্য ভাবেন কত রি অমনি অন্যান্য কার্মচারিগণ 
অধ্যদ্রসভার ফ্সাবশ্যকতা আকার দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষ সত্তার সম্পাদক 
রক জন প্রন্জারক_-আর সভা ডাকিলেন না। সভা! জনমের মত. নিদ্রা! 
গ্লেল।” এ কথাগুলি ষে বিদ্বেষবিভৃতিত তাহা আর বলিবার রায়ে ্ 
৯৭মঘ শকের চ মা প্রতিনিধিসভান্থাপ্‌নের প্রস্তাব হয়। এই সভাসম্থন্ে 
ধাহারা প্রস্তাব করেন, এ বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপনূ দেওয়ার ভার তাহাদি-, 
গেব উপরেই ত্বপ্পিত হয়। তীহারা ছে যকল প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন, নে গুঙ্সি 
কেন্বচন্্র দা দগবর্ধ পূর্বে যে প্রস্তাবগুলি করেন তাহারই প্রতিচ্ছায়!। ১৭৯৯, 
স্ুকের ৭ই জ্যে্ট প্রথম সা এবং ৮ আর্িন শেষ সন্থা হয়। “সভার অম্পাদক 
এক জন প্রচারক--আর সম্ভা ভুকিলেন না। সুতা জ্কন্মের মত নিদ্রা গেল ;*. 
এ কথা গুলি 'কি সত্য %& সভার সম্পাদক তো কোন প্রচারক ছিলেন না। সম্পা- 
দুধ ছিলেন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বন্ধ, সহকারী সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত 
পত্ডিত শিবনাথ শান্দ্রট। ইহাদেরই আমনোযোগে, সভার ৃত্যু ঘুটিয়াছে, 
ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজের কোন প্রচারকেের ঈর্ধ বা. আ্মনোযোগের জন্য, নহে । 
কোন বিষয়ের প্রত্তিবাদ্ধ করিতে গেলে ক ভয়ানক অন্ধতাই উপস্থিত হয় |, 
বাস্তবিক ঘটনার অপলাপ করিলে তাহা চির দিন প্রচ্ছন্ থাকিবে, এক্পপ আশা 
ছুরাশা। অন্য ভয় ন! থাকুক, ইতিবৃন্তলেখকদিগের -তীক্ দৃষ্টির উপরে. ভক্ক 
রাখতে প্রতিবাদকারিগণের সুমিত ছিল। এই. সুকল মধ অভিযোগ, 
স্থল করিস! যে সমাজ প্রতিষ্টিত হইস্কাছে, তাহার যুশ, কৃতক্গুলি লোকের 
বিদ্বেষ বা অনাস্থা ভিন্ন আর কিছু হইত্তে পারে না, ইহা কি সুহজে লোকের, 
স্বনে উদ্দিত হয় না” . রা ্‌ 

.. প্রতিবাদুকারিগণ (১) মহাপুরুষ ২) বিশেষ বিধান ৩) আদেশ্ট এই তিনটি; 
মতে বছ-দিন হইল অসন্তষ্ট ছিলেন ।' পণ্ডিত খ্লিবনাধ শাস্ত্রী প্রকাশ্ধ্য লেখাস 
বন্ধ তায় এ সকল অমন্ষ্টির কারণ অপ্রকাশিত: রাখেন, নাই। . ফাহার। এই 
রতখুলি মানিতেন, তাহারা এ সক্কল মত মানা না মানা সক্বন্ধে বন্ত দিন হইল 
জঙ্মগথকে স্বাধীনতা দিয় রাধিত্াছিলেন্। প্রতিবাদকারিগণের প্রতিষ্টিত অন্য 
হমাজের 'সুলসত্য ঈশরর, পরকাল -ও. উপাসনার আবশ্যকতা বিশাস কৌন 


৯৮২. আচার্য্য কেশবচত্র । 


তই বন্ধকে ঈশ্বরজ্ঞান কিংব! কোন ব্যক্তি বা! গ্র্থকে অত্রান্ত মুক্তির একমাব্র 
উপার বলিয়! শ্বীকার না কর1। ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজও সর্দ্যসাধারণের 
জন্য এই মূলসত্যগুলিই নিবদ্ধ ক্রিয়াছেন,এবং এই সকলেতে বিশ্বাস করিলেই 
উহ্ছার সভ্যরূপে পরিগণিত হওয়া! যায়। তারতবাঁয় শ্রাঙ্গসমাজে- না আছে 
মিশ্বদতত্ত্রতার অভাব, না আছে মূল মত্যে ভিন্নতা) এরপ স্থলে স্বতন্ত নাম দিয়া 
সষজজ প্রতিষ্ঠিত করার মূল কি, সহজেই সকলে বুঝিতে পণরেন। সুচবিহার*. 
বিবাহিত দোধ স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার হেতু, এ কেবল কথার কথা । 
তারতবর্ধাঁয ব্রাহ্মস্মাজের সহকারী সম্পাদকভো স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, “কোন: 
ব্যক্তিবিশেষ বা কার্ধ্যবিশেষকে দিন্দা! করিয়া আপনারা যে কোন নির্ারণ.. 
করিতে চান তাহাতে বাধা অপ কর! অনভিপ্রেত নহে।" তিনি এই পর্যন্ত 
বলিয়াছেন তাহ! নহে, ইহা'ও বলিয়াছেন, “আগামী কল্যের সভাতে বর্তমান, 
সংগঠনের মূল ত্ব্ধ না করিয়া উহার সংশোধন বা সত্যমণ্ডলীর মঙগলপরি" 
বর্ধন জন্য যে কোন প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে, আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি,, 
আমরা উহাতে সহানুভূতি এবং উচিত সম্মাননা অর্পণ করিব! এরপ স্পষ্ট 
কধার পর স্বতন্স সমাজ স্থাপন কর। কি ধর্শসঙ্গত হইয়াছে? প্রতিবাদকারি-' 
গুদ ঘখনই কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়াছেন, তখনই কেশবচ্্র তৎসহু; 
স্ুমনস্য করিয়া! লইয্লাছেন, এবারও তাঁহার ও তাহার বনুবর্ণের ভাদৃশ অভিপ্রায় 
ছিল। শ্রতিবাদকারিগণ সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে না দিদ্ল! 'সাম্প্রদারিক: 
ধিভাগ? উপস্থিত করিলেন এতদপেক্ষা সস্তাপের বিষয় আর কি আছে? অন্য 
দিকে ১) মহাপুরুষ, ২) বিশেষ বিধান €৩) আদেশ, এই তিনটি মতসন্থন্ধে' 
বছ ধিন হইল মতভেদ ছিল, সাধারণ সমাজ তাছায়ই ফল, 'এ কধাও ঠিক বল!- 
যাইতে পারে না। কেন না আমরা পূর্যেই বলিয়াছি, এ সকল মতের উপর 
কাহারও অধিশ্বাস থাকিলে তিমি ভারতবর্ষাঁ় ব্রাহ্মদমাজের জভ্যপ্রেশীর 
ধহিভূ্ত হইতেন না। পরমতসহিষ্ণতা না খাকিলে কখন 'কোন সমাজে: 
তিষঠিয়া থাকার সস্কাবনা নাই) প্রতিব্যক্তির মতসম্বন্ধে ভিন্নতা থাকিবেই 
থাকিবে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে কি কেহ বহিষ্কৃত করিয়। দিতে পারেন 
এই মতভেদসন্ধেও ধাহার! ৬। * বৎসর একত্র বাস, একত্র কাধ্য, একক 
উপাজ্ন। প্রতৃতি সকলই করিলেন, এখন হঠাং কেন উহার একেবারে, চির 
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'খিচ্ছেদ ঘটাইলেন, সান্থার মূল অন্বেষণ করিলে কি প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের 
না বলাই ভাল, তনির্ণয় ভবিষ্যৎ ইতিবেত্তুগণের জন্য রাখিয়া দেওয়া গেল 
এখন দেখা যাউক এই কয়েকটি মতসন্বন্ধেই বা প্রতিবাদকারিগণের সঙ্গে 
তৎকালে কত দৃর প্রভেদ ছিল। 
প্রথমতঃ মহাপুরুষখটিত ম। মহাপুরুষগণ সাধারণ মানবশ্রেণীর মধ্যে 
'গণ্য নছেন, সাধারণ লোক 'নীচ' 'ইশ্বরের অস্পৃশ্য' 'নরককুগসমান মানবন্ধুলে 
মহাপুরুষগ্গণের উৎপত্তি”, তাহারা 'ঈশ্বক্ক জীবের মধ্যবর্তী” তাহাদিগের বিনা 
'মানবকুূলের আর ঈশ্বরলাত্বের আশা নাই+, মহাপুরুষ সম্পর্কীয় মতের প্রতি 
'বাদকারিগণ এই সকল মতখটিত দোষ কেশবচক্্র এবং তাহার বন্ধুগণেতে দর্শন 
ফরিয়াচছছেন। হঠাৎ একথা গুলি শুনিলে মনে হঙ্ছ যাহার! এরূপ মত প্রচার 
করেন, তাহারা ব্রাহ্ম বলিক্কা পরিগণিত হইবেন কি প্রকারে ? কিন্ত সত্য বাহ। 
তাহা সত্য ; যত্ব করিয়াও উহাতক আচ্ছাদ্দন করিয়া রাধিতে কাহারও সাধ্য 
মাই। মহাপুরুষগণতক বনি 'ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা? ধিশ্মবীর' এই আখ্যা 
ধান করা যায়, তাহা হুইলে প্রতিবাদকারিগ্পণ আপত্তি তুলিতে পারেন না) 
কেন না তাহাদের কর্তৃক পল এই নামে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্ম্বীর 
তদ্রপে স্বীকৃত হইস্কা ভাহাতদর পত্রিকায় স্থান পাইবেন প্রতিবা দকারিগর্ণ 
পাঠকগণকে এ আশা দিগ্নাছেন। সকল লোকেই কি ঈশ্বরানুধ্রাণিত আত্মা নয়? 
ইহার উত্ডরে প্রতিবাদকারিগরণ বলিয়াছেন,+যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে নহুষ্য 
ঈশ্বরের কার্য জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে; সেই অবস্থাতে মানবের 
আত্মাতে প্রশী শক্তির স্মূরণ হইতে থাকে এবং বদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত 
না হয় তাহ! হইলে দিন দিন সেই শক্ি আত্মাকে সম্পূর্ণপে আপনার 
অধিকৃত করিতে থাকে । ক্রমে ক্রেমে আত্মার সকল বিভাগ সেই শক্ষির দ্বার 
পরাজিত হইক়্া পড়ে। আমর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করি সত্য কথা, কিন 
পেরূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি প্রার্থন! করিয়া থাকেন? আমদের নধ্যে 
ফর জন আছেন যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা হ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ 
প্রস্তত_যাহার1 কোন প্রকার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন না? আমর! 
সহজে একূপ অবস্থা লাভ করিতে পারি ন! খলিয়াই আমাদের বআত্মাতে 
নপ্রাণিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ গায় না ৮ ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা. 


৯৮৪ ।'অচাধ্য 'কেশবচজজী .! 

সাধারণ লোকেতে কি পার্থক্য, এই কথাগুলিতে তাহা স্পষ্টি মানিক লও 
হুইয়াছে। পল যে এই প্রকারের লোক ছিলেন, প্রতিবাদকারিগঁণ তাহা শ্বীকাধ 
কর্িয়াছেন। ঈদ্বরানুপ্রাণদে গল অসাধারণ লোক হইয়াছিলেন, ইহা যর্ষি 
তাহারা মানিলেন, মহাপুকুষের মতের শনধ্যে এই: ভাবের কথা দেখিয়াতাহা" 
'দের এত তয় .কেন'? সে সকল ব্যক্তির ভিতরে -সাধারণত্ব লুক্কায়িত থাকে 
কালে প্রকাশ পায়; যখন প্রকাশ পায় তখন. তাহারা ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা 
হইয়া উঠেন, একথা বলিলে বিবাদের ভূমি সন্কুচিত হইয়া! আসিল। প্রতিপঙ্গের 
কথার তঙীতে 'মনে হয় “মানবকুলনরক? ঈশ্বরের "আম্পৃশ্য' 'নীচ” এসকল 
থা কেশবচন্দ্র এবং স্তাহার বন্ধুগণ বলিতেন এবং এইরূপ মত প্রচার করিতেন? 
ধাহাঁদের" মতসঙ্গন্ধে অবিশ্বাস আছে, তাহাদের সহজ কখা অন্যভাবে 
গ্রহণ করা, ইহাত সচরাচরই টিক্কা খাকে। 'মহাপুরুষগণের মধ্যব্তিত্ববিষয়ে 
মতভেদ, ইহাও পরস্পরকে ভাল করিয়া না! বোর্বাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। 
ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোন প্রকারের ব্যবধান ভীরতবর্ষঁয় ত্র ্াহ্মসমীজের কোন 
সভ্য কোন কালে -সহা করেন: নাই, ব্রহ্মমন্দিরেক্ধ বিবিধ উপধের্শ ধাহার! 
পাঠ: করিয়াছেন তাহারা ইহা অবশ্য শ্বীকার' করিবেন।' “ধশ্ষোপদেষ্ট! 
সাঁধু এবং উপদিষ্ট সাধক এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কেবল: সাহাযোর 
সম্বন্ধ, অধীনতাসম্বদ্ধ নয্ব, সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্মভাব আছে তাহার 
স্কর্তিবিষয়ে সাহায্য করাই তীহাদর কার্য", প্রতিবাদকারিগণের এ থা 
ঙালির সঙ্গে ভারতব্ীয় প্রাঙ্মসমাজের অগ্রসর সভ্যগণের মতভেদ কোর্থয়ি€ 
সাহারা যাহা বলিতেছেন ইহারা তাহাই বলেন। অন্তর্সিহিত ধর্মভার্বের 
্কর্তিবিষয়ে সাহায্যই' প্রকৃত মধ্যপর্ভিতা, * মধ্যবর্ভিতা ঈশ্বর ও: জীষের 
ধাবধায়কত্ব নহে। “যিনি ঈর্থরকে গোপন করিয়া নিজ্জের' জন্য লোকেঁর 
ভহ্রাগ ও উপাসনা গ্রহণ করিবেন, তিনি চিত্তাপহীরী বলিয়া নিত হইবেন” 
*আমরা এজন্য রী নই ঘে চির কাল সংসারে বন্ধ হইয়া থাকিব, এজন্য 
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হুষ্ট হই নাই যে কোন পুস্তক বা ব্যক্তিবিশেষের অনুগত হুইয়া জীবন 
ধারণ করিব, কিন্ত ইহাতে এ কথাও বলিতেছি না যে আমরা সকল পুস্তক 
পরিত্যাগ করিব, সাধুসঙ্গ করিব না, সংসারধশ্ম পালন করিব ন।” এ সকল 
কথার সঙ্গে প্রতিবাদক।রিগণের অবশ্য কোন বিরোধ নাই) অথচ এ কথাতো 
নেক দিন পুর্বৰ্ব হইতেই প্রচারিত হইয়াছে । “আমর! কোন পুস্তকে বদ্ধ 
হুইয়া থাকিতে পারি না, কোন মনুষের দাস বা উপাসক হইয়া তাহার 
নিকট পড়িয্না থাকিতে পারি না”, এ সকল কথা কি আর প্রতিবাদকারিগণের 
বিরোধী কথা? মহাপুরুষকে কেন্দ্র বলিয়া গণ্য করা, এসম্বদ্ধে মতভেদও 
দৃশ্যতঃ। “ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাহাদের কাহাকেও কেন্তর করিতে 
হইবে» এরূপ দোষারোপ কক্পনাপ্রহ্থত। মহাপুরুষগণ ঈগ্ররের সহিত এক 
করিবার জন্য কেন্্র নহেন, মানবমণ্ডলীর সহিত এক করিবার জন্য তাহার] 
কেন্তুত্বরূপ। তাহাদের ঘষে সকল মানবীয় ভাব আছে, সেই সকলের স্বুর্তিতে 
মানবে মানবে একত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তি আত্মত্যাগ প্রভৃতির তাহারা এক 
এক জন প্রতিনিধি। ততসম্বন্ে মানবজাতির সহিত তাহাদের বিজাতীয় সম্বন্ধ 
নহে, সজাতীয় সম্বন্ধ! তাহাদের এ সকল প্রন্ফ,ট ভাব অপরের জূদয়ের অস্ফুট 
ভাব প্রস্কুট করিয়া দেয়। “ভক্তকে লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের 
কাছে ভক্তের! আপনারা আসিবেন। ভাই বঞ্ধু সাবধান হও, আমরা ভক্তকে 
জানি না, ভক্তকে ভাল বাসিতে পারি ন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া” । এ কথার সঙ্গে 
“ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের ভক্ক সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে প.রে 
না” প্রতিবাদকারিগণের এ কথার কি অনৈক্য আছে ? মহাপুরুষের। শ্বকাধ্যে 
অন্রা্ত, এ মতেও কোন বিরোধের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। কারণ 
:ইঈশ্বরান্ুপ্রাণিত আত্মার সর্বববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশুন্য হওয়া অসভ্ভব হইলেও যে 
বিষয়ে ঈশ্বরাহ্ুপ্রাণিত সে বিষয়ে ভ্রান্তি মানা যাইতে পারে। স্বকাধ্য ব্যতীত 
বঅন্যত্র মহাপুরুষগণের ভ্রান্তি ঘটিবে, ইহা আর কে অস্বীকার করিবে ? যে স্থলে 
অত্রান্তির সম্ভাবন! সেখানেও ভাবই সত্য, ভাষায় দোষ থাকা কিছু অসস্ভব 
নহে। ফলতঃ তন্ন তন্ন করিয়া! বিচার করিলে প্রতিবাদকারিগণ অন্য উপলক্ষে ষে 
সকল কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে মহা পুরুষবাদের মতগুলি অস্তনিবিষ্ট আছে। তবে 
এই মত লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী আন্তরিক অসম্মিলন কেন? যাহা কেবল মতে, 
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থাকে আর যাহা জীবনে পরিণত হয়, এ ছুয়ের মধ্যে উঁজ্জল্যে এত পার্থক্য 
'ঘটে যে,কথায় ব্যবহারে সে পার্থক্য প্রকাশ না হইয়! থাকিতে পারে না। বিরোধ 
মতের ওজ্্বল্যে ও অনৌজ্জবল্যে ; তত্প্রকাশে ও অনুন্িন্ন অবস্থায় স্থিতিতে। 
কেশবচন্ত্র তাহার বন্ধুগণের অন্রান্ত মধ্যবস্তা ইত্যাদি দোষারোপসময়ে প্রচারক- 
সভা স্বয়ং প্রতিবাদ করিয়াছেন* ? সুতরাং তাহাকে; লইয়া এ সকল কথার 
অবতারণ। কেবল সাধারণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা ভিন্ন আর কি 
বল যাইতে পারে ? 

দ্বিতীয় বিশেষ বিধান। এই মতটি' লইয়াই ঘোর বিবাদ। এ বিবাদও 
দৃষ্ততঃ বস্ততঃ কিছুই নহে। প্রতিবাদকারিগণ বলিতেছেন, “ঈশ্বরের মুক্তির 
বিধান যে কোন সঙ্ীর্ণ চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমরা এরপ মনে করি না! 
এক জন যে এই পরিধির কেন্দ্রভৃত এবং তিনি যে তদানীত্তন পরিত্রাণপ্রদ সত্য 
সকলের উৎ্সস্বরূপ আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তার- 
তম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জলবায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, মেইবূপ 
সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তি- 
সাধনের উপযোগী সত্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকি। এক ব্যক্তি ধনী আর সকলে 
কর্ করিয়া উদ্ধার হইবে, ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে 
এমন কেহ নাই ধাহার নিকট ব্রাহ্মসমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে 





* “আচার্য মহাশয়ের প্রতি প্রচারকদিগের ব্যবহারসন্বদ্ধে সময়ে লময়ে গুনে স্থানে 
অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য এতন্নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা বলিয়! 
সাধারণের মনের ভ্রান্তি দূর কর] কর্তব্য। কোন নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ব্যক্তি আমা- 
দিগকে পরিত্রাণ করিধার জন্য ব্রাহ্মনমাজে অবতীর্ণ হইয়াছেন আমর1 এরূপ বিশ্বাস 
করিনা। কোন বিশেষ ব্রাঙ্ম মধ্যবর্তী হইয়া! আমাদের কল্যাণার্থ প্রার্থন1] করিলে 
তাহার খাতিরে ঈশ্বর আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন নতুবা করিবেন না, এরপ আমর! 
বিশ্বান করি ন1। মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রম ও অপবধিত্রভ! আছে, হুত্রাং ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কেহ পুর্ণ মতের আদর্শ হঈতে পারেন ন1। ভবে আচাধ্য মহাশয় ঈশ্বর আদেশে আমাদের 
ধর্ধ ও লংলারের ভার লইমাছেন, এ জনা আমর] তাহাকে ধর্ম ও নংসার উভস্ন 
লদবদ্ধে বন্ধু ও আচার্য বলিয়। অন্ধ করি ।”--প্রচারকদভার খিষরণগ্স্থ ১ল1 পোষ 
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পারে না। ইহার একটীকে দুরে রাধিলে একটা আলোক দূর করা হয় এবং 
আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত 
সম্িকে যদি বিশেষ বিধান বল ক্ষতি নাই। মাফিন দেশে পার্কীর, 
ইংলগ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউম্যান, এ দেশে দেবেল্সনাথ 
ঠাকুর, রাজনারায়ণ বন, কেশবচক্র সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণই যে কেবল 
সেই বিধানের অন্গভূত হইয়া! কার্য করিতেছেন তাহা নহে, আমাদের মধ্যে 
যিনি যেখানে দৃষ্টাস্্ ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
সাহায্য করিতেছেন, সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার 
পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার 
সমাবেশ করিতে পার যাইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্শ্মমাজ গঠিত হইল 
মনে করিব। যে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক হ্ৃত্রে বন্ধ 
করা যায়, যদ্বারা প্রত্যেকের হুদযবস্থিত জত্যালোকের সাহায্য পাওয়! খায়, 
যাদ্দার1 যথাসাধ্য সেই আলোকানুসারে ধর্দসমাজের নিয়মাদ্ি প্রণীত হয়, 
সেই প্রণাল'ই শ্রেষ্ঠ প্রণালী, এবং এইরূপে যে ধর্্সমাজ গঠিত হয় সেই 
সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত 
করা যায” ইত্যাদ্ি। এখন দেখা যাউক বিশেষবিধানসম্বন্ধে ঈদৃশ 
মত আমাদের মধ্যে অতিপুর্ব হইতে প্রচলিত আছে কি না? ১৭৯৫ শকের 
২৫ ফাঙ্কন রবিবার ব্রক্মমন্দিরে কেশবচক্দ্র এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, আমরা 
তাহার কিয়্দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “জগৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না দেখিয়! 
চিরকালই কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশিষ্ট পুস্তকের মধ্য দিয়া 
তাহাকে নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম, কোন পুস্তক 
কিংবা কোন মহুষ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না 
আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাহাকে দেখিতে চাই এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার শাস্ত্র পাঠ 
না! করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ব্রাহ্ধ- 
সমাজ তীহারই বিশেষ বিধান। ইহার প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মৃহূর্ত আমা- 
দের প্রিয় । কেন না আমর! বিশ্বাস করি ইহার প্রত্যেক ঘটন! বঙ্গদেশের ভারত- 
ভুমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরি্রাের জন্য ঈশ্বর দম সংঘটন করিতেছেন । 
ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ব্যাপার একত্র করিলে যাহা হয়, তাহার না 
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ঈশ্বরের বিশেষ বিধান ।......জগৎ যখন দেখিতে পায় একটী কিনা 
কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্য অসামান্য এবং বিশেষ ব্যাপার সকল সম্পন্ন 
হইল, আর তাহার! অবিশ্বাসী কিন্বা অচেতন থাকিতে পারে না। সে সমুদ্রায় 
অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন তাহার দেখিতে পায় ঈশ্বরের হস্ত প্রত্যক্ষরূপে 
কার্ধ্য করিতেছে । আমাদের ব্রাহ্গমাজের এই বিশেষ বিধান সেইরূপ । 
,০,০০গুরু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে পারে না। প্রত্যেকে 
পরিত্রাণের জন্য গুরু এবৎ শাস্ত্র অন্বেষণ কর! যতক্ষণ না এই ছুই আশা! 
পুর্ণ হয় তত ক্ষণ মনুষ্যের আত্মা কিছুতেই তৃণ্ড হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ ! 
তোমর। জান না তোমাদের গুরু কে এবং তোমাদের শাস্ত্র কি? ঈখর স্বয়ং 
তোমাদের গুরু এবং ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় ঘটনা তোমাদের শাস্ত্র । * যাহারা 
বলে কতকগুপি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাশীল মনুষ্যই ব্রাহ্মসমাজের আচার্ধ্য 
উপাচার্য, এবং প্রচারক হয়, তাহার অল বিশ্বাসী; কিন্তু বিশ্বাসী তীহারা 
ষাহারা বলেন এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অঙ্গুলী কাধ্য করিতেছে । 
আবার বাহিরে দেখিতেছি কতকগুলি মনুষ্য উপদেশ দিয়া বেড়ায়; ইহাতে কি 
এই বলিব যে আমাদের ব্রাহ্মধর্মেও মনুষ্য গুরু ? না, আমাদের একমাত্র গুরু 
সেই পরম গুরু ঈশ্বর । তাহার হস্তলিখিত ঘটন৷ সকল আমাদের একমাত্র 
শাস্ত্র ।......ব্রাহ্মগগণ ! তোমাদের গুরু নিকটে কিনাবল৭ নিকটে যদি গুরু 
না থাকেন কাহার কথা শুনিতেছ ? পরিত্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য 
অথবা পুস্তকের কথায় নির্ভর করিয়া তাহা লাভ করিবে ? পুস্তক কিন্বা মনুষ্যের 
প্রত্যেক কথ। যদি ব্রহ্মের কথা না হয় গরল বলিয্বা তাহা পরিত্যাগ কর। 
ত্রহ্মই আমাদের গুরু, ্রহ্ষই আমাদের শান্্রচয়িতা। ধর্দবশান্ত্র কি? যাহাতে 
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প্রতিবাদের পরিণাম । ১৮৯ 


. ধর্মুজীবনের ঘটন] সকল বর্ণিত থাকে ।....*.ষে দিন আমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্ম 
হই, সেই দ্দিন হইতে আমাদের প্রত্যেকের ধর্খুশস্্র আরম্ভ হয়। ......যখন 
সেই অন্রান্ত গুরু আমাদের মধ্যে থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন তখন ব্রা্ষ- 
সমাজের তয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে আনিয়াছেন, ইহা 
ত্বাহারই অন্রান্ত বিধান ।” ওরা চৈত্রের উপদেশে অমুদায় বিধানের সহিত এই 
বিধানের যোগ কেমন সুম্পষ্ট ভাষাত কথিত হইয়াছে। “সহত্র সহত্র শতাকী 
পূর্ধে ষে সকল ঘটন1 হইয়াছিল তাহা আমারই জন্য, এইরূপে ভক্ত বিশ্বাস 
দ্বারা ধর্মরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমুদ্ায় ঘটনা আপনার জীবনে গ্রধিত 
করিয়। সুখী হন। বিশ্বাসে দৃূরস্থ ব্যক্তি নিকটস্থ হয়, পরের বস্ত আপনার হয়, 
ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের বর্তমান ব্রা্মদমাজও ঈশ্বরের একটা 
বিধান ইহ! আমরা বিশ্বাস করি । কিন্ত ধাহারা মনে করেন কেবল বগগদেশের 
_কয়েকটী ঘটনা আমাদের জন্য, অন্যান্য দেশের গুরু, উপদেষ্টা এসং ধর্শ- 
প্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই; পুথিবীর সমুদয় 
পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রাহ্গই আমাদের আপনার লোক, তাহাদের 
সন্থীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বগঁয় ধর্দ্দের উপযুক্ত নহে। বঙ্গদেশের এই ১০। ৫টী 
লোক যাহার! ধর্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে কেবল ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিঝা 
মরিব, এই জন্য আমর! পৃথিবীতে আসি নাই। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের 
যোগ । সমুদায় যোগী খষি সাধু ভক্ত ধাহারা জগতে আন সয়াছিলেন সকলের 
সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের দ্বর্গীয় জীবন এবং সমুঘায় উপদেশের 
শেষ ফল হইল এই ব্রাহ্মসমাজ।......ক্রাহ্গধন্ম কতকগুলি মতের সমষ্টি নহে । 
সষ্টি অবধি এ পর্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্রিময় সত্য প্রেরণ 
করিয়াছেন সে সমুদ্ায় একত্র হইলে যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা ছুর্জয় বল 
হয় তাহাই ব্রাহ্মধন্্ম।৮ বিশেষবিধানসম্বন্ধে আর অধিক কথা উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন করে না। ষাহার1 কেশবচন্ত্রের ত্বমুখের এই কথাগুলি পাঠ করিবেন, 
তাহাদিশের মনে সহজে এই ধারণ! হইবে যে, প্রতিবাদকারিগণ এ সকল কথা 
এক সময়ে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াও যে এ সম্বন্ধে বিবিধ কল্পিত অনুত বচন দচনা 
ক্করিয়াছেন, ইহা কেবল কেশবচন্দ্রকে জনসমাজে অপদস্থ করিবার জন্য । 
এ সকল কথা বলিতে ও লিখিতে হৃদয় নিতান্ত শোকভারগ্রত্ত হয়। কি কর! 


৯৯০ আচার্য কেশবচন্দ্র ! 


যায়, সত্যের অনুরোধে এবং মিথ্যাপবাদ ক্ষালনের জন্য এ সকল কথার 
উল্লেখ প্রয়োজন। ৃ 
. তৃতীষ্ আদেশ । প্রতিবাদকারিগণ বিবেক ও বুদ্ধি এ ছুইয়ের বিষয় বিভাগ 
করিয়া! ধর্ম্মাধন্ম্ন ন্যায়ান্যাষ়ের নির্ণয় স্থলে বিবেক এবৎ বাণিজ্যাদি ক্ষতিলাভের 
বিষয়ে বুদ্ধির অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন। “যে কাধ্যকে যেরূপ দেখিয়াছি 
তাহার অন্যথারূপ বর্ণন করিবকি না? এ সকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারাস্ত- 
গতি । জগদীখর এরূপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার 
দিয়াছেন। আমি এরপ ব্যবসাদ্বারা জীবিকা অর্জন করিব, কিন্পা কৃষিকাধ্য 
অবলম্বন করিব % এ প্রশ্মের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এ সকল 
প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ক্ষতিলাভের গণন1 করিতে হয়। কিন্ত এইরূপ 
কোন কার্ধ্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সন্নিহিত 
থাকিতে পারে । হয়ণ্ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে গিয়া আমার চরিত্র দূষিত 
হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহা সর্দজ্ঞ 
পরমেশ্বরেরই বিদিত আমার বোৌধাতীত। আমাদিগের বন্ধুদ্দিগের মতে এ সকল 
স্থলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনাপরায়ণ হইয়! ঈশ্বরকে প্রন্ম করেন, তাহা হইলে তিনি 
স্পষ্ট উত্তর দিয়া কি করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেন। কথাটা এই, আমি 
যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ণন করিব কি নাগ প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর বিবেকদ্বার 
বলেন “না”; এ কথা ত্রাহ্মদের সকলেই বিশ্বাস করিয়! থাকেন। কিন্ত এ আদে- 
শের মত সে প্রকার নছে। এ মতানুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি 
কোন কাধ্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিম্বা মফঃস্বলে যাইব, তাহাতেও 
ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়া কর্তব্যপথ দেখাইয়া দেন। , আমাদের যে আদেশের মতে 
আপত্তি, তাহা! এই প্রকার আদেশ।” অবশ্য আপত্তি এখানে স্পষ্টভাষায় 
বর্ণিত হইয়াছে । বিবেক, বিশ্বাস, হৃদয় ও বিচারশক্তি দ্বার! ঈশ্বরানু- 
প্রাণনে সত্য সকল 'বিহ্যুল্লতার ন্তায়” গগনসঞ্চারী উদ্কাপিণ্ডের স্তায়” সহস! 
হুদয়ে প্রতিভাত হয়, প্রতিবাদ্কারিগণের এ কথায় কোন আপত্তি নাই। 
অনুপ্রাণিত ভাবোচ্ছাসে স্বার্থচিত্তা প্রভৃতির তিরোধান হয়, ইহাও 
তাহার! শ্বীকার করেন। আপত্তি এই, ঈশ্বর মানবের সাংসারিক বিষয়ে কোন 
আলোক দান করেন না, তিনি কেবল ধর্্াধর্্রের, সায় অন্তায়ের বিষয় লইয়॥. 


প্রতিবাদের পরিপাষ । ১৯৯১ 


'আছেন। যেখানে বিবেকের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেখানেও ইহাদের সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, কেন না 'জগণদদীশ্বর এরূপ নৈতিক) প্রশ্ন 
সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন ।, অনুপ্রাণন অর্থে ইহার! 
কি বুঝেন ৯ মানবের আত্মাতে ঈশ্বরের ভর করা । এ ভর করাতে কি স্বপ্রং 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হন না, “সত্যদর্শনের উপযোগী যতগুলিবৃত্তি আছে, সমুদ্াতস 
শশী শক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় ।? হুতরাৎ এস্বলে বিবেক বা অন্তান্ড 
বৃত্তির মধ্যবর্তিতা স্পষ্ট ত্বীকৃত হইতেছে । এখানেই ইস্হার! দাড়াইয়াছিলেন 
তাহা নহে; কেননা সহজ জ্ঞান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের 
অনুসরণ ইহারা এইরূপে নিকুষ্টশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন ; “ইহারা যদিও 
শাস্ত্র বিশেষ বা মনুষ্যবিশেষের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত বিবে- 
কের মধ্যবর্তিতা পরিত্যাশ করিতে পারেন নাই। ইহাদের বিবেক ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি হইয়া ইহাদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে । পুরাতন 
শাস্ত্রের সীমা এই খানেই শেষ হইল।” এখন নৃতন শাস্ত্র ইহারা কি বলেন 
পাঠকগণ শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, কেশবচজ্দের বআদেশবাদের সঙক্ষে 
উহার কত দূর ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। “এখানে নৃত্তন শাস্ত্রকি তাহার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ, নির্থতি হইয়া মানবীয় সুক্ষ 
চৈতন্যে * যাহ] সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্তা- 
বলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহা 
দশা স্কুশ চৈতন্তের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যস্তরিক সুক্কম চৈতন্যের বিষয়। 
হারা এই স্ক্ম চৈতন্য লাভ করিয়া! নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয্েন, তীাহা- 
দের আর নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হয় না, তাহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের 


ক স্থুল চৈতনা ও হুত্ষ্ব চৈভন্য প্রতিবাদকারিগণ এইরূপে বিভাগ করিয়াছেন, 'মনৃষ্য 
ঘণ্ত দিন ভাহার ইশ্বরকে তাহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে ন। পারেন, তত দিন কাহার 
চেততন্য জীবখচৈভন্যের ন্যায় নিতান্ত স্কুল ও মাক্সামোহে লমাচ্ছন্্। কেষল প্রাতেদ এই 
থে, মানবচৈভনয বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং বিকাশ প্রষণ, জীবচৈতনো সেই বুৃদ্ধিশত্তি ও বিকাশ- 
গ্রধণভার নমবিক অসস্ভাব দূ হয় ॥ মানবচৈভন্য ক্রমে স্বকীক্স স্ুলত্ব পরিহার পুর্বাক 
হুক হইতে হৃক্ষেতর হুইস্স। অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রলর হইতে পারে । ইহাছ্ছেই অনুষ্যের 


গত মহত্ব, এত গৌরব |” 
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আদেশ শুনিয়া কার্য করেন। তাহাদের শান তাহাদের অন্তরে নিত্য বর্তমান। 
তাহাদের শাস্্ম চিরজাগ্রত চিরজীবস্ত ।7 যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্তমান, 
সেখানে কে নীতিশান্ত্ের মুত বচন স্মরণ করিয়া! তাহার অনুসরণ করে? 
সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং শাস্তত্বরূপ।” “এ নৃতন শাস্ত্র প্রতিনিয়ত অন্তরেই স্ফরু্তি 
পায়, ইহা, কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত চির অব্যক্ত। 
বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, উহার নৃতনত্ব দূর হইল, 
তৎক্ষণাৎ উহা! পুরাতন শীস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে।” 
একেবারে সংশরবাদ হইতে রহস্যবাদে উপস্থিতি, এই কথা গুলিতে স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়। ১৭৯৩ শকের ২৬ শে ভাদ্র কেশবচত্্র প্রত্যাদেশসন্বন্ধে ব্রহ্ম 
মন্দিরে যে উপদেশ দেন, তাহার কিছু কিছ, অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন উহার মধ্যে সংশয় ব1! রহপ্য- 
বাদের অগুমাত্র গন্ধ নাই, বিষরটি যথাযথ বনিত। “যদি বল তোমাদের অস্তরে 
ধর্মবুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যখন প্রলোভন আসিয়া তোমাদ্দিগকে আক্রমণ 
করে তখন বিবেক তোমাদিগকে পুণাপথে লইয়া যায়, তখন বুঝিতে পার 
ব্রাহ্ম হওয়া উচিত এই জন্য ব্রাক্ষধন্ম গ্রহণ কর, তখন বুঝিতে পার ভ্রম 
কুসংস্কার দ,র করিয়া মনকে জ্ঞানদ্বার! পরিস্কৃত]ুকর কর্তব্য এই জন্য জ্কানো- 
পার্জন কর, তখন বুঝিতে পার ব্রহ্মমন্দিরে না আসিলে হুদয়ে' শাস্তিলাভ 
করিতে পার না এই জন্য প্রতি রবিবার ব্র্মমন্দিরে আমিয়া উপস্থিত হও । 
যদি বল এ সকল ধর্মবুদ্ধির কথ1; তোমর! নিজে যাহা! উচিত বোধ কর তাহ! 
কিরূপে ঈশ্বরের কথা হইতে পারে? কিন্তু ইহাকি তোমরা জান না ঈশ্বর 
কোন্‌ ভাষায় ভক্তের সঙ্গে কথা কন ? তিনি জানেন তাহার সন্তানের] প্রথমেই 
তাহার মহোচ্চ. উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারে না। এই জন্ত ইহা] উচিত 
নয়, ইহা দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবে, ইহা দ্বারা! জগতের অনিষ্ট হইবে, এইবূপ 
সহজভাবে তিনি ক্ষুদ্র শিশুদিগকে উপদেশ. দেন। যদি বল অনেক সময 
ঈথরের কথ! শুনিতে পাওয়া যায় না তাহা আমি মানি না।" যত দিন নিয়, 
শ্রেণীতে থাকিয়! ধর্মববুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, তত দিন বিবেকের . বাক্য 
ঈশ্বরের আদেশ বলিয়। বিশ্বাস, ইহাও তোমাদের পক্ষে পরম সৌতাগ্য-।. সত্য 
বটে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার ; কিন্ত এই অবস্থায় তোমরা! উৎকৃষ্ট আর্েশের 
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আধিকারী হইতে পার না। প্রথম মনুষ্যকে বিবেক ক্ষুদ্র গুরু হইয়া উপদেশ 
দেন, ঘখন উচ্চশ্রেণীতে উঠিবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেই বিবেক ভোমাদিগকে 
তাহার প্রত্যক্ষ সপ্লিধানে উপস্থিত করিবে । তখন স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের মুখের 
কথা গুনিবে।” প্ব্রাহ্মগণ ! তোমাদের সঙ্গে কি ঈশ্বর কখন কথা বলেন 
নাই ? তোমরা ধখন সাধু কাধ্য কর, কে তোমাদিগকে সেই কাধ্য করিতে 
বলেন ? বদি বল বুদ্ধির উত্তেজনায় এবং জগতের অনুরোধে তোমর] সৎকর্ম কর, 
তবে তোমর1 মিথ্যাবাদী । প্রত্যেক সত্য ধেমন ঈশ্বর হইতে বিনিঃক্কত, 
তেমনি প্রত্যেক শুভ বুদ্ধি তিনিই প্রেরণ করেন। বাস্তবিক সেই পরম গুরু 
হইভে ভোমর! প্রত্যেক সাধু ইচ্ছা লাভ করিতেছ। প্রত্যেক সত্য এবং 
প্রত্যেক সাধুভাবের জন্য তোমরা ঈশ্বরের নিকট খ্ণী। সেব্যক্তি চোর, 
সে অকৃতজ্ঞ, যে সত্য পাই অস্বীকার করে। সে আপনার হস্তে অগ্লানমুখে 
ঈশ্বরের গৌরব গ্রহণ করিতে চায়। এখনও ঈশ্বর সর্বদা কথা কহিতেছেন, 
আর তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া তাহ! অস্বীকার করিও না। ধখন একটি সছপ- 
দেশ অন্তরে লাভ কর, অহঙ্কারশূন্য হইলেই জানিতে পারিবে, পরমেশ্বর 
স্ায়ং গুরু হইয়া তাহা দান করিলেন।” “জিজ্ঞাসা করি কে তাহাদিগকে 
্রহ্মমন্দিরে আনিয়! উপাসনায় যোগ দিতে বলিতেছেন । যদি সামান্য বিষয়ে 
আমর! ঈশ্বরের আদেশ অস্বীকার করি, তবে কিন্ধপে প্রত্যক্ষ তাবে তাহার 
গুরুতর আদেশ সকল শ্রবণ করিব। পপর হস্তে কি কেহ নানা প্রকার রব 
দান করে মনুষ্য পরস্পরের সঙ্গে কথ! বলে ইহা! যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর 
বে তাঁহার সম্তানপিগের সহিত কথা কহেন, ইহ কেন অবিশ্বাস করিব? ঈশ্বর 
ইংরাজী সংস্ক'ত কিংবা বাঙ্গাল! ভাষাতে কথা কন না। তিনি হাদয়ের ভাষাতে 
কথা বলেন। তিনি ধাহ1 বলেন তাহাই সত্য, পাপীর হৃদয় তাছার মুখে হে 
কথ গুনে তাহাই পরিত্রাণ-শাস্ত্র । এই জন্য মনুষ্যের কথাকে শাস্ত্র বলিতে 
পারি না। ঈশ্বরের কধা যখন মনুষ্য আপনার ভাষায় অনুবাদ করিয়! প্রকাশ 
করে, তখন সেই কথা ছূর্বল হুইয়া ৰায়। সেই কথা আর তেমন জীবন গান 
করিতে পারে না। ঈশ্বরের মুখের বাক্য অন্মিস্কূলিজের ন্যার। এ বাক্য 
গুনিলে স্ৃতপ্রায় মনে উৎসাহ উদ্যম প্রজলিত হইয়া উঠে। মুখে 'বলিধায় 
অমর এবং পুস্তকে লিখিবার সময় তাহার তেজ হন হইয়। যায়।” “তিনি 
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মন্থষ্যের ভাষায় কথা কন না) কিন্তু তীহার ভাষা সমুদ্ধায় জাতি এবং সকল 
ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে জ্ঞান তির তাহার ভাষ। বুঝিতে পারে না, তাহাকে 
তিনি জ্ঞানের আলোক দ্বার! তাহার ভায়া বুঝাইয়া দেন। যাহার হৃদয় কোষল্‌ 
তাহার অস্তরে তক্তি বিধান করিয়া তিনিই তাহার মনের কথা প্রকাশ করেন) 
থে কার্য করে তাহাকে তিনি কাধ্যআোতের ভিতরে রাখিয়া শান্তি দান করেন। 
যে নিতান্ত দরিদ্র, যাহার জ্ঞান ভক্তি কিছুই নাই, তাহাকে তাহার উপযুক্ত 
উপাদ্ষে তাহার ভাষা বুঝাইয়! দেন।” “আমর! ব্রন্মের কথা শুনিতে পারি ইহা 
অহস্কারের কথা নহে। কিন্ত সে ব্যক্তি অহঙ্কারী যে ঈশ্বরের আদেশ, 
আপনার কথ বলিয়া! জগতে প্রচার করে। তিনিই ষথার্থ বিনয়ী ধিনি বলেন 
কোন সত্যই আমার নহে, ঈশ্বর সমুদ্বায় সত্যের অধিপতি । তিনি যধন যাহা! 
দেন তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। নিজে কিছুই আনিতে পারি না, তিনি 
যাহা দেন তাহাই ভোগ করি। যখন তিনি বলেন, অস্তান! আহার কর, 
তখন আহার করি ) যখন বলেন, বস! এই সাধু কাধ্যটি তুমি সাধন কর, 
তাহার কথা শুনিয়৷ তখন সেই কার্য করি; যখন বলেন, প্ তোমার ভ্রাতা, 
তাহাকে আলিঙ্গন কর, তখনই ভ্রাতার পদতলে পড়িয়া নমস্কার করি। যাহারা 
প্রাণের সহিত এ সকল কথা বলিতে পারেন হারাই বাস্তবিক বিনযী । যাহারা 
আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল প্রত্যক্ষ আদেশ অস্বীকার করে 
তাহার! দ্বাস্তিক।” “আমি সত্য বুঝি, আমি সাধু কার্ধ্য করি, আমি লোকের 
মন ভাল করিয়া দিই, এই অহঙ্কার ছাড়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন একটী, সামান্য 
সত্যও পাইতে পার না। বখন চারিদক্‌ অন্ধকার, কোথাও সত্যের, আলোক 
দেখিতে পাও না, তিনিই তখন সত্য দেন।. যখন, পাপবিকারে হৃদয়, ক্ষত 
বিক্ষত হয়, তিনিই তখন অন্তরের মধ্যে সুধা ঢালিয়া দ্বেন।”, 

থে তিনটি বিষয়ের মত লইয়া প্রতিবাদকারিগ্রণ. বিবিধ দ্বেষ কটু, | 
ত্য, ন্ন্া ও গালিবর্ষণ করিয়াছেন, উৎকৃষ্ট উৎকষ্ট, ব্যাধ্যাত তত্বগুলিতে 
অর্থত্তর ঘটাইয়া জনসমাজের নিকটে গু সকল নিন্দিত ও দ্বণাম্পদ, করিতে যত্ব.. 
করিয়াছেন, আমরা এতক্ষণ যাহা প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে সকলেই; বুঝিতে . 
পারিবেন যে? এ তিনটি ২ মতে ভাবতঃ কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল,মনের' « 
গভীর সংশহবশত; এ ওলিকে অন্যন্ূপে গ্রহণ করাতে প্রতিবাপাক্রিগিণের 
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পত্রিকা হইতে আমর! আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করিয়া অর্থাস্ত ঘটান খণ্ডন, 
করিতে পারিতাম, কিন্তু এতকালের পর দে সকল কথা লইয়া কেশবচক্রের 
জীবনী পূর্ণ করা নিতান্ত অযোগ্য । কালজআ্রোতে যাহ! আপনি বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে, নিন্দিতভাবে তাহাকে চিরজীবী করিয়া! রাখিবার প্রয়াস কখন প্রশংসনীয় 
বা নীতিসঙ্গত নহে । আমরা যাহা লিখিলাম, ইহাতে যদ্দি প্রতিপন্ন হুইয়! 
থাকে যে ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্‌ হইয়া নামান্তরে অন্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়। সাম্প্রদাদ্ধিক প্রভেদ আনয়ন করিবার কোন হেতু ছিল না, 
ইহাতে কেবল বিদ্বেষ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহ? হইলেই আমাদের 

উদ্দেশ্য সফল হইল; আর আমাদের অধিক বলিবার কিছু প্রয়োজন করে 

না। এই আন্দোলনের ব্যাপারটি উপলক্ষ করিয়া কেশবচন্ত্র বার্ষিক ব্রাহ্মগণের 

সাধারণ সভায় আপনার মনের কি ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন এ স্থলে আমরা 

তাহ। উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“বর্তমান আন্দোলনসম্পর্কে সভাপতি যে ছুঃথ প্রকাশ করিলেন এই ছুঃখে 
সকলেই ছুঃখিত। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মলমাজের 
গঠনপ্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজ সম্পূর্ণ- 
রূপে সাম্প্রদ্ায়িকতাশৃন্য । ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ 
করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান আন্দো- 
লন দ্বার একটি স্বতন্ত্রদল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলম্ম লোকের! আপনা- 
দ্বিগকে ভারতব্ঁয় ব্রাহ্মঘমাজের বহিভূ্তি জ্ঞান করেন; কিন্ত ভারতবর্ষাঁয় 
ব্রাঙ্মসমাজ তাহাদ্বিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। মন্থষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রন্কৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এক্সূপ দলবৃদ্ধি 
অনিবাধ্য। যদি মনে কর যে দলবৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। 
যত দিন মন্ুুষ্যের অবস্থা এবৎ সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে তত দিন ভিন্ন ভিন্ন 
দল হইবেই হইবে । ইতিহাস পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ 
দল হইয়াছে, এবং মনুষ্যের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল হইবেই, 
কিন্ত কতকগুলি দলবৃদ্ধি হইলেই যে ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মদমাজ একটি সম্দায় 
হইবে এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া! অসম্ভব, 
যেমন জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃস্কত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল, সম্প্রদায়ের 


৯৯৬ আচার্য্য কেশবচজ্দ। 


সম্মিলমভূষি তারতবর্ষায় ব্রাঙ্মসমাজ একটি বিশেষ অন্প্রদায় হওয়া অসর্তাব । 
ভারতব্ষায় ব্রাহ্মদমাজে ইংরেজিতে াহাকে ৮57 বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন 
ঘ্বল হইতে পারে, কিন্ত সে সমুদ্বায় দল ভারতব্যাঁয় ব্রাঙ্মসমাজের অন্তর্গত । 
যত দিন সে সকল দল লে!কেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে এবং পাপপুণ্যের 
বিচার হয়, ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজের এ সকল মুলমত্যে বিশ্বাস করিবেন, 
তত দিন তাহারা আপনার স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবর্ষ 
ব্রাঙ্মদমাজের সভ্য । ধর্সের মুল চিরস্থারী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্মের 
মূল পরিবর্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদায় প্রচারক চলিয়া গিয়! 
ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাহার! ভারতব্ষাঁয় 
ব্রাহ্মদমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্িত ধর্মের মুল 
নষ্ট করেন । আমরা কয় জন চলিয়া যাইতে পারি, কিন্ত ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মষমাজ 
অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কষঃ 
গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি 
তিনি ভারতর্যায় ব্রাঙ্মঘমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যেমন ছুইপক্ষ 
পরম্পর বিরোধী না হইলে বহুকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না, ষেইরূশ উভয় পক্ষ 
পরস্পরের শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী ভয়ঙ্কর- 
দ্ধূপে আক্রমণ করেন; কিন্ত আক্রান্ত বদি ক্ষমাশীল হন সংগ্রাম চলিতে পারে 
ঘা। ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মসমাজ কাহারও অমঙ্গল 
করিতে পারেন না। ইহার আপনার লোকেরাই যদি ইহার প্রতি শক্রেত 
করেন, তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈর নির্যাতন করিতে পারেন না। 
শক্রে মিত্র সকলের প্রতিই ই'হার ক্রোড় প্রমপূর্ণ থাকিবে । এই দেশে 
ঘদি শতাধিক দল দৃইী হয়, ততসমুদয়ের প্রতি ইহার সম্ভাব থাকিবে, 
'অন্যথা ইনি অপরাধী হুইবেন। ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্গমাজ কাহাকেও কুনয়নে 
দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাক্য বলিবেন না । ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মসমাজ একটী 
জুচদ্র সন্ীর্ণ ধণ্মসম্প্রদ্ধায় নহেন। সকলকে একত্র করিবার জন্ত এই ষমাজ 
সষ্ট হুইয়াছ্থে। কেহ €কহু বলিতে পারেন বখন ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মদমাজ 
কলিকাত। আপি ব্রা্মদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈকা এবং সম্প্রদ্থার়িক- 
ক্ষার ছৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্ত যে এই 
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শমাজ হু হইয়াছে তাহা কিরপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ৭ জ্সনেক বৎসর 
পরে নিরপেক্ষ ইতিহাসপাঠকেরা যখন .এখনকার শ্ঘটন! সকল আলোচন! 
করিয়! দেখিবেন, তাহার প্রকৃততত্ব বুঝিতে পারিবেন । ভারতবায় ব্রাহ্মসমাজ 
কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করেন নাই। কোন বিরোধের 
ভূমির উপরে ভারতবর্ষাঁয় ব্রা্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায় একটি উপাদনাগৃহ প্রত্তিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ 
সংস্থাপন করেন নাই। তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগৃহে প্রতিসপ্তাছে অস্থি- 
তীয় ঈশ্বরের উপাসনা! হইত, সেই গৃহ একটি সাপ্তাহিক উপাসনান্থান ছ্থিল। 
ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী শ্বতত্ত্র। ইহা একটি সাণ্ডাহিক উপা- 
সনান্থান নহে । যাহার! ব্রাহ্মধর্থ্বের মুল সত্যে বিশ্বাস করেন তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া একটি উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ূণ সমাজ গঠন করা ভারত 
বর্ধায় ব্রাহ্মদমাজের উদ্দেশ্য । সকলের সঙ্গে ইহার বন্ধুতার সনদন্ধ শত্রুতা 
নহে। উন্নতিআোতেই ইহা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাক্ষধর্ম 
প্রচার করা এবং ব্রাহ্মসাধকদিগকে সগ্চরিত্র করিবার জন্য এই সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ্ুতরাৎ কলিকাতার আদি ব্রাক্ষদমাজও ইঙ্যায 
অন্তর্গত। অটৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, 
ভারতব্ীয় ত্রাঙ্ষঘমাজ কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষদিগের প্রতি সমূহ 
শরচ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করেন। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
যেন এখান হইতে কাহারও প্রতি কোন প্রকার বৈরনিধ্যাতন না হয়। 
সকলপ্রকার বিরোধ হইতে ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজ প্রমুক্ত । প্রেমবিস্তার- 
জগ্ত ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মমমাজ যাহা! করেন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ 


কক্ুন। 

এআর একটী কথা। ব্রাঙ্মদমাজে যাহা কিছু অপ্রেম অনৈক্য দেখ! যায় 
এ সকল সামদ্রিক উত্তেজনা । বখন বর্তমান অপ্রেমমেঘ কাটিয়া যাইবে, তখন 
সত্যনৃ্য আরও উজজ্বলতর হইয়া প্রকাশ পাইবে । অতএব সকলে একটু 
"ধৈর্যধারণ করিয়া খাকুন, পরে এই বর্তমান বিরোধ দ্বার। জগতে কত কল্যাণ 


হইবে সকলে বুঝিতে পারিবেন 
অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে ফেশবচত্্র কি ভাবে কন্যা সম্প্রদান 


৯৯৮ আচার্য কেশবচজ্দর | 

করিয়াছিলেন এবং বিবাহসন্বন্ধে তাহার কি মত ছিল, আমরা তীহার' কথা 
তাহা পাঠককে অবগত করিতে যত্ব করিব। ১৪ই ফাঙ্কন সোমবার কুচবিহার- 
যাত্রা্িনে তিনি কন্যাকে এইরূপ উপদেশ দেঁন। | 

0১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, ধিনি দিচ্ছেন, তাকে পিতা বলে 
ভাল বাস। 

: (২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য করিবে, বড় বড় বিছবান্‌ আপ- 
নার মনের মত কাজ করে মরে। 

০৩) কোন পৌওলিক কার্ধ্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, 
সেই এক প্রভুর চরণে দীসী হুইয়া থাকিবে। আমি রাণী চাই না, আমি, 
চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেবদেবীর কাছে মাথা হেট করিও না। 
সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় 'নেবে, বিপদে সম্পনে তাহাকে ডাকিবে। 
দশ জন তোমাকে দশ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্বাদ 
করি, তোমার হুদয়্ যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভাল বাসে। তিনি তোমাকে 
ভীলবাসিবেন। তিনি তোমাকে ধর্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন । 
তুমি আর এক বার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর। 

. বিবাহান্তে যখন চারিদিকে আনন্দোলন উপস্থিত, তখন কুচবিহারে ২৭ শে 
ফান্তন কেশবচজ্ত্র বিবাহসন্বদ্ধে তাহার মত এইরূপে উপদেশে ব্যক্ত করেন; 
“যখনই ধন্মজগতে একটা অগ্নি প্রজলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটা প্রচ্ছন্ন 
অনাবিষ্কৃুত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্থি' একটী সত্য শিখাইবেই 
শিধাইবে, ঈশ্বরের ধর্্মরাজ্যের গঠন এই রূপ । ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ কি পরী- 

ক্ষীর অগ্ি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্নিকৃণ্ড জলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধ- 
বিহীন আত্মা সীতার ন্যায় বসিয়া থাকে । জল যেমন তাহার পক্ষে অগ্নিও 
তেমনি। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতের কল্যাণ 
হইবে। অধিক অগ্ষির প্রয়োজন । যেখানে অনেক শতাবীর জ্ঞালালোক. 
দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্ত হইল না, সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন । এই 
জন্য এই বর্তমান আন্বোলন অগ্নি। ধর্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে এবং পণ্ু- 
রাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে আমরা জানি না,এই 'অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখা- 
ইবে। স্বর্গের আদর্শ বিবাহ. কি :এখন তাহা জগণ্, বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর. .পরে 


প্রতিবাদের পরিণাম ৯১৯ 


ঘি জগৎ বুঝে তা হলেও ভাল। পশুজগতে আহ্বরিক, শারীরিক, সংসারিক 
বিবাহ হয়,তাহর আত্মার বিবাহ কিবুঝিতে পারেন] । যাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের 
অধীন হইয্বাছেম, তাহার? পশুবিবাহকে দ্বণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে 
ছুই জন নরনারী উদ্বাহশৃ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত 
হুইল। বর্তমান আন্দোলনে এই স্বর্গীয় উদ্বাহশান্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব 
ধন্য তাহারা ধাহার! এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় যন্ত্রীর 
অভিপ্রায় যন্ত্র কুঝিল না। আমর! ষেন পৃথিবীকে সেইন্দকে অগ্রসর হইতে 
দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, ষোগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসা- 
রের সমুদয় শুভানুষ্ঠান ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত 
বয়স লাত করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে 
অগ্রসর হইতে হইবে । সেখানে ঈশ্বর স্বঘ্বং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহশ্বত্রে বন্ধন 
করিয়া! তাহাদিগকে বলেন তোমর! হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া! আমার সদৃগুণ 
কীর্তন কর। যখন নরনারী এই স্বীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রক্কত 
কল্যাণ হইবে । আর শারীরিক, জঘন্য, জড় পশুবিবাহের তত্ব শুনিতে ইচ্ছা 
নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্যজাতি হইতে শীগ্রই পশুভাব জখন্য কলঙ্ক 
একেবারে চলিয়া যায়। সকলে ঈশ্বরের কপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়! 
হবর্গে পরিণত ককুন। পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ ককুন।” 


. বিদেশে আন্দোলনের ফল। 





র্‌ 


, ঙাবর্ণমেন্ট স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া যখন কুচবিহারের রাজার সহিত কেশবচঙোর 
কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন স্বয়ং সত্তাজ্জী উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেক্রে- 
টরী দ্বারা কেশবচন্ত্রকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন/ ইহ] জার একটা আশ্চর্যের 
বিষয় কি ? আশ্চর্যের বিষয় মনে না হইলেও তাহার মত ধর্মনিষ্ঠা,নীতিপরায়ণা, 
সতী নারীর এ কাধ্যে অনুমোদন কিছুতেই সামান্য ব্যাপার নহে। যেস্থলে ধর্ম 
ও নীতির সহিত বিরোধ সেম্বলে কোন প্রকারে তাহার যে কেহ অনুমোদন 
পাইবেন সাধ্য কি?. লর্ড লরেন্স, সার উইলিয়ম মিয়র, এবং অন্যান্য 
প্রধান প্রধান ইতরাজ ভত্রগণ কেশবচন্রের এই কাধ্যকে সর্বতোভাবে অনু- 
মোদন করিয়! তাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা কিছু ষেমন তেমন কথা নছে। 
একটি ভাবী রাজ্যের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইহারা একথা বলিতে. 
কুষ্টিত হন নাই মেঃ কেশবচন্ত্র যদি গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অভিলাষ পূরণ না 
করিতেন তাহা হইলে তাহা কর্তৃক গুরুতর কর্তব্ভঙ্গ হইত। উংলণ্ডের. 
ডেলিনিউসও এ সম্বন্ধে ঈদশ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রহ্ষবাদিনী মিস কব, 
্হ্মবাদী ভয়েসি সাহেব বিবাহের পক্ষ সমর্থন করেন। ভয়সি সাহেব এ বিবাহকে 
কেবল ধর্সঙ্গত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহা নহে, ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে অপরিহার্য 
অবশ্যকর্তৃব্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর্ের মর্ম ধর্দমতত্ব এইরূপে 
দিয়াছেন) _“ইংলওন্থ ধিষ্ট সমাজের আচার্য রেভেরেও চারল্স ভয়েসি স্বাহেব 
আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে,পত্রপাঠে বিবাহের বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া আচার্য মহাশক্মের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষ! বৃদ্ধি হইল। বিনি এরপ 
মহৎ কাধ্য করিয়াছেন তাহার প্রতি গভীর তক্তি ও প্রেমেরই সঞ্চার হয়। পৃথি- 
বীতে কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান ব্যবহারের প্রতি দোষারোপ করিয়া 
তাহাকে হুরভিসন্বিদোষে অপরাধী করিতে পারে এই আশ্চর্যের বিষস্ক 
সাহার বিশ্বাস এই, জাচাধ্য মহাশয় এই বিবাহসঙ্স্ধে যাহা! করিয়াছেন ভাঙা 
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প্রথম হইতৈ শেষ পর্যন্ত কেবল থে মহৎ এবং ধর্ম্সঙ্গত তাছ! নহে কিন্ত 
উহা! অনিবাধ্য এবং খ্মবশ্যকর্তব্য। ভয়েনী সাহেব ইহাও বলেদ খে, এই 
ব্যাপারটি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মজলমক্"বিধাদে জৎক্ষটিত হইয়াছে । তাহার 
এই আশ! ষে ক্রমে দকল দিক্‌ পরিষ্কার হইবে এবং নিঙ্গা প্রানি পরিপাঙে 
কল্যাণের হেতু হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে আচাধ্য মহাশয়ের মনে 
ঘথেষ্ট শান্তি ও আত্মশুদ্ধি আছে, তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না।” 
খাই আন্দোলন তাহাত্র মতে ঈর্ধামূলক। প্রোফেসর মোক্ষমূলর বিবাহের 
সপক্ষ ছিলেন। তবে কি ইংলণ্ড প্রতিবাদকারী কেহ ছিলেন ন€ কেশৰ 
চন্সের বিশেষ বন্ধু মিস কলেট *% বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। 
'ক্ুষ্টান। শাইফ "ই লকোয়ারার' জ্তাহার প্রতিবাদের সঙ্গে অতি তীব্র ভাবে 
আক্রমণ না হউক সাত দিয়াছেন। আমেরিকায় “নিউইয়ার্ক ইগ্ডিপে্ডেট 
এক্িস্রিয়ান উদ়্াললও” উদ্ধারতা৷ প্রকাশ করিলেও মিস্কলটের রিপোর্টাছসারে 
গ্রতিবাদের পক্ষ প্রতিপোষণ করিয়াছেন। পর পর যে সকল বিহয় বিবাহের 
অপক্ষে লিধিত হইয়াছে, মিস্‌ কলেট মে গুলির খণ্ডন করিতে প্রাণপণে 
স্বত্ব করিয়াছেন । তাহার খণ্ডনের খওনে প্রবৃত্ত হওয়া নিশ্রায়োজন, কেন নয 
আমরা পূর্ব্াধ্যায়ে ৰাহা বলিয়াছি, তাহাই তৎপক্ষে যথেষ্ট । তবে তাহার 
শন্কোয়ার' পত্রিকায় লিখিত গ্রথম পত্রধ্ানি এখানে আমর! অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি 1 

দপ্রধান কর্মমকতৃগণ কর্তৃক বে কাধ্য অসমর্িত, মণ্ডলীর বহুদংখ্যক্ষ লোক 
কর্তৃক হাহা নিন্দিত, সেই কাধ্য মণ্ডলীর গুতাকাতিক্ষগণের কেমন করিস্বা 
আশন্ততা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা বোর্বা দহজ নহে। কিন্ত 
কেশাবচক্রের অনেক গুলি ইংরেজ বচ্ছু--সাধারণ বিষষ্ষে ধাহা্দের বিচারশক্তি 
: * ইংজতে খিল কলেট বরা্ষধর্পের উন্নভিকর্টো বিশেষ পরিশ্রম করিতেন । হার 
দ্ধ ইনার বুক” অতি ুপাঠ্য । রাকমধর্সের দপক্ষে কোথায় কে ক্ষি করিতেছেন ভা 
[ভিন দিপুর শহকারে লংগ্রহ করিতেন ॥ কেশবচন্দ্রের বপ্তত1 ও অন্যান্য ইংরাজী 
্রশ্থ ভিদি ইংলতে মুত্রিভ করিস্থাছিলেন। এই সকল বন্ত,তাদির জারা ভাষায় অনু- 
খাপ জর্দা পততিকাক্গ লগয়ে লষক্নে বাহির হইভ | এতছ্যতীত অনেকে ত্রা্মধন্থনন্বদ্ধে 
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জতীব সন্মমনযোগ্য--উতসাছের সহিত তাহার পক্ষাবলম্বন' করিয়াছেন), 
স্ৃতরাৎ উত্তরের প্রয়োজন হইয়াছে । বরকন্যার রয্সের ন্যুনতা বিষয়ে 
তাহারা আক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মধর্ত্রবিস্তারজন্য যখন মহান্‌ স্থুষোগ উপস্থিত, তখন তদ্ধিনিময়ে এ ন্যুনত। 
দ্বীকারযোগ্য বলিয়াই তাহারা বিবেচনা করেন এবৎ কেশবচন্রের এ বিবাহে 
সম্মতি দেওয়ার অভিপ্রায়ও তাহাই সিদ্ধান্ত করেন। এই শেষ সিদ্ধাস্ত 
-মানিয়া লইলেও পূর্বাপরসঙ্গতি এক দিক হইতে আর এক দিকে লইয়া 
যাওয়া ভিন্ন ইহাতে আর কি হইতে পারে? বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিস্তার মূল বিষয় 
হুইলেও উহা? ভারতের উজ্জীবন পক্ষে কোন প্রকার অতীব কঠিন ব্যাপার 
নহে। 'কোন্ যাছুমন্ত্রে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ বিশুদ্ধ ধর্্মানথসারে' 
কার্ধ্য করিতে প্রবর্তিত হইবেন সেইটি বাহির করাই প্রকৃত সমস্য) 
ব্রাহ্মদমাজের উন্নতিশীল পক্ষের এইটি একটি মহৎ লক্ষণ যে তাহার। 
দ়তা সহকারে এই বিশ্বস্ততা লক্ষ্যস্থলে রাখিয়াছেন এবং ইহার অনেক 
খুলি সভ্যকে এইটি কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদান করিয়াছেন) 
ব্রাহ্মবিবাহের আন্দোলনের ইতিহাস বীরত্বের ক্রিয়ায় পূর্ণ; এবং ১৮৭২ 
সালের বিধান প্রবর্তন বঙ্গদেশের ব্রাক্মগণের মধ্যে বিবাহের আদর্শ দৃষ্ম্পষ্ট 
উচ্চ করিয়া দ্রিয়াছে। অ্বিধানে যে সকল সংস্কারের বিষয় আছে, ১৮৭৬ 
সালের “খিষ্টিক এনুয়াল', ভালই বলিয়াছেন ;_“সে সকল যদ্দি প্রতিব্যক্তি: 
কার্ধে পরিণত করিতে -ঘত্ব করেন, 'তাহা হইলে বর্তমানে ষে প্রকার 
ব্যবস্থা আছে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইতে অনেক দিন যাইবে। ব্রাহ্গসমাজ 
নুতন সমাজের পত্তনকালে সে গুলিকে মুলতত্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন। কোন 
র্যক্তি এই নূতন গঠনে যথাযথ সন্বদ্ধ হইবার পূর্বে তাহার এই গুলিকে গ্রহণ, 
“করিতে হইবে। এই স্থলে আমর! একটি অতি প্রধান ফলদ মূলতত্বের সংঘ-' 
ধরে উপস্থিত--ইটি' সভ্যতার একটি জীবস্ত বীজ, উহার সঙ্গে নানাবিধ সংস্কার- 
কার্য সংযুক্ত, সে গুলির ঢূঢমুলত্ব সহজ করিবার পক্ষে উহা নিরতিশয় সহায়। 
কেশবচন্জর তাহার কন্যার বিবাহে ১৮৭২ সালের বিধান তুচ্ছ করাতে, 
(উপরে যে প্রথম প্রতিবাদ প্রদত্ত হইল উহা! দেখায় কেমন অনেক খুলি বিষঙ্ে 
_ নিঃসন্দেহ ভিনি উহা তুচ্ছ করিয়াছেন) ব্রাহ্মদমাজের আদর্শ প্রকৃত পক্ষে তুঙ্ছ 
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ক্বরিয্বাছেন, এবং এই নবীন মণ্ডলী আজ পণ্যস্ত যে সকল আমন্গল হুইতে 
রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন । ইহার শ্রেষ্ঠতর 
মূলত সাংঘাতিক আত্ষাত করিয়া ব্রাহষধর্মবিস্তারের জন্য ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া 
লেওয়া নিতান্ত আত্মধাত । কেশবচন্রের. অভিপ্রায় কি,এসম্বন্ধে আমর! ইৎরেজ-_ 
আমাদের পক্ষে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য বলিয়া! আমি বিবেচন! 
করি না। যখন সকল বিষয় বেশ জানা যাইবে তখন এই বিষয়টিসম্বন্ধে উদার 
ভাবে বিচার করা ষাইবে। কিন্তু প্রন্তত বিচার্ধ্য বিষয়টি আমরা অস্বীকার 
করিতে পারি না। ভারতে যে সংস্কারকার্য চলিতেছে তাহার নেতৃত্ব কাধ্যে 
কেশবচণ্রকে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে কিনা? হিন্দুধর্মের মরুভুষি, 
হুইতে নবীন সংগ্রামরত মণ্ডলীর বাহির হইঘ্বা আসিবার পক্ষে তিনি পথ 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু দুঃখের সহিত আমা" 
দিগকে 'না' বলিতে হইতেছে। কারণ একথা চিরদিনই অত্য যে যে 
ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত নিয়া পিছন দিকে তাকায় মে ঈশ্বরের রাজ্যের 
উপযুক্ত নয়।' 

«কিন্ত ঈশ্বরকে ধনাবাদ, স্ব ব্রাঙ্মসমাজ পশ্চাৎদিকে তাকাইতেছে না, 
কিন্তু বিশ্বস্তভাবে এই বিপদের সন্মুখীন হইতেছে বরং ইহার মুলতন্ব 
স্খলির প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া অপেক্ষা উহার প্রিয় নেতার সহিত সম্বন্ধ ভঙ্গ 
ক্বরিতে প্রস্তত। সমুদায় আন্দোলনের মধ্যে এই বিষয়টি আমার নিকট অতি 
গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। নিঃদংশয় এই আন্দোলন দেখাইতেছে. ষে 
ব্রাঙ্মদমাজ একজন মানুষের অনুসরণ করে এই যে অনেকে মনে করেন তাহ! 

| নহে; কিন্তু ভৃততকালে উ'হার নিকটে ষত অধিক খণ হউক না কেন ( এখখ 
অভ্যধিকই বটে ) উহ! এখন স্বাধীন পদবী লাত করিয়াছে, ভারতবামিগণের 
বিবেকের উপরে আধিপত্য পাইয়াছে এবং কতকগরিমাণে ভারতীয় জীবন গঠন 
করিতেছে । যে কোন মতের হউন না কেন, বিশুদ্ধ ধর্টের ধাহার! বন্ধু তাহা: 
দের নীতিগন্মত সাহাঘ্য ঈদৃশ মণ্ডলী গাইবার যোগ্য । এই সংগ্রামে প্রকৃত, 
্রাঙ্মগণকে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি দিতে হইতেছে, কারণ মনুষ্যহদন্ধ 
যে সকল গুরুতর পরীক্ষা, উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে অতি গুরুতর পরীক্ষায় 
পড়িয়। তাহারা মহন্তর.সংগ্রামে পক । ঈশ্বরের সমগ্র ষত্য তাহাদের আলোক 
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২ বল হউক এবং দেশের উজ্জীবন এবং মণ্ডলীর রক্ষণ জন্য বিশ্বস্ত যন্ধসমুহ 
কৃতকার্ধে ভূষিত হউক। 
এস্‌ ডি কালেট।” 


£ক্রিষ্ঠান লাইর্ফ লেখেন--“আমরা .জানি যে, সামাজিক মধ্যাদ1 এবং 
সম্পদূলাত অনেক সময়ে মনুষ্যের চক্ষু কুজ্ধটিকায় আবৃত করে, সুতরাং 
বিবেকদ্গিষ্ধ ক্রিয়া ক্ষপকালের জন্য যথাথ পরিমাণে প্রতিভাত হওয়া 
নিবৃত্ত হয়। মগুষ্যজাতির মধ্যে কেহ কেহ যাহাতে জাৎসারিক লাভ হুইবে 
নে হয়, তাহাকেই নীতিসঙ্গত বলিয়া সহজে মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্ত 
ক সকল লোক সাংদারিক বুদ্ধির অধীন, ইহাদিগকে কখন বিধাতা ধর্মের নেতা 
হইবার জন্য আহ্বান করেন না; এবং পৃথিবীও অল্পদিনের মধ্যে ইহাদ্িগের 
উপযুক্ত মুল্যান্ুসারে ইহাদিগকে গণ্য করে। কেশবচজ্র এক জন ধর্শের শিক্ষক 
এবং সহত্র সহত্র লোক আদর্শ ও উপদেষ্টা বলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া 
আছে। ঘে কথ! তিনি প্রচার করেন, দে কথ! স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রমাণিত 
করা জমুচিত। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে এক জন রাজার 
€পাশিগ্রহণার্থ) পাণিপ্রাপ্তি অতীব চিত্তমুপ্ধকর, কিন্তু এস্ছলে ধে মূল্য 
বিনিময়ে দিতে হইবে তাহ] ধে অতীব ভীহণ কেশবচন্দ্রের কলিকাতাশ্থ সহ- 
যোগিগণ তাহা দেখাইয়াছেন। যে সকল বুদ্ধিমান্‌ উন্নতমনা লোক প্রথম হইতে 
তাহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদিগের সন্ত্রম, ভালবাসা এবং অনুরাগ, হয়তে! চির- 
দিনের জন্য, তাহাকে বলি অর্পণ করিতে হুইল 1” 
্রহ্মবা্দিনী মিস্‌ ফানিন্সস্‌ কব এক্রিষ্টান লাইফের? এই লেখার প্রতিবাঙ্ধ 
করেন। উহার ঘে অনুবাদ ধর্দ্তত্থে তত্কালে প্রকাশিত হয়, আমর! তাহাই 
এস্ছলে উদ্ধৃত করিলাম ;-- 
পমহাশয়,__দ্ভারতব্া ব্রাহ্মদমাজের একটী হুমহান্‌ স্কটাপন্ন অবস্থা 
প্রস্তাবে আপনি যাহা! লিখিয়াছেন তদ্বিন্ধে আমাকে আমার সুদৃঢ় বিমত প্রকাশ 
করিতে দিন। আপনি (ক্ষমা করিবেন বদি আমার আপনার লেখার ভাব বুঝিতে 
ভ্রম হুইয়া থাকে) অনুমান করিয়াছেন যে, কেশবচক্র সেন সাহার কন্যার জন্ট 
এক জন রাজপুজ্র বর পাইয়া! বিমোছিত হইয়াছেন এবং তাদৃশ নীচ প্রলোভনের 
জন্য তিনি তাহার 'অনুবর্তিগণের .শরন্ধ।. ও অনুরাগ বিসঙ্্জন বিয়্াঞ্ছেন ?'- 


বিদেশে আন্দোলনের ফল । ১৬০৬৫ 


বন্ধশুঃ কথা তিনি ঈশ্বর এবং মনুধ্য উভয়ের প্রতি আপনার কর্তব্য বুদ্ধি 
হারাইয়াছেন। | 
প্রীটিষগবর্ণমেণ্টের মাননীয় প্রস্তাব ্রীযুক্ত কেশবচত্র সেনের গ্রাহ্য করা 
ভাল হইয়াছে কি না এ বিষয়ে আমাদের সহজে মততেদ হইতে পারে। আপনি 
এবং আমার অনেক গুলি অতি মাননীয় বন্ধু মনে করেন যে তাদৃশ প্রস্তাব গ্রাহ্য 
মা কর ভাল ছিল, কিন্ত আমার মত এই যে, যে উপায় তাহার দেশের পক্ষে 
উচ্চতর আশা প্রদর্শন করিতেছে তছ্িরুদ্ধে দ্বারকুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষে 
অতি শোচনীয় গুরুতর দায়িত্ব তটিত। তিনি বিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন 
কি অবিবেচনার কাধ্য করিয়াছেন এ জন্বদ্ধে আমর! ধাই কেন মনে করিনা, 
কেশবচন্দ্র সেনকে আমরা যেরূপ জানি তাহাতে তাহার ন্যান্স লোক ঈদৃশ 
খুকুতর কার্যে উচিত এই নিতান্ত সরল বিশ্বাস ভিন্ন অন্য কোন অভিগ্রায়ে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ প্রকার অনুমান আমি অতি প্রদীপ্ত মনে প্রতিবাদ করি। 
ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমার যে অল্প কালের আলাপ 
হয়), তাহাতে আমার মনে তাহার কল্যাণগুণ, তাহার সাধুতা, বরং আমায় বলিতে 
হইতেছে তাহার খষিত্ব আমার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়াছে ষে কোন জীবিত 
মনুষ্য আমার মনে সেরূপ মুদ্রিত করিতে পারে নাই, এবং সে বিমুদ্রণ কোন 
দিন বিলুপ্ত হইবার নহে । এক দিন আধ্যাত্মিক বিষয় কথোপকথন হইয়া 
যখন তিনি বিদ্বায় লইয়া গেলেন, আমার ম্মরণ আছে আমি আমায় বলিলাম 
“এখন বোধ হয় আমি কথক্চিৎ বুঝিতে পারিতেছি শ্রীষ্টের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া স্্ীপুরুষগণের মনের ভাব কি প্রকার হইত ।॥ আমি তখনও তাছ।র 
কল মতের অগুবর্তন করিতে পারি নাই এবং পরেও যে কোন কোন শিক্ষা 
দিয়াছেন তংসম্বন্ধে, বিশেষ বৈরাগ্যযোগে আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য 
সমধিক প্রত্ধাসের উপযোণিত্বসন্বন্ধে আমার সংশয় করিবার কারণ আছে। 
কিন্ত এমন ব্যক্তি নীচ অভিলাষ কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন এরূপ ভাব আমি 
কোন কালে হৃদয়ে স্বান দিতে পারি না। আমি ঠিক এই কথাই ত্রাহান্ 
মহৎ অনুর স্বগণ শ্্ীুক্ত প্রতাপচন্্র মকুমদ্রার ধিনি বর্তমান কার্য সম্পূর্ণ 
ক্জনুমোদন করিয়াছেন বুঝা খিয্বাছে তাহার সম্বন্ধে বলিতে পারি। 
এমন হইতে পারে থে ইহার মন শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন অপেক্ষাও সমাবন্থ। 


১০৯৬ আচার্য কেশবচক্্র | 


“মহাশয় এক জন ধর্মববন্ধুর উপরে বিশ্বাস কাহাকে বলে আমি বুঝিতে 
পারি না, যদি যাই তিনি এমন একটী কোন কার্য করিলেন যাহার আমর! 
সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না, অমনি আমরা স্বীকার করিয়া! লই যে. ঘোর 
সংসারী হইলে তত্প্রতি যে প্রকার স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ের দোষারোপ হুইন্ত 
তিনি তাতৃশ নীচ স্বার্থ সাধনাভিপ্রায় দ্বারা প্রণোদিত হুইয়াছেন। আমার. 
পক্ষে আমি বলিতে পারি, আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে যদি কেশবচন্জর 
সেন এবং প্রতাপচক্্র মজুমদারের বিবেচনায় ভূল হইয়া থাকে তবে তাহ] সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থভাবে এবং এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে থে তাহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহ! 
ঠিক কর্তব্য জ্ঞানান্ুমোদ্িত এবং আমি এ বিষয়ে আরো! নিঃসংশয় যে এই' 
স্বটনাতে ক্ষুদ্র মনের নিকট যে পারিবারিক সমৃদ্ধি লাভ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা। 
তাহাদিগের নিকট অতি ক্লেশকর বলিয়া অনুভব হইয়াছে। এ ক্লেশ কেবল 
তাহার! আপনাদের বিশুদ্ধাভিপ্রায়ের দ্বার। পরাজিত করিয়াছেন। 

ফ্ান্সিস পাওয়ার কব।” 

এই অধ্যায় শেষ করিবার পুর্ব্বে মিরারে নিবদ্ধ সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির আমরা 
উল্লেখ করিতেছি, ষে প্রবন্ধের ভাব পরিগ্রহ করিতে ন1 পারিয়া প্রতিবাদ- 
কারিগণ এই বলিয়া উপহাস করিয়াছেন যে, মিরার এক দিকে আশঙ্কা 
করিয়াছেন যে, প্রতিবাদকারিগরণ ধ্যান, উপাসনা, বৈরাগ্য ও ভক্তি শুন্য এবং 
বিশেষ বিধান, প্রত্যাদেশ ও মহাপুরুষঘঘটিত মতে অবিশ্বাসী হইবেন, 
আর এক দিকে প্রতিবাদকে বিধাত্ৃনিয়োজিত, সত্য ও পবিত্রতাবর্ধৰে 
সহায়ক, ব্রাহ্ম সমাজের শাস্ত্রের একাংশ স্বীকার করিয়াছেন। এই ছুই 
প্রকারের মত কি পরম্পর বিরোধী নয়? তাহাদের বোঝা উচিত ছিল ষে, 
বে ভাবে প্ররোচিত হইয়া প্রতিবাদ ঘটিয়াছিল, কালে সেই ভাবের অবশ্থাস্তাবী 
ফলরূপে ধ্যানাদিতে অনাস্থা উপস্থিত হওয়! স্বাভাবিক, কিন্ত মুল প্রতিবাদ 
যে বিষয় লইয়া সে বিষয়-_বর্তমান ব্যাপারে নিয়্োগযোগ্য না হইলেও--যে থে 
স্থলে উহার যথাধ নিয়োগ হইতে পারে তত্তংস্থলে পুর্ব হইতে লোকের মন 
জাগ্রৎ ও প্রস্তত রাখাতে বিশেষ কল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
ভ্রান্তিও অমন্গল হইতে বিধাতা এইরূপে সত্য ও মঙ্গল উত্পাদন করিনা থাকেন। 
প্রতিবাদসন্বন্ধে, কেশবচজ্্র এবং তাহার বন্ধুগণের .কি প্রকার 'ভাৰ 


বিদেশে আন্দোলনের ফল। ১৩৩৭, 


ছিল তাহা প্রদর্শন জন্য আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এ স্থলে অনুযা্ধ 
করিয়া দিতেছি । “ভারতব্যীয় ব্রাহ্ম সমাজের গৌরবদ্বিত মণ্ডলীর আমর! 
সভ্য এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাধ করি। কত উচ্চ আমাদের অধিকার, 
কত প্রশস্ত আমাঘের সহানুভূতি, কত পবিত্র আমাদের কাণ্, কণ্ত 
উজ্জ্বল ও ভুমিষ্ট আমাদের বিধান যে বিধানাধীনে আমর। বসতি 
করিতেছি! আমাদের মণ্ডলী সর্বান্তর্ভাবী। প্রতিবাদদকারী বিধিত্যাগ্- 
কারী সকলকেই ইহা আমাদের অন্তভূ্ত করিয়া লয়। আমাদের আপ- 
নার গৃহের লোকেরাই আমাদের শক্রু। যাহার আমাদের নিন্দা করে 
তাহার! আমাদেরই শিবিরস্ক। বিরোধী দণ্ড চুম্বন করাই আমাদের ধর্ম্মমত। 
ক্ষমা করিয়া যাওয়া! অন্তভূ্ত করিয়া লওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য । 
আমর! আমাদের চরিত্রের দোষক্ষালন অভিপ্রায় করি না। আমর! ক্ষি 
আমাদের মণ্ডলীর অতীব অনুপযুক্ত নই ? কিন্ত আকাশের ন্যান়্ উচ্চ আমা- 
দের ধর্মের আমর! অবশ্য প্রশংসা! করিব, এবং ইহার মহত্ব প্রদর্শন করিব। 
কত উচ্চ কত স্বগাঁ্ধ সেই ধর্ম যে ধর্ম আমাদিগকে বিশ্বাম করিতে শেখায় 
যে, যাহারা আমাদের বিরোধী তাহারাও আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান, যাহারা 
আমাদিগের প্রতি অত্যাচারনিরত তাহাদ্িগকেও নিয়ত বন্ধুভাবে দেখিতে 
হইবে, এবং অতি তীব্র প্রতিরোধ এবং অতি উত্তেজক সান্প্রদায়িক বিচ্ছেদও 
সেই পরিত্রাণপ্রদ বিধানের অন্তর্গত, যে বিধানের সহিত আমরা সংযুক্ত। 
লোকে না জানিয়। গুনিয়া আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপন্থিত করে 
যে, বিশেষ বিধাতৃত্ব এবং বিশেষ দেবনিঃশ্বসিত আর সকলকে বাদ দিয়! 
কেবল আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, এইরূপ আমরা গর্ব করিয়া ধাকি। আর 
সকলকে বাদ দিয়া কি আমরা অন্্রম চাই? ঈশ্বর করুন একূপ না হয়! 
আমরা রক্ষণশীল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; তথাপি আমরা নিতান্ত 
করুণার পাত্র ষদি আমরা সেই সমাজের তক্তিতাজন আচাধ্যকে জীবিত 
ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক জন সমধিক দেবনিঃশ্বসিতবান্‌ এবং ভারতের পরি- 
্রাণের জন্য ঈশ্বরের হাস্তের যন্ত্র এই ভাবে ন! দেখি! প্রতিবাদকারিগণ 
আমাদের এবং আমাদের পবিত্র পক্ষের উপরে লজ্জা ও কর্দম নিক্ষেপ করিস 
আমাদিগের হইতে চলিয়া! গিয়াছেন। তথাপি সমুদয় প্রতিবাদের আন্দো।” 
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লনকে বিধাই্নিয়োজিত, এবং উহাতে যে নির্বহিতা নিয়োজিত হইয়াছে, 
বর্গের নিয়োগে উহা ব্রাহ্ম সমাজকে বিশুদ্ধ ও দৃঢ় এবং সমুদ্বায় দেশকে 
উপকৃত করিবে, এই ভাৰে আমরা উহ! অবলোকন করি। প্রত্যেক মানুষ 
ঘিনি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, প্রত্যেক পত্রিক! প্রত্যেক কথা যাহ! 
আমাদের বিরুদ্ধে লিধিত ও কথিত হইতেছে, ষত দূর উহ]! সত্য ও পবিত্রতার 
পঙ্গা সমর্থন করিতেছে, তত দূর উহা! আমাদের ঈশ্বরের ও আম্াদের মণ্ডলীর । 
প্রতিধাদের আন্দোলন উহার জর্ধবিষয় সহ আমাদের অপৌকুষের গ্রন্থের 
দিশ্চঘই মৃতন পরিশিষ্ট অধ্যায়। আমরা জ্ঞানপূর্ধ্বক এবং দৃঢ়তা "সহকারে 
বলিতেছি, প্রড়ু পরমেশ্বর আমাদের নিকটে আমাদের মধ্য দিয়! এবং ব্আমা* 
দের বিরোধে সাহারা দণ্াত্মান হইয়াছেন তাহাদের তিতর দিয়া কথা কহেন। 
আমাদের শিবিরে এবং তাহাদের শিবিরে আমর! তাহাকে কাধ্য করিতে 
দেধি।” 


আত্মপ্রকাশ । 


পপি পাস্পপস 


:. কৈশবচন্র আপনি কে তাহ] জানিতেম। তিমি এই ভীত্র আন্দোলনে ভীত 

হইবেন ইহা] কি কখন সম্ভব? সিংছের বল তুর্জয় বল যাহাতে বিরাজ- 

মান, তিনি মশকের ধ্বনিতে আপনার বিচিত্র নিয়তি তুলিয়া গিয়া কর্মক্ষেত্র 

হইতে পলায়ন করিবেন কেন? তাহাতে পুরুষের পুক্রষকার) তেজ, বল, 
ও উত্দদাহ যেমন হিল; তেমমি নারী প্রকৃতিসিদ্ধ কোমল ভক্তি ও প্রেমে হাদয়ের 

আর্রতাও ছিল। ধাহাদের জম্য তিনি জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের 

ভিতরে একটু অসম্ভাব দর্শন করিলে যাহার দমুদ্রায় রজনী নিদ্রা হইত না 

ডাহার হর্জর প্রেমের নিকটে সকলেরই পরাজয়দ্বীকার অশশ্থাত্তাবী। কেশবচন্র 

ইচ্ছাপুর্র্বক বেদী হইতে অপস্ৃত হইয়াছিলেন, আবার যখন উপাদকমণ্ডলীর 
ছনৃরোধে পুনরায় বেদী গ্রহণ করেন, তখন আপনার জীবনসম্বন্ধে (২৩1 ৩*. 
ইবশাধ ১৮০* শক) যে কথাগুলি * বলিয়াছিলেন, সে গুলি আমরা নিয়ে উদ্ধৃত 

করিয়া! দিতেছি । তাহার এই কথাগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্বে তাহাকে নার 

প্লেখান হয় নাই, এ জন্য ধদিও তিনি তৎকালে ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তথাপি এ কথা গুলি বন তাহারই কথা, তখন তত্প্রতি সমূচিত সম্মানদানে 

আ্আামর! কেন কুত্ঠিত হইব? ৫ম সময়ে এ গুলি অবধাভাবে লোকে গ্রহণ 
করিবে এ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল, এখনও সেরূপ আশঙ্কার 
কারণ কোন কোন স্থানে থাকিতে পারে, কিন্ত যাহ! সত্য তাহা চির দিন. 
সত্য, ততপ্রকাশে পশ্চাৎপদ হইবার কোন প্রয়োজন দেধিতে পাওয়া 
সায় ন!। 

: শত্রু মন্দিরের উপাসকগণ, ধখন তোমরা গত রবিবার প্রণয়ের সহিত 
্রেনের সহিত অনুরোধ করিলে, এই পবিত্র বেদীর আসন পুরান গ্রহ, 


১.৯. উহার শথমাংশ পরলনয় বশী হই যে জীগসনেষ ব্যায় বর 
টি রি ”ধ রশ 8 চর রর চঃ কে 
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ফরিতে হইবে, তখন আমি বলিযাছিলাম, আগামী রবিবার কয়েকটা কথা 
বলিবার ইচ্ছা করি, সেই কথ! আজ শুনিতে হুইবে। ক্রমে ক্রমে জীবনের 
ছু পাঁচটা কথ। বলিতে পারি। জীবনে সময়ে সমঘে যাহা অনুভব করিয়াছি, 
গৃঢ় ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতে পারি। আজ 
একটা বিশেষ কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধখন অল্প বয়সে ঈশ্বর ডাকিলেন, 
এবং ব্রাহ্ষধর্থ গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাহার সে কথ! শুনিলাম। 
দেই সময়. হইতে তাহার সঙ্গে আমার জীবস্ত সম্বন্ধ রক্ষা কর! প্রয়োজন 
হইল। যখন সাকার দেবতা পরিত্যাগ কর] হইল, তখন ইচ্ছ? হইল যে পাপে 
ভাপে অধীর হইয়া সংসার অরণ্য মধ্যে ধাহাকে ভাকিব, তিনি কোথাক্স, 
তিনি কেমন ভাল বাসেন, সজীবভাবে অবধারণ করিতে হইবে। আমার 
জীবন্ত পরমেশ্বর চাই। আমি এমন এক জনকে ধরিব, ধাহাকে ধরিলে 
আ্বামার জীর্ণ তরি ভূবিবে না। আমার দীক্ষাণ্ডরু প্রার্থন', মানুষ নয় । তোমর!1 
এ কথ! বিশ্বাস কর, অনুরোধ করিতেছি । আমার দীক্ষাুকু প্রার্থনা, এই 
প্রার্থনাকে অবলম্বন না করিলে আমি জীবন্ত ঈশ্বরকে চিনিতে পারিতাম না 
ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের পুজা সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলাম । সময় সময় 
ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনুষ্ঠান শোধন করিতে হইবে, এই বলিয়া তাহাকে 
ডাকিতাম, জিজ্ঞাসা করিতাম, জিজ্ঞাসা করিয়া শান্ত হুইতাম। ইহাতে 
কি শিখিলাম ৫ কখন ঘরে, কথন ছাত্র উপরে বসিয়া সরল তাবে মানুষকে 
মানুষে যেষন জিজ্ঞাসা করে, ঠিক দেই রূপ ঈশ্বরের কাছে সসিয়া জীবনের 
কথা তাহাকে. জিজ্ঞাসা করিতাম। অনেক সময় মানুষের প্রার্থনা কজনার 
ব্যাপার হর, এজন্য: আশানুরূপ প্রার্থনার .ফল দেখিতভ খাওয়া ছবায় না? 
প্রার্থনায় কঞ্জনা থাকিলে ঘোর বিপদ, সুতরাৎ প্রারথন্াবিধন্পে সাবধান 
হুইন্ত'হইবে; এই বিশ্বাসে পদে পদে. গুরুকে জিজ্ঞাস? কড়া প্রয়োজন 
হুইল। ঠিক প্রার্থনা হইতেছে কি না, সংসারের যে সকল বন্দোবদ্ঠ 
কর! যাইতেছে, তাহা! ঠিক. ধর্মের অনুমোদিত: . হইল কি না থে 
সকল সাধনের উপায় গ্রহণ করা যাইতেছে, সে গুলি, প্রন্তৃত কি না হাসি, 
না। উপধর্থাবাদিগণ ওকু ও ধর্পুস্ক হইতে. জীবনের নীতি শিখিয়। 

থাকে, 'সাুষের উপদেশ গুনে। থে-দিন হইতে ব্রাঙ্ধর্ম গ্রহণ করিলাম 
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মে দিন হইতে সে পথ হন্ধ হইল। ল্ুতরাৎ প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে 
হইল । সংসারের হৃশৃঙ্খল করিতে হইবে, গুরুজনের নিকট লোকে শিক্ষণ 
করে ; কোন বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রয়োজন হইলে বন্ধুর নিকট সংপরামর্শ গ্রহণ 
করে) কোন্‌ পুস্তক পড়িতে হইবে তাহ জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাস! কয়ে ।; 
ইহাতে সুশৃঙ্খলা না হইয়া অনেক সময় বিশৃঙ্খলা হয়, সৎপরামর্শে' অসৎ ফল. 
উত্পন্ন হয়, পুস্তক পড়িতে গিয়া লোকে নাস্তিকতার বিষ পান কয়ে। 
এসকল ঠিক হইতেছে কি মন্দ হইতেছে কে বলিধে? এই সকল ভাবিয়া 
ব্রন্ধমের পাদপদ্ব ধরিলাম, তাহাকে প্রাণের ঠাকুর করিয়। হৃদয় মধ্যে রাখিতে ' 
চেষ্টী করিলাম। পথে চলিতে আবশ্যক হইলে ত্টাহার নিকট ছিজ্ঞাসা! করি- 
তাম। তাহাকে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া লইলাম। বারবার তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেও কুন্টিত হইতাম না। মাহুষকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে 
বিরক্ত হয়। এত বড় মহান্‌ ঈশ্বরকে বার বার কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব 
এ ভাবিয়া সন্কচিত হই নাই। কেন না এমন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, যাহাতে 
বার বার তাহাকে জিজ্ঞাসা ন] করিলে সকলি বৃথা হইয়া যায়। বদি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া না লওয়! যায়, তবে এক জন ক্রমাগত পাঁচবতসর বিপরীত 
গথে চলিতে পারে, কল্পনায় কাজ করিয়া পরিশেষে মহাবিপদ পড়িতে পারে। 
হৃতরাং আমার পক্ষে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পথে, 
ছাদের উপরে, খবরে, বিপদের সময়, সম্পদের সময়, সংসারের কাধ্য করি 
বার সময় মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে যাইতাম, এবং তাহার কথা শুনিতে চেষ্টা 
করিতাম। তাহার উত্বর শুনিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে ডাকিতে লাগিলাম। 
উত্তর না পাইয়! ডাকিলে কেহ কি কখন নুখীহয়? কাণাও বদি ডাকিয়া 
উত্তর পায় তবেকি সে সুখী হয় না? ফলতঃ জবাব চাই, জিনিধ চাই । 
ঘত ক্ষণ না তাহার উত্তর পাইতাম বসিয়া থাকিতাম। প্রথমে ব্রদ্ধের স্পষ্ট 
উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্ত বুঝিলাম ব্রহ্ম হাসিলেন। ক্রমে অঙ্প অঙ্গ 
সাহার উত্তর শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এক এক সময়ে এমন হইয়ান্ছে কোন, 
স্থানে যাইতে হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অমুক স্থানে যাও বলিলে তবে 
্লিশ্লাছি। অমুক লোকের বাড়ীতে বাও বলিলেন, সেখানে গিয়া বা সত্য. 


জান,করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিরাছি। 


৯৭৩৭ আচার্য্য কেশবচজ্জ | 


: “ক্কেমে জীরনের ইতিবৃতে.দেখা গেল ছোট ছোটি বিষয়েও. ঈর্বরকে তাক 
ভাল। এ জীবনের ভিতরে আনন্দের নৃতন নৃতন পথ দেখিতে পাইলাম। অনভ্তর: 
একটি ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময়ক্রমে ব্রাঙ্গসমাজের 
উপদেষ্টার, পদ, আচার্চের পদ পাইলাম ব্রাক্মদিগের কাছে এই. প্: 
পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক .ভুলাইধার কথা, বিথ্যামিশ্রিত কথা । 
ফোন মানুষ্ধ আপনাকে উপদেষ্টা বলিতে পারে মা। নিয়োগ পত্র দেখিয়াছি,, 
তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে, 
্াছারই স্বাক্ষর, ঘিনি ছাদের উপরে, ঘরে, আমার কথা শুনিয়। উত্তর দিয়াছেন। 
ঈশ্বরের কথা শুনিয়া কাধ্য করা একটি লোছের ব্যাপার। মনে করিও না, 
ইহার জন্য ২।৫ শ্ন্টা প্রতীক্ষা করিতে হয়। অত্যন্ত দরকার হইল, জিজ্ঞাস? 
করিলাম, অমুক অমুক বিষয় উপস্থিত হুইয়াছে, এ জঙ্গন্ষে এই এই উত্তর. 
দেওয়া যায় কি, দেওয়া যায় না? অমুক পুস্তক পড়িব, কি পড়িৰ না? অমুক, 
কর্ম করিব কি করিব না? প্রথমতঃ হকি না এইটি গুনিবার বিষয়। ক্রমে, 
জীবনে অবণের ব্যাপার আরও প্রস্ক,টিত হইতে থাকে । অনেকে এইরূপে সাধন. 
আরস্ত করিলে ক্রমে আদেশ গুনিতে পায়। সেষাহা হউক যখন এই ভার 
পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর 
খন বদাইলেন, তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না। ক্রয়ে ঈশ্বর সেই 
সকল গুণ দিতে লাগিলেন যাহাতে এ কার্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে।॥ 
আমাতে উপযুক্ততা নাই এই বলিয়া কি ঈশ্বরের কথা শুনিব না? যদি তিনি- 
আমার আচাধ্যের কাধ্য দিলেন, তখন আমার সংস্কার যে প্রকার হউক ন! 
কেন, আমি কেন সঙ্কুচিত হইব % পথে, ঘরে, ছাদে ধাহার সঙ্গে কথা কহি- 
কলা, তিনিই ঘখন আমায় এ ভার দিলেন, তখন আমার নিকটে উহ ব্যয়ের 
কথা বলিয়া! মনে হইল । ধিনি আমার প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্ন দেল, তিনিই আমায় 
বেদীতে বগিতে বলিলেন, হুতরাৎ আমি ইহাকে ত্বরের কথা মনে না করিয়া 
আর কি মনে করিব % উপাসনার সময়ে তাহার সংঙ্গ যেরূপ বার বার কথা 
বলিষ়্াছি, সেই কথা যকলকে বলিব, হ্ুতরা খরের কথা বণিতে আর" 
সক্ষোচ কি ? আমি সাধারণ বু্কি না, গোপনও বুঝি না, থাহা! বলিবার তাঞ্ছ.. 
স্থলিব। আজ এই কথা বলিলাম, ইহাতে ব্রাহ্মসহাজ : বদি চূর্ণ ভু: চারি, . 
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দিকে প্রানি নিক্দা হয় হউক,* আমি নুখ্যাতি অধ্যাতির মুখাপক্ষা! করিতৈ পারি 
না; দার সত্যকে গোপন করিলে চলে না। 

; “আমি যদি ব্রজ্জের ভৃত্য হই, তাহার সবার! নিযুক্ত হই, তাহার জন্ম পান: 
দ্বার! বদি আম।র শরীর রক্ষিত হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় সম্পাদন করিতেই- 
হইবে। তিনিই আমাকে ব্রাহ্ম করিলেন, তিনিই আমাকে ব্রাঙ্গধর্্দ জানাই- 
লেন। অমুক স্থানে যা, ব্রাহ্মধর্্ন গ্রহণ কর্‌, পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ কর্‌, ভিনিই 
জাজ্ঞা করিলেন। সে কালে আমি তোমার কথ! শুনিব না, এ বলিয়া তাহার 
সে আদেশ লক্ষন করি নাই, এ আদেশটিও লঙ্ঘন করিতে পারি না। যদি” 
একটী আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম আর একটী ছাড়িব কি প্রকারে? ধিনি ধন 
হান্য দিলেন, শরীরকে পরিপুষ্ট করিলেন, বয়স বৃদ্ধি হইল, তিনি সেবা করিতে: 
বলিলেন, কেন সেবা করিব না? এই জন্য খাওয়াইয়া পরাইয়া তিনি কি মানুষ 
করিলেন? মানুষের কথা শুনিয়া কি তাহার কথা লভ্যন করিব? ঘআমার 
জানুষের কথায় প্রয়োজন নাই । মানুষের কথা শুনিলে মরিতে হইবে । আমি 
কোন দ্িকে তাকাইব না । যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন, তখন এই" 
বুঝিলাম, এ আমার মরণ বাঁচনের কথ! । যদি এই কাজ গ্রহণ করি বাচিব)' 
বি না করি মৃত্যু হইবে। আমি মরিব না কাচিব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল । 
মরিব না, বাঁচিব, এই স্থির করিয়া বলিলাম, যে আজ্ঞা প্রভু, আজি তোমার' 
' আদেশ পালন করিব। বাডিবার জন্য জীবিকার জন্য আমার এ কর্ণ করিতে 
জাদেশ পালন করিব, হাতা 


% অহৃসন্ধানে আমরণ দেখিতে পাই যে, তৎকালে প্রতিবাদকারিগণ এই উপদেশের 
কিক্পংশের নাহ ( ধর্মাতত্বে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ) আপনাদের মনোমপ্ত করিম! পত্তি- 
ক্বা্থ করিক্লাছিলেন। উদ্ধত অংশের পর্বে তাহারা এইরূপ খলিক্সাছিলেন। “কেশব ঘাবুর. 
আপনাকে মহাপুরুত বিক্! বে বিশ্বান এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়ান্ষিপ্ত করি". 
ছার জনা যেরূপ প্রস্মান, ভাহা! গাহার একটা দুরারোগ্য রোগস্বরপ ও তান্মসনাজের 
খোরতর কলমের কারণ হইক্সাছে।” উদ্ধৃতাংশের অবশেষে নক্পাদক এইরপ মন্তষা. 
্রক্ষাশ কম্মিস্সাছেন, “কুচবিহার বিখাহাহুষ্ঠানের পর এইরপ নির্ভীকভাখে মহাপুরুষ ও 
্যাদেশবাদের প্রচার দেখিক্স ব্রাহ্মগণ কি ফেষল আশ্চর্য প্রকাশ করিখেন ! অ্রান্যনমাজের 


না অমঙ্গল শস্য! এখনও দূর হজ নাই দেখিয়া বিশেষ 8 রা 
ছা প্রোজন বে উদধতাংপের ভাষার লহিত হাহ কেশব খলিষবাছিদেন তাহার, 


পর পার্ক ও অনেক হলে অভি |. 


১৩১৪ দচার্য্য কেশবচজ্দ্র। 


হইবে। নিয়োগপত্রে যে ভার আছে তাহা উপহাসের বিষয় নয়) আমায় 
প্রতারণা করিবার বিষয় নয়। অত বড় প্রকাণ্ড তার কি প্রকারে সম্পাদন কর. 
হইবে ? দ্বটা হইতে জল ঢালিয়া তৃষণ দূর কর! যেমন সহজ, ইহাও তেমনি 
সহজ । এত বড় ভার একটি ছোট ভাও হস্তে ধারণ করার মত। অহঙ্কার 
হইল, বুঝি কারি ভার বহন করা হইল। অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নহে । খন 
ঈশ্বরকে বুকে ধারণ করা গেল, পৃথিবীকে বুকে লওয়া গেল। ঈর্বরকে বুকে: 
ধারণ করিলে ইহকাল পরকাল, সমুনায় ব্রহ্মা সঙ্গে আদিল, ভাব না৷ কি? 
কাজ অত্যন্ত তারি হইল, এ কথা শুনিয় দয়াময় হাসিলেন এবং বলিলেন 
“আমি ভারের কাজ করিব।? যদ্দি তিনি না করেন, মৃত্যু । মনে হয় এটি 
একটি প্রকাণ্ড ভার। এতবড় একটি সমাজসংস্কারের কার্যে অনেক জ্ঞান 
চাই, বিদ্যা চাই, ধর্ম চাই, এ সকল কথ! কিছুই নয়। আমি পুনরায় বলিতেছি, 
জল খাওয়া যেমন সহজ, বেদীতে বসা তেমনি সহজ । 
ফলতঃ প্রচার করিব না হয় মরিব এই মুল বথা। এই প্রচার যত্বসাধ্য 

নহে, সহজসাধ্য। যদি কেহ বলে তুমিতো! ইহার উপযুক্ত নও। তোমার. 
তেমন সাধন ভজন কোথায়? বিশ্বাস ভক্তি কোথায়? দেখিতেছি তোমার 
কুসংস্কার অনেক। উপর হইতে অমনি ইঙ্গিত হইল, এ কথা! ফাঁকি দিবার: 
কথা, রুটি বন্ধ করিবার কথা, এ কথায় কর্ণপাত করিও না; এই কথা বলিয়।. 
কেবল ভীত করিতে চায়, বিদায় করিয়া দিতে চায়। মানুষের কথায় আমি. 
উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত বুঝিতে চাই না । যদ্দি অনুপযুক্ত হই, তবে আমার কি; 
নিয়োগকর্তার দোষ । বেদী হইতে আমি যাহ! বলিব তাহাতে পৃথিবীর লোক. 
নৃখ্যাতি কি অধ্যাতি করিবে আমি তাহা চাই না। আমি উপাসনার বীজ 
রোপণ করিব, কে জানে তাহার ফলাফল। পাপীর যাহাতে পরিত্রাণ হয় 
আমি সেই উপাসনা বিতরণ করিতে চাই। এসকল কথার প্রয়োজন কি ক 
এই প্রশ্নের উত্তর আছে। ইহার উত্তর তবিধ্যতে লোকে বুঝিবে। ৰ 

_ যোগ্যতার কথা যখন হইল, তখন বলিতে পারি একটা যোগ্যতা আছে, 
এবং সেই খোগ্যক্তাতেই য়নের আনদ্দ। কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি.। যে, 
ভালবাসে. ষেই চাকর হয়! ভৃত্য হইলেই: স্ভাল বাসিতে হয় লোকে কৃমাযরে 
ভা বাংষ, ভুত্যও গ্রভুকে তাল বাসি! খাকে।.. সময়ে :সমঙে. ক্ছারি ভার 
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নাকে বলি, মন তুমি ঠিক করিয়া বল দেধি তুমি ফি ভাল বাসিয়া মরিতে 
গার ৭ ভাল বাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞান্টুকু কিন্তু বিলক্ষণ উদ্ভ্বল আছে। 
শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটা কোটা লোক আক্রমণ করিলে, খড়গাখাতে মৃত্যু 
উপস্থিত হইলেও প্রগাচছ প্রাণের ভালবাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার 
মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটী ভিতরের কথ! 
বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন, আমি তীহার অপেক্ষা অন্য 
লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ধ্ব বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার মিল হইল। 
আমি ভালবাসার সময়ে আপনাকে পধ্যস্ত ভুলিয়া যাই, আমার আত্মবিস্থৃতি 
উপস্থিত হয়। পরকে ভাল বাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্বদা ভালবাসার 
দ্বারা উৎপীড়িত। আমার এ ভালবাসাকে গুণ বল আর ত্বভাব বল থাহা 
ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্ত এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জন করি 
নাই। আমি এ ভালবাস! মনের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছি। ভাল- 
বাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম, অপরকে তাই বলিলাম, এখন আর. ছাড়িতে পারি 
না; এখন আর উপায় .নাই। কাট আর মার যাই কর, কাধ্যে থাকিতেই 
হইবে। যদি তোমরা অঙ্কুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিতে পার, ও অমুক 
ব্যক্তি কর্ম্ুভার গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, আমি সকলের আগে গলান্ধ 
বস্ত্র দিয়! তাহার পুজা করিব, তাহাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত জানিয়া তাহাকে আপনি 
বেদীতে বসাইব। কিন্তু ভাই, তোমরা একটি কাজ করিও, আর এক জন স্বে 
প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তোমাদের জন্ত প্রাণ দিতে পারে, তাহাকে আনিও। 
আমি সরল মনে বলিতে পারি, আর কেহ নাই ষে আমার নাত তোমাদিগকে, 
ভাল বাসে। ষত দ্রিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব, শরীরে ঘত ফিন 
রক্ত আছে ততদিন দহ্যর হাতে রাক্ষসের হাতে শ্রিয় ভাই ভ্গিনীগণকে সমর্পন, 
করিবনা। আম! অপেক্ষা বা আমার সমান এক জন লোক ভালবাসে বলিয়া 
দাও) দেখ আমি তাহাকে সমুদ্বায় ভার দেই কিনা? আমি তোনাদিগের, 
নিট বি বা মহধি চাই না, তোমাদিগের ছাংখ দেখিয়া কান্দিবে, প্রচারকগ্ণ 
এব তাছাদিখের পরিবারের যুখে যদি বসন না ষোটে তবে কাব্দিবে এমন. 
এরমন চাই । বনি বক্ষ বিদারণ করির! দেখিতে চাও দেখিতে পাইবে আমার: 
অহির মর্য শ্েকের চিহ আছে কি-না. লাখের, মতি বলেন সজকে, 
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//তে মার স্থানৈ প্রেরণ করিলাম) অমনি আমার জীবন শেষ হইবে) পরী: 
/ ত্যাগ করিব, আমার কণ্্রকাজ তখনি ফুরাইবে। আর এক জন আমার তাই 
তাদের জন্য কীদিবে ইহা বুঝিলেই আমার সমুদায় কর্ম শেষ হইল। | 
: *দেখ আমার এ পৃথিবীতে জমীদারী নাই, আমি বিষয় কাধ্য করিতে কার্থযা- 
লিয়ে যাই না। আমি যখন বসিয়া! থাকি, আমি যখন রন্ধন করি, রাত্রিতে 
ধন করিতে যাই, আমার প্রাণের ভাই ভগ্না কে কোথায় রহিলেন, ক্কাছার 
1ক' অবস্থা হইল, কেবল এই ভাবি। আমার তাবিবার বিষয় আর কি আছে 
আমার আর কোন বিষয়ও নাই, সম্বলও নাই, বল আমি চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া 
কক করি? কেবল আমার হৃদয়ের পৃতুলগুলিকে সাজাই কাপড় পরাই, প্রাণের 
ভিতরে লইয়া তাহাদিগের সেবা করি। আমার রত্ব আমার মাণিক বন্ধুগণ। 
নাত্রি ছুই প্রহর হইল, একটা বাজিয়া গেল, বন্ুগণকে তধু যাইতে দিতে ইচ্ছা 
হয় না, মনে হয একাকী কি প্রকারে থাক্কিব? ঈশ্বর আমাকে বন্ধু দিয়াছেন, 
আমি ষধন তাহাদিগকে ভাবি, আমার মনে কত আনন্দ হয়, আমি কাহাকেও 
বলি না। ভাইয়ের! দুঃখ দিয়া থাকেন জানি, কিন্তু তাহার্দের ভাবন! ভাবিয়া 
কত আনন্দ হয়, কত সুখ পাই। অন্ত লোকের কষ্টে কষ্ট, অন্ট লোকের 
কৃখে হৃখ, এই আমার হৃখ এই আমার কাধ্য। এই জন্ত এখনও আছি, 
এই জগ্ত এখনও থাকিব। সকলে বলুন আর না বলুন সেবা করিব এই উপরের 
খআজ্ঞা। বিবাদ করিতে চাও কর, আমি মনকে কখন ঠকিতে দিব না।? 
কেন না' আমার এ খরের কথা। আমার এ কথাতে তর্কবিতর্ক 'আসির্ডে 
পায়ে না। কি সম্পর্কে আমি কার্য করিব-_এক জন ভালবাসে এই সম্পর্কে? 
কেহ অহক্কারী বলিতে চাও বল, শুবু একথা বলিতে ছাড়িব না। আমার' 

খরের কথা, আমার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা, তাই এ কথ বলিলাম ।” 
এন্ততর উপদেশটি এই ;_-স্থল বিশেষে মনের কথ! খুলিয়া বলাতে ' দোষ" 
মাই। খন পৃথিবীতে জন্ম হইল, তখন চোরের সংখ্যা বত ছিল তাহার্স 
এক জন ধাড়িল; খত প্রতারক বাস করিতেছিল, তাহায় এক জন বৃদ্ধি 
হইল। ইহা পৃথিবীর সম্বন্ধে ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে বিষয়ে বত তে 
হুইতে পারে, ইহছায় ফল বাছা হইবার তাহা তবিষ্যন্তে হইবে, তবে তৎসন্থাত 
লোডন। চলিতে পারে, কি এক জন চুন করিখার জ্ত অন্থগহণ 'ছরিদাছেঠ 
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ইছাতে আর সন্দেহ না । “সন্দেহ নাই” বলের সহিত্ত বলিতেছি, কেছ 
ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে ন1) স্িশ্চিত প্রতিবাদ করিতে পারে না। ইছার 
সাক্ষী শত্রুগণ এবং মিব্রগণ। শত্রদলও বলেন মিত্রদলও বলেন এ কথা সত্য । 
এক জন ভারি প্রধঞ্ধক শোমানলাভের প্রত্যাশায়, সাংসারিক ্রাবন্ধি সাধন 
করিবার ইচ্ছায়, আপনার প্রহিক অভাব মোচন করিবার জন্ত, নানাপ্রকার 
কৌশল এবং কপটতার জাল বিস্তার করিতেছে, পৃথিবীতে ধর্টের নামে 
ঈশ্বরের নামে অপহরণ করিতেছে । এক জন লোক নানাপ্রকার নিগুড় 
কৌশলে গৃঢ় ভাবে মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিতেছে, নগরে গিয়া কখন নিজ 
মামে কখন বিনামী করিক্ন। লোকের হুদয় চুরী করিতেছে । শক্র মিত্র ছুইয়ের 
কথা ভিন্ন প্রকার কিন্ত মূলে এক। শক্ররা এক জন চোরের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, ষে ব্যক্তি কপট ধূর্ত বিষর়ী, যাহার ভিতরে এক ৰাছিরে এক, 
সংসার অস্তরে বাহিরে সাধুতা, অন্তরে বেশভূষার বাসনা, বাছ্িক শোভাতে 
যোনী এবং ধার্মিক, মুখে তপস্যা, চক্ষে ভক্তি, হস্তে সেবা। মস্তক অবনত, 
হৃতরাৎ শরীরের বাহ্যিক লক্ষণে ভত্ত এবং যোগী বলিয়া গণ্য; তিতরে 
বিষয়ের গরল, বাহিরে নিম্পৃছের ভাব । ঈশ্বর ইহার উপলক্ষ্য, সংসার লক্ষ্য । 
এ ব্যক্তি নিশ্চয় কপট চোর। আমিও বলি এ ব্যক্তি চোর, কিন্ত জজ ভাবে, 
অন্ত লক্ষণে, এ ভাবে এ লক্ষণে নয়। 

"আমি আমাকে চোর বলিতেছি ? বিরোধী দল যেচোর র ধলিতেছে তাহাদের 
ক্ষখা খণ্ডন করিতেছি না। কারণ এ ব্যক্তি বখার্থ কোন্‌ প্রকারের চোর তাহার 
বিষ্ভার ভবিষ্যতে হইবে । এই বেদী হুইতে সাব্যস্ত করা যাইতেছে, এক জন 
চোরের জন্ম হইয়াছে। শক্র মিত্র, এ দুধলের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে যোগ দিতে 
পারি; আমার দ্বার! চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ইহাও বলিতে পারি। কি- 
স্বপে কি কৌশলে চুরী করিব চিত্ত তাবিতে লাগিল । চোরের ব্যবসায়. চোরের 
একাঁপল লইয়া কোন্‌ স্থলে কি ূপে কাধ্য করিলে ব্যবসায় চলিবে চিন্ধা হইল। 
অকটি অভ্যাস ছিল, দেটি এই ত্রচ্ম বলি এক জন আছেন তাহার সু 
সবপনি নর পুর্বে বলিক়্াছি ঈশ্বরকে প্রশ্থ ফরিতাম, ঈশ্বরের নিকট উজ 
স্কপিভাম। আজ বলিতেছিঃ তাকাইতাম্‌ আর এখানে, ওখানে, উপরে, 
নটি পিজটিনি দেবিতাষ 1. ইখরের মুখ চিরজত্দর কলি 
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ক্ষাতা, বদাজে বিহুগাপ কদ্ধিত, “ভুলো না! চিরত্ছাদে'। চিরকুজৎ্ কেন 
আমরা কি তাহাকে দেখিতে পাই না 1. সুসি নন, নিরাকার ইহাতে দুল নাই) 
(কিন্ত ভুলো না চিরহ্হাদে' যাহার সম্বন্ধে বল! হইতেছে, দেখি তিনি কাছে 
কি না চক্ষু তুলিলাঘ, এক. জলার মুখ দেখিলাম, দে সুখ আর ভুলিবার নহে। 
মুখ দেখিলাম ইহাতে আর ভূল নাই আর ভ্রান্তি নাই। আমি আছি, ইছ! 
'ঘেষন সত্য বলির মানি, এ মুখ দেখা বায় আমি তেমনি সত্য রলিয়া মালি। 
আই সেই মনোহর রূপ ত্বরের মধ্যে, ঘরের কোপে, সমক্ষে নিকটে । সেই 
আই মুখ জীবনের বন্ত, সেই এই শীতল হুকোষল পদ জীবনের সার ধন। 
এই যনোহর দিসি আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি; দেখিয়া বুকের তিতরে রাখি 
'্রান্থি। 
শ্ঈশ্বর দয়া করিয়। দর্শন দিলেন। ছেলে আনুষের মধ্যে প্রথা আছে এক 
“জন অহমাদিত হইলে দশ জন আহলাদ্রিত হয়। এক জন যদি হা কত, 
'খসর-ঘশ জন দর্শক অভ্ঞাতসারে হা করে। এক জনের মুখ রান হইলে 
তার সঙ্গে সঙ্গে দশ জনের মুখয্নানহয়। তেমনি ঘি এক জনকে হাসিতে 
দেখ খায়, নিজের মুখও হাসি হাদি ভাব ধারণ করে । যখন দেখিলাম সেই 
মুখ কখন কখন ঈষত হাস্যধুক্ত হয়, তখন আমারও মুখ মলোবিজ্ঞানের নিয়মে 
ঈষৎ হাস্যের ভাব ধারণ করিল। তাহার মুখ হাসিতেছে, স্ুতরাৎ আঙ্গার 
দুখ হাদিল। সার কেবল এই হাসি মুখ । এই মুখ দর্শনেই চুঁরীর কৌশল 
শিখিলাম।. মুখ দেখিলাম দেখিঘা হুখী হইলাম । এই মুখ দেখিবার জন্ট 
চুরি কম্ধিতে ছুয়। চৌধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হচ্ছ। পৃথিবীর ইহাতে 
গ্বাপ্ধ নাই। কেবলবিপদ্দ কালে নিকটে বিদ্ধ বলিলার্কমৃধ ছেখ+ও' আর 
একটি বার দেখাও । হুঃখ বিপদে সত্তপ্ত প্রাণে তোমার, কা ছলি দাগে 
না) ভোমাকে দেখিতে ভাই। বাই আনন্দ মূখ দেখিলাগ, চকু হইতে জলথাগ! 
পড়িল, প্রা শীতল হুইগ। আত বিপদ ছুঃখ চ্ছুলিয়া গেলঃম।. . হাহা 
ধরন স্বনীভূত হন তাহার উপায় ব্যান, তপসটা যোগ,। কিন এ ধান 
একটা কথা- আছে । আষফার জনের ক্ষণ দর্শন হয় দাই, দীর্ঘ কার কাকার 
দ্বিতগ্ধ ভাকাইভে, পারি নাই, নৈখেধিক- দর্শনি হুইক্জাতছ। একবারে একি 
দিনে, পন্ছ হাক ছিদিট হগনি হইলাস্হহার হই বা: ইহাতে হোখ ইক -কর্শনি 
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পরঁ্কৈর জন্য হয়, ২ টা ৫ মিনিট ২ মিনিটের জম্য হয় না। কিন্ত ঈঃদে 
পলকের মত দর্শন, এ বিশ্ুই সিল্ধুপ্রায় হয়। পলকের দর্শন ভিন মন্থুহ্যের 
ছুয় না, পাপিজীবনের পক্ষে ইহাই পরম পদার্থ, ইহ।ই বহমূপ্য রুদ্ব। 

একটি বার দর্শন করিলে পৃথিবীর সমুদায় ছুঃখ ভুলিয়া হাওয়া ঘায়। এইরূপ 
একবার ছুইবার দর্শন হইতে হইতে জীবনের অন্ধকারের মধ আলোকের 

সধশার হয়; জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়। এই মুখ সকলেরঈ অঞ্জন কর! 

আবশ্যক। তাহার কথা গুনাও উচিত, তাহাকে দেখাও উচিত। দেখা 

না, শুনা দেখা, একবার দেখা একবার শুনা, 'পকবার রূপার্শন করিলায় 

একবার তাহার মুখের কথা শুনিলাম, এই ছুটি ব্যাপার দ্বারা জীবন পবিত্র 

হুয়। দর্শনের কথ! বলিতেছি, কিন্ত ইহ! কি ছুল্লভ ? এই যে তিমি আছেন হছ 

ঘদি বলিতে ন! পারিলে তবে দর্শন বহু দূরে । বিনা চেষ্টায় এখনি দি বলিতে 

পার এই তিনি আছেন, তবে হইল, নতুবা বুদ্ধি দ্বারা ভাবিতে লাগিলে আক 

তিনি চলিয়া গেলেন । যুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্ত তক্চিচক্ষে 

এই তুমি এই আমি সহজ পরিচয়। 

«এই দর্শনের আনন্দে এই দর্শনের সুখে জগতের লোককে ডাকিয়া আসিঙা 
শর্ত করিতে. হুইবে নুধী করিতে হইবে। এই আনগ্গ এবং মণ্ডতার মধ্যে সকল 
কাজ করিষ়' লওয়! যায় । পাঁচ জন ভাইকে বলিলাম তোমরা সকলে গিলিয়া 
রাজ্য সংস্থাপন কর। স্বার্থপর হইয়া, হুর্বাসনা এবং রিপুর বশীভূত হই 
কেহ সে কথা গুনিল না, সাধন ভজন সকল মিথ্যা হইল। কথা বলিয়া কিছু 
ছুইঙ্গ না, আন্তে আস্তে নিগৃড়ভাবে ২ জন ৫ জন ১০ জন ২* জনকে অধিকার 
করা গেল। বিনামে অধিকার কর! হইল। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ, গ্রে, 
মিষ্ট সম্ভাষণ এইরূপ একটি প্রকাণ্ড জাল বিস্তুত হইল। হাহারা সংসারের 
রাজ্যে পথিক, তাহারা একদন ছুইঞ্জন তিনজন করিয়া ভ্র্গে জালে পড়িলেন | 
কেহ কেহ জাল কাটিয়া গেলেন বটে কিন্ত আজও তাহাদের -পায়ে জাল লার্খা 
জ্জাছে। :এই জালে ধাহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকে ছুরে আছেন, 
গ্রুবহ উহার! জানিতে্থেন না ধে কেছ তহাদিগের কিছু চুরি করিতেছে । জীবন 

আছে ইহাতে যেমন নিশ্চিত বিশ্বাস, এর জনের হন্যে এখনো সচলে: আছেন, 
ইহ তেখদি নিশ্দিত বিশ্বাস |. -এটি অভ্র মত' থে. কেই, ছাড়ি? খাইক্ডে 


১৬২৩ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


পারে না) এক জন লোক চুরী করিতেছে ইহা প্রকাশ হউক, বা না হউক, 

_ সকলের উপরে চুরী চলিতেছে, এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ হুখ আছে। প্রেম 
লোকের মন চুরী করিতেছে। তাহার? ধরা পড়িয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বরবিষন়্ে 
ভিতরে ভিতরে কত মত গ্রহণ করিতেছে, জীবনের ভাৰ তহাধিশ্ের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতেছে । 

“ঈশ্বর চোরের কাধ্য দিয়! প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাই করিয়া ক্ষান্ত 
হইলেন তাহা নহে। তিনি আপনি চোরের সহায়তা করিতে লাগিলেন । 
স্বয়ং ঈশ্বর চোরের সহার়, এমন সতর্ক প্রহরী কেহ নাই ষে এচুরী বন্ধ করিতে 
পারে। চোরের কার্য চলিল, স্বয়ং ঈশ্বর চোরের কাধ্য বিস্তুত করিতে লাগি- 
লেন। এত আন্দোলন অথচ নিশ্চিন্ত আছি, সুখী আছি। কিসের জনা? এই 

জন্য যে জানি যে, যে একবার জালে পড়িয়াছে, সে আর কোন প্রকারে ছাড়াইয়! 
যাইতে পারিবে না। কেহ নূতন দল স্থাপন করিতে চান, দলাদলী করিতে 
-আরস্ত করেন, করিয়া] কি করিবেন ? প্রত্যেক প্রতারক অর্থাৎ প্রচারক একথা! 
নিশ্চয় যে দলাদলী স্থাপন করিতে পারেন না। কোন কারণে বিচ্ছেদ টিয়া 
ঘদি মনে হয় ষে তীহার] ঘরের বাহিরে গেলেন; জানিও ষে তাহারা খরের 
বাহিরে গেলেন না, ঘরেতেই রহিলেন। যদি এক সহজ ক্রোশও কেহ চলিয়া 
যান যাউম, হত্তপদ বান্ধ। রহিয়াছে। প্রেম স্থারা ঈশ্বর যাহাদিগকে ধরিয়াছেন, 
তাহারা কোন রূপে ছাড়িযা যাইতে পারে না। একবার যাহার] পরিবারের 
সুত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা'র! সে হুত্র কি প্রকারে ছেদন করিবে? প্রত্যেক 
ব্যক্কি ফাহার। ঈশ্বরের প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার! প্রেমের নামে ঈশ্বরের 
নামে এক এক জন পাঁচ শত সাত শত লোক ঈশ্বরের কাছে আনিয়া দিবেন 
এবহ তাহারা চুরী করিয়া সকলকে বন্ধ করিবেন। ধাহারা এন্ধপ কাণ্যে নিযুক্ত 
'াহারা! কখন পলায়ন করিতে পারেন না। বুদ্ধি বিচার বাহ! বলুক, প্রাণ ইহ! 
কখন স্বীকার করিবে না। অতএব আমি জানি সে লোক কখন শবক্র হইতে 
পারে লা। : চোরের ভাগো এইজন্য সর্বদা আহলাদ। যাহারা আপনাদ্বিগকে 
ক্র বঙ্গিবে তাছারাও মিত্র। বক্ষের রক্তের সঙ্গে যে মিলিত হইয়া! আছে 
দে.কিন্ধপে ভিন্ন হইবে ? আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কি আমার শরীরের জে 
ধা করিতে? আমি আমার কৃখন..পর হইডে পাকি আ.). বিনি..একরারে 
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বন্ধ হইয়া হাদয়ের ভিতরে প্রেমের জালে বন্ধ হইয়ানেন, তিনি বাহিরে বিদাক্স 
, হইয়া গ্রেলেও বক্ষঃশ্থলে চির দিনের জন্য আবদ্ধ আছেন ইহাতে আর কোন 
সংশয় নাই। চোরের ব্যবসায় মহৎ ব্যবসায়। সকল পৃথিবী চলিয়া গেলেও সেই 
আমার ঘরের ভিতরে ভাই বন্ধুগণ সকলেই আছেন। ঘধিনি ছাড়িয়া পলায়ন 
করিলেন, দূরে গেলেন, তাহাকে কি ছাড়া যাক্প, তিনি চিরদিনের জন্য বঙ্গে বন্ধ 
আছেন। চুরীর শাস্ত্রে কেহ পর হইতে পারে ন1। ব্রচ্মন।মের শুধা ভগতের 

লোককে দিয়া প্রমন্ত করিয়া ভাহাদিগের চিন্ত হরণ কর, দেখিবে ইংলগু 
আমেরিক! প্রভৃতি ব্রাঙ্দের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং চিরদিন 

থাঁকিবেন।” 

চারিদ্রিকের ঘোরতর আক্রমণের ভিতরে কেশবচজ্র কিপ্রকার প্রশান্ত 

ভাব রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই আক্রমণকে তিনিকি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন 

১২ উচত্রের ব্রহ্মমন্বিরের উপদেশে উহ্থা বিলক্ষণ প্রকাশ পায় । আমরা সেই উপ- 

দেশটি এস্বলে উদ্ধত করিয়া! দিতেছি। এই দিন প্রতিবাদকারিগণ উপাসনার 

 ব্যাখাত জন্মাইতে যত্ব করিয়াছিলেন । ++ 

“অদ্য আর বক্তৃতার বিষয় খুঁজিবার জন্ দূর দেশে যাইতে হইবে না। 

ঈশ্বরের জীবস্ত সভা ত্রহ্ষমন্দিরে কোটি শ্বুধ্যের স্তায় বিরাজ করিতেছে! আজ 

নাম কীর্তন করিবার অপেক্ষা নাই, পুজনীয় ব্রদ্ষের নাম করিতে শরীর রোমা- 
''ঞ্চিত হয়, তিনি তাহার অগ্নিময় আবির্ভাবে এই গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। হাছার! 
. শ্রামাদের বিরোধী হইয়াছেন তাহারা অজ্ঞাতসারে আমাদের পরম উপকার 
 ক্করিলেন। আমরা বিরোধিগণের চরণ ধরিয়া ধন্যবাদ করিতেছি । বিরোধিগণ 

তোমরা অতি বন্ধুর কার্য করিলে, তোমাদেরই জন্য জগস্ধাত্রী তাহার কপূর 

শোভা চম২কাররূপে মনুধাসমাজে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। তোমাদেরই 
কন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় জগতের ঈশ্বর বিপদের সময় কেমন 
নিকটস্থ হন, ভক্তবৎসল হরি কেমন কোমল, কেমন হিনি রত 
বিরোধি হই থাক্রমণ করে, জননী ততই সাথককে আপনার টু 
াতরয় প্রধান করেন । যতই সাধকের হাদয় আক্রমণে সত্তপ্ত রর রে 
শাহাকে হ্ুশীতল করেন দেখ ডি হর 2 বিপদ টটার 
আরহিলেন কেবল ঈশ্র | : আছ ব্র্ধমনদিরে আছি অন্তে কেন 2 
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আবির্ভাব। তিনিই আন্গ আমাদিগের বক্ষস্থলে প্রাণের মধ্যে বিরাজ, 
করিতেছে । এ 
. পল্ুন্দর হরির মধুমন্ব আবির্ভাব আরও প্রাণের সহিত তাল বামিব, এব 
ভাহার মহিম! পরান্রমের সহিত প্রচার করিব। বন্ধুগঞ্ের আর অকালে 
ইহুলোক্ত পরিত্যাগের তয় রহিল না? বিরোধিগণ আজ যে অগ্গি প্রজলিত 
করিলেন, তাহাতেই তাহারা দীর্ঘজীবী হইলেন । আজ আমার বজ্ছুগণের 
মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ধিত হইবে, তোমরা দীর্ঘায়ু হইয়। পবিত্র ধর্মের ভার 
ছুতখী জগতে প্রচার করিয়া ইহাকে হুখধাম কর। দি তোমরা মান 
হারাইয়া থাক ঈশ্বর তোমাদের মান বাড়াইবেন, যদি হুংঘী হইয়া থাক) 
ঈশ্বর তোমাদিগকে চিরনৃথে তুখী করিবেন বলিয়ানেন। যদি তোমাদের 
প্রাণ ভাঙগিয়। গিয়া থাকে, আবার তোঁমরা বীরের ন্যায় কাধ্যক্ষেত্রে অবতরখ 
করিবে । বদি পাপে আক্রান্ত হইয়া! থাক, অনুতাপানলে পুড়িযা সাধু সক্ষরিত্র 
হুইবে। যদি দুঃখের আগুন চারিদিকে জলিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও 
ঈশ্বর তোমাদের ব্রাহ্মধন্্মকে মহিমা পূর্ণ. করিবেন। শত্রগণ শত্রুতা করিয়া কি 
করিতে পারে এ পৃথিবীর শক্রুতা বাস্তবিক মিত্রতা। এখানে শক্রর ন্যায় 
বন্ধু আর কেহ নাই। এখানে একটী কটু কথা সহ্য করিলে সেই কটুকধা 
আনীর্বাদ হইয়া মন্তকে অবতরণ করে, জনসমাজের প্রচুর ক্যাশ সাধন 
করে। 

“দেখ আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্ব ৃ ্‌ 
ঈশ্বর জলম্তভাবে দক্ষিণে বামে সমক্ষে : বিদ্যমান। আজ শরীর 
রোমাঞ্চিত হইতেছে, স্বগাঁয় আবির্ভাবে চারিদিক পুর্ণ হইয়াছে। আর.কেন 
আমি এ দেশ ও দেশ করিয়া বেড়াইব?1এই যে আজস্জামান্িগের ঈশ্বর 
করতলপ্- বন্য হইয়া আছেন। বিরোধিপ্রণ আগর : জালিক্সা। কি করিবে ? 
আমরা ব্রঙ্গোর .ক্রোড়ে রক্ষিত হইব । . ক্ছামাদের ভাইগপ আমাদিগকে 
কটুকথা/ বলিল, তাহাতে আমাপিগের.কি হইল? তাহারা ন! বুঝায়! আমাদিগকে. 
জপমান: কিল তাহাজেই বাঁ. চিন্তা কেন) ভান! কেন তাহার? আক্রমগ্র 
করিয়া কি আাদিগের অসকে সত্য করিতে পারে সক হাদনে কটু কার ছে 
একা চিক মই. আমরা কি আত্বদিখের, আ+ক্রমূণে: বদরের শাক. নিমদিম 
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ফিতে পারি ৭ আঙরা যত কান্দিব তত শাস্তি উপার্জন করিঘ। আমরা এই 
শাস্তি ফেলিয়৷ যদি সংসারের প্রচুর মান সম্পন্তি পাই, তবু ত্বাছা গ্রহণ করিব 
না। সকল অবস্থায় আমাদের এই শাস্তি রক্ষ। করিতে হুইবে। হদি অশান্ত 
ছুই ৩বেই আমাদের ক্ষতি। মাতাকে শাস্তিপ্রেমের আধার করিয়া সর্ধবদ 
প্রাণের মধ্যে যত্বের সহিত রাখিব। | 
পদেখিও প্রাণ যেন কখন মলিন না হয়। মলিন হুইল বলিয়া হদি ভাই 
ধন্ধুগণ কিছু বলে, তবে তাহাতে বিরক্ত হইও না। হৃদয় বা মলিন হয় এ বিষগ্গে 
চিরকাল ভয় রাখিবে . ক্রোধপূর্ণ নয়নে কাহার পানে ত্াকাইও না। থে 
ব্যক্তি শাস্তভাবে সমুদ্ধায় বহন করে তাহার মন্তকে অমৃত বর্ষণ হয়। বিরোপি- 
গাণের প্রতি সর্ব্ঘদা দয়। রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তাহারা জানে না ক্ষ 
করিতেছে । তাহার! বিরোধ দ্বারা পুণ্য পবিভ্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। আমরা 
জানিতে পারিয়াছি বিরোধও ঈখবর স্থজন করিয়া থাকেন। সম্পদ বিপদ সকলই 
মান ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে উদ্ধে আরোহণ করিবে, আর 
এক দিকে নীচে যাইবে। দীর্ঘজীবী হইতে হইলে পরীক্ষার আগুনে পুড়িতে 
হইবে। ব্রর্শের বিধান এই, এ বিধান অতিক্রম করিতে পার না। বিধাতার 
ধিধি আজ আরো অধিক বুঝিতে পারা যাইতেছে । দেখ বিরোধের ভিতরে 
কেমন চমৎকার রত্ব, আক্রমণের ভিতর কেমন অপুর্ব সুখ সম্পদ। বিরোধ 
পাঁচ মিনিটের জন্য, আক্রমণ অতি অজ সময়ের জন্য, কেন না ইহার ষধ্যে 
ব্রদ্ের দর্শন পাওয়া যায়) আক্রমণ বিরোধের মধ্যে ষে বলের সহিত বলিতে 
পারে না, আক্রমণ বিরোধে ব্রচ্ছের প্রবল জ্যোতি প্রকাশ পায়, সে কখন ব্রঙ্দে 
বিশ্বাসী নহে। প্রবল আক্রমণে বিশ্বাস আরও হদ্ধিত হয়। বাগে সামান্য 
ভাবে চারি দিকে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যাইত) এখন পূর্বব পশ্চিম উত্তগ্গ 
বক্ষিণে ব্রশ্থোর জ্যোতি কেমন জলত্ত তাবে প্রকাশিত! ফেদন সত্যের সাক্ষী 
হই বিদ্যমান | চারিদিকে আগুন অলিঙ্াছে, দেখ ভিতরে তেন পুর 
হুকোষল শব্যা। হাছিরে এত আগুন, আপ্ধচ প্রাণ কেঙ্গন সি হইজেছে। 
ঘত তোমাদের প্রতি আক্রমণ হইবে তত শীজ্র শী তোম?1 নক বনি 
ফা শীতল হইবে বিরোধিগণ হখন রপস্ছলে মার মার করিত, থাকিবে, 
গুন তাহার মধ্যে ভোমরা হানে নি হইবে, অত সনদ পন সক টিকে, 
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কুপল্পবলতাতে হদয় মনোহর তাব ধারখ করিবে। তখন বুর্ষিষে 
,কেমন:মহিম1। 

- . পপ্রিয় সধকগণ যুগে যুগে কালে কালে সময়ে সময়ে কত বিপদে পি- 
'স্কাছেন, পৃথিবী তাহাদিগকে কত কষ্টে ফেলিয়াছে, কিন্ত তীহারা হুখে বসি 
ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিয়াছেন । সেই চৃষ্টান্তের কবচে আপনাদিগকে আবৃত 
'কর। ঈশ্বর যাহাদিগের আশ্রয় স্থান, তাহাদিগের কোন ভন নাই! ঈর্বর 
কখন ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বরের চরণ ধন বক্ষস্থলে ধারণ 
(করিলাম, তখন মনুষ্যের সাধ্য কি যে উহ! ছাড়াইন্সা এলয় | ফে প্রাণনাথের 
চরণ জড়াইয়া ধরিয়াছে, সে হৃখের স্থানে বসিবা আছে, কেহ তাহাকে কোন 
প্রকারে ছুঃধ দিতে পারে না। সাধককে ছুংখ দেয় পৃথিবীতে এমন কে আছে? 
যখন সাধক হইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়া তখন অবসন্ন হইও না, বিশ্বাসী মনে 
সর্বদা ঈশ্বরের চরণ আশ্রয় করিয়। থাক। বিশ্বাসীর দুঃখ কোথাও নাই। 
আপনি আপনার ছুঃখের কারণ হইতে পার, অপরে কখন তোমাদের দুঃখের 
কারণ হইতে পারে না। প্র দেখ! সকলে আমাদিগকে অপমান করিল, আমা- 
দ্বিগকে সকলে ছাড়িরা দিল, যাই এই কথা বঙ্গিলে ব্রহ্ম হাসিয়া ফেলিলেন, 
ঠাহার প্রসন্ন মুখ প্রকাশিত করিলেন । আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই 
আজ আমাদিগকে হাসাইলেন কে. আজ যাহার! হুঃখ দিতে আসিল তাহা- 
দিগকে সহজে হারাইলেন কে ? কেহ কি আমাদিগকে দুঃখী করিতে পারিল ? 
আল এই বিরোধের অবস্থায় যে রত্ব হাতে, গ্াইয়াছি,যত্বের সহিত তাহা বক্ষণ্থলে 
রক্ষা করিয়! আমরা হৃখে দিন যাপন করিব; পরে আর কেহ আমাদিগকে ছুঃখী 
করিতে পারিবে না। যদি অধন্ করি তবেই দুঃখ। মনুষ্যের কটুক্তি কখন 
আমাদিগের জৃদয় ভেদ করিতে পারিবে না । ফত বিষাক্ত বাণ আমাদিগের প্রতি 
নিক্গিগ্ত হইবে, অমৃতবি্ু হইয়া উহা! আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে । 
তোমরা শান্ত তাবে বসিয়া থাক, আর অন্যের ছুঃখ দেওয়ার বত দেখিয়া 
নির্জনে বসিয়া পরিহাস কর । বদি ছঃধ আইসে তোমাদিগের এক . গুণ 
বিশ্বাস দশ গুণ হইবে, দশ গুণ শাস্তি বিশু হইবে। তোমরা এ . বিষয়ে 
নিঃদন্মেহ থাক, ব্রাঙ্মদযাদের কখন অমঙ্গল হইবে না। দৃঢ়কূপে বিশ্বাস 
কর, ডাহার নাম স্মরণ কর, :সাখন সুজন কর)... ইহাতে, এই .. হুর, 





জান্প্রকাশ। ১৩২৫ 
সুখ বিপদে ছুঃখ দিতে পারিবে না। বাহারা আজ আ্হিশ্বাসী আছে 
তাহারা পূর্ণ বিশ্বাসী হইবে। বাহার! যরিবে বলিয়া শ্াশানে-স্লাইতেছে, তাহা? 
দিকে জাগ্রৎ জীবর্ত অলস্ত ছবিতে পাইবে-। সাধন ওজনে” ছাখী তুখী হু, 
অসহায় সহায় পার, নিংসহায় প্রচুর ধন লাভ করে। যোগের অবস্থায় বিপ্ষ 
খেরিলে ধ্যান আর ত্বনতর হয়। হত লোকে করতালি দিবে, তত তোমর! 
“আরো আত্মার স্তরে প্রবেশ করিবে। বাছিরে বত কটুকথা শুনিতে হারে 
' তত ব্রন্মের মধুর কথ। শুনিবে । বাহিরে ধত অন্ধকারে খেরিবে ততই অন্তরে 
উজ্জ্বল ব্রহ্ধরাজ্য প্রকাশ পাইবে। বাহিরের ধিরোধকে আক্রমণকে অভিজ্েষ 
ক্ষরিয় ব্রন্ধরাজ্যে বসিয়া থাকা চাই | সেখানে বসিয়া থাকিলে অধর্ট্বের মধ্যে 
ধর্ম, অনিষ্টের মধ্যে ইষ্ট, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল লা হইবে; সমুদায অভঙ্গ 
-তিরোহিত হইবে। বন্ধুগণ, ব্রদ্ধে লীন হও) আরো তাহাকে ভাল,বামিতে 
খাক, হুখ শাস্তি তোমাদেরই. 





 খঁটুর বশ্ান্দির প্রতিষ্ঠা। 





: 5৭৯১ শকে কের্খবচঞ্া বন্ধুবর্দ সহ খাঁটুরা গ্রামে গমন করেন, মেই হইনি 
প্রা জেত্রমোহন দত্তের গৃহে প্রতিরবিবার প্রাতঃকালে উপাসন! আরম হয়। 
রই উপাষনায় গ্রামের ও তৎসংলর্থ অপর গ্রামের কয়েক জন ব্যক্তি উপস্থিত 
-হুইতেন। ভ্রান্ত ক্ষেত্র মোহনের অনুপস্চিতিকালে উপাসনাকার্য এক এক 
“সায় বন্ধু থাকিত। এই উপাসনার ফলম্বরূপ একটি ুবা প্রাচীন কুসংস্কারের 
সিল চি করিয়া ব্রদ্ধদমাজে যোগ দান করেন। বৃদ্ধ শ্রীযুক বাকু রামতম 
লাহিড়ী লেপ্টেনাপ্টগবর্ণরের নিয়োগানুসারে সন্নিহিত, গোবরভাঙ্কার নাবালফ 
জমীদারগণের অভিতাবক হয়েন, তিনি এই সময়ে সর্্ববিষয়ে ইহাদের সহিত 

যোগ দান করেন। তাহার মত প্রাচীন সম্মানিত ব্যক্তি যোগ দেওয়াতে স্থানীয় 

লোকদের মনে অবশ্য সন্ত্রম উপস্থিত হয়। আজ নয় বৎসর হইল সমা- 
জের কার্য চলিতেছে। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহ যে অন্ধ ছিল, তাহার 
প্রমাণস্থরপ ধাঁটরা এবং গৌরীপুর এ ছুয়ের মধ্যবর্তা স্থলে উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানে 

ধাটুরা ব্রদ্মমন্দির ততকর্তৃক নির্তিত হয়। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে (১৮০৭ 
শকের ৬ আষাঢ় ) কেশবচত্্র তাহার বন্ধু গণের সঙ্গে তথায় গমন করেন। 
এ সম্বন্ধে তৎকালের ধর্মমতত্বে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্াস্ত এইরপ নিবন্ধ আছে। 

“বিগত ৬ই আধা খাটুর। গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রষোহন দত্তের নির্থিি 
র্থধনিরের এতি্া কার হুইয়াছে। প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ডক্তিত্ভাজন আচার্ড 
খহাশয় করেক জন বন্ধু সহ তথায় গিয়াছিলেন। €ই আধাট সন্ধ্যার সময় 
সংকীর্তন ও স্োত্র পাঠীস্তে আচা€ মহাশয় সমবেত ভদ্র ও সাধারণ লোক- 
দিগগকে সন্্োধন করিয়া কিছু ধলেন। ইহাতে ছুই শ্রেধীর লোককে ভিন্ন 
প্রকারে উপদেশ অর্পত হয়। বাহারা ভদ্রশ্রেন তাহাধিগ্রকে চিতসংযম, 
আরাধনা, খ্যান, ধারণ! প্রসৃতিতে নিনযিত সমগ্র দিতে অনুরোধ করেন। 
খাহারা সাধারণ লোক, ব্ভিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া বাহাদের ভীষন রক্ষা করিতে 


খাটুরা পথমন্দির প্রতিষ্ঠা ১৬২ 


ছয়, তাহাদের সময়ের অভাব, জ্ঞানের অলসতা হইলেও -তজিপূর্বক ঈশ্বরের. 
নাম করিবার সময় আছে, ইহা! ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ৬ই আবাল 
প্রাতে মন্গিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উপাসনা ও "উপদেশ হক্ষ। প্রতি্টিত অঙ্গিয- 
দিও বৃহৎ নয়, দেখিতে অতি লুন্দর ও নুকুচিনিপ্প্ন হইয়াছে চতুর্দিকে 

ধান্ক্ষেত্র প্রশস্ত প্রান্তর, অথচ গ্রামমালায় পরিবেষ্টিত। বিশুদ্ধ বায়ুর এক 

সমাগম যে একটু বায়ুবেগ হইলে সশ্বত বস্ে উপবেশন করিতে হুয়। লামং- 

কালে উপরিউক্ত দত্ত মহাশমের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, বারগায় ছার্দে প্রবং মণ্ডপে: 
প্রায় সহত্র লোক সমবেত হইলে, সঙ্গীত ও প্লোক পাঠানস্তর আচার্ঘট মঙ্থাশক্ 
দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সঙ্োধন করিয়া হ্াদয়ম্পর্শাঁ বত্তৃতা করেন। অনেক": 
স্গুলি সাধারণ লোক একত্র হইলে সেখানে গোল না হইয়া বায় না। কিন্ত" 

খখ্খন বন্তৃত৷ হইতেছিল, তখন একটা সুচী নিক্ষেপ করিলেও শব্ধ শুনিতে: 
পাওয়া যায়, এরূপ ভাবে সকলে নিস্তদ্ধ এবং সকলের চক্ষু আচাধ্য মহাশয়ের 

মুখমগ্ুলে বন্ধ ছিল। বক্তৃতান্তে ঘধন সঙ্গীত হুইতেছিল, তখন সাধারখ 

(লোকে মিলিত হইয়া আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। খন বাছির হইয়া 

গেল, তখন তাহাদিগকে পথে হরিধ্বনি করিয়। ঘাইতে অনেকে শুনিয়াঞ্ছেন। 

গই আষাঢ় গোবরজ্ান্সার প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়ের গৃছে বন্কৃতা হয়। ইছার্তে 

ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভদ্র সাধারণে প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। আর্য 

জাতিত্বে আমর1 সমুদয় ভেদজ্ঞান বিস্মৃত ছুইয়া যাহাদিগকে য়েচ্ছ বলিয়া 

পা করি তাহাদিগ্ের সহিতও কেমন মিলিত হইতে পারি ইত্যাদি বিষয়ে 

রন্তৃতা হুইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিলঙ্ষণ প্রতীতি হইয়াছে ধাহারা মর্নে 

করেন ব্রাঙ্গধর্ট্বের আকর্ষণ ও অগ্নি হাস হইয়াছে, তাহারা কেমন ভ্রান্ত” 

৬ আধাঢ় প্রাতে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হন, এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কেশবচতা এই 
উপদেশ দেন ;- 

«এই জা্ধান্থান পথ্য স্থান, এই ভারত ভুমি পৃথ্য ভূমি, কেন হলি 
এই ভূমিতে বির জন্ম হইয়াছে। ভারতভূমি কৃতার্থ হইল, কেদ ন! খখি 
গ'ভন্ত উহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক, যাহারা খখি 
ও ভজের জন্ম তৃমিভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। খবিজীবন এবং ভীত 


$৮২৯ -জঁদার্ধ্য কেশবচ্দর |. 


সুইট একত্র করিলে সত্য ধর্ম, ঈশ্বরের ধর্ম হয়। ধর্ম কাহাকে বলে? একক, 
'দ্বিকে'খবি এক দ্বিকে ভক্ত, 'এ ছুয্ের মিলন প্রকৃত ধর্মের দৃষ্টাত্বস্থল। ঈশ্বর 
ঘর্্বের ছুইটি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন "বি তুমি ভারতে গ্রমন 
কর। সংসার ছুঃখের স্থান । এখানে ধন মান পরিবার ইন্জরিয়হ্ুখ সকলের মদ, 
প্রমুগ্ধ করে, ধর্মের আকর্ষণে সকলে ডুবিয়া মরে। তুমি গিয়া অমুদায় আসক্তি 
পরিত্যাগ করিয়া টৈরাগী উদ্বাসীন সন্নযাসীর ভাব ধারণ কর। কি জানি কিছুতে 
পাছে মুগ্ধ করে এ জন্য চক্ষু মুদ্রিত কর। ছিনালয়শিখর, গিরিগহবর, গঙ্জ। যমুন। 
শতক্র নদী, নিবিড় জঙ্গল, বেখানে লোকালয় নাই, টাকা দাই, সেই খানে নিয় 
নিশ্চিন্ত মনে নিয়িলিত নয়নে ধ্যানে নিম হও। ধদি স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে 
লইতে চাও, তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতরে স্থান দাও । তাহাদিগকে ধ্যানের 
পথে দৃষ্টান্ত দ্বারা আকর্ষণ কর? ঈশ্বরের এই আদেশে ভারতের কত নু 
খুবি জন্ম গ্রহণ করিলেন; নির্জনে ধ্যান ধারণা করিয়! দেশের কত মহল 
করিলেন, এবং সাধন সজনে আত্মসমর্পণ দ্বার! ধর্মের উচ্চ দৃষ্টাত্ত দেখাইলেন। 
প্ঈীশ্বরের ভক্তকে বলিলেন, “তুমি ভারতভূমিতে ষাও। ধর্মের অপরাংশ 
গিয়া সংগঠন কর। পৃথিবী: নিতান্ত শুক্ক হইয়াছে । কেবল কর্মকাণ্ড জ্ঞান 
কাণ্ডের শান্তর পাঠ করিয়া প্রকৃত ধর্ম কি, প্রকুত যাগ যজ্ঞ কি, প্রকৃত জ্ঞান কি, 
লোক্ষে বুঝিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হরিতক্তি নাই ; হরিনাম-রসা- 
স্বৃতের আশ্বাদ কেহ প্রায় নাই। উহা শুষ্কতা, সাংসারিকতা, অধন্্ম, কুসংস্কারঃ 
ধর্সহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। যাও, এই সকল দেখিয়া ক্রন্কন কর এবং 
হুরিপঞ স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু হইতে তোমার আনন্ৰধারা নিপতিত হউক, 
ত্র রোমাঞ্চিত হউক্‌। তুমি তক্তিতে উন্মন্ধ হইয়া কখন হাসিবে কখন 
 স্াদিবে, কৃখন নৃত্য করিবে; কখন ত্রহ্গান্ৃতসাগরে ভুবিবে। তুমি আপনি 
্আনন্দনীরে ভাসিবে, এবং তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার প্রতিবাসীরাও 
আগন্দনীরে মথ হইবে । একটি ছইছি: করিয়া ক্রেমে সমুদয় দেশ: সেই মধুময় 
-রষ্র-আআআস্বা জন্য উপস্থিত হইবে। হে ভক! তুমি গিগ্কা তারতভূমিতে 
ত্তক্ষির মাহাত্থ্য প্রকাশ কর। - তোয়াকে দেখিয়া তাপিতহৃদত্ -সাধকগর্ণের 
শুস্তি হইবে । . তুমি আপনি যে নাম করিয়া ঘুষ হইবে, অপরেও,. সেই নাচ্ছ 
সি সখা, হইনডে। “তোমার সৃষ্ট. দেখিয়া, তোমার কথ: আলিয়া ভারমৌ 


খাটুরা আঙ্মবদ্দির শ্রতিষ্ঠা। ১০২৬ 


লগরে নগরে ধর্ট্ের জয়ধ্বনি 'হইবে। ৃদজ বাজাইয়া নামকীর্তন' কর, গ্রাঙ্গে 
থামে মহারোল উঠিবে, প্রেমের প্রবল তরঙ্গে দেশ বিদেখ ভাদিয়া হইবে ) এক 
এক করিয়া সহত্র ভক্ত আসিয়া একত্র মিলিত হইবে। ক্রমাগত নাম করিতে, 
থাক, পৃথিবীর সকল শোক তাপ বিছুরিত হইবে? 
“ছুখী ভারতের ছুঃধ বিমোচন জন্ত ঈশ্বর এই ছুইটি অঙ্গে ধর্ম নির্মা 
করিলেন এবং ছুই জনকে দুইটি ভান প্রজার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন. । 
কাল ক্রমে দুই অঙ্গ মিলিত হইয়া প্রত ধর্মের উদয় হইল। চারি সহম্ 
বৎসর পূর্বে প্রকৃত খধি এবং চারি শত বর্ধ পূর্বে প্রকৃত ভক্ত জন্ম গ্রহণ করি! 
ছিলেন। ইহাদের এক জন বেদ, এক জন স্্রীম্কাগবত অবলম্বন করিলেন 
এক দিকে জ্ঞানশান্ত্র ধধষিমত, আর এক দিকে ভক্তিশান্ত্র প্রেমের মত। 
এক দ্বিকে হিমালয় খষিগণেহ স্বান, আর এক দিকে নব্বীপ ভক্তের জন্ম- 
ভূমি। এক দিকে ধ্যান ধারণার গলভীর প্রশান্ত ভাব, আর দিকে তক্তি প্রেমের 
প্রবল উচ্ছাস । এই দুয়ের মধো প্রবিষ্ট হও দেখিবে আশ্চধ্য রত্ব লুক্কার়িত 
আছে। আজও পর্ব্বতে গিয়া দেখিতে পাইবে, হিমালয়ের এই উচ্চ শিখরে 
এই স্থানে খধিগণ বসিয়া সন্ধ্যাকালে করষোড়ে পরব্রদ্মের ধ্যান ধারণা করি- 
তেন। গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদীকুলে যাও, দেখিবে অমুক 
শ্রোতস্বতীর কূলে অমুক খধির আশ্রম ছিণ। সেই সেই স্থানে বসিয়া তাহারা 
নিরাকার ব্রঙ্ষের ধ্যান ধারণা করিয়া কত অপূর্ব রসাম্বাদ লাভ করিতেন। 
সামান্য গৃহে প্রবেশ কর, আজও দেখিতে পাইবে প্রভূ চৈতন্য কি করিয়া" 
ছিলেন। -কুসংগ্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শুক জ্ঞানে ভর্জরিত এই দেশ উজ্জ্বল 
হুইল কেন, শীতল হইল কেন? প্রেমের প্রতাবে। তাহার নামে সমূদয় থে 
প্রেমজলে প্লাবিত হুইয়াছে, আজও প্লাবিত -হইতে-পারে। এত ষে ধনের 
লালসা, এত যে সভ্যতার আড়ম্বর, প্রকৃত ভক্ত 'চৈতন্যের ভক্তিতে মুগ্ধ হইলে 
ইলে সকলি ভুলিয়া যাওয়া যায় 
রা টি কি নে এক স্বত্রে এই ছুইটি ফুল একত্র গীঁথা হইয়াছে । ধ্যান 
গুল তক্তি ফুল-বিশ্বারৃত্রে গীখিয়া গলায় পরিব। এই ছুই প্রকার ভাব একটি 
একটি বরে রাখ! হইয়াছে, যাহার নাম ব্রদ্ধমন্দির । "আগ যে এই অনি 
.প্ভিটিত হইতেছে, ইহা নুতন নহে, -চারি 'সহত্ বৎসর - পুর্ষে “হাহা 


১৯৬০: . আচার্য্য কেশবচক্র 


হইয়াছিল, তাহার পুরকদ্ধার হইতেছে) চারি শত বর্ধ পর্বে ফেস 
বআসিয়াছিলঞ্চতাহারই আবার আবির্ভাব হইতেছে । ইহা দেখিয়া কাহার; 
চিত্তে না আহুলাদ হর়$ এই ছুই অযুল্য রত্ব থাকিতে কি হুঃখ। হার! 
এমন অমৃশ্য রত্ব নির্ববোধ লোকের! ভুলিয়া গেল । এখন বলে কি না, আমাদের 
ধর্ম নাই; নিরাকার ভাবিতে পারি না। ভ্রষান্ধ বলিয়া আবার আপনার 
দেশকে নিন্দা করে। আপনার দেশের গৌরব ভুল কেন? ভাব দেখি, 
এক জন প্রাচীন ধষি নদীতটে বসিয়। ভাবিতেছেন) তাহার সম্মুধে কোন 
মূর্তি নাই; তিনি পৃথিবীর সমুদদায় বিষয় অতিক্রম করিয়াছেন; নিমীলিত নয়নে 
হৃদয়াকাশে উঠি! ভিতরে ব্রহ্গ ব্রহ্ম বলিতেছেন ; ভিতরে বহ্ধে নিমঞ্গ হইক়া 
তিনি ব্রহ্াঞ্গির মধ্যে বাস করিতেছেন। সংসার তাহার নিকটে তুচ্ছ হইল। 
লক্ষ লক্ষ টাকা আনিয়া তাহাকে ভূলাও দেখি, তিনি কিছুতেই ভুলিবেন না। 
ধর্খ বাড়া বর্তমান ধন মান সভ্যতা সমুদায় তাহার নিকটে তুচ্ছ। আর 
কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করিব না, সেই খাষি ভাব ধারণ করিব। খধিতুল্য 
হইয়া মাঠে ছাতে বৃক্ষতলে, যেখানে গঙ্গানদী গুণ গুণ স্বরে প্রবাহিত সেখানে, 
যেখানে পর্ব রাশি চারিদিকে নিজ মহত্ব গাভভীরধ্য প্রকাশ করিতেছে, সেখানে, 
নিভৃত স্থানে, কিছু নাই, ফোন মুর্তি নাই কেবল অনম্ম আকাশ, বলিব হে: 
অনাদ্যনত্ত ভূমা মহান্‌' আর শরীর মন ব্রহ্ম নিমগ্স হইবে, 'একমেবাস্থিতীত . 
য়মে? নিমগ্স হইয়া থাকিবে। এইরপে ছুংখ শোক চলিয়া যায়, হৃদয়ের 
গ্রন্থি ছিন্ন হয়, মায়া মমতা বিনষ্ট হয়। ্‌ 
প্ররন্ে নিমগ্ন হইয়া! থাকা ব্রাঙ্ষের চেষ্টা, ব্রাঙ্গের প্রাণগত সঙ্কল। কিন্ত 
কেবল খষি হইলে সব ছুঃখ যায়না । হৃথের প্রয়োজন, প্রেমের প্রয়োজন । 
এক দিকে ঈশ্বরে চুপ করিয়া মগ্গ হুইয়া াকিলাম; আর একদিকে ত্ীহাকে 
স্মরণসবাত্র প্রেমপ্জার! পড়িতে লাগিল এই পূর্ণাবস্থা। ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হইত! মৃধঙ্গ বাজাইয়৷ পথে পথে হরিনাম কীর্তন; পরিবারমধ্যে প্রেমময়ের নাফ 
উজ্ঞারণ,.সকগে ঝিলিক ভীহণক নামাম্তের রসাঙ্বাঘ, ব্রচ্মমন্থিরে সাহার অনু- 
রাগে উন্মন্ততা, ইহাতে নৃত্তন, কিছু আসিলনা। ব্গভূষিতে যে অনুরাগতর; 
এক দিন ছিপ,.. সেই আঙগুযাগাভর: সতেজ হইয়া উঠিল । কি আশ্চর্য দশ, 
্‌ ফি চলার শৌোজার একেক বর্হিনাশ প্রত হইছে? ক ই 





খাটুরা তরন্ষমন্দিক প্রতিষ্ঠা । ১৯৩১ 
একটা সক ধর্ম গ্রহণ করিব ৫ শুক মন্ত্র প্রাতে উচ্চারণ করিধ? শুষ্ক গু" 
'্ঠানে জীবন কাটাইব? এরুপ ঈশ্বরের অ.ভপ্রেত নয়। এ দেশে এখনও 
ষে ভক্তি দেখিতেছি। খ্ষিগণের সেই নিরাকার ব্রদ্ষে এখন সেই ভগ্চি 
ষর্পপ করিতে হইবে। * প্রাণের্থরকে জদয়ে দেখিব আর তাহার প্রতি অু- 
ককাণী হইব । ভদদ্বের ভিতরে খুষির নিকটে তিনি দর্শন দিবেন, ভক্কের প্রেছে 
তিমি ভুদয় বিগলিত করিবেন মাতাইবেন। কমর! খষি-তক্ত হইয়া! অনপ্ত 
ঈশ্বরকে গলায় মাল! করিয়। জীবনে ধারণ করিব । আমাদের কি ছুইই হইতে 
পারে এই কি বিশ্বাস করিব, এই তারতে আর সেই খি এবং ভক্তের 
মধাগম হইতে পারে নাথ নানা কখনই না, এ যে ভারতভূমি পুপ্যভূমি। 

দভ্রাতৃগণ ! সময়ে সময়ে তোমাদের নিরাশ উপস্থিত হয়। তোমর!, 
মনে কর আমর! বড় মন্দ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । এখানে ভাল বীজ রোপণ 
করিলে, তাহার স্থলে কণ্টক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুক্ষরিননী খনন করিলে 
উহ! অল দিনের মধ্যে শুক্কাইয়া যায়। এখানে গোল[পের বাগান প্রস্তত 
করাশ্আার মরুভূমিতে পুষ্পোদ্যান স্থাপন করা সমান। আমি তোমাদিগকে 
এই করা জিজ্ঞাসা করি, এই দেশে হি জগ্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না নর- 
মারী বালক বৃদ্ধ যুবা এ দেশে এক সময়ে তক্তিরসের আত্বাদ পাইয়াছেন কি 
মাধ যদি এ কথা সত্য হয় তবে জানিও, এ খরে লোকে প্রচুর পরিমাণে 
প্রেম ও আনন্দ লাত করিবে। আজ এই মন্দিরে এই প্রথম বন্ৃতা হইল, 
তোমরা বি হইবে ভক্ত হইবে। খ্ধষি ও ত্তক্তের ভাবে প্রভু, কোথায়' বলিয়! 
আনন্দে হার চরণ জড়াইয়া ধরিবে ' তাহার নিরাকার শীচরণ ভাবিতে 
ভাবিতে ক্রমা্থতত আনন্দ বাড়িবে, পুধ্য ৰাড়িবে এবং সে অস্বতের আন্মাদ গ্রহণ 
করিতে করিতে ক্ষুধা বাড়িবে। আজ আমরা যে ধর্মের অস্থসরণ করিতেছি, . 
এই জাতির ইহা আদি ধর্ম) আজ  আয়র! যে দেবতার পুজ/ করিতেছি, 
রানে এই দেবতার পুজা করিতেন আর কেন ভে নিরাকার ঈশ্বরের 


শি পাদ পি কি ফি 


৯ দি কারে তক্তি ইহা এ দেশে অরিন । গাজীপুরের পঈনাহারী বাধা নিকটে 
গ্রক জব.প্জিত. এক দিন. বলিতেছিলেন, ভক্তি কেখব লাকার পূজাতেই হইতে পাছে 
ঠ কহ লিগা যহেশামি নহি তি পায়ে). ভরে যোগী পাবনাহানী ভাবে বগা 

বধ বে বা ক সা বার অক” 


হই ; আচার্য্য কেশবচন্ত্র | 

পুলা প্রটার করিতে ক্ষাস্ত থাক । দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে স্বতঃপরতঃ ঈবরত 
সাধকের ঘল বৃদ্ধি কর। এই দল বাড়িলে এখন গ্রামে গ্রামে দেশে দেখে 
যে হৃঃখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার বিমোচন হইবে, আহ্লাদ আনন্ব বাড়িবে)। 
আজ আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি £ যে বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিলাম 
তিনি ধন্ত হইলেন এবং আমার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ সামান্ত নিমন্ত্রণ নহে । এই 
সুর গ্রামে দয়াময় পিতা এমন একটি সুন্দর হুগ্রঠিত গৃহ নির্মাণ করিলেন । 
লোক নাই, অথচ ভাবী অভাব জানিয়া তিনি ইহা স্থাপন করিলেন। এখানে 
তহার কথামত পান করিয়া যদি ছুইটি তৃষ্ণার্ত ব্ঠকির তৃষ্ণা! শান্ত হয় তবে 
কত লোক দেই রস আঙ্গাদ করিবার জন্ত আসিবে; প্রভু দয়াময়ের নামে 
গ্রামের সমুদয় ছুঃখ শোক চলিয়া যাইবে | . 

*আজ আমরা এখান হইতে কি শুন্য হুদয়ে ফিরিয়া ধাইবঃ মানিলাম 
শ্রামে হুঃখ আছে, দ্বারিদ্্য আছে, জর রোগের অত্যাচার আছে। একবার 
সকলে মিলিষ। ব্রন্ষনামামৃত পান কর দেখি সকল ছুঃখ যাঁয় কিনা? সকলের 
ঈনের সাধ পূর্ণ হয় কিনা! আজ দশপন্র কুড়ি বৎসর হইল আমরা'সেই 
শ্রাণের ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, কত হুধশাস্তি পাইয়াছি। যদি না পাইতাষ, 
সৈই হুখের কথা৷ বলিতে এত দূর আমিতাম না। একবার প্রেমিক হইয়া 
ছরিনামের রসান্থাদ গ্রহণ কর, তাহার চরণ বক্ষে ধারণ কর, দেখিবে জঞ্জ 
দিনের মধ্যে কি হয়। এ ধরব শুষ্ক ধর্খের অনুষ্ঠান নহে। বক্ষে হরির শোভা 
দেখিবে, মহাপ্রভুকে হৃদয়ে রাখিয়া তাহার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে; 
দেখিবে এমনই আনদ্দরস উলিয়া উঠিবে, সেই আনন্দে সমুদ্ায় সংসার ডুবিবে 
সমুদায় পৃথিবী ভুবিবে। সেই প্রভুর নিকটে গেলে ধেরূপ মিষ্ট বচন গুমিতে 
পাইবে এমন আর কোথায়ও শুন নাই। তিনি তোমাদিগকে হাতে ধরিষা 
সত্যের পথে লইন্া যাইবেন। খদি পধ হার! হও 'ওরো ! পথ হারা হইয়াছি! 
এই-কথা বলিলে তখনই সপ্ত ভ্রম হইতে রক্ষা করিবেন। সংসার উত্ভাপে 
'উপ্ত-ইইয়া 'প্রতো ! কোথায় রছিলে' বলিক্না ভাকিলে অযনি তিনি সমু- 
ছা তাপ নিবারণ করিবেন হৃশ জন ভক্তের সঙ্গে মিলিযা তাহাকে ডাকি 
. ছাছিলে প্রভু তাহাই করিস! দিবেন শান্তর ও সাধু বৈরাগ্য বাছা কিছু 
একো লিং আজব বারি দাঃ রি পরিত্যাগ ফ্রি পন্াসী 
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ছুইঙ্ডে হইবে না। একাকী ভ'কিতে চাও ডাক, ক্রমে স্ত্রীও তোঙার পছ* 
ধশ্মিন হইবেন। একাকী ডাকিয়া কষ্ট নিবারণ হইবে, গৃছের সকলে মিলস! 
প্রভুর নিকটে আসিলে তীহায় পরম ঈঙ্গলমর ক্রোড়ে সকলে ছুরক্ষিত হইয়া 
শান্তি পাইবে। সকলের এই ধার্থ্বে দীক্ষিত হওয়। আবন্টাক । এক ভাস ধস 
জম ভ্রেমে শত শত জন এই সম্মানে ঈশ্বরের কথা শুনিবে। এখানে যেষগ 
গর্দির স্থাপিত হইল এইরূপ স্থানে স্থানে মঙ্দির প্রতিষ্ঠিত হউক । মন্দিরের 
নিশান আজ সকলকে ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় শ্রাহণ করিতে ভাকিতেছে। 
সেই ঈশ্বরের চরণে আশ্রিত হইলে ইহলোকৈ কল্যাণ পরলোকে সঙগন্তি 
ছুইবে।* 

অপরাচ্থে তিনি মাধারণ লোককে বে উপদেশ দেন আমরা তাহাশু উদ্ধৃত 
ধরিয়া দিলাম ;- 

ণহে ঈশ্বর সর্তানগণ ! হে মনুষ্য সর্ভানগণ ! ঈশ্বরের ধর্ম কথা শুমিবার, 
জনা তোমা এখানে আসিজ়াছ, মনোষোগ দিয়া শুন। ধর্দের কথা শক কথা 
ময়, সহজ কথা । ধর্মের এমন সহজ উপায় আছে, যাহা সকলে দান করিতে 
পারে। তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণের দিক দিয়! দেখিলে ধর্্থ বড় কঠিম বলিয়া বোধ 
ছু, কি তক্তি ও বিশ্বাসের দিক দিয়া দেখিলে উহা সহ্জ। ঈশ্বরের চর 
তোমাদের মস্তকের উপরে; ঈশ্বরের আকাশ তোমানিগকে খেরিক্া আছে ; ঈর্ব 
€ৈর বৃষ্টি তোমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছে ; ঈশ্বরের গঙ্গা চলিতেছে; ঈশ্বরের 
ছিমালয় মেঘ সকলকে তেদ করিয়া মহত্ব প্রকাশ করিতেছে, ছুর্লের গদ্ধ গা 
খা চারিদিকে শ্রবাহিত হইতেছে, গঞ্জে ষ্ারিবিক্‌ আমোরিত করিতেটছ। 
প্রকুষ্যের শরীর নুশ্থ ধরিয়া চলিতেছে । মানুষ ফেন নিরশি হও?তেন 
সপ ঈশ্বরের ধর্খ বন্ধ হইগ্রাছে, ঈশ্বর আর এধন অবতীর্ণ হইয়া কথা কন নাট 
নি গরীব বলিয়া সকলকে ছাড়িয়া টলিযা পিয়ান্েন। এঁকে গরীব তাহাতে 
সত কোন প্রকার শান্তর অভ্যাস কারা হর নাই, তাই বলিয়া কি ঈশ্বর 
চজাদিগকে উপেক্ষা করিংলস ? একবার এ্ুবের কথা শার কর, প্রহলাদের 
সক স্মরণ কর। ঈশ্বর কি ভাহাধিককে শিশ- বলিরা জ্ঞান বলিয়া খেখ্ব 
ুজ মাই € ত্তিতরে ভাহাকে ভাকিলে তিনি প্রথনও এমন দেখ! দেল কে 
নার পয করিরাও কেহ তেমন দেখা গায় না। কোথা ওুনিষাছ। হেলে 


খও 












কন শুনিয়া মা উপেক্ষা করিয়ান্ছেন 1 হোমরা সংসারে যোর বিপাকে ডুবিযাছ, 
হবদি তাহার নিকট ক্রন্দন কর, শনি তোমাপিগ্কে দেখ! নিবেন। 

-«এখন.যে গ্রামে যাই সেই গ্রামেই রোগের কথা যন্ত্রণার কথা। টাকা নাই, 
মস্তানেরা আহার পায় না। দ্বামীস্ত্রীর মন অলঙ্কার দিয়া তুষ্ট করিতে পারেন 
,না। অন্ন অভাবে ওষধ অভাবে অনেক লোক মরিতেছে। ভদ্র লোকের 
পরিবারগণেরও ভুখে। কোথ।ও ধর্মের গন্ধ নাই। এ যুগ কলিযুগ। সত্য 
্রেতা স্বাপর চলিয়া গিয়াছে, এখন এই দ্ন্ধকার সময়ে মুষ্যসস্তানের আর 
আশা করিবার কিছু নাই, ঈশ্বর নিদ্রিত। কে বলে এখন ঈশ্বর নিদ্রিত? 
আকাশে ঈশ্বরের চন্্র হৃধ্য যেমন আছে ঈশ্বরও তেমনি আছেন, কলিযুগ্র বলিয়া 
“ঈশ্বরের মৃত্য হয়নাই। পৃৃথবীতে আজও বারি বর্ষণ হইতেছে, আজও ধনের 
ক্ষেত্রে ধান জম্মিতেছে । ধান্যতৃণকে জিজ্ঞাসা কর “কে তোমাকে স্বজন করিল €? 
সে উত্তর দিবে 'আমার ঈশ্বর আমায় হ্ছজন করিয়াছেন ফুলের বাগানে 
যাও দেখিবে ফুল হামিতেছে। জিজ্ঞাসা কর তোমাদিগকে কি কেহ ছৃষ্টি 
করিয়াছেন, না তোমঃ| আপনি জন্মিয়াছ ? ভোমাদের এ সৌন্দর্য গন্ধ কোথ। 
হইতে আসিল ? ফুল তখনি তোমাদিগকে উত্তর দিবে, “আমাদের সাধ্য কি ষে 
আমরা আমাদের স্বজন করি ? আমদের মুখের এ সৌন্দর্য এবং সৌগন্ম ধিলি 
আমাদিগকে গ্ছজন করিয়াছেন তিনিই দিয়াছেন।? আকাশ হইতে আনাবৃষ্টির পর 
বৃষ্টি পড়িতেছে, বৃষ্টিকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কোথা হইতে আদিতেছ? তোমরা 
কি নান্তিক মেঘ হইতে আসিতেছ ? তখনি তাহার! বলিবে 'না), আমাদের 
মেখ নাস্তিক নহে, আমাদের আকাখ কখন নাস্তিক নহে। সাধ্য কি নাস্তিক 
আকাশ নাস্তিক মেঘ হইতে ভূতলে পড়িব। দেখ চন্রহৃর্যয ছুটা প্রকাণ্ড 
তেজোমগ্ন মশাল জ্লিতেছে। পৃথিবীর অন্ধকার বিনাশ করিয়া কেমন শাস্তি 
প্রকাশ করিতেছে। হুধ্য কোধা হইতে আসিল ? সৃধ্য কি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ 
করিতেছে না? প্রতিদিন প্রাতঃকালে উদিত হইয়া কি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ প্রকাশ 
করিতেছে না, পৃথিবীর নাস্তি কতা বিনাশ করিতেছে না? চন্দ্র যদি চারিদিকে 
ক্ষি্জ জ্যোৎক্সা বর্ষ না করিত) তবে শরীরের কষ্ট শ্রান্তি কে দূর করিত? 
আস্ত পগৎ কি একেবারে পুড়িয়া যাইত না? ইশ্বর্রের নামে লোকে তিরস্কার 
করিবে, তীছ।কে '্সবিখ্বাস করিবে,এই 'জন্য রি তিনি এই. এল, প্রকার 
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প্রক্কাণ্ড সাক্ষী রাখিরা দিয়াছেন? এ সকল দেখিয়াও, হে মনুষ্য, তুমি কেন 
নাস্তিক হও ? কেন বল, সত্য যুগে ষাহা হইবার তহা! হইয়াছে এখন কলি- 
হুগে আর কিছু হইবে না। এত ম্পঞ্চী। কেন! এত অহঙ্কার ! প্রতিদিন ছে 
অন্ন আহার করিতেছ জিজ্ঞাস! করি, উহ! কোথা হইতে আসিল ? বলিবে জমি 
পরিশ্রম করিজ্জা টাক উপার্জন করিয়াছি, বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনি. 
যাছি, রন্ধন করিয়াছি, নিজ হস্তে তুলিয়া খাইয়াছি। মানব কি বলিলে? এই 
কি তোমার বুদ্ধ? তুমি সকল করিলে ? কোন্ রাল্সা জমীদার নরপতি আপনার 
চেষ্টায় শীর রক্ষা করিতে পারে ? শরীরের রক্ত কি তোমার ম্বারা চলে? ঘি 
এক মিনিট ঈখবরের শক্কি ইহাতে না থাকে, এখনি সক্ধল বন্ধ হইয়া যায়, এক 
মিনিটে সমস্ত ধ্বংস হইয়৷ যায়। বাঁচিয়া আছ কাহার জন্য? তুমি জ্ঞানী 
হইলে, বুদ্ধিমান হইলে, সে জ্ঞান সে বুদ্ধি কাহার শক্তিতে? এই যে দক্ষিণ 
বাছ, ইহ] কি ব্রহ্ষের শক্তি বিন! বাড়াইতে পার 2 অগ্র মুখে দিবে, হাত উঠাইবে 
কি প্রকারে ? পদে পদে শক্তি চাই কিন্ত শক্তি বলিতে আরকি আছে সেই 
এক মূল শক্তি ঈশ্বর আছেন । 

গভক্তিভরে পাচ জকে মিলিয়া ডাকিলে তিনি মন্দিরে দেখা দেন, আবার 
একাকী নির্জনে তাহাকে ডাকিলে তিনি ল্রদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হন। চন্ুঃ 
মুদ্রিত করিলে ঘেমন তাহাকে দেখিবে, চক্ষু খুলিয়াও তেমনি তাহাকে দেখিতে 
পাইবে । অপর মানুষ সেখানে কিছু দেখিল না, কিন্ত তুমি তোমার প্রাণের 
হরিকে দেখিলে । দি এরূপ হয় তবে আমার সকলি দেখা হইল। অনার 
প্রাণের বন্য পিতা মাতা রাজা প্রভুকে ঘদি দেখিলাম তবে আর কি দেখিবার 
আবশেষ থাকিল 2 হরি আমার বিষয়, হরি আমার আসল জিন্ষ। যখন 
তাহাকে দেখিলাম তখন এই বলিরা কান্দিতে লাগিলাম, হাহাকে ছাড়িয়া 
সংসারে ফিরিয়া বাইব কি প্রকারে? খুব কান্দিতে কান্দিতে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে, 
তিনি আপনি বদ্ধ হইলেন; আরো আমার পরমানন্দ হইল। অন্তরে বাছিরে 
হরি আমার শেরিলেন। চক্ষু বন্ধ করিরা প্রাণের ভিতরে তাহাকে দেখিলাম, 
চক্ষু খুলিয়া! চারিদিকে স্ভীহাকেই দেখিতে পাইলাম । আমার প্রাণের কত 
আরাম হইল। সুর্য চত্র বৃক্ষ লতায় আমার হরি) মনের দ্িতরে হরি সর্ব 
হুির সহাস্য মুখ ।. এ-সর মিথ্যা, ছুরিই সত্য । মনের মধ্যে ফিনি উহাকে 


ধেখবোদ তিসিই পাঁছিবেন। প্রতিদিন হরিনামনুধা পান কর?) অন্ভতঃ 
ফিলের আঞ্চ্যে ও। ৪ বারঝ্ঠাক্ছার য়ায় কর, ভাবিতে ছইবে ন্া। এসনি পেটুক 
ছুটুরে যে ক্সার দেলায়হুধা গান লা করিয্বা থাকিতে পারিবে ন। কল্পে 
মাম কৈধ লে নাম লোকে সাথনকরে কৈ? একবার তোমর। কলে 
সেই নাম কর, স্গেই লাম সাধন কর। এই নাম করিতে হইলে কি করিবে € 
জিগ্যা রুখ] ক্ুহিবে না, চুর করিবে না, হিৎসা। করিবে না, কাহারেও ঠকাইবে 
নথ গতর স্তর গ্রাতি মন্দ দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মনে মনেও ব্যন্ভিচার করিবে 
ন1; সকলের প্রতি দয়ালু ব্যবসার করিৰে। চরিত্র মন্দ হুইলে; চোর হইয়া 
হরিনাম করিলে নামের ফল দেখিতে থাইবে না। বরং এ প্রকার নামের 
কারয়ানন করিলে স্ৃত্যু হইবে । অন্ধের প্রেতি দয়া করিতে পিয়া তোমাদিগের 
বানের আড়ন্বর করিবার প্রয়োজন নাই। অমুক স্বানে একটা বিধব1 আজ 
তৃষণায় ক্বাড়র। যাই প্রভু আন্ডা করিলেন “যাও অমুক বিধবাঞক্কে জল দাও” 
জুষনি সে স্াজ্ঞা শুনিয়া তাহার মুখে জল দিলে তোমার রাক্ষি রাশি পুণ্ঢ 
সঞ্চয় হইল। একটি অসহায় শিশু রৌদ্রের আখাতে মৃত প্রান, রাস্থায় পরি, 
তায করিয়। তাহাকে প্রাণে বাচাইলে তোমার পণ্যের ক্ষবধি রহিল না। 
এইরূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইয়া ঈথ্রের চাকর হইয় স্বাহা তিনি করিতে বলেন 
তাহ! করাই সার সত্য ধর্খব, ক্ষার যাহা কিছু সকলি আসার এবং মিগ্যা ॥ 
তর্বা কুরিয়া যুজি। করিয়া! বহু শাস্ক পড়িয়া সাধু হইবে তাহা! নছে। শত শত 
তীর্থ ভ্রমণ করিষে পরীর মন পরৰিত্র হইবে তাহা নহে। মনে'ষদি পাপ 
গ্জাকে রাহিরে তীর্থভ্রমণ বুধা। বন্ধ শান্প পাঠ বছু তর্ক বিফল। রদ লৰ 
ছাড়িয়া খ্যর বিয়া হরিনাম রর, তরে নিশ্চয় তাহাকে পাইচর। ডর শিয়া 
ছার রক্ধ কৃরিয্া তাহার নাম্ম কর। গো আমি বড় সাধু হইয়াছি, বন্ধ উপা” 
সরু হইয়ন্ি, এইবপ ধৃরগ্কাতর দরকার নাই । দ্বরের দ্বার বন্ধু করি] তাহাকে 
জাকিজে তিনি তোম?র প্রাণের ভিতরে দেখ! দিবেন্ব। রায় স্ত্রী পুর পরিলার এ 
সক জমার, ইহা আর ভান্গিকার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের যে দ্ধ ছুয় ঈশ্বর 
আন্ধার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'তাছার: সকল ভার মাথায় করে বই? 'গাতী যেমন বত 
পাচ্ছে থাকে দ্ধ! কাছে কাড়ে কামার তেমনি ভক্ত অঙ্গে থাকি সদা! তেমনি করে।* 
১.০. কুড়ে ত্বকে বলিয়া, আছি গাপী বলিয়া করদ্ঘন, করিতেছে. ঈীগ্ববের জায় 


খাটুর। বন্ধমন্দির গ্রতিষ্ঠা নি 


জার ধরিষ্কাতছ, ঈশ্বর তাহার চক্ষের অল যোজন, এবং তাহাকে খৃজিতা 
জইয়া সকল ছুংখ দূর করেন। যাও তোষরা বরে গিয়া সময়ে ফমছে গ্তাঙার 
গুজ। কর, ভক্তি কুল তাহার চরণে দাও, পরিবার মধ্যে তাহাকে তাক, দেখ এক 
মামের মধ্যে ছুঃখ দূর হয় কিনা? ভোমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাই ভঙ্গী হিলিয়া 
দেই করুণাময় ঈশ্বরের নাম কীর্তন কর, ইছকালেই তোমাদের পরম মজল 
হইবে । ঈশ্বর উপস্থিত সকলের মনে ভক্তি ফঞ্চার করুন, সকলকে শুদ্ধ ও 
সচ্চরিত্র করুন, নকলের ভার লইয়৷ সংপথ প্রদর্শন করুন, আমরা ভক্তি ও 
শদ্ধার সহিত বারবার তাহাকে প্রণাম করি।* 

ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের চিন্ত চির দিন কেশবচজ্রের প্রতি অনুরক্ত। 
তাহার পত্তী তগ্গিনী কুমুদিনী যখন ঈশ্বরের জন্য নিষম অত্যাচার সচ্য করিয়া 
পতি কর্তৃক কলিকাতায় আনীত হন, তখন কেশ/চন্ত্রের গৃহ তাহাকে 
ছসশ্রয দান করে এবহ কেশবচজোর মাহা তাহার মাতৃগ্তানীয়া হুইয়া কত যন্ধ 
করেন। অন্যানা অনুরাগবন্ধনের বিষয় মধ্যে এ ঘটন|টাতেও ভ্রান্ত ক্ষেত্রুষো হু 
নের চিন্ত কেশনচজ্দ্রের সহিত দৃঢ় বন্ধ হইয়াছিল। কেশব্চশ্র ধনিগৃছের 
অন্তান। যদি তাছার বৈরাগ্যের বাহাড়ন্বর থাকিও তাহা হইলে উহ আনেক 
লোকের চক্ষে গহজে উদ্ত্বদরূপে প্রতিভাত হইত) কিন্তু কেখনচক্র আপনার 
বৈরাগ্া সর্বদা প্রস্থৃন্ন রাখিতেন । ভ্রান্ত ক্ষেত্র মোহনের চিত্ত এই সমস্্ে 
তাগার প্রন্থনন উন্র'গোর পৰিচয় পাইড্া নিতাস্ত মুখ হয়: কেশবচজ্রকে গোষর- 
ডাক্জার জমীদার বাতীতে গমন করিতে হইবে । ভদ্রবেশে গমন করিবার উপযুক্ধ 
সাহার কিছুই ছিল না। দত্তজ প্রদতবস্থুমাধ্য যে একটা জামা ছিল, তাহ ছিন্ন । 
কেশরন্া ক্ৃগীকাধ্য ম্বাবা সেই জামাটীকে ভদ্বান্ার দ্ধান করিবার জন্য 
ক্ষেত্র বাবুর নিকটে সুচী ও স্কৃত্ত চাহেন। এই ব্যাপারে কেশবচত্রর সানা 
অন্পপান োজনাদিতে কেন প্রবৃত্তি তিনি বুঝিতে পারিলেন। শ্বটনাটী সাধ্ানয 
বটে কন্ত হা ভ্টাহার মনে এমনি মুদ্রিত হইয়' রহিদ়্াছে যে, আজও ন্তিনি 
অতি আহুলদের সহিত উ কথা বর্ণন করিয়া! থাকেন। এই সংক্গ আর একটি 
বিষয়ও এখাফে লিপিবদ্ধ করিবার যোগা। কেশবচত্রা গোবরভাজার জধিগার 
বাড়ীতে র্ৃতান্তে সাদরগনিষন্তরণে পান ভোজন সমাধা করিয়া সছেঁকড়া গাড়ীতে 


.. স্বলিকাতাতিমুখে -প্রশ্থান ক্বরেন। এক জন প্রচারবন্ধু বুগ্রে' গদজজে 


১০৩৮ আচার্ধ্য কেশবচজ্্র | 

গ্রোমাতে আসিয়! স্তাহার জন্য, অপেক্ষা, করিতেছিলেন। অধিক রাত্রিতে 

কেশবচত্্র. একা 'আসিয়।. পঁহছিলেন ; প্রচারবন্ধু তাহার গাড়ীতে আরোহণ 

করিলেন। কেশবচন্ত্রতে! কোন কালে কোন লোকের উপরে ভাষায় বাব্যবহারে 

প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন না, যিনি সঙ্গী হইলেন তাহারও সেই দশ! । 

সুতরাং তীহারা উভয়ে ছেঁকড়া গাড়ীর গাড়োয়ানের অনুগ্রহের উপর সম্যক 

নির্ভর করিয়! চলিলেন। গাড়ী ভাল করিয়৷ চলে না, পথে স্থানে স্থানে 

বিলম্ব করে; কে আর তাহাদিগকে শাধনবাক্যে সচেতন করে? দত্ুপুকুরে 

আসিয়া পূর্ব গাড়োয়ান অন্ত গাড়োয়ানের হাতে তীহাদিগকে সমর্পণ করিয়া 

বিদায় গ্রহণ 'করিল। এ গাড়ী খানি পুর্ব গাড়ী হইতে নিতান্ত অপকষ্ট 

পথে বাইত্তে যাইচ্ডে প্রচারনন্কুর সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। তম্ধ্যে 

বন্ধুগণের কল্যাণের জন্য আপনার অধিকার তিনি কি প্রকার স্কেচ করিয়াছেন 

বিশেষকপে বলেন। মহিলাগণেন সঙ্গ স্বাধীন প্রমুক্ত ব্যবহারে তিনি মনে 

করেন না থে ক্তীহার কোন অনিষ্ট টিতে পারে. কিন্তু কি জানি বা তাহার 

অনুসরণ করিতে গিয়া ত ্রার বন্ধুগণ বিপাকে পড়েন এই ভয়ে তিনি এ অধিকার 

সক্কোচ করিঝাছেন। নারীগণের প্রতি হুষ্টহা প্রকশ জনসমাঙজের বিনাশের 

হেতু; হ্বতরাৎ সর্বাপেক্ষা তিনি তাহা ভয় করিতেন। তিনি ইহার সঙ্গে 

ইহাও বলেন যে, সংসারে মান সন্ত্রযাদি তিনি কোন কালে অন্বেষণ করেন 

নাই, অপ্রার্িত ভাবে তাঁহার নিকটে সে সকল আপনি আসিয়াছে । এই কথা 

বলিতে বলিতে গাড়ী দমনমায় আসিয়া উপস্থিত।. সেখানে দত্ৃপুকুরের 

গাড়োয়ান তত্রত্য একজন গড়োয়ানের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিল। 

এই গ্রাড়ীধানি শেষোক্ত আলাপের কথাগুলি সত্য বলিয়! প্রতিপন্ন করিল। 

এত পথ গ.ড়োয়ানদিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া আসা হইয়াছে; তদ্িরুদ্ধে 
কিছু বাঙ্‌নিপ্পত্ভি কর! হয় নাই, এবার থে গাড়ীখানি মিলিল, উহ! স্থিতীয় 

শ্রেণীর, অতি উৎকৃষ্ট, ঠিক বাড়ীর জুড়ী গাড়ীর মত। কেশবচত্র গাড়ীতে 

উঠিয়াই বলিলেন, দেখ চাওয়া যায় নাই, এ জন্য কলিকাতাপ্রবেশের পূর্ব 

ঈদৃশ গড়ী মিলিল। ভাীহার কন্যা ছুলীতি., রাজমহ্ছিবী, . হার বাড়ীর 
গাড়ীবারগ্ায় সিপাহী পাহারা) হেঁকড়া ভান্ব! গাড়ী লইন্কাই সেখানে: কানা 
করিবার কথা ছিল, কিন্ত দৈবক্রমে সন্্ম আপু রহিল। . . . 4 
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' আমাদের মণ্ডলীর ভ্রাতবর্গের মধ্যে কেশবচন্্রসম্বন্ধে যিনি যাহ অংগত 
আছেন ছাহ। লিপিণদ্ধ করিয়া আমাদিগের নিকটে প.ঠাইতে আমরা অনুরোধ 
'করিয়াছিলাম। তদনুসারে ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত যাহা লিখিয়া পাঠাইক়্াছেন 
আমরা তাহ সাদরে নিয়ে প্রকাশ কগিতেছি ;-- 

*বখন প্রধম কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটাতে ব্রদ্ধবিদ্যালয় হয়, তখন আমর] 
'কতকগুলি যুবক পাঠ্যাবন্ম্ষ উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়া কেশবচজ্ঞের সহিত পরিচিত 
হই। ইংরাজী শিক্ষা ও বক্তা দিতে তিনিঘে এক জন খুব যোগ্য লোক 
ছিলেন ইহ! আমর! সহঙ্জেই তখন বু'ঝীরাছিল।ম কিন্ত কাহার গভীর চিন্তা 
'শীলতা তত্বদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ গুণ মকল কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরে 
মঙ্গতমভা স্থাপিত হইল। আমরা তাহার সভ্য হইলাম, আমরা একপ'ঠী 
কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটী সঙ্ভা করিলাম । তাহার নাম 'ত্রাঙ্ধ ইন্টিমেট 
এসোোসিক্সেসন? । স্্রীজাত্তিকে শিক্ষিত ও সত্য ভব্য করা ব্রাহ্মসমাজের একটা 
প্রধান কার্য আমরা মনে করিতাম। শ্রী সন্ভাতে স্ত্ীশিক্ষা ও অন্যান্য 
উন্নতিকর বিষয়ের আলোচন! হইত। বামাবোধিণী পত্রিকার ভন্ম এই সভ! 
হইতে হয়। যদিও কেশব্চত্র বামবোধিশি পত্রিকা প্রকাশে ও স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রচারে আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ দেখাইতেন, কিন্ত পরি” 
বার মধ্যে লেখাপড়া স্যতা ও হুখমচ্ছণ্দতার নিমিত্ত আমর] যেরূপ ইচ্ছ। 
ফরিতাম সেরূপ যত্ব অনুরাগ তাহার দেধিতাম না। তজ্জনা তাহার এবং 
1 তাহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া সকল কার্য করিতেন, তীহাদি- 


তৎকালের ধাহার 
য় আমাদিগের সভাতে আমরা সমালোচনা করিতাম। সময়ে সময়ে 


গ্ের বিষ 
এজন্য তাহাকে কোন কোন বিষয়ে অনগ্রদর মনে করিতাম। বহুকাল পরে 


ঘখন তিনি তাহার মনের গুঢ় ও উচ্চ মহ্ড ভাব সকল মত বিশ্বাসে প্রচার 
করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম, তাহার প্র সকল গুঢ় ভাবের লক্ষণ কোন 
বর্ব দেখিরাছি। 
কোন বিষয়ে ক দিন পু 
*১৮৬৯ খহমবে স্যোষ্ঠ মাসে কেশবচত্র অধিকাংশ প্রচারকগণ সহিত 
র্‌ তখন তাহাকে এক জন সন্্রান্ত কৃত" 


ন করেন। 

খঁটরাগ্রমে প্রচারাথ গমন 

রা বন্তা বলিয়া লোকে জানিত। খাটুতার যে দনুবাটীতে তিনি গিঘ়ছিলেন, 
১] 


কথার তাহাকে বড় লোকের ভাবে ভৃত্য দ্বারা তৈল মাকাইয়া কান আর 


১৮ আচার বশ 


করান: ও গ্বেঁতপধর রূপার বাশন প্রভৃতিতে আহারীয় উব্যাদি দেত্য়ার। 
ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে কলিকাতা! হঈতে ধে মল প্রচারক ও 
্রা্গ বু গির়াছিলেন তাহাদিগের কাহার সঙ্গে ভৃত্য ছিল; ফেশবচজের ভূত 
ছিল না। “রর | 
“হক দিব স্থানীর জমিধারদিগের বাটাতে তাহার আহার ও বাতা করিবার 
নিমন্ত্রণ হয়। সৈথানে ষ:ইবার জদ্য তিদি আমার নিকট ধুতি চাদর শু জীর্মী 
চাছেন। নুতন ও তাঁধী কাপড় 'তখন আমার নিকট না ধাকায় আমি উহা 
দিতৈ তুষ্টিত ছইলাধ। পরে সামান্য রঝমের ধাহা ছিল তাহাই আনিয়া দিতে 
ছইল। তিনি তখন আমার নিকট ছৃচ ছুঁতা চাহিলেন এবং তন্বারা খা 
সংশোধন করিব।র তাই করিয়া পরিধান করিলেদ। পরে উজ জমিগার বাটার 
কার্যাপ্ধে দেই দিবগ ধখন কলিকাতায় গমন করেন, উখন গাড়ীতে উঠিধার 
সময় আমাকে ডাকিয়া বলৈন, তোমায় কাপড় দিতে ভুলিয়। গিষ়্াছি। এই 
ধলিঘ। কাপড় খুলিক্বা দেন। আমার তাহাতে বড় শঙ্জা বোধ হয় এবং 
সকলৈর সাক্ষাতে এর কাপড়ের কথ উল্লেখ করাতে এক জন্প্রচারকও বলেন; 
“আঃ, কাপড়ের কথা৷ আর এখানে কেন ?। 

“যে সময় সঙ্গতে অনুষ্ঠান লইয়া আলোচনা আরগু হয়, তখন কাধের 
প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। শ্ত্রীলোকদিগকে লইয়া কোন অনুষ্ঠান ব্রাঙ্গমাজে 
আরত্ত হপ় নাই। তাহার চ্যেষ্ট পুত্রের জাতকন্খী উগলক্ষে তিনি সর্ঈতের 
কোন কোন সত্যকে তাহার কলুটোলার বাটাতে অনুষ্ঠানে পরিষার লইয়া ধেগি 
দিতে বলেন। এক জন অন্যন্ত বাধা বিশ্ব সবে সেই শুষঠানুষ্ানে সস্ত্রীক 
উপস্বিত হন। ভিমি স্ত্রীকে লইয়া আপিয়াছেন দেখিয়া ফেশধ্চশী উৎসাহিত 
হইয়া বলেন, ইহাদের মধ্যে তুমি আজ কুলীন। তখন দেশাটারৈর ধিকুপ্থে 
কোন ষংগ্কারের কথা উত্থাপন হইলে জামাদের শুধিক উৎসাহ ইইন্ত। নে 
কূপ বিষয়ে তাহার কোন অমত হইতে পারে ইহা মনেই আসিও নী। বিধর্ী 
বিবাহে দলবদ্ধ হইবার নিমিত্ত কউবগ্ুডলি খুদ্রিত কাগজ দাক্ষর ভপর্ট একদা 
সঙ্গতে আমাদিগেঁর নিকট প্রেরিত হয়। আমরা সেঁই কাগজের ধিষয় পড়ি 
লাই আহলাদিত হইয়া! কথাবার্তী কহিতেছি পমন সময় কেপবট্রী সেখানে 
বআসিয বলিলেন) উহাতে পান্থ করিবার পুষে ভাল কার ভাবির? -দেখিওব 
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“ধায় বলিলাম, এমন দেশছিতকর তাল বিষয়ে স্বাক্ষর করিতে চিন্তা কি ? 
তিনি বলিলেন, ষে কোন প্রকারে বিধবদের বিবাহ হইলেই কি দেশের উপকার 
হইবে? ধর্মুশৃন্য বিবাহের প্রবৃত্তিতে ইস্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে। 

“হিন্দু পরিবার হইতে কোন মহিলা ব্রাহ্মসমাজের খআশ্রস়্ গ্রহণ করিতে 
টাহিলে আমরা তাহাকে আনিতে খুব উৎসাহিত হইতাম এবং ডাহা 
-খলিতাম। তিনি স্থিরভাবে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন 
' এবং যদি তিনি বিধবা ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়! আসিতেছেন বুঝি” 
তেন, তাহা. হইলে এমন ভাবে কথা কহিত্েন যাহাতে আমর! আশাচুক্ধপ 
“ভউৎলাহ না পাইয়া দুঃখিত হইতাম। . ৃ 
,. - “একটা ব্রাঙ্গ ব্রাহ্মধর্ট্রে বিশ্বাসের জন্ত স্বজনের লিকট উৎলীড়িত এবং 
পিতা কর্তৃক গৃহবহিষ্কত হন। কেশবচন্ত্র তাহাকে নিল গৃহে আশ্রয় দেন্‌। 
:স্াহার বাটীতে সেই সময় তিনি একবার পীড়িত হুন। বৈদ্য চিকিৎসকের! 
যেরূপ পথ্যাদ্ির ব্যবস্থা ক্করেন, কেশবচশ্্র: তাঁহাকে সেইরূপ দ্রব্য খাইতে 
দিতেন। রোগী সেইরূপ পথ্য পাইয়া মনে করিল ইনি সেকালের কুঁসংস্কা- 
রৈর রীতি নীতি এখনও সব ছাড়িতে পারেন নাই। এজন্য তাহাকে বলিল) 
এখনতো আর এক্সপ পথ্যের ব্যবস্থা নাই). এধন চিকিৎসকেরা রোগীর 
ইচ্ছামত ঘথেষ্ট খাইতে দেন। তিমি বলিলেন) এখানে তাহা হইবে না, এ থে 
ইদ্যের বাড়ী। 

“ধন আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের ভাব প্রবল ছিল, পৌরুলিকতা দূষিত 
দেশাচর প্রভৃতি বিনাশ করা প্রধান ধর্ম শঞান করিতাম, সেই সময় এক দিন 
€কশব্চন্্র খঁটুরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'গোবরভডাঞ্জার জমিদারদিগেক 
জহিত তোমদিগের কিরূপ তাব।' তছনতরে আমি বলি ধে জমিগারদিগের 
সহিত আমাদের তাল তাব নাই । পল্ীগ্রাষ্গের জমিদারের! প্রজামিগের উপর 
যেরূপ অন্যায় অত্যাচার ও আবিপত্য করে তাহাতে 'আমরা স্রাঙ্ধ হইয়া 
উহ।ধিগের কার্ধেরর প্রতিবাধধ না করিয়া থাকিতে পারি না। উহাদের বিকুষ্ষে 
লংবাদ পত্রে ও গবর্ণষেন্টের নিকট আমরা ছিন্ন অন্য কোদ লোক কোন বিষয় 
লিঝিতে দ্াছস করে না, এই জন্য জামাদিগের প্রতি উহার অত্যত্ত অসন্ধ্ট। 
ইহজনি। তি্ধি বলিলেন, “কাগছে লিখিয়া ও বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ক্ষি 'বিপেখ 
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১১৪২ জন্টার্ঘ্য ফেলব । 

উপকার ক্িতে পারিয়াু? উহাতে লোকের নিকট আাহঙ দেখাদ ও 
খসন্ভাব বৃদ্ধি করা হয়, ফল তাল হয় না। অন্তাবে লিখিয়া দোষ সকল 
সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলে অপেক্ষাকৃত তাল ফল হইতে পারে দিও 
সাহার কথা তখন মনঃপুত হয় লাই, কিন্ত তদবধি প্রকাশ্যরণে কাগজাদিতে 
লিখিয়। বিরুদ্ধাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইলাম ।” 

ভ্রাতী ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপরে যে কথ। গুলি লিধিকাছেন। তাহাতে কেশধ- 

টন্সের অতি প্রথম জীবন হইতে থে স্থির ধীর প্রশান্ত ভাখ ছিল, ভা 
হিলঙ্ষণ প্র গাশ পাইয়াছ্ে। যে কোন দেশসংস্কারের মুলে খর্ব ও ঈশবরাহুয়াগ 
মাই, পবিত্রতার সহিত অভেদ্য ধোগ নাই, সে সকল দেশলংস্কারেয় ব্যাপার 
তিনি কি প্রচার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এই সুর স্মৃতিলিপি তাছাও স্পষ্ট 
ধেখাইতেছে। অন্যায়াারীর প্রতি কঠোর ব্যবহার না৷ করিয়। হস্তাব স্বার। 
'চিতরপারধর্তনসাধন বে কাহার জীবনের মুল অন্ত ছিল) ইহাগড আত। হেত্র মোহর 
£লথাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। 
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ধটুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পর কেশং্চক্র 
জররোগে আক্রান্ত হইলেন। জরের প্রকোপ দেখিয়! প্রথমে অনেকের মনে 
'আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত সপ্তাহাস্তে ছুই তিন দিন তিনি হুশ্থ থাকেন। 
ইহাতে সকলের মনে আশা! হয় যে আর জর পুনরাবর্তন করিবে না । এই আশায় 
২১ ভুশাইয়ের (১৮৭৮) মিরার ত্রাঙ্ষবন্ধুগণকে আর কোন ভয় নাই বলিক! 
আশ্বাস দেন।: এ আশ্বাস প্রদান বিফল হইয়া গেল, জরের পুনরাক্রমণে 
 কেশবচন্ত্র একবারে শরধ্যাশায়ী হইলেন। ব্রদ্মমন্দিরের খগপরিশোধ এবং 
ইটা নিগ্লোগ জন্য ২৪ সেপ্টেম্বর যে সন্ভা আহত হইবার বিজ্ঞাপন ৩১ মার্চের 
মিরারে দেওয়া হয়, দেই বিজ্ঞাপনাম্ুস'রে কার্য হওয়ার খোর প্রতিংদ্ধক 
উপস্থিত দেখিয়া ১৮ আগস্টের মিরারে সভা স্মগিত রাখার সংব'দ বাছির হইল। 
ই সময়ে প্রধান প্রধান ত্রাহ্গ্ণণ আলবার্ট হলে কেশবচ্জ্রর উৎ্কট পীড়োপলঙ্ে 
একত্র মিলিত হুন, এবং বুদ্ধ সন্তাস্ত প্রেমাদ বড়াল মহাশয়কে তাহাদের 
সকলের সহানুভূতি প্রকাশ জন্য তৎ্সক্লিধানে প্রেরণ করেন। রোগের 
চিকিৎসা হইতে লাগিল, অথচ চিকিৎসা ছার! প্রশমনের লক্ষণ কিছুই প্রকাশ 
পাইল না। সকলের মন ভাবনাচিত্তায় অস্থির। জের গ্তকোপ হাদি 
তত ছিল না, অল্প অল্প জর চলিতেছিল, তথাপি এই জরে দৌর্কস্য এত অধিক 
হাড়িল যে, শঘ্যাত্যাগ্গের সম্ভাবনা অন্তহিতি হইল। অনেকের মনের 
ধারণা এই ষে, তাঁহার এই জর মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনাঘটিত, এষন কি: 
তাহারা কল্পনাষোগে প্রলাপোক্তি পর্যন্ত ইহার সহিত সংযুক্ত করিষ্কাছেন। 
স্থাহার! নিত তাহার শয্যার গার্দ্রে থাকিয়া শুশ্াহা করিয়াছিলেন ভহারা 
কিন্ত কোন দিন প্রলাপোক্ধি গ্রণ করেন নাই। কঠিন জরের প্রাহুর্াবে 
প্রহাগোজি ছটা কিছু অন্ত বিষয় লহে, কিন্তু যখন তাহা হয় নাই - তন 
হয় নাই বলাই ঠিক। আমাদের মনে হঙ বর্ঝর জন্বে জ্যালেরিযাগগটাড়র 


১৯৪৪ আচার্য্য কেশবচজ্ত্র। 


দেশ খ'টুরায় গমন করাতে তিনি তত্রত্য ম্যালেরিয়া জরে আক্রাত্ত হই, 
কছিলেন।: নুবিজ্ঞ চিকিৎসক রমানাথ ঘেন কবিরাজ মহাশয়ের. মত এই. যে, 
হস্তে রহবনাদি কৃদ্ছ, সাধনে তহার ঈদৃশ পীড়া উপাস্থিত। হইতে পারে 
বিবিধ কারণে পূর্ব্ব হইতে তাহার দেহ ম্যালেরিয়ার প্রভাব অতিক্রম করিবার 
উপযুক্ত ছিল না, তাই তদ্থারা অভিভূত দেশে গমন করাতে তিনি অয্প কয়েক 
দিনের মধ্যে তাদুশ জরে, আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 

যদি কেশবচল্রের কোন দিন' জরের মধ্যে প্রশাপো্ি হয় নাই তাহা 
হইলে ঈদৃশ কথা চারিদিকে রিল কেন? রটিবার একটি বিশেষ কারণ 
আছে। নিপুণ চিকিৎসাতেও জর ও দৌঁর্বল্যের লাখব না হইয়া বরং দিন 
দিন জরে আরও দুর্বল হইয়া গড়িতেছেন যখন তিনি দেধিলেন, তখন ওষধ 
সেবনের প্রতি তিনি বীন্তরাগ হইলেন। তাহার অন্তরে এই কথা উঠিল ঘে, 
ওধসেবনে কিছু হইবে না, গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইলে তবে 'এ রোগের 
প্রশমন হইবে। এই কথা তাহার মনে এমনই দৃঢ়ুদ্রিত হইয়াছিল যে, তিনি 
সাগীরধীতে নৌকায় বেড়াইবার নির্ধন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার 
শরীর যে প্রকার দুর্বল, শখ্যা হইতে উত্থান করিবার সাম্য নাই, তাহাতে এরূপ 
অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে ভাগীরধীতীরে লইয়াযাওয়া কোন মতে 
সম্তবপর নহে। বর্দিও বা কথকিং সম্ভব হয়, তখাপি কিঞিৎ নীরোগ ও সবল 
করিয়া না লইয়া নৌকায় ভ্রমণ কিছুতেই স্বাস্থ্যকর হইবে না, এই বিশ্বাসে হবজন 
আত্বীয়গণ বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশনচত্রের অস্তরাত্মার কথার প্রতি 
চির দিন অসুর নির্ভর ছিল, এস্বলে বাধা দিলে যে তিনি নিতান্ত অধীরতা, 
অস্থিরতা এবং নিরদনধ প্রকাশ করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এখনই 
আমায় নৌকায় লইক্া যাইতে হইবে, এই বলিয়া ফতই তিনি প্রমনড ভাবে নির্বন্ত 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভতই অনেকের মনে হইতে লাগিল, ঘোর প্রলাপ 
5. উপস্থিত। কেশবচন্র বন্ধুধর কালীনাধ বন্ধু পোলিস ইনস্পে্টরের (পরে হুগারি- 
টেট) শরগাপয় হইপেন,এবং এই উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত শ্রেযঃ-সাধক 
'ফেশবচনতরপ্রপাস্ত তাবে তীহাকে এমনি বুঝায় দিলেন যে, তাহার বন্ধুর, হাদয়ে 
তাহার কথার প্রতি জধুযাত্র অনাস্থা উপস্থিত হইল না, এরং তিমি কেশবচক্রক্ষ 
“খত করি অমুদায় আয়োজন করিয়। দিলেন: 'দ্বাক়ার ছুরদাস নি 
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উহার সঙ্গে ছিলেন, কি জানি বা রেগী চুর্ঘল হ্‌ইয্া পড়েন, এই আশঙ্কায় 'বাই 
নাম গ্যালেসাই? হস্তে লইয়া তিনি রোগীর অনুবর্তন করিকেন। কেশবচশ্রের 
পত্বী তাহার সঙ্গিনী হইলেন। শুশ্বীষ। কার্যে ব্যাপৃত ভাই মহেজনাথ বহু সঙ্গে 
গেলেন। তাই কাস্তিচন্ত্র মিত্রের আবশ্যক মত অনেক বিষয়ের আয়োজন 
করিতে হইত, এজন্য কলিকাতাতেই তিনি স্থিতি করিলেন । বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে 

গিয়া নৌকায় দেখা করিয়া আদিতেন। ভাক্তর অন্্দাচরণ খাস্তগিরি মহাশকঈ 
তৎকালে কাশীপুরের হস্পিটালে ছিলেন । মনে হস্ম ম্যালেরিয়া জরের প্রভাব- 
জ্ঞানে তিনি অধিক মাত্রায় কুইনাইন দিয়া গঁষধ ব্যবস্থা করিলেন, কিন্ত কেশব 
চত্র সে উধধ সেবন করিলেন ন। ডাক্তার ছুর্গাদাসও বলরক্ষুক কিখিত ওষধ 
ধান ভিন্ন আর কিছু রোগীকে দেওয়া উচিত নয় বিশ্বাসে সে ওধধ সেবন না 
করিবার পক্ষে কেশবচন্দ্রের সহায় হইলেন। 

এ সময়ে প্রতিবাদকারিগণের পত্তিকার সংবাদত্তত্তে লিখিত হয়, শরদ্ধাম্পদ 
্রীমুক্ত বাবু কেশবচজ্দরেন উৎকট পীড়াক্রাস্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা ঘার পর 
মাই দুংখিত হইলাম। তাহার আবোগ্য জন্য সকল ব্রাক্ষের সহানুভূতি প্রকাশ 
ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করা কর্তব্য” এ ঘোর আন্দোলনের সময়ে ঈদৃশ 
ধথাগুলির প্রতিবাদ হইবে ন! কিরপে আশা করা যাইতে পারে। উহার থে 
প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহা সেই পর্রিকাই এইরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, এীযুক্ত 
বাবু কেশবচত্ত্র সেন মহাশয়ের পীড়া শাস্তির জন্য আমরা ব্রাঙ্মগণকে সহাগভূতি 
প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, মফসঙস্ছ 

ূ কোন শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা উহার প্রতিবাৰ করিয়াছেন। প্রতিবাদের ছুইটি কারণ 
্রদর্শদ করিয়াছেন, (১) এক জনের পাড়া শান্তির প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাচ্য 
ফিকরিপে হইবে (২) কেশব বাবু, ত্রা্ষমমান্ধে অবতারবাদ প্রভৃতি আনিয়া 
ব্রাঙ্মদমাজের বিষম শক্র হইয়া কড়াইয়াছেন, তাহার কল্যাণ প্রার্থনা 
করা ব্রাহ্মগণের সাধারণ কর্তব্য কিনা?" এই ছুই প্রশ্ন এইরূপে মীনাংলিত | 
হইয়াছে, "প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্য প্রকার প্রার্থনা নৈথ কিনাএ 
বিষে ত্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ আছে সতা। কিন্ত আমরা বত দূর বুঝি এই 
. হুলিতে পারি, ঘে যখন অন্যের শারীরিক পাড়ার জন্য স্বতাবতঃ শুভ ইচ্ছার ূ 
কয় হুর এবং সেই ইচ্ছা, ঈশ্বরকে জ্ঞাপন রুরিলে আত্মপ্রগাদ ছির জং ' 
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উপস্থিত হয় সা, তখন ভাছাফে অবৈধ কেন হলি? দ্বিতীয়তঃ ফেগনী 
বাঝু ষদ্িও কোন কোন কাধবতঃ ব্রাঙ্মস্াজের অগৌরব বা নিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহার জন্য তাহার এত কালের পরিগ্রম ও ব্রাঙ্মসমাজের হিতার্থ 
চেষ্টা নিশ্থৃত হওয়া ঘোরতর অরুতজ্ন্তার কার্যি। বে ব্রাহ্মগণ শক্রদিগেরপ্রতিও 
ভালবাসা প্রকাশের উপদেশ, দেন, তীহারা সঙ্গাজের এক জন পরমোপকারী, 
পুরাতন বন্ধুর ছুংখে কি লমহৃখিততা প্রকাশ ও কাহার মঙ্গল জন্য ঈখরের 
নিকট প্রার্থনা করিবেন না? তাহার কোন ভ্রম থা প্রমাদবশতঃ তিনি বদ্ধ 
বরন্ষসমাজের অনিষ্টকারী হইয়া! ধাকেন, . তাহার শুভ প্রার্থন। আমাদিগের 
অধিকতয় কর্তব্য 

'কেশবচত্র গঙ্গায় বক্ষে নৌকায় অবশ্থান করিতে লাগিলেন। ১২ রড 
মোমবার তাঁহার পীড়া কিঞিংং বৃদ্ধ হইয়া ছু দিন পরেই গ্বান্টাপ্রত্যাবৃতির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদবস্থায় তিনি ৪ সংখ্যক কাশীপুরগ্ব শিলবাবুদের 
উদ্যানবাটাতে নৌগা হইতে উতীর্ হছন। এখনও তিমি দিরতিশয় ছূর্দাল। 
রজনীতে ভাল করিয়া নিদ্রা হয় মা, ভবে জরের বিচ্হেষ্ হইয়াছে । এই সমস 
ভাক্কার, নীলঙাধৰ মুখোপাধ্যা়কে চিকিৎসাথ তথায় লইয়া! যাওয়া হয়। 
গঙ্গায় পরিভ্রমণে যে উপকার হইয়ান্তে, তাহাতে তিনি জাশ্চর্ধ্যান্বিত হন এবং 
আর কোন বিপদের আশস্কা নাই বলেন। অনেক বন্ধু ত'হাকে দেখিতে যান, 
গজন্য তিনি মাবধান করিয়া দেন, এখন কেশবচচ্তের বিশ্রামের প্রয়োজন, তৎ- 
বম্বে যেন কোন ব্যাঘাত উপন্থিত না হয়। এক পক্ষ কাল উদ্যানবাটাতে 
স্থিতি করিয়া ২৮ আগষ্ট তিনি গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হন। এখনও তাহার দেহ কারক্ষম 
হয় বাই! ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রহ্মমন্দিয়ে একটা আর্থমামাত্র এবং পর রবিবার আরা 
ঘনা শর্াস্ত, তিনি করেন:। ২৬ সেপ্টেম্বর (১৪ আখবিল ) রবিবার নন্মমখিয়ে 
উপাজনা উপদেশ উদয় কার তিমি নির্ঝাহ, করেন। এ দিন তিনি ই 
ই নিষ্প লিখিত টিপদেশ দেন। . 

গ্রশরহকালে ব্ধদেশ 'ছুর্সোৎদধে প্রযত.ছন। রনধা সনি কির সহিত 
ছিলি ছু্নাপূজা করেন? . ব্রা, নন. উদ্বীপন করি হেখিঙগেল, 
মঙ্ছোসকই 'বটে।.. টারিধিকে. বালক, সুধা)... দারী স্কলেই_ উৎমবের 


উৎকট পীান্তে শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠা | -১০ষ্ঠ৭ 
ইইন। তিনি এই উৎলবের অসায়াংশ পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ টি 
করিলেন; তুষ পরিত্যাগ করিয়া শদ্য গ্রহণ করিলেন। ব্রাঙ্ষের দক হিশৃ- 
ছৃদর। হিচ্মুদিগের উত্সব হইতে তাহার হুদ ভাল অংশ গ্রহণ করিল। তিনি 
সীহার হ্যদকে জিও্ঞ।সা করিলেন, 'এই উৎসবের সময় তুমিও কি হিগৃদিগের 
ম্যায় ভক্ষিতে প্রমন্ত হইতে পার ?' হৃদয় হইতে তিনি সায় পাইলেন । বিবেকী 
ধীর ব্রাহ্ম এই শারদীয় উৎদব অবহেলা করিতে পারিলেন না । তিনি দেখি- 
লেন বখাথই হুর্গতিহারিণীর পুক্জ1! সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি ঝলিগেন, হাছান 
'পুঁজ। করিলে সকল হুর্গতি দূর হয়, আমি কেন ঠাহার পুজা না করিবণ্‌ প্রাঙ্গ' 
দেখিলেন হুর্গাতিহারিপীর পুজা করিলে যে কেবল ছুর্গতি দূর হত তাছা! লগে) 
কিন্ত ্খন তক্কের জ্দয়ে হুর্ঘতিহারিণী প্রকাশিত হন, তিনি তাহার সঙ্গে লক্ষ্মী, 
সরস্বতী এবং গণেশ কার্তিক প্রভৃতিকে সঙ্ষে করিয়। আসেন। ব্রহ্ম ঠাহার 
অসুদয় স্বরূপগুলি লইয়া সাধকের হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। পাপ হুর্গতি ছইন্ডে 
'পরিদ্রাণ দিতে বিনি আসেন, তিনি সম্পদ্‌, বিদ্যা, কল্যাণ এবং শ্রী সঙ্গে 
লইয়া উপস্থিত হন। ঈশ্বর ফি শক্তি সম্পদ্িহীন হইয়া অথবা অজ্ঞান 
'অআফল্যাণ লইত্া আসিতে পারেন ? লক্ষ্মী ঈর্বরের অন্পদৃ, যে সম্পদ 
জান্ত করিলে সফল ধনকে তুচ্ছ করা হায়, যে ধনের দ্বারা মন প্রসন্ন হত 
অর্থাৎ আত্মার ছধ্যে বথার্থ সন্তোষ, প্রলম্ত| লাভ করা ঘার, দীখর লেই 
কম, নেই লন্মীক্ষে লইস্সা কন্চহৃদয়ে প্রকাশিত হন। পতিতখাহন খস 
কশাতিতক উদ্ধার কত্ধিত্ডে আসেন, তখন স্বাহার এক হুত্তে ধদ এক খন 
হাত্যে হি্যা। লইয়া উপস্থিত হন। হিনি সকল গুনের 'আকর যেই: 
জম্প্ধ এবং বিদ্যা উত্তমুই প্র্ষাশ ফ্রেস খন সাহার বার্থ কষল্ঠাশ হইতে 
লাগিপ এবং কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে জীতবছ্ধি হইতে লাগিল । সব কু 
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হূর্ঘতিহারিী হাদয়ে প্রকাশিত হইলে ধেমন সকল হৃঃখ-ছুর্গাতি এবং অঞ্জন 
বন্ধকার দূর হর, তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুখ, শাস্তি এবং সৌন্ধধ্যের 
সমাগম হয়। কল্যাণদাত1 হুন্বর ঠাকুর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত, শৃতরাৎ 
তক্ত যাহা করেন তাহা হইতে কল্যাণ এবং সৌন্দধ্য প্রতিভাত হয়। খিনি 
খ্বধার্থ, সৌন্দর্য, ধাহাকে দেখিলে প্রেমের সঞ্চার হয়, মন তীহারই পুর 
করিতে চায়, কোন ভয়ানক দৈত্যের পুজা করিতে কাহারও রুচি হয় না । 
ভূর্গার আজ্ঞাধীন সিংহ অন্ুরকে বিদীর্ণ করিতেছে, সেইরূপ যখন ধধ্যর্থ 
ছুর্মচিনাশিনী মন্ুষ্যের মনে আপনার নব*ন স্বগঁয়-সৌন্দর্ধয প্রকাশিত করন, 
তখন তাহার অতুল প্রভাব এনং অসীষ শক্তি ও তেজ মনের সমস্ত আহুরিক 
গাব ঘলেন করে। বস্যতঃ তখনই ছূর্ণতিহারিণীর প্রকৃত পুজা হয় বর্ন 
অহ্র বধ হয়। সমস্ত দেশ ষে উৎসবে মত্ত হইয়াছে ইহার ভিতরে অবশ্ঠুই 
পৃভীর উত্সব আছে, ব্রাহ্মণ, তোমরা তাহা হুদয়ম কর। ৰাহিক মুর্তি 
পরিত্যাগ 'করিয়। ভিতরের ভাব দর্শন কর। মিথ্যার মধ্যে সত্য আবিষ্কর 
কর। মিধ্যাকে বিষব পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সৌন্দর্ছযে মুগ্ধ হও । অসত্য 
ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবার এই সময়। হিন্দৃদিগের এই উত্সবে একা" 
ধারে পাঁচটি ভাব লাভ করিবে। সম্পৰ, বিদ্যা, কল্যাণ, শ্রী এবং পরিত্রাপ। 
যে পু্জাতে কেবল সৌন্দধ্য দেখিয়। মন প্রেমিক এবং ্রীসম্পন্গ হইল, তা 
পূর্ণ পূজা নঙ্থে। যে পৃজাতে বল, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য এ সমুদায় লাভ. কর! 
খার এলং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুলাদন। হুর্মবতিন্পপ অহ্র বধ হয়, সেই পুজাই 
প্রার্থনীয় । অতএব, ব্রাহ্মগণ, ধিনি ছুর্মতি দুর করেন, দেই হূর্গন্িহারিনীকে 
এই সময়ে ভাক। ছুর্গতিনাশন ঈশ্বরের পুজা কর। হিন্ছ্দিগের এই 
সাংধৎসরিক উৎসবের সময় নান প্রকার অসধুন্ডাব প্রকাশ পাইবে বটে, 
কিন্ত আবার অনেকের হনে সংসার এবং ধর্খ্বসম্পর্কে নানাবিধ “সাধুতাব 
কলও সাঞ্চারিত হইবে । এস, আমরাও দেই সকল সাধুত্ভাব লইয়া সেই 
ছুর্মতিহারিস্্ী জননীর পাদপদ্থ পূজা করি। নিরাকার. হুদয়সিংহাস্নে,নিরাক]র 
দেবতাকে বসাইব। লক্ষ্মীর ভাব, সরন্বতীর ভাব, গণেশের ভাব, কার্তিকের 
স্ভাব সকলই গ্রহর্ণ করিব।'. ভারতবর্ষে অচিরেই দেই .শুতদিন, আনুক ঘন 
ঈ্তি পুর্জ/ চলিক্ক। গিয়া নিরাকার গুক্দর বরন্নপুলা। হইন্কে। €সই, নিরংকর 
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জননীর পুজা করিয়া এস প্রিয় দেশকে পাপ, পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করি। 
ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার নিরাকার সৌন্দর্য সন্তোগ করিতে অধিকার দিন ।” 
এবার কেশবচত্র ভাদ্রোৎ্সব করিতে পারেন নাই। তাহার উৎসবতৃষণা 
অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। তিনি নৃতন প্রণালীতে উৎসব না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে 
পারেন? শরৎকালে এ দেশ উৎসবময়, ব্রাহ্মসমাজ এ সময়ে উৎসববিহীন 
থাকিবেন, ইহা কখন দেশোচিত ভাব নহে। উৎসব করিতে হুইবে স্থির 
হইল। পুর্ণিমাতিধি শারদীয় উৎসবের জন্ত স্থির হইল। কেশব ভাগীরখী 
বক্ষে করেক দিন বাস করিয়া ততপ্রতি আক্ষষ্ট সেই কক্ষ বরহ্মপূজা করিবার 
জন্ত উতহকচিত্ত। ভাগীরঘীর শোভা পূর্ণিমা তিথিতে । পুর্ণশশী ও ভারী- 
রখী নদী উভয়ের পুর্ণ শোভা দর্শন করিয়া পূ্তরক্ষের মহিমাকীর্তন করা হইবে, 
সকলের চিত্বে এই বাসনা । ধর্মতত্ব ব্রাহ্মগণের এই হৃদয়ের ভাব অনুবর্তন 
করিয়াই বলিয়াছেন “পূর্ণ ব্রদ্মে উৎসব পূর্ণ, অপূর্ণ তিথিতে তাহার সমাধান 
হয়না, সে উত্সব চির পুর্ণিমাময়।” উৎসব করা স্থির হইলে ১৬ই আখ্বিন 
ধন্মুতত্বে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়;__-“আগামী পূর্ণিমা দিবসে 
ভাগীরথীর উপরে নৌকায় শারদীয় উৎসব হইবে। তজ্জন্ত ছয়খানা বৃহৎ 
নৌকা ভাড়া করার প্রস্তাব হইয়াছে। উৎসবে ধাহারা যোগদান করিবেন, 
ব্য্নান্ুকূল্যের নিমিত্ত তাহাদিগের নিকট এক টাকা করিয়া চাদা ধরা গিয়াছে।” 
২৫ আশ্বিন (১০ অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার প্রাতে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত 
হইন। নিয়মিত উপাসনান্তে কেশবচত্ত্র যে উপদেশ দেন, সেই উপদেশের 
শৈষাংশ আমরা এস্বলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
 পছুঃখের পর হৃখ, অন্তাপের পর আত্মপ্রসাদ, উত্তাপের পর বৃটি, শার- 
শী উৎসবের এই শাস্ত্র এই অর্থ। শারদীয় উত্সবের এই শোভ! গগন 
এবং পৃথিবী উভরকেই মনোহর করে। আহা ঈশ্বরের কি আশ্চথ্য করুণা !! 
কি অদীম জীববাৎসল্য |! তাহার কৃপাতে শরৎকালের প্রতিদিনে প্রকৃতির 
মধ্যে লক্ষী পুজা হইতেছে। জীববৎসল ঈশ্বর বখন দেধিলেন যে, হুত্ের 
প্রধর উত্তাপে পৃথিবীর বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি আকাশের মেখকে আজ্ঞা 
দিলেন, মেখ, তুমি বন্ধুভাবে পৃথিবীর বক্ষে তোমার শীতল বারি বর্ষণ কর। 
মেঙ বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে কেবল ছুশীতল করিল তাহা! নহে ; কিন্ত 
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ঠ$6৬ আঁচার্ধ্য ফেখবচ্জী | 
পৃথিবীর উর্বরতা অধবা উৎপাদিকী শক্তি জম্পাদন করিয়া জীবা্দিনের 
প্রাণরক্ষার জন্ঠ রাশি রাশি শন্ত সমূৎপন্ন করিল। ধর্মরাজ্যেও এইরপ ঘ্গ 
হইতে বারি বর্ষণ হয়। তক্তবৎসল পরিভ্রাতা, হুর্গতিহারিধী জগম্মাতা 
যখন দেখিতে পান যে, মনুধ্যসকল পাপতাপে অত্যন্ত জর্জরিত হইতেছে, 
তখন তিনি তাহার ছুঃখী পুত্র এবং হুঃখিনী কন্তার্দিগকে উদ্ধার করিবার 
জন স্বর্ণ হইতে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। পৃথিবীর জলে পৃথিবী বাচিতে পারে 
মী। মনুষ্যের অসার প্রেমবারি পান করিয়া মনুষধ্যের পরিদ্রাণ হয় মা। 
বর্গ সদয় না হইলে পৃথিবীর চুঃখ দূর হয় না। কবে উত্তপ্ত ব্রাঙ্মসমাজের 
ম্তকে স্বর্ণ হইতে ক্পাবারি বর্ধিত হইবে। কবে ধথার্থ লঙ্গীশ্ীর সমামে 
প্রচুর ধনধান্ত হুশোতিতা শারদীয়া প্রকৃতির তায় ব্রাঙ্মমমাজও হান্ত করিবেন ? 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন আমরা ধেন হুদয়ের মধ্যে তাহার পাদগদ্বরগ অক্ষত 
ধনরত্ু লাভ করিয়া চিরনুখী হই।” 

মধ্যাহিকালের পূর্বে ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া ভাগীরধীতীরে গমম করেম। 
ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, “মধ্যাহ্ুকালের অব্যবহিত পূর্বে কলে ভানীরধীতীন্সে 
উপাস্থিত হইলেন। তথায় পত্র পুষ্প ও ব্র্গীনামান্কিত-নিশান-পরিশোভিত 
বিচিত্র তরমীধোগে সমবেত বন্ধগণ নদীবক্ষে ভামিলেন। 'যে সফল বন্ধ 
পশ্চাতে ছিলেন, হার! গ্বতগ্র গন কু তরীযোগে উপস্থিত হইয়া কেছ 
কেই বৃহত্তরী আরোইগ কহিলেন। দৌকাতে অ্গীত, পংকীর্ভন, বনবর্গের 
হুম সন্তাধধ 'চলিতে 'লাগিল। 'তরমী উত্তরাধিমুধে জঙ্গিদের দিকে 
চলিল। প্রায় চারি ঘণ্টায় দক্ষিণন্থয়ে সকলে পঁহছ্থিলেন। তথায় বিশ্রাঙগাযন্ত 
সাঁফীকালে ভাগীরখী-বক্ষে শরীর উপরে ষ্ঠ লরঘচিতোর হৈষনিরঘ 
যত ব্রাঙ্গোপাসন! আরস্ত হইল। প্রথমতঃ স্দীত তানতর অন্টোতিরশত 
মাম'গাঁঠ 'হইয়া......উপানন! ও উপদেশানমর 'জ্রার্থদ| 'হইরা উৎসব শে 
€ইপ” প্রতিবার্টকারিগণ এই শারদীয় উৎসব এবং প্মঙ্গিরে চুর্গো 
ঈীবোপরি প্রণীত উপদেশ উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট ধ্যঈ 'ও বিউপি করিয়াছেন? 
বট বিদ্রীপ যে সুতিমূলাক সে যুকি কত দর জঙগত, '* তাহা পাঠক ছার 
নয ওধিবপাশে ররিভাগ করি ভাহাপের না খুন টিকে বৃষ্টি কলে 
1. ভাহ। হইতে এই দার উদ্ধত হয়) পোঁসপিকগণ যে পল দেখার পুঁজ! করেগ। "দেই 
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করিবেন বলিয়া উপরে হুর্গোৎ্সবোপরি প্রদত্ত উপদেশটি আমরা দিয়ানি, 
ভাগীরথীবক্ষে যে উপদেশ হয় সেটি দীর্থ হইলেও নিয়ে দিতেছি । 

“প্রাতঃ কালে শরৎহুর্য আমাদিগের শারদীয় উত্সবের সাক্ষী হইয়াছেন, 
শরৎকালে শরচ্চন্্র আমাদিগের সাধঙ্কালীন শারদীয় উৎসবের সাক্ষী ছাই" 
তেছেন। প্রাতঃ কালে স্থলে উত্সব ভোগ করিয়াছি, সায়স্কালে জলে উতৎ্সর 
ভোগ করিতেছি। এই ভাশ্গীরধী বন্ুকালের প্রসিদ্ধ নদী। ইনি প্রাচীন 
হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া নান। দেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চারিদিকে লক্ষ্মী 
বিস্তার করিতে করিতে আদিতেছেন। ই'হার মধ্যে কত কোটি কোটি লোক 
অবগাহন করিয়। আপনাদিগকে শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কত পুরাতন কালের 
এই গঙ্গা। ইনি পুরাতন যোগী ধষিদিগের প্রিকতম নদী । ইহার উদ পার্থে 
উহার কত কীপ্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহার তটে বসিয়া কত ভক্ত ভক্িতে 
গ্রদগদ্ হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চনা করিয়াছেন !! কত যোগী গম্ভীর প্রশান্ত 
ভাবে যোগেশ্বরের ধ্যানে নিমপ্ধ ছিলেন |! কত সর্ববত্যাগী বৈরাগী গুকৃত্ক 
'বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন !! এই ভাগীরথীকে দর্শন করিলে সহজেই ধর্ম্মভাবের 
উদ্ধীপন হয়। ভাগীরথীর ছুই দিক আধ্যাত্মিক গৌরব এবং ভোঁতিক 
কল্যাণে পরিপূর্ণ। এই ভাগীরথী ভারতের একটি প্রধান গৌরব। কত 
বংসর যে এরূপ করিয়া ভাগীব্থী চারিদিকে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক 
্রীবর্ধন করিতে করিতে ভারতে প্রবাহিত হুইতেছেন কেহ বলিতে পারে না। 
ঈশ্বরের আশ্চর্য কীর্তি এই গঞ্কা নদী। ইহার ছুইকুল হইতে যে ঈশ্বরের 
নিকট কত স্যবস্ততি, কত ব্জারাধনা প্রার্থনা উঠিক়্াছে তাহার আর সংখ্যা 
নাই। ঈশ্বরের স্তবন্তৃতি করিবার জন্ত গক্ষা এপ্স ব্দাপনার বক্ষ বির 


লকল দেবভানম্বদ্ধে আধ্যাত্বিক অর্থঘটান কখন উচিত নয়। কেন না তাহ! হইলে 
পোঁত্তধিকগণের এমন আরাধ্য দেবত] নাই, যাহার সঙ্বন্ধে ঈদৃশ অধ্যাত্ম অর্থ ঘটান না 
হাঁইতে পারে) জড় গঙ্গাকে জীখিতের ন্যায় লন্যোধন করিজ1 হাদক্ষের প্লার্থন। জ্ঞাপন 
করিলে খশ্বেছে উল.ধল প্রতৃতিকে জীবিতবৎ থে লক্ষোধন কর! হইয়াছে ভাহা। চার 
অনা কি? হিস ও র্টানগণের বাবহত শখ লকল গ্রহণ করা অনঙগত ? ফেন না কমান 
আনেক চিগ্লাহীন ব্যক্তি টান ও বৈরুবগণের মত গ্রেহণ করিয়! রাক্মোড়িত ভাব হই. 


খে 
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করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতের শ্ত্রীবৃদ্ধির কারণ এই গঙা। শরৎ্কালে 
গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা! হইয়াছে। এ ময় গঙ্গার যেমন প্রাবল্য এমন আর 
কখনও হয় না। শরৎকালে গঙ্গ৷ পূর্ণাকৃতি লাভ করেন। গল্গা চিরকালই 
ফ্ারতের কল্যাণকারিণী; কিন্ত শরৎকালে বিশেষরূপে ইনি ভারতের গৌরব 
এবং শ্রীবৃদ্ধি করেন। যে গঙ্গাহইতে আমরা এত উপকার লাভ করিতেছি, 
(স্বাহা দ্বারা ভূমি উর্ববরা হইতেছে, বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে, নানা প্রকারে 
দেশের লক্ষ্মী ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন গঙ্গার বক্ষে বসিয়াকি আমরা ঈশ্বরকে 
ডাকিব না? দেখ আজ গঙ্গার আশ্চধ্য শোভা হইয়াছে । বায়ুর হিল্লোলের 
সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল থেলা করিতেছে । তাহার উপরে পুর্ণিমার শরচ্চন্্রের 
জ্যোতন্বা প্রতিফলিত হইতেছে । একেত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার 
উপরে আবার শরচ্চন্রের হধারশ্মি। কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে । চক্রের 
সৌন্দর্ধা, মন্দ সমীরণের লীতলতা, জলের স্গিগ্ধ গাস্তীর্্য, এ সমুদ্রায় একত্র 
হুইয়। আজ প্রকৃতির প্রিক্ব-মুখকে কেমন আঁশ্চরধ্যরূপে সুন্দর করিয়াছে 1! এই 
কোজাগর রাত্রিই যথার্থ লক্ষ্মীপূ্জার সময়। এই জন্যই বুঝি-শরৎকালে 
জক্ষমীপূজার বিধি হইয়াছে । বজদেশে কত সহস্র সহত্র লোক আজ হৃদয়ের 
আগ্রহের সহিত লক্মীপুজা করিতেছে । আমরাও আজ আশা করিয়া এই 
ভাগীরধীর বক্ষে সেই যথার্থ জীবনের লক্ষ্মীপূজা করিতে আসিয়াছি। যে 
লক্ষ্মীর সমাগমে সমস্ত দেশের উল্লাস হইয়াছে, সেই লক্ষ্মী আমাদিগের ঈশ্ব- 
রের শক্তি। তীহারই বাৎসল্য চারিদিকে লক্ষ্মী-গ্রী বর্ধন করিতেছে। 
তাহারই আজ্ঞাতে গঙ্গা হিমালয় বিদীর্ঘ করিয়া শত শত ক্রোশ দূর হইতে 
কত অসংখ্য নর-নারীর শরীর শীতল করিতে করিতে,কত দেশের শ্লীবৃদ্ধি করিতে 
করিতে, পরিশেষে এই বন্ধদেশে আসিয়া! আমাদিগকে প্রচুর ধনধান্ত এবং 
অশেষ প্রকার সৌন্বধ্য দান করিতেছেন। হিমালয়ের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা 
হুইলেন। পুরাতন যোগী খধি এবং ভক্তদিগ্সের গঙ্গা আমাদিগের গঙ্গা হই- 
লেন। আজ প্রকৃতি আমাদিগকে তাহার সঙ্গে শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে. 
নিমন্ত্রথ করিতেছেন। ভাগীরতীর বক্ষে বসিয়া আজ প্রাচীন আধ্যদিগকে 
স্মরণ হইতেছে। আজ এই শরৎকালের একটানা বেগবততী ভাগীরথী এবং 
হী লুখাময় শরচ্তন্্র উভয়ে একত্র হইয়া! ব্রাঞ্ষাদিগকে এই বলিয়া অনুরোধ 
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করিতেছেন ;--ত্রাহ্মগণ আজ তোমরা আনদ্দমনে আমাদের প্রভুর গুপগান 
কর, আমরা এই দেশের বড় আদরের ধন, তোমাদিগের পুর্ববপুকুষগণ আমা" 
দিগকে দেখিয়া তাহাদিগের ঈষ্টদেবতার পুজা অর্চনা করিতেন। ঈশ্বরের 
এ চক্র, আমাদিগের জননীর এ চক্র, আজ কেমন হুধাময় জ্যোৎক্সা বিকীর্ণ 
করিতেছেন । গঙ্গার বক্ষ কেমন হুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে 
দ্বান করিয়া চজ্জম আরও মুন্দর এবং মনোহর হইয়াডেন। উভয়ে পরস্পরের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, এস এখন বাহিরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ করি। যিনি এই নদী এবং এই চত্রের আক্টা, এস 
স্থির হইয়া তাহাকে ম্মরণ করি, তাহার পুজা করি। প্রাচীন আধ্য খষিদিগের 
ধ্যান ভক্তি আমাদিগকে অধিকার করুক। লক্ষমীপুজার রাত্রিতে দয়ালচজ্র 
আমাদিগের ভয়ে তাহার সৌন্দধ্য প্রকাশ করুন! তাহার আশীর্র্বাকে 
'আমাদিগের হৃদয়ে ভক্তিগন্গা প্রবাহিত এবং আমাদের চিত্তাকাশে 
প্রেমচন্দ্রের উদয় হউক। ব্রাহ্মতক্তগণ, তোমাদিগের হৃদয়কে গঙ্গার মায় 
ভক্তিরসে দ্রবময় কর এবং চিত্তকে শরচ্চজ্দ্রের ন্যায় প্রেমোৎ্ফুল কর। 
আজ কেহই বিষন্ন থাকিও না । ধধুময় প্রকৃতি ম্লানমুখকে তিরস্কার করি- 
তেছে। বাহিরেব গঙ্গা যেমন দ্রতবেগে সাগরের দিকে চলিয়া যাইতেছে, 
তেমনি তোমাদিগের অন্তরের ভঞ্িনদী প্রেমমিস্থু ঈশ্বরের দিকে বহিয়া 
যাউক। বাহিরে চক্র ঘেমন হাসিতেছে, তোমাদিগের প্রাণ সেইরূপ 
সহাস্য ভাব ধারণ করুক। আজ পূর্ণিমার রাত্রি; চত্ত্রমা হাসিতে হাসিতে 
বর্গের সহাস্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন ;১--ভারত, তুমি আর 
যলানমুখে বসিয়া থাকিও না। ব্রাঙ্মাগণ, আর তোমরা হদয়কে নিজাঁব রাখিও 
নাঁ। তোমাদিগের চিত্তকাশে প্রেমচত্্রকে উদিত হইতে দাও । মনের অন্ধকার 
চলিয়া যাউক।* গঙ্গার জলগ্লাবনে উচ্চভূমি সকলও উর্বর হইয়াছে; তবে 
আমরা কেন আর মরুভূমি হইয়। থাকি ? ভিতরে ক্রমাগত তক্তিগঙ্গার দিতি 

ই জলরাশির উপরে ঈশ্বরের প্রেমমুখ প্রতিবিদ্িত 


দ্ধি হইতে থাকুক এবং €সে 
ও । যেন এই সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে আমরা ঈশ্বরের আনন্দে মগ হই 


যাই। খন ভিতরে এই সৌন্বধ্য দ্েধিব তখন আর অন্য দিকে নয়ন ফিরাইতে 
পারব না। শ্রিদ্ ভ্রাত্গণ, এই গায় সৌন্দর্য তোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হও 
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পুর্ণিমাভক্ত হও, নরদীভন্ত হও। এই গঙ্গানদী হইতে অনেক উচ্চ ভা 
শিধিয়াছি, সেই উত্কট রোগের সময় ইহার শীতল জলে হ্শ্থ হইলাম । কয়েক 
দিন ইহার বক্ষে বাস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে রহ্গণ পাইলাম। কিক্িৎ আরোগঃ 
লা করিয়া! এক দিন মনে ইচ্ছা! হইল, এমন বন্ধুর বক্ষে সবান্ধবে ব্রদ্মপূজ। 
করিব। “মাতঃ গঙ্গে, তোমাকে ভুলিব না, তোষার কাছে আমি খপী। ম! 
গঙ্গে, তুমি কথা কও না বটে: কিন্তু প্রেমিকের সঙ্গে কথা কও । * তুমি প্রাচীন- 
কালের ঘোগী, ধষি, ভক্তদিগের আদরের সামগ্রী ' তুমি আমাদের দেশের 
জননী হইয়া রহিয়াছ। আমাদিগকে ভক্তিশ্রী দিবার জন্য তুমি হিমালয় হুইত্তে 
এখানে অবতরণ করিয়াছ। ভারতে যোগী, বৈরাগী, ভক্ত সকল প্রস্তত করিবার 
জন্য তূমি চিরকাল প্রবাহিত হুইতেছ। হে গঞ্জে, তোমাকে দেখিয়া আধ্যগণ 
কত উচ্চতাব শিক্ষা করিতেন। জ্আমাদিগের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও, তৃমি যেমন 
নৃত্য করিতে করিতে ব্রক্ষপদ্ষে খুব জল ঢালিয়া দিতেছ, আমরাও যেন মনের 
আনন্দে সেই শ্রীপা্পদ্ধে প্রেমবারি ঢালিয়া দ্িই। তোমা হইতে আহর! 
ভক্তি শিক্ষণ করিব, তোমার হিল্লোল দেধিঘ্াঁ আমাদিগের প্রেমের হিল্লোল 
উঠিবে। তোমার নিকট সহিষ্ণুতা শিখিব। কোথাধ্ কাণপুর, কোথায় কলি- 
কাতা, তুমি ক্রমাগত চলিয়া যাইভেছ; দূরত্ব ভ্ভাব লা এবং তোমার মান অপমান 
শ্ঞান নাই। তোমাকে দেখিয়া! কত সাধু যোগ ভক্তি শিখিতেছেন, অপর কত 
লোক তোমার গর্ভে জঞ্জাল নিক্ষেপ করিতেছে; কিন্ত তুমি চির সহিষ্ু হুইয়! 
তোমার বন্ধু শত্র সকলেরই কল্যাণ বর্ধন কারিতেন্ছ 

* পরই অংশ লইয়া প্রতিষাদকারিগণ অতিমাত্র বাঙ্গ করিয়াছেন । কফেশবচন্ছের এ 
কথাগুলি লইক1 আজ হতে কতই ন! তাহার] বাঙ্গ করিবেন/--“গুরু হন্গে ভিন জায়গা 
তুমি প্রকাশিত, 'পিতণ, পুত্র পবিত্রতা, ভিন কিন্ত এক। গুরুর মত্ধিন প্রকারে তিন 
প্রণালীতে আলিতেছে। ইহার] ঈশ্বরনয়। ইহার ভিভর দিয়! যা আলে ত1 স্োোঙার 
কখ1। চন, ভর্্য, শিরি, লক্ষাত্র, লভ পাছার ভিতদ্র দিয়] ঘা আলে তাও. তোমার কখ|। 
আর আবার ব্বন্তেরে পরিত্তাত্মার ভিতরে খিবেক কর্ণে য] শুলি। তাহ] ব্রদ্ষখাণী। তিল 
দিক্‌ গিক্স! গুনি ব্বখচ ৬রু এফ | শিজা1 যেন, পুত্র বেদ, পধিজ্রাক্ম) বেদ, ভ্রিবেদ 1...... তিন 
দিকে কাণ খাড়া করে জাতিতে হইবে । তারে কি খনর এলো বিবেকের ভিতর দিক 


শুনিতে হইবে 1” *...বখন পবিত্রাদ্ধা। দ্বারা-প্রত্যাদিষ্ট হাট, তখন মাছ ঠা কম, গাছ 
কখ। কয়, ন্টুর ছূছো স্বরাজোর সংবাদ জালে 1” 


উত্কট পীড়াস্তে শারদীয় উত্সব প্রতিষ্ঠা । ১০৫৫ 


“আকাশের চক্র, ভারতের চঙ্, তুমি ব্গদেশের চন্দ্র, তুমিও আমাদিগের 
সহায় হও। তোমার মুখের মধ্যে আমাদিগের রাজার মুখ প্রতিবিশ্থিত। 
'মাদিগের পিতা ধিনি পরব্রহ্ধ ভিনি তোমার মধ্য দিয়! আমাদিগের পানে 
চাহিয়৷ হাসিতেছেন। তুমি আজ খুব জ্যোত্ক্ব। ঢালিতেছ । তোমার নিকট 
বৈরাগ্য শিধিব, কারণ তৃমি কিছুত চাহ না, অথচ ক্রমাগত অমৃত ঢালিতেছ। 
চক, অবশ্ঠই তুমি তোমার জননীর কাছেই এই প্রেম বৈরাগ্য শিখিয়াছ । 
এই পৃথিবীর সুখ ছুঃখের মধ্যে আমরাও আমাদিগের মনকে তোমার সায় ডির- 
্রফুল্প রাখিতে চাই । এই শারদীয় উৎসব আমাদিগের স্বর্গের সৌন্দধ্য 
ভোগ করিতে শিক্ষা দিকৃ।” 


কুটীরে উপদেশ। 


আজ প্রায় তিন বৎসর পূর্ন্ে সাধকগণকে যোগ ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়া কুটারে উপদেশ হয়। উপদেশকালে ষোগ ও ভক্তি 
সন্বন্ধেই উপদেশ হয়) জ্ঞানসন্বন্ধে কোন দ্বতন্ত্র উপদেশ হয় না। ইহার 
কারণ এই ষে যোগসম্বন্ধে ভক্তিসন্থন্ধে জ্ঞানই জ্ঞানবিভাগের অস্তর্গত। জ্ঞানের 
কার্য যোগ ভক্তি প্রভৃতির মীমাংসা । এই জন্যই ব্রতোদ্যাপনকালে গ্রান- 
পরায়ণকে আচাধ্য বলিয়াছিলেন “যেখানে চারিবেদের মিল হইয়াছে, সেই 
মীমাংসা স্থলে বাইতে হইবে ।” এবার ১লা কার্তিক সেবাসম্বন্ধে কুটিরে উপদেশ 
হয়। কমলসরোবরের উত্তর তটে স্থলপদ্ব-তরু-পরিবেষ্টিত কুটীারে কেশবচগ্র 
এই উপদেশ দেন; ভাই উমানাধ গুপ্ত সেবাশিক্ষার্থিরপে গৃহীত হন। উপদেশ 
ছুইটিমাত্র হইয়াছিল; ইহাতে সেবার যুলভূমি এমনই ভাবে নিাঁত হইয়াছে 
যে, আর উপদেশ না হওয়ায় শিক্ষা অপুর্ণ রহিল এ কথা বলিবার অবকাশ 
নাই। প্রথম উপদেশটি মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, তজ্জন্য শ্রটি ধর্মতত্ব 
হইতে এ স্থলে সমগ্র প্রদত্ত হইল। 

“হে সেবাশিক্ষার্ধা, মনঃসংযোগ পূর্বক সেবা-তত্ব শিক্ষা কর। এই তত্ব 
শিক্ষণ করিলে, সাধন করিলে প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিঘ্া ইহকালে কল্যাণ 
ও পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে । যোগ, ভক্তি, জ্ঞান এবং সেবা 
এই চারি খণ্ডে ঈশ্বরের মুক্তিশাস্ত্র বিভক্ত । চতুর্থ ধণ্ড অদ্য আরম্ভ হুইল। 
প্রড়ু পরমেশ্বরের সেবাতে জীবন নিযুক্ত হইলে মোক্ষধাম, দিব্য ধাম লাত 
করিবে) সেবানন্দে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। সেবা মোক্ষধামের পথ, 
দেবা জীবনের সমস্ত উপায়, সেবা চিরস্থায়ী আমোদ-_এই ভাবে সেবা গ্রহণ 
কর। সেবাতত্বের মূল বিবেকতত্ব। অতএব ধাহারা সেবাতত্বশিক্ষার্থী 
তীহাদ্বিগের পক্ষে বিবেকের মুলতন্ব শিক্ষা কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় । কে 
জানে সেবা কি? এই খোর অন্ককারময় পৃথিবীর মধ্যে সত্যপথ কোন্টি কে 


কুটারে উপদেশ ই 
জানে ? জানিয়াও নেতা ভিন্ন কে সেবক হইতে পারে ? কিরূপ জেবা করিলে 


প্র তুষ্ট হন কে বলিয়া দিবে? এই কোলাহলময় সংসারে বিবেক একমাত্র 
মৎপথপ্রদর্শক এবং নেতা । এই জন্য বিবেকতত্ব জানা বিবেকের অনুসরণ 
কর! আবশ্যক। পৃথিবীতে ভয়ানক কোলাহল উঠিতেছে, সেবাশিক্ষার্থা, 
এখনই শুনিবে পৃথিবীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকের! নানাপ্রকার গোল করি 
তেছে। চারিদিকে দুর্ববদ্ধির কুমন্ত্রণ। এবৎ পাপের ভয়ানক আন্ফালন হইতেছে । 
পাপাচারীদিগের প্রলোভন বাক্য, শত্রদিগের তর্তদন গর্জন সংসারী মচুষ্য- 
ধিগের মন বিক্ষিপ্ত করিতেছে । কে গুরু ? কাহার নিকট বিদ্যা লাভ করিব € 
কোন্‌ পথে গেলে ঠিক সত্য পাইব ? একে পথ চিনি না) তাহাতে চারিদিকে 
অন্ধকার, আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিষ্বাছে। আবার পাপীর1 তর্জন গর্জন 
করিয়া সংসারকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। ভবার্ণবে তুফান ভারী। তরী 
বুঝি মারা যায়, ভয়ানক পাপের ঢেউ উঠিতেছে ; কিন্ত আরোহীর আশা আছে, 
ষদি কেহ হাল ধরে, সব বিপদ অতিক্রম করিয়া শাস্তি উপকূলে উপনীত হইতে 
পারিব। ঘোর বিপদের মধ্যে নিরুপায় ভীত আরোহী কোথায় কর্ণধার বলিয়া! 
চিৎকার করিয়া ভাকিল। “আমি আছি? ভয়ানক অন্ধকার ভেদ করিয়া এই 
কথা উঠিশ। উচ্চরবে এক জন বলিলেন 'আমি আছি'। তব নাম কি? 
_ ধিবেক। তত্বজিজ্ঞা স্থির হইল। ভারী তুফানের সময় ভবনদীর মধ্যে 
কর্ণধার পাওয়া গেল; নেতা পাওয়া গেল, ভরস! উদ্দিত হইল; ভীত মনে 
সাহসের সঞ্চার হইল; মৃত মনে আবার বল আসিল। শ্বগাঁর লক্ষপাক্রান্ত 
দিক জন স্বর্ণ হইতে অবতীর্দ হইয়া “আমি আছি? এই মহাবাক্য. উচ্চারগ 
করিয়া অস্থির জগৎ শাস্ত করিলেন। নৌকা টলমল করিতেছিল, এখন, সেট. 
আন্দোলনের বক্ষে তরী আন্দোলিত হইল । জীব দিক্‌ নিরূপণ করিতে লাগিল, 
উত্তর, দক্ষিণ, পুরব্ব পশ্চিম চিনিতে পারিল। এই দিকে হ্রধ্য উঠে, | দিকে 
ুধ্য অন্তমিত হয় । গম্যস্থল ঠিক হইল। বিবেকী মনুষ্য ভক়্কে অতিক্রয় 
করিল। বিবেক ধিনি, তিনি “আমি আছি" এই কথা বলিলেন । বিবেকের 
এই প্রথম আত্মপরিচয় চিত্রন্থৈর্যের হেতু। বিবেকের আত্ম-পরিচয় সেবার 
আরত্ত। বিবেক নিদ্রিত যেখানে, সেখানে সেবা কল্পনা, যেখালে বিবেক অন্ধ- 
্ষারাস্থৃর, অপক্ষিত, সেখানে সেবাসাধন ক্ষণস্থায়ী অনুমানের ব্যাপার. এই 


০ 





১৯২৮ আচাধ্য কেশবটজ্। 
-ক্ষি বিধেক ? ইহার বাধস্থান কেখায় * ইনি কে? পৃথিবীর পশডিতেরা ফালি, 
বিবেক যলের একটী বৃতি। দেবলোকে এই কথার প্রতিবাদ হইল। আহা, 
মহে, তাহা নহে, তাহা নহে। মুর্তি উপাগকেরা মূর্তি নির্বাণ করিয়া বলে, এই. 
ঈ্বর। দৈববাণী হয় না। তথাপি লোকে মূর্তি পুজা করে, এবং সেই 
ঘুর্তিকে দেবতা বলে? মূর্তি ছাড়ি যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরের পুজা করিতে হইলে ৃ 
অনেক পোষিভ অসত্য পাপ ছাড়িতে হয়, এই জন্য হুবিধার অনুরোধে লোকে 
ঘুর্তি পুজা করে । তেমনি ঈব্বরকে বিধেক বলিলে সর্বদাই ঈশ্বরের আজ্ঞান্ুসারে 
চলিতে হয়, এই জন্য মনুষ্য আপনার মনের বৃত্তকেই বিবেক বলে। দেবপ্রন্ক- 
ছকে নীচ মনুষ্যের বৃত্তি বলা হইল । নশ্বরের কথ। মন্ষ্যের বোধায়তস্ত নহে 
হলিয়া মনুষ্য বিবেককে আপনার মানদিক বৃত্তি বলিল। কিন্ত বিবেক বৃত্তি 
চছে; বিবেক স্বয়ং ঈখর, ঈপ্বর ছাড়া আর বিলেক নাই। তিনি নিজেই নিজের 
আলোক, তীহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য মন্ুষ্যের মনে অন্য আলোক নাই। 
তিমি আপনিই আপনাকে জানান; তাহাকে জানিবার জন্য মনুষ্যের মনে 
সাহা! হইতে কোন স্বতন্ত্র বৃত্তি নাই । তিনি অপনিই উদ্দেশ্য, আপনি উপায় ॥ 
স্হাকে লাভ করিবার জন্য তিমিই উপায়, অন্য সোপান নাই । বিবেক 
খনের বৃত্তি নহে, বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিগড নহে, বিবেক দ্বয়ৎ ঈশ্বর । আপ. 
মার অবয়বের মত হাত-পা-বিশিষ্ট মুর্তি নির্মাণ করিয়া দেবতাঙ্ঞানে তাহার 
গজী কর! মনুষ্যের অভ্যাস; সেইরূপ ঈশ্বরকে আপনার মনের বৃত্তি কল্পন! 
করাও মহুষ্যের বিকৃত ব্বতাব। কিন্ত ঈখর মুর্তও হন না, বুতিও হন না। 
গু মনুষ্য তাহাকে মুর্তি ও বৃত্তি করিতে যাঘ্র;কিন্তু তিনি কিছুই হন ন1) 
অতএব যদি মহাপ্রভুর দাসাহ্থদাগ হইতে সংকল্প করিয়া! থাক তবে সর্ব প্রথমে 
ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীন্র নীতিজ্ঞেরা বলেন, বিবেক মামক মনের একটা বৃত্তি 
সত্যাসতা ভাল মন্দ জানাইয়া দেয়? কিন্ত ধার্টিকেরা বলেন ঈগর সৎ মনকে 
পাপ পুণ্য বুঝাইয়া দেন এবং তাহার মনে ধর্খাদেন। ধন্য বিনেক! (তোমার 
ম্নুষ্যত্ধ ঘুচিল, তোমার ঈশ্বরত্ব দেধিতেছি। এই বিনেকত্তত্ব সাধন কর। 
সাধন করিদ্ধা অসত্য পরিত্যাগ এবং সত্য গ্রহণ করিয়া স্বর্গধামের ৮ 
হও । এই প্রথম উপদেশ!” 
: কশবচশ্র বিনেক. এবং, ঈশ্বরকে এক নে এই রিনি চে 
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খডতেধ রর হইতে অথবা ূর্বাসংস্থা়জনিত তয় হইতে বিষেকেজ 
উৎপতি অনেক পণ্ডিতের মত। কেশবচন্ত্র এ সমুদায় যত উপেক্ষ! করিলেন: টি 
রটে, কিন্ত তাহাকে দেখান প্রয়োজন হইযাছিণ যে,তিনি ধাহাকে বিবেক বলেন, 
তিনি এমন লক্ষণাক্রাস্ত ষ্বেউতৎ্পন্ন বা অনুতৎপন্ন মানসিক বুনি বলিয়া! ততন্বযে 
কোন ভ্রম জন্মিতে পারে না। ইটি ভাল, ইটি মন্দ, ইটি ইউ, ইটি অনিষ্ট, 
ইটিতে আনেকের কলাণ, ইটি ধর্থাসত, ইটি স্তায়, ইটি অন্তায়, এ সকল 
বুদ্ধির কথা৷ পিবেকের কথা নহে। বুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রথমাবস্থায় ঈশ্বরের 
প্রেরণ! আসিয়া থাকে সত্য, কিন্ত উহা! বিবেকের ন্যায় সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণ 
নহে। “বিবেকের কথা আদেশ। ইহা কর, ইহা করিও না, বিবেক 
এইরূপ আদেশ প্রদান করেন। আদেশ এনং উপদেশ বিভিম্ব। আদেশ 
করা রিবেকের কার্য, উপদেশ দেওয়া বুদ্ধির কার্য ।” “ভাল কথ! 
বলা, যুক্তি দেওয়া বুদ্ধিন কার্য ।” “ঈত্বর যখনই কথ। কহেন তাহা আদেশ | 
ইহা ভাল, ইহ] মন্দ, ঈশ্বর এন্ধপ কথা বলেন ন1। তিনি তাহার অজ্ঞা্ 
ভৃত্যকে কেবল বলেন, ইহা কর, ইহা করিও না।” এইটি €ল প্রথম 
লক্ষণ। দ্বিতীর লক্ষণ অহেতুকত্ব। ঈপ্ধর আদেশ করেন, কিন্ত কেন 
আদেশ করিলেন তাহার কোন হেতু প্রদর্শন করেন না। তাহার আদেশ, 
অতএব তাহ] প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা ।তন্ন এখানে আর কোন 
যুক্তি নাই । যদি স্পষ্টও দেখিতে পাওয়া বায়, “ইহাতে নিজের সর্বনাশ এবং 
অনেকের আপাত অকল্যাণ হইবে, তথাপি 'ঈগরের আদেশ পালম করিতে 
হইবে ।? ্ স্মলে যুক্তি বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হদ্দি উপদেশ 
দেওয়া হয়, তাহ? হইলে উহা! বুদ্ধির উপদেশ, বিবেকের আদেশ মহে। 
“আদেশ এবং আদেশ অহেতুক__এই ছুই লক্ষণ ছারা ঈশ্বরের উক্তি জান! 





যায়।? 
সেবার্থীর প্রতি উপদেশকালেই কবে কেশবচত্র টি, সকল কথা! বলিয়াছেম 


তাহা নহে। তিনি চিরদিন বিবেককে অগ্ত চক্ষে দেধিয়া আসিতেছেম। 
সাধারণ, লোকে যাহাকে বিবেক বলে তাহাকে তিনি বিবেক বলিতেন না । 
জীব ও ব্রন্ধ-উভয়ে একত্র অন্ন্নতাবে স্থিত। হখন জীবের কুচি প্রবৃত্তি 
প্রসৃতির বিরুদ্ধে আর এক জন কথা কল, ভখস তিনি থে মীম হতে বকের 


১5৬৪ জাঁচার্ধ্য কেশবচন্জ্র | 
ডাহা বুঝিতে দেন। জীব হইতে ব্রদ্ধ পৃথক্‌, কেবল এই কথার দ্বারাই বুরবা 
হায়। নুতরাং এই কথার নাম বিবেক প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রদ্ধ এবং 
ব্রদ্বের কথা একই, সুতরাং কেশবচত্্র বিবেক ও ব্রঙ্গকে অভিন্ন করিয়া- 
ছেন। তিনি জীবনবেদে বিবেকসস্দ্ধে যাহা! ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে এই 
 ক্পই যে তাহার মত, স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি বলিয়াছেন, “এক জনের ভিতর 
আর এক জন থাকে, এক জিহ্বার মধ্যে ছুইটী জিহ্বা থাকে, ভিন্ন ভিন্ন স্পষ্ট 
হব শ্রবণ দ্বার! আয়ত্ত কর! যায়।” «এক জীবাত্বা আর এক পরমাত্বী। ছুই 
্বতন্্; বিশেষ্য একটা-_বিশেষণ দুইটা । আত্মা পদার্থে ছুই বিশেষণ মিলিত। 
এক জীব, আর এক পরম। জীব কথ! কয় আত্মার ভিতর ; পরম ধিনি তিনিও 
কথা কন আত্মার ভিতর।” “ছুইটী গন্ষী সর্বদাই গাছের ভালে বসিয়া 
আছে। পাথী ছুইটার গ্ায্বের রংঙ অনেক পরিমাণে এক; গলার স্বরও 
অনেকাংশে এক । সাদৃশ্যও আছে বিভিন্নতাও আছে।” “যেখানে বিশ্বাস 
উজ্জ্বল, যেখানে পুরুষ্য়ের দ্বর স্পষ্ট অনুভূত হয়, সেই খানেই শুভফল লাভ 
করা যায়।+...*্ধাহাকে জীবের জিহ্বা বলি, তাহা কাটিলে ছুই অংশ দেখিতে 
পাই। একটা বেদবেদাত্ত বলে, আর একটী মরণের কথা বলে। এক স্কুল রসন! 
সার কথা বলে, আর এক হৃক্ম রসন! “হরি? হরি? বলে।” “ছুই পুরুষ যখন 
দেখিতেছি, আমি আর ভগবান্‌, এক জনের কথা অবিদ্য1 ও ছুনাঁতি, আর এক 
জনের কথায় শাস্ত্র, তখন ছুই জনকে কেন এক জন মনে করিব % “যখন 
আমি বলি, আমার কথ! আত্মিক তাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা মাংসখণ্ডে নয়; 
তেমনই যখন তিনি বলেন, তারও কথা আত্মিকভাবে উচ্চারিত হয়, জিহ্বা 
মাংসখণ্ডে নয়। আত্মার কথা লোহার তার কি পিতলের তারের শবের স্ায় 
নয়, নদীর তর্‌ তর্‌ শব কি পাখীর হুস্থরের ন্যায় নয়, অথচ তাহা আশ্চর্যকর 
ও অত্যন্ত সুস্থর। এই সকল কথা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেশব- 
চন্্র জীবি ও ব্দ্ধাকে কি প্রকারে পৃথক করিতেন। তিনি আপনার 'দ্বৈতবাদদিত্ব 
এইবপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ;--“তুমি কি বলিবে জীবই ব্রহ্ম? ছুই আদালত 
 শপষ্টি রহিয়াছে। এক আদালতের নিষ্পত্তি বার বার অপর আদালতে চূর্ণ 
হইয়া যাইডেছে। তুমি যেখানে ছোট আদালতের কথা বলিতেছ, সেই 
: খাদেই বড় বআদালতের নিষ্পত্তি তোমার কথাকে চূর্ণ করিতেছে। অতখব 
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আমি ছ্বৈতবাদদী ; ছুই বিচারপতি দেখিতেছি। এক আত্মা আর এক জন 
আত্মাকে চালাইতেছেন।” প্রা্টীন মতে নীতিবিজ্ঞানের সহিত মংযুক্ধ 
বিবেককে তিনি এতত্বারা অগ্রাহথ করিয়াছেন তাহা। নহে, কেন না তিনি জীবন- 
বেদের এই অধ্যায়ের অস্তে প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “কে আমাকে রুচির পথে 
ষাইতে নিষ্ধে করিতেছে? বলিলাম ভগবান, আর কেহ নয়। আমার 
ঈশ্বর, তৃমি গাছের ভিতর, চত্র স্তর ভিতর দেখা দিলে আবার নীতি- 
বিজ্ঞানের মধ্যে দেখা দ্িলে। সে মনোবিজ্ঞান আমি মানি, যাহাতে বলে 
তুমি জগতের কৌশলে এক জন রহিয়াছ; নীতিবিধির মধ্যে তুমি এক জন 
থারিয় মনুষ্যকে জাগাইয়া রাখিয়াছ।” 


বাতুপরিবর্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন । 





কেশধচল্দের শরীর আজ পধ্যন্তগু সম্পূর্ণ তৃস্ম নহে। বায়ুপরিবর্তম 
 স্তীহার পক্ষে প্রযোজন হইল। ন্ডিনি এজন্য সপনিবার ৪ ননেশ্বর সেবার 
ঝ্লামীগঞ্জে গন কবিলেন। তাই মতেজনাথ লঙ্া তাহার সঙ্গে গেলন। প্রতি- 
যাঁদকাদিগপ তীত্রার প্রচারিত মক্সপ্গন্ধ কি বলিক্ছেন, কি লিখিতেছেন, 
তাহার তিনি কোন সংলাদ লইতেন না। যদি লইজেন তাহা! তইলে মনে 
হইত যেন তিনি তীহাদিগের প্রতিবাদের প্রতিবাদজগ্যাই ক্রুমে ভিন্দুভাবের 
আতিশযামধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ কনিতেছেন। হিন্দগণেন দুর্গা, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী প্রভৃতিজে চিন্মব্বী জননী ছূর্গতিহারিণী প্রভৃতি ভাবে ব্রাহ্গধান্ধো্ন অন্ত- 
ভূর্তি করিয়া লওয়! ইহা কিছু 'আর বিচিত্র ব্যাপার নয়, কেন না এই সকল ভাব 
স্পষ্টই ছুর্গাপ্রতিম'মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্ত ১্ফনভাবাক্রোত্ব হইয়া 
নির্বিকার নিরাধার অজ শাশ্বত মহান্‌ ভূমা অনস্ত ঈপ্বরকে পৃলভাবে বরণ 
করিয়া তাকে গোপাল? বলা, ইহা নিত্ডাস্ত উদ্বেগকর। রাণীগঞ্জগমনের 
পূর্ররদিন রবিবার বহ্গমন্দিরে তিনি ঈখরকে পুল্রভাবে গ্রহণ করিবার উপদেশ 
দিলেন। বৈষ্ঞবভাবসন্বদ্ধে প্রতিবাদকারিগণ লিখিয়াছেন, “এইরূপ চলিতে 
চলিতে বৈষ্ণবদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তীহাদের ভক্তিশাস্্ব হইতে 
কতকগুলি শব্দ গ্রহণ আরত্ত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কীর্তন হরিনাম 
্রত্তির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন, ব্রাঙ্গেরা বুঝি' 
চৈতন্যের শিষ্যদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্তমান সময়ে যে 
ঘ্বণার তলে বাদ করিতেছেন, ব্রান্মেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই দ্বণার অংশী 
হইলেন। এ দিকে ব্রাঙ্দিগের মধ্যে অনেকে নৈষ্বভাবের আবির্ভাবের 
বেগ মহা করিতে না পারিয়া পদ্ধূলি লেহন প্রভৃতি নান! প্রকার ব্রাঙ্ষ- 
বিগঞিত এবং সৈষঃনসমাজ প্রচলিত আচারে রত হুইলেন। এত দিনের পয 
আবার ছুর্মাতিহারিণী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ আর্ত হইল।......জিজ্ঞাস! করি 
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আমাদের পরমেশ্ররের কি আর নাম নাই? তিনি কি জগতের নিকট অপরিচিত র্‌ 
'অন্য কোন শব্দে কি তাহাকে প্রকাশ করা যায় না” এ সকল প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া নিজ্প্রয়েজন | কেশবচক্্র কেন নন নৃতন নাম প্রান্ত করেন, এবং 
রি প্রবর্তনা বিশেষ ভাবব্যঞক কিনা? তাদুশ শব ব্যনঙুত না হইলে সে 
ভাব প্রকাশ আপম্তন হয়কি না? ততগ্রদন্ত উপদেশ সকলই তাহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ। এবারকার এ উপদেশটিও শামনা তজ্জন্য এ স্থলে উদ্ধত করিলাম। 
“হিন্দুম্তানকে আমার ভালবামিবার আর একটি হেতু আছে। সেইটি 
এই )-হিন্দৃত্কান গোপাল পুজার স্থান। এই পূজার মহিমা ভান্তত্র নাই। 
গোপাল পুজা কি? ইহার নিগৃঢ় তত্ব কি? হিন্দুদগেন প্রাচীন উপনিষৎ শাঙ্সে 
আছে ;--তদেতৎ প্রেনঃ পুত্রাৎ প্রেষো বিভ্তাৎ। প্রেযো হন্তাম্মাৎ সর্দদস্মান- 
স্তরতরং যদযমাত্মা! ৷” "সর্্মাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পথমাত্তা ঈনি পুত্র হইতে 
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর জকল হইতে প্রিয়।” সকল দেশের 
লোকেরাই ঈগ্বৰকে পিতা বলিয়া পুজা করে; কিন্ধ ঈগ্ররকে পুত্র বলিয়া সাৎসল্য 
ভাবে তাহার পৃজ! করা কেবল হিন্দৃস্বানেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধা- 
দ্রণ লোকের নিকট ইহা! কুচিন্রুদ্ধ, অসঙ্গত এনৎ ঘয়ানক মনে হয়। ঈশ্বর 
চিরকাল পিতার নিংহাসনে বসিধা আছেন, মনুষ্য সেই সিংহাসনের নিয়ে 
বসিয়া তাহাকে পিতা বলিয়া ভাকিনে, ইহাই স্বাভাবিক। কিরূপে ঈশ্বরকে 
সন্তান হইতেও প্রিয়তর মনে হইবে ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। যেমন জগ 
হ্বভাবতঃ নী:চর দিকে যার, স্েহও সেইরূপ নিয্বগামী। ম্রেহ কিকূপে উপরে 
উঠিবে ? লহ, নাৎসল্য ভান কেনল সন্তান প্রভৃতির সম্পর্কেই সম্ভব, গুক্জন- 
সম্পর্কে কি সে সকল ভাব সম্ভন? ঈপ্বর তক্তবৎসল, তিনি ভকুকে স্সে 
ক্রেন, ভুক্ত কিরূপে তাহাকে নাৎসল্য ভাবে দেখিবে ? কিন্তু ভক্তের জীবনে 
এমন অনস্থা আছে যে, যত ক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঈগ্বরকে একটি ছেলের মৃত 
করিয়া, প্রাণের পুতুপ করিয়া বক্ষে বাধিতে পারেন) তত ক্ষণ কিছুদেই তাহার 
প্রণ শীতল হয়না। ঈগর আদরের সামগ্রী | ভক্তির আনান শ্রদ্ধার বন্ত, 
আদরের জিনিষ। যেমন কোমপ শিশু আ৭রের বস্ত, সেইরূপ হুকোমল ঈশ্বর 
ভর্জের আদরের ধন। দুইটি হ'তে তুলিয়া লইনা বারংবার [শশু? মুখ চুম্বন করিলে 
ক্কিহথ হয, এবং দেই শিশুন কেম মুখ দর্শন করিতে করিতে যখন চক্ষু হইতে 
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বাৎল্যের অশ্রু পড়ে তখন কি শৌভা হয়, পৃথিবীর পিতা মাতাকে জিজ্ঞার্গা 
কর। সেই মুগ্ধ অবস্থায় পিতা পাগল, মাতা পাগলিনী। সেই অবস্থায় পিতা 
মাতার জ্ঞান বুদ্ধি বিলোপ হইয়া গিয়াছে। ছেলের প্রতি আদরের কথা কি 
শুন নাই ? পিতা মাতা যাহা ইচ্ছা তাহা করেন শিশুকে লইয়া। সেই পাগ- 
লের ব্যবহার ভদ্রলোকের কাছে অসঙ্গত; কিন্তু ভক্তের চক্ষে তাহ! স্বর্গের 
সৌন্দর্ধ্য, কেন ন! সেই ব্যবহারে আত্ম-বিস্বৃত হওয়া যায়। সেই বাৎসল্যে আর 
বুদ্ধি বিবেচনা থাকে না। দেই ছেলেটিকে কখনও বুকে, কখনও কাধে, কখনও 
মাথায় করিয়া, ম৷ বাপ কেবলই বাৎসল্য রসে ডুবেন। ছেলে জম্পর্কের ভিতরে 
যত আধ্যত্মিক লাবণ্য আছে সেই সমুদয় পিতা মাত1 পান করেন। ইহ যদ্দিও 
লৌকিক, আমার পক্ষে অলৌকিক। যদি ছেলে কাল হয়, নিগুন হয়, 
তথাপি সে সন্তান। সেই ছেলেকে তাহার পিতামাতা বস, খোকা, বাবা, 
যাছু, বাছ' ইত্যার্দি কত আদরের নাম ধরিয়া ডাকেন, আর তাহাদের চক্ষে 
ন্নেহের জল পড়ে। এই ভাবের নাম বাৎসল্য। আমার ইচ্ছা, আমার বিনীত 
_ অনুরোধ, ত্রহ্মভক্তেরা এইরূপ বাৎসল্য ভাবে ব্রহ্মপুজা করেন। যে ভাবে 
পিতা মাতা আপনাদিগের শিশু সন্তানকে দেখেন, ইচ্ছা কি হয়না সেইবূপ 
বাৎসল্য ভাবে আদর করিয়া ঈশ্বরকে কাছে রাখি ? প্রাণের মধ্যে রাখি % 
ঈশ্বরকে এইরূপ আদর করা কি স্বাভাবিক নহে ? গ্রোপাল আসেন পৃথিবীতে 
থেলা করিতে । আমাদিগ্ের ঈশ্বর খেলা করিতে ভাল বাসেন। ব্রাহ্ম 
সমাজে গাভীধ্ের প্রয়োজন আছে। জগতের কর্তা গম্ভীরপ্রকৃতি অনন্ত 
ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয় গম্ভীর ভাবে পুজা করিব; কিন্ত যখন সেই জতি 
পুরাতন পুরুষ মহেশ্বর ছুই পাঁচ বৎসরের শিশুর স্তায় হইপ্পা আঙিবেন. তর্থন 
কি করিব? সেই সময় যদি উপনিষৎপাঠ অথবা স্তব গতি করি, তিনি তাহা 
হাসিয়া উড়াইয়৷ দিবেন তিনি বলিবেন; “ভক্ত, আমি আজ তোমার নিকট 
সই সকল চাই না, আমি আজ শিশুপ্রকৃতি লইয়া বাল্যভাবে তোমার সঙ্গে 
খেলা করিতে আসিয়াছি । বাল্য ভাবে ঈশ্বর কৰে আসিবেন আমরা জানি না, 
তিনি যে কখন কি ভাবে ভক্তকে দেখা দিয়া তাহার প্রাণমন সর্বস্ব হরণ করিবেন 
কে জানে % সেই বালক ধাহার নাম ব্রহ্ম, তিনি আসিবেন--অত্যন্ত গম্ভীর, 
শরুবেশ ধারণ করিয়া নয়, পিতার আকার ধারণ করিয়। নয়; কিন্তু বালকের 
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আকার ধারণ করিয়া আসিবেন। সেই কূপ দেখির। হৃদয় মোহনিদ্রা হইতে 
আগ্রং হইবে। ভক্ত দেখিবেন স্বর্ণের বালক সমাশত দ্বারে। ভক্ত ব্যস্ত 
হহয়৷ তাহার স্ব স্ততি আরত্ব করিবেন; কিন্ত ঈশ্বর বলিলেন, 'না, রী নৈবেদ্য 
আমি গ্রহণ করিব না, আমার ভাব আজ স্বতগ্র, আমি চাই অন্য কিছু।' ভক্ক 
হাতযোড় করিয়া বলিলেন, ঠ(কুর, দয়] করিয়! বল কি চাও আমার কাছে! বল 
হে ঈশ্বর, কি চাও, কি পাইলে তুমি পরিতুষ্ট হও। হরি বলিবেন, 'প্রাশেয 
ভক্ত, আজ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কর। আজ চল সধনকাননে ষ।ই, সেখানে ছুই 
জনে মিলিয়। ধূলা লইয়। খেলা করিব, দৌড়া দৌড়ি করিব।' ধাহার কেবল 
জ্ঞানী, ভাবুক নহেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্ত সক তিনি, 
শ্রীগোপালের উপাসক যিনি, তিনি এ সকল জক্কেত বুবিবেন। ভক্তের নিকট 
হরির সাধন ভজন সমুদ্বায় কেবল ক্রীড়া। ওহে ব্রাহ্ধ, এ সকল পরিহাসের 
বিষয় নহে; কিন্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষিত কখ।। সেই বেদ, বেদাত্ত, উপনিষৎ, প্রত্ৃ- 
তির অতীত ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আসেন, ইহ1 অন্রাস্ত সত্য 
কথা । পরম ভক্তের স্কন্ধে ব্রহ্ম শিশুর ন্যায় বসিয়া আছেন ইহ] যদি না মান, 
তবে ঈশ্বরকে চন্দ্র সৃধ্যের ঈশ্বর বলিয়া লাভ কি? আপনাকে নাস্তিক বলিয়া 
পরিচয় দিলেইত হয়। পরী যেভক্তেরাস্থষ্ধে লইয়া! নাচাইতেছেন তিনি কে? 
ব্রন্মশিশু । বৃদ্ধ ব্রদ্ধ পুজা করিয়াছি, এখন আমি শিশু ব্রদ্ষের পুজা করিব। 
আমার এমন কি সৌভাগ্য যে ব্রহ্ধাণ্ডের রাজা ঈশ্বর আমার সঙ্গে ক্রীড়া করি- 
বেন। এত বড় খিনি তিনি ছোট ছেলের মত হইয়া আমার কাছে খেলা করিতে 
আসিয়্াছেন। এমন স্থমধুর ঈশ্বরের সঙ্গে ত্রীড়া করিব? ছাদের উপরে গিয়া 
ছোট গাড়ীর মধ্যে দেই ছোট শিশুকে বসাইয়া সেই গ্রাড়ী টানিব। ব্রান্ষগণ, 
লোরুভয়ে ভীত হও কেন? এক কর্ম কর, খুব গেপনে স্বার রুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মকে 
লইয়া এরূপ ক্রীড়া কর, অতক্ত মনুষ্যেরা যেন না জানিতে পারে। বাল্যঘাবে 
্মপুজা করা গুরুকথা ) আমি লঘুকে গুরু বলিতেছি। বাল্যতাবে উপনিহদের 
বর্ধকে পুজ। করা পরিহাসের কথা নহে। আমি গোপালের শিশুতাৰ দেখিয়া 
ভুলিয়া গেসাম। হরির মুখ দেখিয়া হরিকে বুকে জড়াইরা ধরিয়া পড়িয়া! গেলাম, 
আর উঠিতে পারিলাম না। দদ্জাময়ের মুখখানি অত্যন্ত প্রিন্স হইল। 
গুরিকে কোথায় রাখিব জানি না। হুকোমল ব্র্মকে প্রাগের ভিতরে ঝা, 
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পুকের মধ্যে রাখি, মন্তকের উপরে রাধি, ক্কন্ধে রাখি। জগত্, তুমি আঙখাফে 
গোপনে এই কাজ করিতে দাও। ঈশ্বর. পিতা, রাজা, গরু, মৃত্যুঞ্জয় ইত্যা্লি 
আকার ধরিয়া আমার খবরে অনেক বার আসিয়াছেন, আজ বালক হইয়া আসি- 
স্বাছেন, এই সোণার পুতুলকে কোথায় রাখিব? কেমন করিয়া তাহাকে একপ 
পরিতুষ্ট করিব ষে বার বার তিনি আমার বাড়ীতে আসিতে ভাল বামিবেন। 
'তিনি বলিলেন যে, "সে বড় ছেলে মানুধ, আমার সঙ্গ খেল করিতে ভাল বাসে? 
সেঁ বুড়র মত বই পড়িতে ভাল বাদে না! । ছোট ছোট ঘর কাধে, ছোট ছোট 
ধাগান করে, ছোট ছোট হাড়ীতে রাধে, আমি তার বাড়ীতে বাব । ঈশ্বর 
খদি আমার সম্বন্ধে এই রূপ বলেন, আমি কত সখী হব। বার্ধক্যের পর শিশু 
হই। চুল পাঁকিল। মরিব? না, অন্যায় কথা। বার্ধক্যের পর দ্বিতীয় 
শিওর অবস্থা । বৃহৎ ব্রহ্ধকে শিশুর স্তায় দেখিব। তবে তিনি আমিবেন, 
খেলার ঘর বাধি। দশজন বিদ্রপ করিবে । কি করি, পাঁচ দিন উপহাস 
করিবে; কিন্ত আমি যে অনস্তকালের খেলার সঙ্গী পাইব। ছেলে বেলা 
ছোট ছেট গাড়ী, ছোট ছোট সাহেব বিবি লইয়া খেল! করিতাম, এখন আবার 
ছোট গাড়ীর উপরে ঈশ্বরকে চড়াইব, ছোট হীাড়ীতে রাাধিয়া স্তাহাকে খাও- 
ইব, ছোট ছুঁধের বাটীতে তাহাকে দুধ দ্বিব | পৃথিবী, তোমার কাছে এ সকল 
তক্তির নিগুড় কথা বলিতে ভয় হয়, তৃমি কি বুঝিতে কি বুঝিবে । আদরের 
ঈর্বর, সকলের আদরের ধন হউন, জগদ্বাসী সকলের এই আনন্দ হউক । দয়া- | 
ময় এই ভাবে আসিয়া! আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।” | 
- কেশবচক্জ রাশীগঞ্জে গিয়া স্টেশনের নিকটবন্ত একটা গৃহে অবস্থিতি করেন । 
রাণীগঞ্জ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত হিতকর, ইহা! আর কে না শ্বীকার করিবেন ? 
কেশবচত্্র কেবল শরীরের দ্বাদ্্যের জন্ত যত্বশীল ছিলেন তাহা নহে । তিনি প্রতি- 
দিন পরিজনবর্গকে লইয়া উপাসন। ব্যতীত প্রকাশ্য কাধ্যও করিতেন । সিয়ার- 
গোল স্কুলে বাঙ্গাল! ভাষায় “মিলন” সম্বন্ধে তিনি বন্ৃতা দেন। এই বন্ৃতায় 
রন্নিগঞ্জের জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট, তত্রত্য জমীদার শ্রীযুক্ত বাঘু রামেখবর মালিয়া এবং 
তাছার ভ্রাতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইহার! কেশবচক্্রও তাহার সঙ্গিবর্গকে অতি 
ঘতের সহিত এক দিন আহার করান। 'আহারীয় ব্যঞ্রনাদি সকলই নিরামিষ 
হইলেও কাশ্মীরী ব্রাহ্মপপাচকগণ কর্তৃক ভর সফল এনপ হুদ্দর প্রপালীতে 


বায়ুপরিবর্তনার্থ রাণীগঞ্জে গমন। ১৩৬৭ 


শাচিত এবং হুস্থ।চু ছিল যে, তাহাদের সকলেরই মাংস বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল”? 
ইহাদের ঈদৃশ যত্বে কেশবচন্ত্র অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
মাসাধিককাল রানীগঞ্জে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের 
পর বর্তমান বিধানসম্বন্ধে বন্ধুগণ্র সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে কথাবার্তা বলিভে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল গৃহে বসিয়া কথা বলিতেন তাহা! নহে। তিনি 
৮ই পৌষ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরেও সে সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশটি 
দেখাইয়। দেয় প্রকান্টে নববিধানের পতাকা প্রোধিত হইবে, তাহার সমদ্ 
উপস্থিত; তাই আমরা উপদেশের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম বে থে 
অংশে বিশেষ মত ও ভাব প্রকাশ পায়। 
«.. ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্ত বিশেষ বিধান প্রেরিত 
'হয়। ভ্রান্ত লোকেরা বলে যাহারা বিধানের আশ্রিত নহে তাহারা নরকে যাইবে, 
তাঁহারা যনে করে কেবল বিধানভুক্ত দশ জন লোক বৈকুষ্ঠে যাইবে, এবছ 
পৃথিবীর আর সমস্ত লোক ঈশ্বরের করুণা হইতে বকিত। ঈশ্বর পৃথিবটর 
সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দিয়! কেবল অপ লোককে চিহ্চিত করিয়া আপনার 
ক্রোড়ে স্থান দিলেন, এই ভ্রান্তি ্রাঙ্গধর্থে স্থান পাইতে পারে না। ইহা মিথ্যা 
কথা যে যাহারা ত্রাঙ্মধর্থে দীক্ষিত নহে তাহার বর্গ পাইবে না। সত্য এই 
যে, কয়েকটি ফুক্তিপ্রদ সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈর্্বর একটি হন্ত্র লইয্বা কার্ধ্য 
করেন । সেই যল্পের নাম বিধান। বত ক্ষণ পর্যন্ত না ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেস্ঠ 
সকল সাধিত হয় তত ক্ষণ পর্যন্ত সেই ঘন্প চলিতে থাকে । বিধানভুক্ত কর 
জনের দ্বারা সেই উদ্দেন্ত সকল সুসম্প্ন হইবে।' ইহাতে পাহিরাতগার বধ 
'মাই। পরিত্রাণ কোথার ? বিধান কোথায় ? পরিত্রাণ সকলেই পাইবে। 
সকলের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বিশেষ বিখানের 
আবশ্টক হয়। সকলেই পরিত্তাণ পাইবে; কিন্ত সকলেই বিধানতুক্ত নছে। 
ক বুর্ণাজলের ন্যায় ঘবরিতে থাকে ।--- কখনও 


সাহারা বিধানভুক্ত তাহারা ভয়ান 
ইশবরের দয়া ক্রতবেগে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে, কখনও পৃথিবী 
হইতে মন্থষ্যের মন র্গের দ্বিকে উঠিতেছে। বেখানে টি? সেখানে মা 
মক ঝড় বহিতেছে | থে দেশে বিশেষ বিধান আসিল, দেশে গুয়ানক 


ছাবানল প্রজলিত হইল 1.-খন সেই চিরস্মরণীয় মহাত্থা,এই দেশে ব্রাশ 
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বীজ রোপণ করিলেন, তখন হইতে এই পঞ্চাশ বৎসর সত্য ধর্শ্বের আন্দোলনে 
এই দেশ টলমল করিতেছে । সকল নগর, সকল গ্রাম, সরল দেশ, চাঁরিদিক্‌ 
জান্দোলিত্ত। ব্রাঙ্মঘমাজে এই পঞ্চাশ বসর যে সকল কার্য হইয়াছে, সাধা- 
বণ প্রণালী ছারা চুই শত বসরেও এ সকল হইতে পারিত না। ক্রমাগত 
এই বিধি চলিতেছে । ধাহারা এই বিধির অধীন হইয়া কার্য করিতেছেন 
তাহারা ঈশ্বরের সহকারী কর্মচারী । তাহারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন 
করিবার জন্য চিহ্নিত । তজ্জন্য তাহারা বিশেষরূপে মনোনীত। তাহারা 
আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য করিলে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে৷ অন্যান্য 
ধর্্বলম্বীরাও মুক্তি পাইবেন ) কিন্ত এই সময়ে এই দেশে কতকগুলি লোক 
বিশেষকূপে ব্রাহ্গধর্ম্ের বিধানে অন্তভূ্ত না হইলে পৃথিবীর পরিভ্রাপপথ পরি- 
স্কার হইবে না। বাহার এই বিধানভূক্ত হইবেন ত্ী্ভারা যে সকল বিষয়েই 
শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহ! নহে, তাহার! অন্যান্য বিষয়ে নিতান্ত দুর্বল এবং হতভাগা ; 
কিন্ত এই বিধানসম্পর্কে তীহা্দিগের যে নির্দিষ্ট কার্য সেই বিষয়ে তীহারা 
মছাবীর। বিধানসম্পর্কে এক টুকু সামান্য কাধ্য করিলেও পৃথিবীর লোক 
তাহাদিগকে ভয় করিবে। এখানে ফ্ঠাহারা রাজা হইতেও বড়, অন্যস্থানে 
গেলে তাহারা জল ছাড়া মতস্যের ন্যায় নিস্ভেজ। বিপানভুক্ত থাকিয়া যখন 
তাহারা বিধানের কথা বলিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের মুখ হইতে দ্বর্গের অদ্থি 
এবং তেজ নির্গত হইতে থাকে । এখানে থাকিলে তাহাদিগের জীবনের নির্দিষ্ট 
কার্য করিবার জন্য যত বলের আবশ্ঠক সমস্ত তাঁহারা লাস্ভ করেন। অন্যত্র 
গেলে তীঙ্া্িগের আর সে তেজ থাকে ন1। এখনই পরীক্ষা কর। বত ক্ষণ 
বিধানে সংযুক্ত তত ক্ষণ অপ্নিস্কুলিজগ, আর বিধান ছাড়িয়া দাও, দেই আীবন 
শীতল হইয়! যাইবে । বত ক্ষণ বিধান স্বীকার করিবে, তত ক্ষণ জাগ্রৎ ভাব, তত- 
কপ জাগ্রত ঈশ্বর তোমার জীবনের মধ্যে আপনার বাহুবল প্রেরণ করিবেন । 
ঘাহাদিগের প্রাণের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিঃশ্বাস প্রবেশ করিতেছে, 
তাহার! অন্যান্য বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা ক্ষীণ হইয়াও বিপুলবীর্যধারী। 
১****বিধানের বাহিরে ওখানে তাহাকে ফেলিয়া! দাও, আর তাহার সে তেজ 
নাই, সে জীবন্ত ভাব নাই, সেখানে শীতল, প্রশাস্ত সমুদ্রের ন্যান, সেখানে সে 
আছে কি নাই। তাহাকে এখানে আন, দেখিবে তাহার স্বৃতপ্রাণে নূতন উদ্য, 
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বং নবজীবনের সঞ্চার হইবে। এখানে ভয়ানক আন্দোলন। এখানে এক 
নগর আর নগরকে ধাকা দিতেছে; এক গ্রাম আর এক গ্রামকে ধাক্কা দিতেছে ; 
এক আসিয়া সমস্ত ইউরোপ এবং পৃথিনীর সমুদয় সত্য দেশকে আন্দোলিত 
করিতেছে । এখানেও ঈগ্বর কাধ্য করিতেছেন, ওধানেও ঈশ্বর কাধ্য করিতে- 
ছেন; কিন্ত সাধারণ কার্ধ্যপ্রথালী এবং বিশেষ বিধানে ভিন্নতা আছে। প্রক়্ো- 
জন অনুসারে বিশেষ [বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ যুগে মঙ্গলময় ঈশ্বর 
বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল এই বঙ্গদেশে 
একটি নূতন বিধানের কার্য আরত হইয়াছে। ক্রমাগত ইহার কাধ্য 
চলিয়া আসিতেছে, কখনও ইহার বিরাম হয় নাই। ইহা সামান্য আন্দোলন 
নহে। ভয়ানক ঘূর্ণ। জলের ন্যায় ইহা ঘুরিতেছে। কত প্রকার পৌত্তলিকতা, 
অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে ঘে ভাহা ফুরাইতেছে 
না। এ সকল অসাধ্য সাধন করিতে ষে কত বল, এবং কত তেজের প্রয়োজন, 
তাহা সহজে যনে ধারণ করা যায় না। এই জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাহার 
বিশেষ বিধানভুক্ত লোকদিগকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া থাকেন। 
বিধান এই প্রকার হইবে ইহা অনিবাধ্য । 
বিশেষ বিধানের ভাবের সহিত দল সংযুক্ত। এ সময়ে এ বিষয়ে কেশব 
চত্র কি প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার প্রার্থনার এই সারটি (৬ পৌষ, 
১৮০০ শক ) ব্যক্ত করিবে ;-“হে ঈশ্বর, কি জন্ত এই ভবে আমাদিগের আব- 
রণ আমরা কি যোগী সন্যাসী অথবা, প্রমত্ত ভক্ত হইবার জন্ত এখানে 
আসিয্াছি? সকল হইতে স্বত্্র হইয়া কেবল তোমাতে মগ হইয়া থাকিবার 
জনক কি আমরা জন্মিয়াছি? প্রভূ, আমরা স্বার্থপর বৈরাগী হইতে এ সংসারে 
আসি নাই, আমরা আলিয়াছি তোমার বিধি পূর্ণ করিবার জন্ত। কিন্ত আমর! 
লক্ষ্য তুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার বিধি অবহেলা করিয়া একাকী ধার্ট্িক 
হইতে চাই । আমরা মনে করি অন্যের যাহা হইবার হইবে, আগে আমরা শুদ্ধ 
হইলেই হইল। তোমার বিধি পালন ন' করিলে যে তুমি আমাদিগকে টা 
শদ্ধত এবং পান্তি দিবে না, ইহা আমাদিগের মনে থাকে ন1। আমরা ভ্রমবশতঃ 


পা 


তোল ছাঁড়িয়। পরিত্রাণ পাইতে আশা! করি। প্রেমময়, তুমি আমাদের এই 
্ দুর কর। তুমি বুঝা ইঞ়া দাও, যে কয়েক জনকে তুমি বিধানভূক্ত করিয়াছ, 


কু আচার্য কেশবচন্দ্র । 


ইন্টারা পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হই বাঁচিতে পারিবেন না। মৎস্যের পক্ষে ষেমন 
জল, বিধানের ব্যক্তির পক্ষে তেমনি তোমার এই বিধানতুক্ত দল। ভবিষ্যৎ 
ঘেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তোমার বিধান গঠন করিবার সময়ে তুমি কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তিকে-ইহারা আমার অমুক বিধানতুক্ত লোক? এই কথ! বলিয়াছিলে, তাহা 
'জানা কঠিন; কিন্তু তাহা জানিতেই হইবে। দশলশ্থ প্রতিজনের নিকট তোমার 
নিয়োগপত্র প্রকাশ কর। তোমার বিধি যত টুকু দেখিব তাহা পালন করিয়া 
ধন্য হুইব, আর যাহ! তুমি বলিবে বুদ্ধি দ্বারা তাহা ন| বুঝিলেও তাহ] বিশ্বা্ 
করি তত্োধিক ধন্য হইব । বিধানের প্রতি অবিশ্বাস তুমি দয়া করিয়া ভূর 
করিয়াছ, এখন সন্দেহও তৃমি দূর কর। তোমার বিধান মন্তকে বহন করিলে 
জগতের মঙ্গল এবং আমাদিগেরও কল্যাণ হইবে। আমাদিগের জীবন এবং সখ 
জপেক্ষ! তোমার বিধান বড়। তোমার এই দশ পাঁচ জন সন্তানের পুজা 
করিতে করিতে তোমার পুক্জা করিতে শিখিব; তোমার হস্তের সেবকদিগের 
স্বেবা করিতে করিতে, পরম প্রভু, তোমার সেবা করিতে শিখিব।” 


কতকগুলি বিশেষ কথা! । 





এই সময়ে ভ্রাতা কৃষ্ণবিষ্কারী সেন কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন লিধিয়। মিরারে 
প্রক্কাশ করেন। সেই সকল প্রশ্ন মগডলীমন্বন্ধে নিতান্ত গুরুতর। কেশব্চঞ্রা 
স্বয়ং এই সকল প্রশ্মের উত্তর দান করেন। আমরা যথাক্রমে সেই সকল প্রশ্ন ও 
উত্তরের অনুবাদ নিয়ে দিতেছি। 

(১) দেবনিশ্বসিতের ঘথার্থ পরীক্ষা কি? যদি কোন ব্যক্তি আমার নিকটে 
আসিয়া বলেন যে, তিনি দেবনিশ্বসিতপ্রণ্ত, তিনি থে ঠিক বলিতেছেন তাহা 
প্ীক্ষা করিবার সাক্ষাৎ প্রণালী কি ? 

দেবনিশ্বসিতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার নির্ধবিবাধ প্রতিভান (09116170911) 
দ্বার জানিতে পার! যায় । তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে নব নৰ বিভা (10 699) 
মত, এবৎ ভার প্রাপ্ত হন, অন্ধের ন্যায় অপরের অনুসরণ করেন না। দ্ষিতীয়তঃ 
তিনি অত্যধিক নীতিমন্তার প্রভাবে পরিচিভ। যদিও তিনি রাজ] নছেন ব1 
সআাট্‌ নহেন, তিনি সহজে সহজ সহ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে জাতপ্রভাবাধীন 
করেন এবং নিজের বাক্য ও দৃষ্টান্ত ছারা পৃথিবীকে জয় করেন। তৃতীয়তঃ 
তিনি কথ! কন ন1 বা কাধ্য করেন না, কিন্ত স্শ্বর তাহাতে এব তাহার মধ্য 
দিয়া কথা কন এবং কাধ্য করেন। মানুষের হাত দিয়া ভগবান্‌ কি প্রকার 
কার্ধ্য করেন, দেবনিশ্বসিতপ্রাপণ্ড ব্যক্তিতে তাহ দেখা যায়। চতুর্থতঃ তাহার 
পদ্া ভূত এবং অবোধ্য। তাহাতে এমন কিছু অন্দৌকিক ভাব এ্রকাশ 
পানর, যাহাতে প্রমাণ হত্ব যে তিনি এ পৃথিবীর লোক নহেন। এই জন্ক পৃথি- 
বীর লোকেরা তাহাকে বুঝিতে না পারিয়া বলে, এ কি প্রচারের মানুষ! 

(হ) কথ এবং গ তিন জন উত্সবে যোগ দিলেন । উপাসনার তাহাদের 
হয় বিগ্ললিত হইল, কিন্ত কয়েক দিন পরে ভ্রাতৃভাববিরহিত হইয়া বিরোধ 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রশ্ম--ধর্্র কি আমাদিগকে নীতিমান্‌ করেনা 

নিশ্চই করে তাহা নহে। সত্যধর্ট্ের সঙ্গে নীতি থাকে । খত এ 


। 
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ছুই এক সমান। ধর্শ্শ এবং নীতি এক এবং একই সামগ্রী । কিন্ত মানবসমাজে 
এ ছুই ভিন্ন হইয়া পড়িয়ছে। মুলতঃ এক হইলেও মানুষেরা ভিন্ন ভাবে এ 
হুয়ের কর্ষণ করে। এজন্যই আমর অনেক সময়ে উচ্চতম সুমিউ ভক্তি মধ্যে 
সামান্য নীতিগত ধরব দেখতে পাই না এবং যাহারা উপাসনার উচ্চতা ও গভীরত। 
জানেন না তাহাদের মধ্যে নীতদ্ঘটিত পবিত্রতা অনল্পপরিমাণ দেখিতে পাই। 
ইহা! সম্পূর্ণ সম্ভব যে, [বলক্ষণ তাক্তমান্‌ ব্যান্তও অভ্রতৃত্ব, ঈর্া, অভিমান 
এবং অপরাপর জঘপ্য পাপে পতিত হন। তাহারা বহুবর্ষ যাবৎ উপাসন। করিতে 
পারেন, তথাপি তাহারা যার অভ্যস্ত পাপাচারের দন্য প্রার্থনার সমগ্র বল তত্প্রতি- 
কুলে নিয়োগ না করেন, তাহা৷ হইলে কখন উহা! পরাজয় করিতে তাহার] পানি- 
€বন না। উপাসনার সময় মানুষের নাতিবৃত্তির ষে অবিশুদ্ধ অংশ গুড় ভাবে 
অবস্থান করে এবং ছুষ্ট হৃদয় যাহার অপনফন অভিলাষ করে না, ভক্ত্য,চ্হ,- 
মের সাধারণ ভাব তাহাকেম্পর্শ করে না, স্পর্শ করিতে পারেও না। যদি তুম 
ভক্তির আনন্দ সন্তোগ করিতে চ(ও, তাহা হইলে অপ্রাকৃতিক উত্তেজনাযোগে 
উহ। সিদ্ধ করিয়া লইতে পার,কিন্ত যদ্দি যুগপৎ ধন্ম ও নীতি লাভ করিবার, 
উপাসনাশীল ও পবিত্র হইবার তোমার সরল অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে উভ-. 
ঘরের সামঞ্স্যজানত একতায় তুমি সহজে উহা সদ্ধ করিবে। প্রত্যেক প্রার্থনা 
হৃদয়ের গভীরতম স্থান গিয়। স্পর্শ কারবে এবং নিশ্চিত উহাকে শুদ্ধ করিবে। 
৩০) ব্রাহ্মদম।জের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে মিলিত করিবার কি আশা 
ক্মাছে 
আছে। বদি আমরা যথার্থ ব্রাহ্ধ্মে সকলে বিশ্বাস'করি, অসাম্প্র- 
ঘাত্সিক মূলের উপরে একত। অবশ্যত্তাবী। যদি আমর! সার্্বভৌমিক ধশ্মের 
অনুগ্যমী হই, তাহ হইলে আমরা পরম্পরে মিলিত হইবই। ধাহার! ব্রাঙ্ম 
নহেন, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করেন, তাহার! কখন মিলিত হইবেন না। মিলন 
কিরূপে কখন হইবে % ক্রোধের ভাব প্রশমিত হউক, ঈর্ধা এবং ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ চলিয়! বাউক,উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডলী যেবিবিধ বিভাগে বিভক্ত হুইয়। 
পড়িক়্াছে, সে সকল বিভাগ মুল মতের জন্য তত নয়, যত উত্তেজিত ভাবের জন্য 
বিরোধে প্রবৃত্তি । যাই তাল ভাব ফিরিয়া আসিবে, অমনি বিভত্ত মণ্ডলী আবার 
একতাক্স পরিণত হইবে । সকল প্রথান ব্রাঙ্ষগণকে একভ্র করিয়া একটা সভা কর, 
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ইন্উক এবং তাহারা সকলে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, যত কেন ভিন্নতা ধাকুক না 
তাহার সঞ্লে সর্দ। মিলিত হইয়া দাধারণ কল্যাণ বর্ধিত করিবেন । 

(৪) একথা কি সত্য যে মাচার্্য তাহার উপামকমণ্ডলীর কাহাকেও 
কখন মাক্ষাৎসন্বদ্ধে কোন পরামর্শ বা আত্ঞ। দেন না) কেবল সাধারণ মৃলত্ব 
বলিয়া বান? ষদ্দি এইরূপই হয় তাহা হইলে উপাসকমণ্ডলীমধ্যে বিশ্বাস ও 
অনুষ্ঠানের একতা কি প্রকারে মত্তব এবং বিত্াস্ত ব্যক্তিকে ঠিক পথে কিরপে 
আনা যাইতে পারে? 

-আচার্ধ্য কাহাকেও সাক্ষাৎ পরামর্শ দেন না। * তিনি আপনাকে আপনি 
ব্যবস্থাপক বা বিচারক মনে করেন না, মণ্ডলীও সে ভাবে তাহাকে দেখেন না। 
তিনি আমাদের মধ্যে বিবেক ও প্রকৃতির ব্যাখ্যাতৃমাত্র। সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনা দ্বার! 
তিনি কতকগুলি লোককে যন্গুবং পরিচালন করিতে যত করেন না। তাহার 
ইচ্ছা এই যে, কতকগুলি ব্রাহ্ষের মধ্যে তিনি বিধিপ্রস্তোপযোণিবৃত্তি উদ্ভাবন 
করিয়া দেন যে, তাহারা জীবনের প্রন্তিদিনের বিবিধ কর্তব্য বিষয়ে কোন 

 মানবশিক্ষকের উপরে ক্রীত দাসের ন্যায় নির্ভর না করিয়া আপনারাই আপনা- 
দ্র বিধিপ্রণেতা হন। যখন সকলেই অন্তরশ্থ শাস্তা দ্বার] পরিচালিত হন, 
তখন স্বাধীনাত্মার ন্যায় তাহারা শ্বভাবতঃ একত্র মিলিত হইবেন। হদি কেই 
বিপথে যান, তখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভংসনা বা সৎপরামর্শ দেওয়! হয় না। 
কারণ এই সকল বিভ্রান্ত ব্যক্তি বিপথে গমন করিতে করিতে পরিশেষে তাহার! 
তাহাদের আপনার দোষ ও পাপ বুঝিতে পান। এবং অনভিক্রম্য স্বাভাবিক 
পুনরাৰৃত্তিএবং অপরিহার্য প্রতিক্রিয়ার তাহাদের চৈতন্তোদয় হয়। 

৫) 'কল্যকার জন্ত চিন্তা করিও না" এই মূলত প্রচারকগণ যদি বথার্থই 
অনুসরণ করেন তাহা হইলে তাহার! এবং তাহাদের পরিবার কি প্রকারে প্রতি- 
দিনের আহার পান? পর 
এ এই সকল কখা'এখং পরে এতৎনদূশ যে সকল কখা আছে তদৃদ্বার! সকলে বুঝিতে 
পারিখেন। কেশবচন্্রের বন্ধুগণেতে তিনি কি প্রকার শ্বীধীনভাব উদ্দীপন করিয়! দিবা 


ছিষেন। তিন পরামর্শ দিতেন না, বন্ধুগণও পরামর্শ নিরপেক্ষ হইয়া! কাধধ্য ফরিভেন। 
ইহাতে অনেক ক্ষতি হইত, তথাপি কেশবচনর, তাহাদিগের ব্যবস্থাপিক| শক প্রশ্চুট হউক 


. এই কতিপয় সর্কাধিধ ক্ষতি নহ্য করিতেন 
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_'এটি প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই জীবজগতের ত্রষ্টা ইহাকে এমনই গাবে 
ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন যে, আত্মত্যগী প্রচারকেরা ভরণপোষণবিধয়ে 
ঈমুদায় উদ্বেগ যাই পরিত্যাগ করেন, অমনি উহার জমগ্রভার গিয়া অপরের 
স্কন্ধে নিপতিত হয়। কতকগুলি লোক আপনার্দিগকে উৎসর্গিত করিবার জন? 
ঈণ্ডায়মান হন, আর কতকগুলি লোক তীহাদিপের ভরপপোষণের জন্ত অগ্র- 
সর হন। 'তীহারা তাহাদের শোপিত দেন, সমাজ তাহাদিগের আহাধ্য দেন । 
ঠাহারা কিছু চান না এবং চান না বলিয়াই ঈশ্বরের প্রেরণায় অপরে তাহা- 
দের খাহা কিছু প্রয়োজন দেওয়ার জন্ত তখনি অগ্রসর হন।' ঈশ্বরই স্বাহার 
ভক্তদ্িগকে দরিদ্র করেন এবং অপরকে তাহাদিগকে খাওয়াইতে বাধ্য করেন। 
প্রকৃতি শৃস্ত তালবাগেন না। যেখানেই 'শহং চলিয়া বায়, সেখানেই সাধারণের 
গ্বানম্বোত আনিয়া ঢালিতে থাকে৷ 

(৬) অনেকেই এইরূপ বলেন, ব্রাহ্মপ্রচারক্দিগের কোন স্বাধীনতা নাই, 
স্তীহাদের নেতার তাহার] ক্রীতদাসবৎ বাধ্য। ইটি কিবাস্তবিক ঘটনা ? : 
না। একটি স্থির সুলতত্তবের অনুসরণ করিয়া ষিনি নেতা তিনি প্রচার কগণ- 
'মধ্যে স্বাধীনতায় উৎসাহ দান করেন এবং ফলে তাহারা সকলে পূর্ণ স্বাধীনতা 
স্ন্তোগ করেন। তাহারা কোন ব্যক্তি বা কোন সভার নিকটে গণনাদানে 
'আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না। তাহারা কোন কাজ গ্রহণ বা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন। তাহারা বাড়ীতে অলস হইয্া বসিযা থাকিতে পারেন, 
'গ্বেচ্ছানুসারে কোন স্থানে প্রচার ফ্রিতে যাইতে পারেন। তাহারা কোন 
পুস্তক সমালোচন! বা নিবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন এবং শাসনা- 
স্ীন বা ঘোষগুণবিচারাধীন ন1 হইয়া ভীহারা ব্তুত্তা দিতে পারেন। সাহারা 
সাধারণের দানে জীবিক! নির্বর্ধাহু করিতে পারেন, অথবা চ্মন্ প্রণালীতে 
তদতিরিক্ত সাহায্য অন্বেষণ করিতে পারেন। তাহাদের ফাজ 'অধবা জীবসের 
 কসত্যাস গুলিতে কাহাকেও তাহারা হস্তক্ষেপ করিতে দেন না। বদি তাহারা 
কোন ধিভাগের কার্স্যের ভার লন, তাহার? তৎসম্বন্ধে পুর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব 
ডান এবং ফদি সামান্ত হস্তক্ষেগ হ্য় তাহারা নিশ্চয়ই সে কাজ পরিত্যাগ 
প্করিবেন। প্রতিব্যক্তির বিশেষ অভ্যাস, কচি, ভাব, এবং কাধ্য করিবার 
প্রণালী আছে; এগুলি তাহার! 'অপ্রতিহত খত্বে রক্ষা করেন। আরটীতদাসবৎ, 
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বাধ্যতার অর্থ--ভাববিরহিত একবিধস্ব এবং নীচ অনুকরণ । আমাঘের প্রচারক- 
গণের মধ্যে এ হৃইদ্ধের অত্যস্তাভাব হুম্পষ্টতর । ইহ? অনেকেই জানেন ষে, 
জাচারধ্যের বদি কোন হূর্বলতা। থাকে, তবে ইহাই তাহার হূর্ববলতা ষে তিনি 
নিতান্ত সহনশীল এবং ক্ষন্বাবান্‌; কখন হস্তক্ষেপ করেন না, কদাপি ঘড 
দেন । 

৭) ত্রাঙ্গপণ মধ্যে ধাহার1 তক্তিমান্‌, তাহারা ভক্তিতে যেমন হুস্পষ্ট 
বন্ধিত হইতেছেন, নীতিতে সেই প্রকার বাড়িতেছেন কিনা 

কয়েক বৎসর হইল অগ্রগ!মী ব্রাহ্মগণের মধ্যে ভতযৎসাহ, নির্জন চিন্তা, 
ভপশ্চরণ, উপাসনার মধুরতা স্পষ্ট বাড়িয়াছে, কিন্তু হুর্ভাগ্ল্যের বিষদ্ন এই যে, 
ভপনুরূপ নীতিটিত চরিত্রের উৎকর্ষ হয় নাই। কোমল ভাবসমূহের ক্রমোও- 
কর্ধ মধ্যে মনে হয় সত্য, ন্তায়, ক্ষমা, খজ্জুতা, আস্মার্পণ, এই সকল কঠোরগুণ 
কিছু পরিমাণে অবহেলিত হইয়াছে । দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বাহার! বিলক্ষণ 
ভাল তাহাদের মধ্যেও পরম্পরের প্রতি ঈর্ষা, অহঙ্কার, বৃথাদ্িমান, 
স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। 

৮৮) ব্রাহ্মদমাজমধ্যে আরও সম্প্রদ্ধায় বিভাগ সম্ভবপর কিনা? কত, 
দূরই বা সম্ভব ? 

্রাঙ্ঘমমাজে ঘেমন অপরিমেয় স্বাধীনতা তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিভাগ 
কেবল সন্তবপর নহে অনিবার্য । উন্নতিশাল ব্রাহ্ম বলিয়া ধাহারা প্রসিদ্ধ 
সেই অগ্রগামী স্বাধীন ব্রাহ্মগণমন্থন্ধে ইহা বিশেষরূপে সত্য। সমক্জেতে 
বত ত্াহাদিগের বিশেষ বিশেষ মত এবং রুচি প্রন্থুট হুইবে, ততই স্বাহার! 
দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবেন। সাম্যবাদী, প্রেতাত্বাদী, বিষয়ী, রাজ- 
নীতির আন্দোলনকারী, সহশরী, জড়বাদী এবং এইক্সপ নিত ব্যক্তির 
উত্ান আমাদের মধ্যে হইবে। কিন্ত এই সকল দলের বিরোধী সম্প্রদদায়ে 
পরিণত হইবার তখনই সম্ভাবনা, বখন ইরা, ব্যক্তিগত বি নি 

্রাঙ্মধর্্ন প্রেমের হর্স, ইহা জন্প্রদ্বাস্বিকতায় উৎসাহ দিতে পারে 

নে করিতে পারে না। ক্মনেক দল, অনেক বিভাগ, বিবিধ প্রকারের 
রা ইহার মধ্যে থাক্কিবে এবং সে সকঙ্গকে সহিতেও হইবে, কিন্ত ইহা সাম্প্র- 


কাকে পাপ মনে করে। হার! ঈর্ষাপরায়প এবং ব্ক্িখত বিথেষ $ 
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হিৎসাত্ব প্রণোদিত, তাহার? স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে এবং সন্প্রদায় ও সাহপ্রদারিদ্কা.. 
বিভাগ উৎপাদন করিবে, কিন্তু এ জমুদায় তখনই তিরোহিত হইয়া যাইবে, 
হখন ক্রোধোদীপ্ত ভাবগুলি চলিয়! বাইবে, প্রেম ও সম্ভাব ফিরিয়া আসিবে । 
অতএব ব্রাহ্মগণ মধ্যে সেই পরিমাণে সম্প্রদায়বিভাগ সম্ভবপর যে পরিমাণে 
গভীর ঈর্ধ। ও বিদ্বেষ বিবদমান দলগুলির মধ্যে প্রকাশ পাইবে। 

(৯) সাহজিক সত্য এবং অভিজ্ঞতালন্বা সত্য, এ ছুই কেমন 
করিয়া প্রভেদ কর যাইতে পারে কোন কোন পণ্ডিতের সিদ্ধাত্ত করেন ষে, 
সমুদ্দায় নীতিতটিত সত্য অভিজ্ঞতা হইতে উৎ্পন্ন। ইহা! কি বাস্তবিক 
সত্য ? | | 

সেইগুলি সাহজিক সত্য, যে গুলির অবশ্ঠন্তাবী ও সার্বধভৌমিক ভাবে 
সমুদ্ধায় মানবজাতি বিশ্বাস করে, যে গুলি কোন প্রকার তর্কের প্রণালী অব- 
লঙ্গন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ষত দ্িন তাহাতে মনুষ্যস্বভাব আছে, 
বিশ্বাস করিতেই হত্ব। বিন] তর্কে আমাদের স্বাভাবিক প্রজ্ঞার গভীর 
প্রয়োজনানুরোধে একেবারেই আমাদিগকে প্র সকল বিশ্বাস ও গ্রহণ করিতে 
হয়। আমরা অভিজ্ঞতা দ্বার যাহ নিশ্চিত করি, তাহাতে এই অবশ্ঠাগ্রহণী- 
সুতা ও সার্ধভৌমিকত্ব নাই। পরিদর্শন, পরিতুলন, চিন্তা ও যুক্তিযোগে 
অভিজ্ঞতা লাভ হয়, হৃতরাৎ উহা? সকল লোকের সমান হয় না। অভিজ্ঞতা 
আগন্তক; তটনাস্ভূত, স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক এবং প্রমাণসাপেক্ষ । কতকগুলি 
নীতিতটিত সত্য আছে যাহা যুক্তিসস্ভৃত এবং অভিজ্ঞতাসমৃত্পন্ন। কিন্ত 
নীতির মৌলিকমূলতত্ব স্বতঃসিদ্ধ সভ্য, আদিম এবং সহজ। 

১০। বাহ উপকার-_-যেমন বৃষ্টি বা স্থাস্থ্যলাভ-_তজ্জন্ত বরহ্মসমাজ 
প্রার্থনা অসুমোদন করেন কি না? 

না। বাহ উপকারের জন্ত প্রার্থনা হইতে পারে মা! প্রথম কারণ এই যে 
স্বাহা! আমর! উপকার মনে করি তাহা আমাদের জন্ত বা পৃথিবীর জন্য ভাল না 
হুইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই যে, ঈশ্বর ঈদৃশ প্রার্থনা 
গ্রাহ্য করিবেন কি না? এক ঈশ্বরই জানেন, বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি, স্বাস্থ্য অথব! 
রোগ, সম্পন্নতা বা দারিদ্র অমরাত্মার পক্ষে কল্যাণ । অনেক সময় হুখ অপেক্ষা 
ছু উপকারসাধক।' ইহা! কি সত্য নয়? ধিকম্ত যখন, আমর! প্রার্থনা, কপিঃ 
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প্ার্ধিত বিহয় আমরা লাভ করিব এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় । আমরা বিশ্বাস, 
পবিত্রতা, এবং প্রেমের গস্ত প্রার্থনা করি, এবং এ সকল যে প্রদত্ত হইবে, 
তৎ্সম্বন্ধে আমরা আশ্বত্ব। কিন্তুবৃষ্টি আনয়ন বা মুত্যু বা অনানৃষ্টি অদরোধ 
করিবার পক্ষে আমর! নিঃসংশয় নই? সংশগ্জিত চিত্তে আমাদের প্রার্থন। করা 
উচিত নয়। 

(১১) যেমন আপনি বলিলেন তাহাতে সকল শ্বলে ধর্ম যদি নীতি না হয়, 
তাহা হইলে ধর্মে কি উপকার ? “ভাবস্পৃষ্ট নীতি” ধর্খ মাথিউ আনের্ল্ড সাহেব 
কোথাও বলিয়াছেন । এ লক্ষণ গ্রহণ না করিয়াও আমরা কি বলিতে পারি না, 
নীতির উপরে সংশস্থাপিত কিছু (যেমন ক) ধর্্দ। মানুষ যদি খার্ট্রিক এবং 
নীতিহীন হয়, তাহা হইলে সে ধর্মশৃন্ত না হইলেও কি ধর্মহীন নয়? 

ধর্ম নীতির উপরে সংশ্থপিত নয়; নীতিই ধর্মের উপরে সংশ্াপিত। 
ইহাই বলা ঠিক যে, নীতি-_-মন্য কথায় নৈতিক পনিত্রতা ধর্ের একটি ফল। 
ধর্্বের ঘদি উপযুক্ত উন্মেষ হয় এবং একটি দৃঢ় পুষ্ট বৃক্ষ হইয়া উঠে, তাহা 
হইলে যথা সময়ে অনেক গুলি ফল হয়, তন্মধ্যে চরিরের পবিত্রতা একটি। 
কিন্ত যদি উহ। চুর্ল ও অপরিণত হয়, তাহা হইলে ভাব, সংস্কার, সংগ্রাম, 
বত্ব, প্রার্থনা ও উচ্ছাস, এই সকল আকারে উহ্থা বাহিরে প্রকাশ পায়। এ গুলি 
ভাল বটে, কিন্তু পাপপরাজয়ের পক্ষে প্রচুর নহে । মানুষের ধার্মিক বা প্রার্থনা- 
পরায়ণ হইলেই হইল না, তাহার ধর্ম সফল হওয়া চাই' নীতিশৃন্ত ধর্ম 
অপূর্ণ, অপরিণত, এবং বিকৃত সামগ্রী। নৈতিক পবিত্রতা, সুমিষ্ট যোগ, সাধুত। 
এবং ভক্তিমন্তা উহার পূর্ণতা। ধাহারা ধার্মিক তাহারা আরও ধার্মিক হইতে 
ঘ করুন, তাহা হইলে তাহারা নীতিমানৃও হইবেন। 

৫১২) ব্রাহ্মদিগের অধ্যয়নাভ্যাস কি আপনার পরামর্শসিদ্ধ ৫ সাধারণতঃ 
আপনি কি কি গ্রন্থ পড়িতে বলেন ? 

অধ্যয়ন নিশ্চয়ই উপকারী যদি ভাল বিষয়ের অধ্যয়ন হয়। থে সকল, 
গ্রন্থে মন বিপথে ঘায় বা অপবিত্র হয়, সে গুলি পড়া অপেক্ষা না পড়া ভাল। সকল 
গ্রন্থ অপেক্ষা আপনার জীবন গ্রন্থ অত্যুত্কৃষ্ট, ততপর আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত 
্রকৃতিগ্রস্থ । এই গ্রন্থ গুলি অধ্যতবনার্থ দেওয়া! যাইতে পারে ;-_বাইবেল, 
বিশেষতঃ সাম) গুভাসংবাদ এবং পলের পত্রিকা ; ভাগবত ১১ স্বন্ক;) বিকূটর, 
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কৃজিনের দমখয়দর্শন (71৩০5 £111০5০7) ; সার ইউলিয়ম হামিল্শ, 
টনের সহ্জজ্ঞানদর্শন € 191১1159188 06 00280000 56895 ) 
মোক্ষমূলের ধশ্মববিজ্ঞান (5০$50০০ ০ চ২5115100) চ্যালিং, খিওডারপার্কারঃ 
ডাক্তার মার্টিনো, প্রেফেদার ন্উমান্‌ ইন্থাদিগের গ্রন্থ, ৪১০০৪ [7০০০০ (দেখব 
ও মানুষকে ) 55৪5০) 1 চ:5118108 ( ধর্মে যুক্তি )। 

(১৩) এক জন ব্রাহ্ম হইয়া কি বিশেষ বিধাতৃত্বের মতে বিশ্বাস ন! করিতে 
পারেন» এক জন ব্রাক্ধ হইয়া কি দেবনিশ্বসিত ও মহাজনসন্দ্ধীর হতে 
বিশ্বাস না করিতে পারেন €? 

এই সকল মত ব্রা্ষসমাজের মুলমতের অন্তভূর্তি নহে, সুতরাং ধাহাযা 
সমাজে প্রবেশ করেন, তীহার। শর সকল মত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও 
পারেন। শত শত লোক আছেন খাহার্দের বিধাতৃত্ব ব! দেবনিশ্বসিত 
বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, কিন্ত ঘদি তাহার' ব্রাঙ্গধর্মের মুলমতে বিশ্বাস করেন, 
তবেই ব্রাহ্ম। ধাহারা সমাজের আধ্যাম্মিকভাবাপন্ন অগ্রসর সত্য, তাহার? 
ধর্দবের এই সকল গভীর মত গ্রহণে বাধ্য । তীহাদিগের পক্ষে ব্রাহ্মধর্থের 
ঈখরের অন্তিত্ববিষয়ক মত যেমন প্রধান, বিশেষবিধাতৃত্বও তেমনি প্রাধাস। 
অপিচ যেমন তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারেন না, তেমনি বিধাতৃত্বও 
অস্বীকার করিতে পারেন নখ। 

(১৪) ব্রাঙ্মদযাজের মধ্যে বর্তমান প্রতিবাদের আন্দোলনা কি স্থাখী 
হইবে? 

তত দিন স্থায়ী হইবে, হত দিন উহার রক্ষার জগ্য বিরুদ্ধ ভাব ও যথেষ্ট 
টাকা, বৌদ্ধ ও সংসারিক ভাবে যথেষ্ট প্রবৃত্তি থাকিবে । 

(১৫) নীতি ঘদি ধর্মের উপরেই স্মাপি৬, তাহ হইলে ধর্স্মসাধনের দে 
সঙ্গে তছুপযুক্ত নীতির উত্কর্ধ আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে ফেন উপস্থিত হয় দা 
একই সময়ে আমি ধার্মিক ও নীতিমান্‌ কি গ্রকারে হইব ? | 

নীতিধর্টের উপরে স্থাপিত গুবং ধর্খনৃদ্ধিতে মাঁতিবৃদ্ধি হইবে। কিন্ত 
ধর্দে যদি বিকার উপস্থিত ছয়, ইচ্ছাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! ভাবুকত। বাড়ান্ম 
হত, যদ্দি জ্ঞাসপুর্ঘ্ক্ক কর্তব্যে অধহেল! করা হম্ধ এবং যন্থে আঅপবিভ্রতা পোষণ 
কর] হয়, তাহা হইলে "তাহার হল নীতি্ীন ধর্মহীন ধন্দ হইবেই. কুইর, 
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গন্য কথাত্ ধার্ট্িকতার পরিচ্ছদের নিয়ে অনীতি ও অধন্্ম থাকিবেই থাকিবে । 
ধর্ম ও নীতি হুইই একত্র থাকে এজন্ত উভয়ই একযোগে সাধন করিতে হুইবে। 
বিশেষতঃ ধর্শজনিত ভাবোদ্দীপ্তির সহায়তায় মন্দ আচরণ গুলি উৎপাটন 
করিবার জন্ত বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে! আমাদের প্রতিদিনের ধ্যানো- 
পাসনাকে প্রাত্যহিক জীবনে নিয়োগ করিতে হইবে। গুপ্ত পাপ উন্মলন 
এবং প্রিষ্ধ রিপুগুলির পরাজয় জন্ত নিত্য আমাদের জদয় পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে হইবে। প্রার্থনাধোগে বিবেক পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে শুদ্ধির কোন 
আশা নাই। 

(১৯৬) ব্রাহ্ম সমাজ কি বিধান € যদি বিধান হয়, কোন্‌ অর্থে? 

ঈশ্বরের জীবস্ত বিধাতৃত্বে এই মণ্ডলীর অভ্যুদয় হুইয়াছে। ইছার 
সংশ্থাপক এবং নেতৃবর্গকে আমারা মনোনীত ব্যক্তি বলিয়া মানি। ইহার 
সমুদস কার্ধোপায় এবং কাধ্যশৃঙ্খলা ঈশ্বরপ্রবর্তিত। ইহার প্রবর্তনার দিন 
হুইতে আজ পধ্যন্ত ইহা জীবন্ত ঈগ্বর কর্তৃক রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসি- 
তেছে এবং ইহার অভীষ্ট বিষয় অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
ইহার গ্রতি ও বিপরীত গতি উভয় মধ্যে বিধাতার হস্ত সুম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
হবায়। ইহার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেধিতে পাই, ঈশ্বর জাতীয় 
মণ্ডলীর অভ্যুদয় সাধন করিতেছেন। 

(১৭) আপনি ঘদি কুচবিহ্ার বিবাহকে বিধাতৃনিয়োজিতভাবে দেখেন, 
তাহা হইলে বিবাহবিধিকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ? 

ব্মমরা উত্য়কেই বিধাতৃনিয়োজিত দৃষ্টিতে দেখি। উভয় মধ্যেই সঙ্গান 
ঈশ্বরের হস্ত প্রকাশিত। অপিচ উভয় মধ্যেই মানবীয় উপায়সভূত দোষও 
দেখিতে পাই । বিবাহবিধি লিপিবদ্ধ করাইবার জন্য আচার্য বিধাতা কর্তৃক 
পরিচালিত ও প্রণোদিত হইয়াছিলেন, কিন্ত বিধি যে সকল হাতের ভিতর ছিষা 
বিধিবদ্ধ হইল, তাহারা “ঈশ্বরের সমক্ষে এই কথাটা উঠাইয়া দিয়া উহ্ান্কে 
সংসারের বিধি করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য এমন সকল বিষয় উহার 
ভিতরে সন্গিবিষ্ট করিলেন যাহা ধাহারা বিধান চাহিয়াহিলেন সতাহাদিগের অতি- 
্রায়বিরুপ্ধ। এইক্সপ বিবাহও বিধাতা! কর্তৃক নিক্োজিত ও চালিত এবং তিনি 
আচার্যকে এরূপ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন হবে প্রলোভন ও বা. সত্ও 


০৮৩, আচার্য্য কেশবচজ্জ | 


তিনি বিশুদ্ধ অনষ্ঠানপদ্ধতি সিদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট বন্ধ ও নির্বর্, করিঘাছে ১: 
কিন্ত এ পদ্ধতি ধাহাদের হাত দিয়! কার্যে পরিণত হইল ত্বাছারা গবন্ধধাংনয 
সঙ্গে মানবীয় অপূর্ণতাদোষ মিশাইলেন, এবং সম্পাদনকালে ঈশ্বরের আজ্ঞা! ও. 
অন্তিপ্রাযের বিশুদ্ধতার ক্ষতি করিলেন । হবাহার! বিধাতার নিয়োগাবীনে কার্য 
. হরেন, তাহারা কেবল অভিপ্রায় ও যত্বের জন্য দায়ী। 

০১৮) আচার্ধ্য টাউনহলের ব্ৃতায় বলিয়াছেন,তিনি এবং তাঁহার পরিবার | 
বিধাতাকর্তৃক প্রতিপালিত হন। কেমন করিয়া হন আপনি কি মা 
দিবেন ? 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের ভন্তান্ত প্রচারকের ন্তার ধনোপার্জন জন্ত সাংসা- 
রিক কর্ম করিতে তাহার অধিকার নাই। প্রচারভাগ্ডারের অধ্যক্ষ প্রচারক 
গ্রণের প্রতিপালকরূপে ঈহ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং নিয়োজিত হইয়াছেন, 
তিনিই তাহার 'গৃহসম্পকাঁণ সমুদ্ায় বিষয় দেখেন, এবং আচার্যের পৈতৃক 
সম্পত্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাই নিয়োগ করিয়া তিনি তাহাকে এবং 
পরিবারবর্গকে আহার পান যোগান। ও : 

(১৯) আচার্য; ব্রহ্মবিদ্য।লয়ের প্রথম উপদেশে বলিলেন, ঈশ্বরের সস্তা 
জন্বন্ধে ষে কারণবাদ নিয়োগ করা হয়, উহা! ভুল । কৌশল হইতে ষে যুক্তি 
উপস্থিত করা হয় প্রকৃতির অধ্যয়নশীলগণের পক্ষে ধশ্ম বা নীতিত্ঘটিত উহার 
'কিকোন মূল্য নাই? 

কৌশল হইতে যুক্তি নিঃসদ্দেহ এক প্রকার প্রনাপ বটে, কিন্ত ঈশ্বরের 
অতাসন্বদ্ধে মুল প্রমাণ নহে। অন্যান্য গৌণ প্রমাণের মত উহা কেবল মুল যুক্তির 
দু়ত। ও দাষ্টণস্তিকতাসম্বদ্ধে সহায়তা করে, কিন্ত ব্রাহ্মধর্ট্বের মূল পত্তনবিষন়্ে 
প্রচুর নহে। স্বানুভূতি হইতে প্রধান যুক্তি সমুপন্থিত হয়। . এই অভেদ্য 
নিরাপদ মূলের উপরে বিশ্বাস বখন হুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইল, সমুদায় জগতে 
'ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গপভাবের দৃষ্টাস্তত্বরূপ যে সকল কৌশল চিহ্ন আছে, 
সে গুলি অধ্যয়ন দ্বারা তখন সমধিক উপকার লাভ হইতে পারে। 

(২৯) অন্বৈতবাদখগ্ুডনের নিশ্চিত প্রকৃষ্ট উপায় কি? 

অস্থৈতবাদীর স্বানুভবের নিকটে দৃড়হাসহকারে নিবেদন করিলেই, 
“আমরা বিশ্বাস, করি, তাহার ভ্রম তিনি বুঝিতে পারিবেন। খ্যানের সময়ে 






কতকগুলি বিশেষ কখ।। ১৪৮১, 


তিনি আপনাকে ঈশ্বরৈতে মঙ্গ করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে, জ্ঞানে, 

ধা পিত্রতায় তিনি আপনি অনশ্ ইহা যনে করিতে পারেন না। ফিদ্ধৃতে 
বিন্দু মিশিয়াছে আত্মসন্বন্ধে তিনি এক্সপ তুলনা করিতে পারেন; কিন্ত 
কাহার শ্বানুভূতি বলিয়! দেয় ধে, তিনি সমুদ্র নছেন। যে অন্বৈতবাদী জড়- 
গ্রতের সহিত ঈশ্বরকে এক ফরেন, তাহার নিকটে সহজে প্রমাণ কর! যাইতে 
পারে যে, জড় ও চৈতন্ত এক নহে, হুতরাৎ উহা সর্বোচ্চ জ্ঞানের সহিত এক 
হইতে পায়ে না। 

(২১৯) বাহারের পত্বী আছে-_তাহার মনে করিবেন দ্বেন পত্থী 
মাই। মনের এ অবস্থা কিরূপে আনয়ন করা বাইতে পারে, আপনি ফি 
অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিবেন ? 

সেপ্ট পল বলিয়াছেন, ধাহাদের পত্বী আছে, তাঁহারা সকল বিষয়ে 
তাহাদের স্ত্রীর সন্তোবসাধম জন্ত উদ্বিগ্ন; ধাহাদের পত্বী নাই, কাহার! ঈশ্বরের 
অক্তোষসাধনে বত্বশীল। ধাহাদের পত্তী আছে, তাহার! সর্ধদ] ঈশ্বরের ইচ্ছা! 
প্রতিপালমে যত্ব করুন এবং পত্বী অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক ভাল বাহুন। 
তাহার! গৃহের সমুদ্ধায় কর্তব্য সাধন করুন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীপ্ত 
প্রেমরূপ বেদীসন্গিধানে পূর্ণ বৈরাগ্যের ভাবে ইন্দ্রিয়লালসা৷ ও সাংসারিকতা বলি 
অর্পণ করুন। ঈশ্বরপরায়ণ স্বামী পত্বী কর্তৃক শাসিত হওয়া পাপ মনে করি- 
বেন। পত্বীর নহে, ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন কর! তাহার জীবনের লক্ষ্য হইবে। 
0২২) অনেকের মত এই বে, ব্রাঙ্গৎন্্ম অঙসংখ্যক শিক্ষিতগণ কর্তৃক 
গৃহীত হইবে, সাধারণ লোকের ধর্থব উহা কখন হইবে না। এমতে কি কোন 
সত্য আছে? 

: উচ্চ আধ্যাত্তিক ব্রাহ্মধর্্ন কখন সাধারণের ধর্ম হইতে পারে না! শিক্ষিত 
এবং অগ্রমর ব্যক্তিগ্পই কেবল উহ! গ্রহণ করিতে ও উহার বর্শতর হইতে 
পারেন। ইহাকে সাধারণ লোকের উপষোগী করিবার জন্ত চিতাকর্ধক বাহু 
অনুষ্ঠান ও বাহ্যাকার দিতে হইবে, কিন্ত এ গুলি পৌতুলিকতাশুন্ভ ও নির্দোষ 
হওয়া! চাই। সাধারণ লোক কর্তৃক গৃহীত হইবার জন্ত উহার তানপ্রধান, 
কার্াপ্রধান, অনুষ্ঠানপ্রধান দিক্‌ প্রদর্শন কত্ধিতে হুইবে। ব্রাহ্মপর্টে শিশু 


নি 


১৬৮২ আচার্য্য কেশবটত্ঞ । 


৫২৬) ব্রাঙ্থের কি মাংসাহার হইতে মিবৃত্ত হইতে হইবে ? | 

মাংসাহার হইতে নিবৃত্তি ব্রাহ্ষধর্থ্ের প্রধান মত নহে। অগ্রসর এব 
উপাসনাশীল ত্রাদ্ষগণের মধ্যে অনেক্ষে মাংস খান, অনেকে মাংস খান না । 
বাহার! মাংস খান না, তাহারা শ্রটিকে নিরাপদ পন্থা মনে করেন। শরীর গু 
আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা পার এরূপ ভাবে যত দূর সম্ভব তত দূর অন্ত তোগত্যাগেও 
সাহারা প্রস্থত। তাহারা সহজ্জভাব তাল বাদেন এবং শোণিতমাংসান্বাদের 
ভোগপরিহারপূর্ধ্ক জীবনরক্ষার্থ বাহাপ্রয়োজন তাহাতেই সন্তপ্ট । তাহারা সে 
সকল কিছুই করিতে চাহেন না, যাহাতে এ দ্বেশে পানতোজন এবং ইঞ্জিয়- 
পরায়ণ হইবার উত্সাহ দান হয়। অন্ত ভ্রাতার পথে যাহা বিশ্ব, তাহ 
পরিহার করিতে আমর! উপদিষ্ট হইয়াছি। 

(২৪) শ্রীষ্ট কি কোধাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন * 

আমরা যত দূর জানি, শুভসৎবাদে এমন একটি প্রবচন নাই বাহাজে 
তিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহাকে পৃথিবী 
গ্রহণ করিবে ইহাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর বলিয়া নহে। স্্ী্ট একথা 
ধলেন নাই, আমি পিতা । তাহার কথা এই “আমি এবং আমার পিতা 
আ্রকা। 
(২৫) বিশ্বাস কি পাপ বিনাশ করিতে পারে? আমি এক সত্য দীখরে 
বিশ্বাস করি অথচ আমার হৃদয়ে এখনও পাপ আছে। 

বিশ্বাস পাপ বিনার্শ করিতে পারে; কিন্ত উহা! যথার্থ জীবন্ত নি 
হওয়া ঢাই।: ঈশ্বরে মৃত বিশ্বাস অকর্ধ্রপ্য। পুর্ণ পবিত্র ঈশ্বরে অনলবৎ” 
প্রনীপ্ত বিশ্বাস অপবিভ্রতাবিনাশে অকৃতকৃত্য হইতে পারে ন1।. 

(২৬) অদৃষ্ট ও স্বাধীনতা! এ ছুইয়ের বিরোধ আমি তঙ্জন করিতে গা া। 
পনি কি অনুগ্রহ করিয়া বিষয়টি ধুঝাইয়া দিবেন ? 

_ অধৃষ্ট বলিতে .ঘদি একাত্ত অপরিহাধ্যত্ব এবং স্থাখীদতাখ অভাব বুঝায় 
তাহ! হইলে অদৃষ্ট বলিয়া কিছু নাই। অকল্যাণ বিখ্বাতার লিপি, এরূপ তাখে 
আগর আট স্বীকার. করি না। মানুক্ষ' পাপী হইবে ইছ1 শনৃষ্টলিলি নহে । 
অকল্যাণ আমাহদর প্রকৃতির একাত্ত অপরিহারত্ব ময়, হইতে পারে লা। 
কিন্ত পবিত্র হওয়! মানুষের অদৃষ্টলিপি। পৃথিবী অবশ্যই পরিভ্রগ স্বাড করিবে 
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কেবল এই অর্থে বিধাতার লিপি সম্ভবপর । এক জন সর্ধেরবাপরি শান্তা বিধাতা 
কর্তৃক আমরা এমনই শাসিত যে, আমরা যাই কেন করি না অকলঠাশ হইসে 
কল্যাণ আসিবেই, আমাদের পাপ ও ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ছর্গের পরিত্রাণ ব্যবস্থা 
কার্যে পরিণত হইবেই। যাহা ভাল তাহা করিতে মনুষ্য স্বাধীন। বিখবথে 
্লাইবার জন্ত অস্ৃষ্ কর্তৃক সে অপরিহাধ্যভাবে বন্ধ নয়, বরং সে বিধাজা যাহ! 
ইচ্ছা করেন তাহার অনুসরণে বন্ধ। এই রূপে ছইয়ের মিলন হয়। 

(২৭) আত্মোৎসর্গ যদি প্রচারকজীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে 
প্রচারকগণের গৃহ মঙ্গলবাড়ী কেন প্রতিষ্িত হইল! এখন কি তাহারা 
স্বতন্ত্র বাস করেন না? মঙ্্লবাড়ী এবং আশ্রম এ ছুই কি একই ভাবের বাহন 
প্রকাশ। ও 


প্রচারকেরা আপনারা বদি গৃহ চাহিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের আক্মোৎ- 
সর্গের ভাবের অনুপযোগী কার্য হইত। তাঁহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার রাহ 
টাহিয়াছেন, কিন্ত বৈরাগ্যের নিয়ম অনুসারে গৃহও তৎসহ সংযুক্ত হইন্লাছে। 
তাহাদিগকে একত্র বাস শিক্ষা দেওয়া ও উপযুক্ত করিয়া তোলা আশ্রষের 
লক্ষ্য। এইরূপে উপযুক্ত হইয়া তাহারা গৃহস্থ হইয়া গ্বতন্ত্ বাস করিবেন, কিন্ত 
ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত থাকিবেন। কতক গুলি লোক ও পরিবার একত্র 
বাস করিলে তাহাকে আশ্রম বলে; এক সাধারণ মণ্ডলী এবং এক সধ্যবিশৃ- 
ভূত নিয়ামক কর্তৃত্বের পরিদর্শনে কতক খুলি গৃহ একত্র সংযুক্ত ধাকিলে 


তাহাকে মঙ্গলবাড়ী বলে। 

(২৮) কোন কোন ব্যক্তি হরিনাম ব্যবহারে আপত্তি করেন। এ নাষের 
ব্যবহার আপনি অনুগ্রহপুর্রবক কি সমর্থন করিবেন ? 

এমন দেশ কাল আছে যেখানে যে সমস্থ হক্িনাম ব্যবহার করিলে বৈফ বর্ম 
জনে হয় বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্ত ষে স্থলে সত্য ব্রাহ্ধ ধর্ম স্থাপিত 
হইয়াছে, এবং সেরূপ সংশয় করিবার কোন কারণ নাই, সে স্থলে এ নাষ 
দ্যবহার নিশ্চয়ই অমর্থনযোগ্য । ইহা ব্যতীত হরিনাম ছিনুদিগের প্রাচীন পান 
উপনিষদেও পরব্রহ্ধে সংযুক্ত আছে। এই নাদের অন্থুকৃনে প্রধান যুক্তি কিক 
1উহা অ্ধক্ষর ও মিষ্ট ইহাই । ৃ র 
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(২৯) খাছা নীতিবিরুদ্ধ ভাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বিবেচনা কয়? 
কি কোন ব্যক্তি সমর্থন করিতে পারেন ? 

ঈশ্বর কখন আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, করেন লা! 
যাহা নীতিতঃং অন্তায়,-_যেমন মিথ্যা কথা, অসততা হত্যা, ইন্জরিয়পরায়পতা,--. 
তাছা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, সৃতরাৎ ঈশ্বর কখন তাহা আদেশ করিতে পারেন 
না। “দঈীশ্বরের আদেশ” এবং “নীতিতঃ ঠিক” এই হুই প্রতিশব্ব। যাহণ 
কিছু ভগবান্‌ আদেশ করেন তাহাঠিক হইবেই। থাহা কিছু তিনি নিষেধ 
করেন, তাহাই অকল্যাণ। ঈশ্বর দি বিবেকের মধ্য দিয়] কথা কন, তাছ? 
হুইলে তাহার সাক্ষাৎ আদেশ কেমন করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন অথবা বিরুদ্ধ 
হইবে তিনি সর্বদ! একই রূপ । তাহার শিক্ষা কখন আপনি "আপনার 
খণ্ডন হইতে পারে না। 

€৩০) খ্রীষ্ট ও চৈতন্তকে কি প্রকারে মিলান যাইতে পারে ? 

্রষ্টকে ভালবাস। এবং সন্ত্রম করাও সম্ভব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চৈত” 
ন্তেরও অনুরক্ধ শিষ্য হওয়। সম্ভব । শ্রীষ্ট আত্মোৎসর্গ, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্পূর্ণ 
জীবনোৎসর্গ প্রদর্শন করেন। চৈতন্য প্রেমের উত্কট উদ্যম ও কোমলতা, 
ভাবপ্রদীগ্তত! এবং মধুর ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রকৃত বিশ্বাসী ষদি চৈতন্তের 
ভাবে প্রাষ্টের নিকটে যান, তাহা হইলে তিনি বিশুদ্ধ ও কোমল হইবেন এবং 
জুয়িইউগাব সহ সুদৃঢ় বাধ্যভাব সংযুক্ত করিবেন। সে ব্যক্তি বাধ্য জীবস্ত 
ইচ্ছা! সহকারে ঈশ্বরকে সেবা করিতে এবং স্থকোমল উতৎ্কটানুরক্তহদয়ে 
ত্বাহাকে ভাল বাসিতে পারে। 

0৩১) দীক্ষানুষ্ঠান কি ব্রাঙ্মদমাজে অবশ্ঠানুষ্ঠেয় ? উহা ছাড়া কি পরি- 
ত্রাণ হয় না? 

ঈশ্বরের দৃশ্ঠটমণ্ডলীতে প্রবেশের নিদর্শন এবং ধর্মের সঙ্গিলাভ হস্তগত 
ফরার উপায় বিনা এ অনুষ্ঠানের আর কোন মূল্য নাই। এ সকল লাত ছাড়! 
 অনুষ্ঠানগত কোন মুল্য নাই এবং কোন ব্যক্তির পরিত্রাণের সঙ্গে উহার কোন 
সম্বন্ধ নাই। বিনি দীক্ষিত হইয়াছেন এবং দীক্ষিত হন নাই উভয়েই ছর্গ- 
যাজ্যের নিকটবর্তী হইতে পারেন । তবু আমরা এই অহুষ্ঠানসকলকে এই 
জন্ত করিতে বলি বে, পরম্পর়ের উন্নতিসাধন এবং সফলতা সহকারে সত্য 
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প্রচারের জন্ত যথার্থ বিশ্বাসিগণের পক্ষে দুঢ়ুতর ভ্রাত্বভাবে দলবদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন। 

(০২) আমাদের আচার্চের শেষ টাউনহলের বক্তৃতায় (১ পৃষ্ঠায়) 
গশ্চাল্লিথিত এই বথাগুলি দেখিতে পাই ;_“বৃত্তাকার শ্রোতের অগ্রে পশ্চাতে 
র্ঘে অধোতে তাহার [ত্রীষ্টের) আত্মা যখন গতায়াত করিতেছ্িল, তখন 
তিনি ভূতকালে, এমন কি হ্ৃষ্টির পূর্বে এবং ভবিষ্যতে, বিচারাসনের সম্মুথে 
মৃত্যুর পর দমবেত বিশ্বাসিগণকে পুরস্কার এবং ভত্“সনা করিতেছেন এই 
ভাবে আপনাকে দেখিতে পাইলেন।” ইহার সঙ্গে আমি এ কথাও 
হলিতে পারি যে, সেন্ট জনের ৫ধ্যায়ে এই প্রবচনটি পাওয়া যায় ; _“কারণ 
গিতা কোন মানুষের বিচার করেন না, কিন্তু সমুদয়ের বিচার পুজের হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছেন যে, সকল মানুষ পুত্রকে সম্মান করিবে, এমন কি 
ঘেমন তাহারা পিতাকে সম্মান করে তেমনি সম্মান করিবে।” এসকল প্রবচনের 
অর্থ কি, আপনি কি অনুগ্রহপূর্র্বক বুঝাইয়া দিবেন ? ্‌ 

যে নীতির বিধানে মনুষ্যগণের পরস্পরসম্থন্ধে পরিচালিত হওয়া সমুচিত, হট 
আপনাকে তাহারই ঘনীভূত মূর্তি বলিয়া প্রকাশ করিলেন শ্রীষ্ট অর্থ__আর কিছু 
বমপেক্ষা তাহার জীরনের ষাদ কোন অর্থ থাকে-_“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক 
আমার ইচ্ছা নছে” তিমি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিলেন। সেই ইচ্ছা 
ৰা সেই নীতির বিধি, যাহা তাহার জীবনে এবং শিক্ষাতে বিশেষতঃ পর্্যতোপরি 
উপদেশে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদনুসারে তাহার অনুগামিগণ বিচারিত 
হুইবেন। তাহাদের নিকট তিনি কেবল খিক্ষক ও পরিচালক নহেন, কিন্ত 
তিনি কাধ্যের বিধি, জীবনের ব্যবস্থা। সকল দেশে সকল কালে তাহার! 
সেই ব্যবস্থায় বিচাধ্য, এবং পৃথিবীর প্রলোভনপরীক্ষামধ্যে তৎপালনে তাহার! 

জম্পূ্ণ দায়ী। যে কোন হবিধার নীতির ব্যবস্থা তাহার! নিজ হস্তে করিয়াছেন, 
সেগুলিকে পরীক্ষাকালে আপনাদের বিধিলজ্নের হেতুখাদরূণে তাহারা উপস্থিত 
করিতে পারিবেন ন!। যখন তাহারা বিবেকসিংহাসনসন্তিধানে বিচারিত হইবেন, 
ব্যবস্থার প্রতিনিধি ঈশা হয় স্তাহাদিগকে মুক্ত করিবেন বা দণ্ড দিবেন। শ্রীষ্ট 
হইতে কাহার! সত্য শিক্ষা করেন। তিনি তাহাদিগকে আলোকিত করেন। 
.ক্সপরাধীর্দিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য. এবং ভণ্গনা করিবার জন্য তিনি ব্যবস্থা- 


১৬৯৮৬ খ্মাচার্ধ্য কেশবচক্দ্র। 


কারে নিত্যকাল তীহাদের হদদ্ধে থাকেম। তিনি তাহাদের মিকটেআলোক ও 
বিচার উভয়ই । মা 

0৩৬) বর্দি সাস্ত হইতে অনস্ত মনে আসে, তাহা হুইল অনন্ত ঈশ্বর 
গ্লানধতাবাপন্থ কি নন € 

ইহা সত্য ফেআমাদের প্রেম দিয়! ঈশ্বরের প্রেম, আমাদের শক্তি দিবা 
ঈশ্বরের শত্তিৎ আমরা অনুভব করি, কিন্ত আমরা আমাদিগকে তাহার স্বরূপ” 
সমুহের পরিমাপক করি না। দ্দি আমরা তাহা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই 
খানবভাবাপন্নতা হুইত। এরূপ করিলে আমর? ঈশ্বরকে কখন ফেবল প্রেমে 
খ্সাচ্ছার্সিত করিতাম না, প্রেমের দীমা-_ ক্রোধ, ঈর্ধা, নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাত 
শ্রভৃতিতেও আচ্ছাদিত করিতভাম। ঈশ্বরের হ্বরূপে ঘখনই আমরা অনস্তব্থ 
যোগ করি, তখনই ঈশ্বরে মানবীয় ভাব অসম্ভব হয়। 

(৩৪) ব্রাহ্মের মতবিশ্বাসে অমরত্তের মত প্রশ্বোজনীয় নহে প্রোফেসর 
নিউম্যান মনে করেন। ' যদি এই মত কেহ ছাড়িয়া! দেন তবে কি আপনি 
নে করেন, নীতিসঙ্গত আচরণে মানুষের বিশ্বাস এবং ধার্মিকতা বাধা 
প্রাণ্ত হয়ঃ 

অমরত্বের মত বিনা ব্রান্মের মতবিশ্বাস অপুর্ণ। যেমন তিনি ঈহরে 
বিশ্বাস করিতে বাধ্য, তেমনি তিনি অমরত্তবে বিশ্বাস করিতেও সমান বাধ্য, 
যেহেতুক ছুইটিই অপরিহাধ্য ও অভেদ্য ভাবে একত্র মিশিত। অর্ধ সত্য 
'সত্য নয়। যদি কোম ব্যক্তি পরলোকসম্পব সত্য অগ্রাহ্য করেন, তিনি 
্তত দূর অসত্যানুসরণে দোষী, এবং তাহার মতবিষ্বাসের অসত্যত্ব জন্য তিমি 
ছুর্ভোগ ভূগিবেন। সাহার চরিত্রেরও ক্ষতি হইবে, কেন না নীতিলম্পবা্ীণ 
'শাসনের ভাব ষ্াহাতে শিশিল এবং ঝাপসা ঝ।পসা হুইবে এবং সাহার জীশ্বরের 
ভায ও. পবিব্রতার প্রতি সম্্রম মুলশুন্য কল্সম! প্রমাধিত হইবে । ঞা মত 
:ব্যভীত্তও এক ব্যক্তি কতক পরিমাণে নীতি জঙ্ন করিতে পায়ে; ক্ষিন্ত উহ! 
নীতির ছায়াযাত্র। উহা: সে ধর্দ নহে, ছর্গ যথার্থ পূর্ণাকার বে ধর্্ঘ চান, 
“ষে ধর্ম পরকালে ঈশ্বগের নীতির পাসছের পূর্ণতা তিনি ভাস ভ্রা 
। কেবল জন্েরগোচর কতা যাইতে পায়ে |! - 

৮৭৫), খ্চান্যকত পন্ধীসগরুর চ্াছাদের খাসিগণের আকসা ৭ গ্‌র 


। কতকগুলি বিশেষ কর্খা। .. ১৬৮৭ 


বহন করিতে হইবে ? ইহা কি: সত্য নহে বে, প্রাচারকগণ তাহাদের কার্ডে 
আহত হইয়াছেন, স্তাহাদিগের : পত্থীর নহে? তবে কেন তাহাপেকচ 
স্বামিদিগের ত্যাগজমিত হুঃখশোফের তাঙ্গী, করিথাত়্ জন্য তাহাদিগকে বাধ্য 
কর হইবে ?. . . 

তারতবর্াঁয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচারকগণের পত্থী ও সন্তানদিগকে বৈরাগ্যব্র্ত 
গ্রহণ ব আচরপকরিতে বাধ্য করিতে পারেন না, উহা কেবল প্রচারকগণের 
প্রতিই খাটে। আমাদের মণ্ডলী মণ্ডলীর কোন সভ্যের উপরে দারিদ্র্য বল-” 
পুরধ্বক চাপাইতে পারেন না । যে সকল ব্যক্তি ধনের সেবা পরিত্যাগ করিয়া 
ঈশ্বরের জন্য দরিদ্র হওয়া মনোনীত করেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন 1 
পত্বী যি বৈরাগ্যবিধি গ্রহণে ইচ্ছা না করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাহাকে তরণপোহখ 
ও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বাধ্য । ঘর্দি তিনি তাহাতে ছুখী না হন, হইতে পারে, উহার 
কারণ প্রচারবিভাগে অর্থের অল্পতা। ইহা স্বাভাবিক ঘে, হ্বামিপরায়ণা পর্ু 
কতক পরিমাণে প্রচারক স্বামীর উদ্বেগ ও ক্লেশের সমভাগিনী হইবেন। পত়্ী 
ষাহাতে তাহার পম্থানুসরণ করেন এবং উভদ্মে দারিদ্যে এক হয়েন, একপ 
প্রভাব পত্বীপ্ন উপরে স্বামীর বিস্তার কর! অপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে, 
না। বত দিন পথ্যস্ত তাহা না হইতেছে, বর্তমান অসামঞ্জস্য থাকিয়া যাইবে, 
এবহ সমাজ প্রচারককে বৈরাগ্যোপধোগী সামান্য আহার্ধ দিয়! তাহার পত্রী” 
ও সন্তানগণকে পরিমাণমত মাসিক বৃত্তি দান করিবেন । 

০৩৬) বর্তমান কালের দার্শনিকগণ ঈশ্বরকে অপরিজ্ঞে্র বলেন, উপনিষদ 
স্তাহাকে নিশুপ বলেন, গ্রীষ্ট বলেন “ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই” আ।পনি ফোন্‌ 
অর্থে ঈশ্বরকে জ্ঞেয় বলেন ? 

ঈশ্বর অনস্ত, এজন্য ঘদিও মনুষ্যজ্ঞানের অতীত বলিক্ক! তিনি অজ্ঞ ১* 
মানবীগ্ন ওণ বা প্রবৃতি নাই বলিয়া হদিও তিনি নিওণ) আত্মা বলিক্ 
ঘদিও ভিনি দর্শনাতীত এবং অদৃশ্য, তথাপি তীহান্স প্রকৃতি আংশিক তাবে 
আমাদের ঘিদিত। তাহার শব্চি? জ্ঞান, প্রেম ও পৃপ্য কতক পরিমাণে আমন1: 

। 
ক আমানের মণ্ডলীর আচাধ্যের নামে মহযযজা উৎমাহদ্দানদের 
অভিযোগ বাধার উপছথিত হইয়াছে । হি সদ্য ছঃ, আনি, কে উহা 


5০৮৮ আচার্য কেশবচন্দ্র 


পুনরায় অসত্ঠ বলিয়া খোষণ! করিবেন % এ সকল মিথ্যা উচ্চারিত ০ 
গ্রাতিবাদ হওয়! উচিত | 

বিধাতায় নিয়োগে শিক্ষা ও সাছাষ্যানের জন্য নিযুক্ত, ধর্ম্সন্বন্ধে নেতা 
ও মৃল্যবান্‌ বন্ধু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে তাহাকে দেখেন এমন এক ব্যক্তিও? 
আমরা ঘত দূর জানি, আচার্ঘ্যের বন্ধু বা অনুবর্তিগণের মধ্যে নাই। তাহাকে 
পুর্জা করার ভাবমাত্রও তাহাদিগের নিকটে পাপ, এবং অতীব দ্ৃণার্থ। 
জাতির অত্যুক্তিপ্রিরতাবশতঃ তাহাকে সম্ভাষণকালে সময়ে সময়ে অত্যুক্তি 
দেখা বায় বটে, কিন্ত সে সকল কেবল তাহারই প্রতি প্রয়োগ হয় তাহা নহে, 
অনেক সময়ে অন্যান্য ব্রাঙ্গের প্রতিও প্রযুক্ত হুইয়া থাকে । আচাধ্য বন্দি 
সনুষ্যপুজার় সায় এবং উৎসাহ দিতেন, তাহা হইলে আজ উহা! তীষণ পরিমাণে 
বাড়িয়া যাইত। এক জময়ে আমাদের প্রধান প্রচারকবর্গকে যে অতিরিক্ত 
সম্মান দেওয়া হইত, কেবল চুপি চুপি ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহ দান করাতে এবৎ 
থে ভাবোচ্ছাসে এরূপ হইয়াছিল আস্তে আস্তে তাহ হাস পাইয়া যাওয়াতে, 
উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে সায় এবং উত্সাহ দেওয়া হয় 
নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, হুই জন এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এজন্য ধরন্দ্রত্যাগ 
করিয়াছেন। ছইজনব্রাহ্ম আস্তে আস্তে বিকৃত ভাবোচ্ছ।াসের দিকে গিয়াছিলেন ; 
তাহার জাশ! করিয়াছিলেন ষে 'আচাধ্য আপনাকে অস্ভৃতকম্ম্াঁ ভবিষ্যদৃবেতা 
বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তিনি ইছা করিলেন না, তাহারাও শী ছাড়ি 
গেলেন এবং কর্তাতজার ধর্ম আলিঙ্ন করিলেন । 

৩৮) খিক্োডার পার্কার বলেন, _“ধদি আগামী কল্যই আহি সম্পূর্ণরূপে 
বিনষ্ট হইয়! বাই, তাহা হইলে যে ভূমি হইতে আমার আহাধ্য শস্য উৎপন্ন 
হয়, তাহারই মত আমার নিকট আমার পিতৃপিভামহ হইবেন প্রবৃত্তি অপেক্ষণ 
উচ্চ বিধি আর আমার জ্ঞানের বিষয় থাকিবে না! নীতি একেবারে অন্তস্থিত 
হইবে ।” প্রানে যে যুক্তি ব্যবন্ৃত হইয়াছে, ইহা! কি হুদৃঢ় ৫ কোন 'অপৌরুষেয়' 
গ্রন্থ বা জদ্ভুত ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না ইহা! স্বীকার করিয়। লইয়! ০০৪ 
অস্ভিত্বের হুদৃঢ় প্রমাপ আমর! কোথা হইতে পাই? | 

পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে নীতি নিশ্চয়ই অত্তর্থিত হইয়া! যাইবে, এই 
যুক্তি কেবল অবিশ্বাসের জমৎ ফল প্রদর্শন করে, কি আমরা অনয়ত্বের মতে 


কতকগুলি বিশেষ কথা । ১০৮৯ 


উহ ৪ পারি না। আত্মসত্তার এক অভিজ্ঞ 
প্রকৃষ্ট যুক্তি উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মাতে এবং ঈশ্বরেতে ্ি 
করে সেব্যত্কি অমরত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । ডি নি 
ূ €৩৯) মেস্তর বয়সি সম্প্রতি তাহার একটি উপদেশে বলিয়াছেন _ ভিসি 
(কেশবচক্র) বাপটিষ্ট জনের অঙ্গে, তাহার পর ঈশার সঙ্গে, ভাহার পর 
] » তাহার পর প্রেরিত 
পলের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারের কথা বলেন) এবং এই সকল সাক্ষ ৃ 
ৃ [কারের 
দৃষিত্রান্তি বিনা আর কিছু মুল আছে বিশ্বাস করিবার যদিও কোন কারণ নাই 
তখাপি ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, এই সকল ব্যক্তির ভাব তিমি 
তীর ভাবে পান করিয়াছেন।* এই সকল চাক্ষুষসাক্ষাৎকারের বাস্তবিকতাক্স 
নি রঃ নে ৃ আমার এরূপ বিশ্বাস কর! ঠিক কি না, আপনি, 
_আচাধ্য বস্কৃতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, ত্রাহার জীবনে কখন ধর্মমসন্বদ্ধ গন 
দর্শন হয় নাই। বখন তিনি এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম, তখন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারে 
তাহার বিশ্বাস নাই, এবং সে সকলকে তিনি নিয়ত দৃষ্টিত্রাত্তি মনে করেন 
ঘর্দি তাহার সম্মুখে জন বা ঈশা বা পল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইতেন, 
তাহা হইলে তিনি দৃষটিভ্রাস্তি এবং ছায়াসুর্তিমাত্র জ্ঞানে তত্প্রতি উপহাষ্‌ 
ফরিতেন। তিনিতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, কখন তাহার চাক্ষুষ দর্শন ্ 
নাই। তাহার এরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, ধন তিনি শুভসংবাদ পড়িতে 
ছিলেন, তন্মধ্যে যে তিন জনের জীবস্ত চরিত্র লেখা আছে তৎসহ তিনি অধ্যাস্ব”- 
ষাবে কথোপকথন করিয়াছিলেন । মৃত অক্ষর নয়, কিন্তু গ্রন্থের জীবন্ত তাৰ, 
তাহার সনমুখে দাঁড়াইয়া অন্লিষয় জীবস্ত কথ! তাহাকে বলিয়াছিল এবং সে কথ) 
তাহাকে স্তত্ভিত করিয়াছিল। দ্বর্গগত খঁধিগণের আত্ম সহ যোগসম্থদ্ধে ব্রাহ্ষ- 
ধর্ষ্ের বিকারশৃন্য ঘে মত সেই মত তিনি প্রচার করিয়াছেন, তন্ভিন্ন অন্য কিছু 
দছে। প্রত্যেক ব্রাঙ্গের জীবনে প্রতিদিন এ প্রকার যোগ সত্ব । ্‌ 
08০) আচার্য যখন ভবিষ্যবেতা মহাজনগণকে পবিভ্রচরিত্র বলেনঃ 
তখন কি এই অর্থে উহা বলেন যে, তাহার পাপশূন্য ? 
পূর্ণ পবিত্রতা কেবল ঈশ্বরেরই ৷ ভবিষ্যবেন্তা মহাজন্গণের সন্বকে আচাধ্যকে 
এইন্পপ অনেকবার বলিতে শুনা হইয়াছে যে, তাহাদের ওণাখপসম্থন্ধে মত 
৯৭ 


১৩১৪ আচার্ম্য কেশবচক্জ | 


শ্রকাশে আচার্যের ক্ষমতা নাই এবং 'অধিকার লাই। তাঁহার ভাব এই খে 
তিনি বিচার করিবেন না, কেবল অসন্তরম প্রণত হইবেন। তাহাদের নীতি" 
ঘটিত চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই; .কেবল 
ঈশ্বরপ্রেরিত ভবিষ্যবেত্ত। মহাজন বলিয্না তিনি তাহাদিগকে ভাল বাসিবেন 
এবং সন্ত্রম করিবেন। 

_ উপরে থে সকল প্রশ্ন ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইল, তাহ! ছাড়া আরও 
সাতটি প্রঙ্ম উত্তরপ্রদানার্থ মিররে প্রকাশিত হুইয়াছিল। এ সকল প্রশ্নের 
কোন উত্তর পত্রিকায় নিবন্ধ নাই। গ্রনে হয়; সময়াভাববশতঃ এ সকল প্রশ্মের 
(কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই, অন্তথা এ সকল প্রশ্সের ভিতরে এমন কোন 
গুরুতর কথ! ছিল না, যাহার উত্তর দেওয়া কেশবচত্রা সদৃষুক্তি মনে করেন নাই। 
এই সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন আছে, যাহার উত্তর চত্বারিংশত্তম প্রশ্নের 
উত্তরেই আছে, আবার কেন ঈদৃশ প্রশ্ন করা হইল আমর! বুঝিতে পারি না। 
প্রশ্মটি এই--*আচাধ্য আপনার সন্বন্ধে ব্তৃতায় বলিয়াছিলেন ;--এক জন 
অপুণ্যাত্ম। ভবিষ্যবেত্তা মহাজন নীতিসঙ্গত যুক্তিতে অসম্ভব । কৃষ্ণ তবে কি 
খন আচাধ্য বলিতেছেন--“তাহাদের (মহাজনদের ) নীতিঘটিত চরিত্রসন্থ ক্ষে 
বিচার করিবার তাহার কোন অধিকার নাই” তখন আর এ প্রশ্ন কেন? 
সাধারণ লোকে ঘে কুৎসিতচরিত্রতা শ্রীকৃষ্ণ আরোপ করে, কেশবচন্র 
তাহা অণুাত্র সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতেন না,ইহা আমর তাহার মুখে ম্বকর্পে 
শুনিয়াছি। তিনি শ্রীকফ্চকে কি ভাবে দেখিতেন তাহার আপনার লিপি ও 
উপদেশে প্রকাশিত আছে। শক প্রেমধর্ম্ের 'আদিপ্রবর্তরিতা আ্ঈচৈতনঠ 


সেই ধর্স্ের সংস্কারক, ইহাই কেশধচজ্দররের বিশেষ মত । 





ধর্মতত্ব এই উৎসবের বৃত্ত এইবূপে আরস্ত করিয়াছেন ;-_“একবর্ধ কাল, 
হুখেকর ঘোর পরীক্ষার পর আমাদিগের সাংবত্সরিক উৎসব সমূদায় পরিতপ্তকে 
শাস্তিপ্রদ ক্রোড়ে আকর্ষণ করিলেন। প্রবল গ্রীষ্মের উত্তাপে ঘন মেখের সঞ্চার 
হয় এবৎ উহার দৃগ্তই সকলের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। উৎসব প্রারস্তের 
কতিপয় দিন পূর্বে প্রার্থনা উপাসনায় যে বন মেখের সঞ্চার হত», উছ! 
উৎসবের দিনে প্রচুর পরিমাণে শীস্তবারি বর্ষণ করিয়! সকলের তাপিত আত্মাকে 
চির হুশীতল করিম্মাছে। ধিনি এবারকার উৎসব সন্তোগ করিয়াছেন, তিনি 
কিআর কখন ঈশ্বরের অনুপম অলৌকিক করণীয় নিরাশ হইতে পারেন ? 
উতসধানন্ববিধাতা পরমে্বরের সম্মুখে কৈ নিরাশার খন অন্ধকার তো জগ" 
কালের জন্তও তিষিতে পারিল না? তিনি আপনি গম্ভীরস্বরে নিরাশকে আশা 
দিলেন, নিরুৎসাহী উৎসাহ বর্ধন করিলেন, অবিশ্বামীর অবিশ্বাস খণ্ডন 
করিলেন, সপ্ত হৃদয়ে অমৃতবাঁরি বর্ষণ করিলেন। আমাদিগ্ের সংশয়, ভয়, 
ও অবিশ্বাস নিমেষের মধ্যে আকাশে বিলীন হইল। জীবন্ত ঈশ্বর ব্রাহ্ম" 
সমাজের প্রাণ হইয়। অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কোন ঘটনাকে আপনার 
মঙ্গলকর অভিপ্রায়ে পরিণত না করিয়া নিরস্ত শহুয়েন না। এবারকার সমুদায় 
পরীক্ষা ও বিপদ আশা উৎসাহ এবং শান্তিতে পরিণত হইল। আমরা 
কিন্ধপ কথায় কক্ষণাম পরমপুরুষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই 
ধুঝিতে পারিচ্থেছি না। তাহার অনুপম করুণা দেখিয়া আমাদিগকে একান্ত 
অবাক এবং নিগ্ন্ধ হইতে হইয়াছে । আর কি বলিব সহ পরীক্ষা 
বিপদ দেবিয়াও হেন আমাদিণের মন আর কখন অবসন্ন না হু ॥ যে পরিমাথে 
পরীক্ষাবিপদ সেই পরিমাণে শাস্তিবারি বর্ষণ, উৎসাহানন্দবর্ধন, ইহাতে যেন 


আমাদিগের চিরদিনের জন্ত স্থিরতর বিশ্বাস অবস্থান. করে রঃ 
৭ মা (২৮০ শক) রবিবার প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত ও সংবীর্্ন, 


১৪৯২ আঁচার্ষ্য কেশবচক্ত্র ! 


হুইয়া উৎমবের আরম্ভ হয় | সায়ংকালে কেশবচত্্র ষে উপদেশ দেন তাহাতে 
রসনার আশ্চধ্যক্ষমতা সকলের মনে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত করিয়! দেওয়া হয়। 
“্রসনার সঙ্গে, অমৃতধাম, পরলোকের কি.সন্বন্ধ' রসনাহায়! শিষ্টরস আত্মাদন 
করা যায়, মিষ্টকথা বলা! যায়, এই কথাই সকলে জানে; কিন্তু ইহাতে ষে 
পারমার্থিক রহস্য নিহিত আছে তাহা কেজানে আমি বলি রসনার মধ্যে 
ছর্গের চাবি রহিয়াছে । বিবেচনা করিয় দেখ, ঘত ক্ষণ না! রদন! বলিতে পারে 
আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, তত ক্ষণ দ্বর্গরাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন; মার যখন 
রালনা। বলিল, ঈশ্বর দর্শন হুইল, তখনই হ্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল। মানুষ 
সরল হুইয়। জিন্থ্ব' দ্বার! স্বরূপ বলে সেইরূপ হইতে পারে। যানুঘ জিহ্বা বার 
বলুক ক্াঘি বৈরাধী হইব, দে নিশ্চয় বৈরাগী হইবে। মানুষ কেবল জিহবা- 
দ্বারা বলুক আমি ভবসাগর পার হইব, লে তবসাগর পার হইক্সা যাইবে 1” 
শ্রয়প হত্ব কেন ?”...কথাই ব্রদ্ধ। যে কথা বলিতে পারিল না, বে শব্ধ করিল 
না, মে ব্রপ্ধের বল পাইল না।+ রসলার বাষী আর ব্রহ্মবান্মী একই । শ্রচ্ধ- 
বাদী রসনার শব্ধ সামান্ত বন্ত নহে।” কেশবচন্্র এরূপ বলিলেন কেন? 
রমন! হদয়ের দাস, হ্ুদয় যাহার যন্রপ, রসনার কথাও তার তদ্রপ। কপটা- 
চরশে রসনাকে অনুতবচনোচ্চারণে লোকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্ত রসনা! 
একটু অবকাশ পাইলেই এমন কথা৷ কহিয়া! ফেলে বাহাতে কল কপটাচরণের 
আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায় । 

৮ই মাঘ ভাই প্রতাপচক্্র মুমদার “আমি ভারতব্ষাঁর ব্রাহ্মসম্ধাজ কেন 
পরিত্যাগ করি নাই” এই বিষয়ে ব্রহ্মমদ্দিরে ইৎরাজীতে বক্তৃত1 দেন। তিনদি 
বন্তৃতার চরমে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রব করিয়া আজও জদয় উদ্দীপ্ত 
হয়। “তুষাররাঁশি পর্ধবতশিখর পরিত্যাগ করিয়া থাক্ষিতে পারে না, 
বৃক্ষ তাহার উৎ্পত্তিভূষি হইতে উৎপাটিত হইয়া বীরিত থাকিতে 
পারে না, মৎস্য তাহার নিবাস জলরাশি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবনের 
ধহমাদ রক্ষা! করিকত পারে না, তবে ঘ্বছি হ্খোনে জীবন এ্রধৎ 
উদ্ধতি 'লাভ- করিয়াছি, নেই বানুমণ্ডলী, হইতে ব্ঘামার বআন্মাকে কিরূপে 
বিচ্ছিন্ন করিব? ঈশ্বয়ের. অনুত্র্থে ভারতববীয় ব্রাঙ্গাসবাজে বামার' স্ছান্কা 
উদ্ধতি : লাভ .. করিয়াছে, . আমার .হদয়. উহারই, . ভুদ্ধিতে. ' ফুলবন্ধ 
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ফারিক্লাছে, উহ্হারই উচ্চ শিখরে আমার ক্ষত বিক্ষত পাপ আত্মা বহুকাল 
শান্তিতে এবং লাভে অধিবাস করিয়াছে; এখন এত বয়সে সেই 
মাতৃসমাজের বক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিষাদ বিদ্বেষের কঠোর শৈলে আহত হইয়া 
ফি চর্ণ বিচুর্ণ হইতে পারি & এই আমার ভারতবর্থায় ব্রাঙ্গসমাজ পরিত্যাগ না 
করার যুক্তি । ঈশ্বর ত্বাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা আমা হইতে কাড়ি! 
লইয়াছেন।” ৯ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে কেশবচত্রের গৃহের দৈনিক নিয়মিত 
উপাসনার পর সমবেত বন্ধুমণ্ডলী একত্র সন্তীর্তন করিতে করিতে তথা হইতে 
বহির্গত হুইস্ক নূতন নির্মিত প্রচারকগপের বাসগৃহে উপনীত হন। তথায় 
প্ার্থনাত্বনর গৃহপ্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলবাড়ী নামকরণ হয়। কেশবচন্্র হখন 
কলুটোলার পৈতৃক বাটা হুইত্তে বহির্গত হুইয়৷ অপার সাকুলার রোডস্থ 
গৃহ আপনার বাসস্থান নির্ণয় করেন, সেই হইতে প্রচারকগণের গৃছ 
দির্্াণ হয় এজন্ত কেশবচনত্র ব্যস্ত হন। এই উদ্দেশ্তে তিনি আপনার ভূমি 
হইতে অনুমান সাতশত টাকা মূল্যের ভূমি প্রচারবিভাগে দান করেন। এই 
ভূমিখণ্ডের উপরে গৃহ নির্থাগ হয়। এই গৃহ মঙ্গলবা়ীনামে আখ্যাত। এক 
তক্তিভাজন প্রধানাচাধ্য মহাশয় কেশবচন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। 
তিনি কমলকুটারের তত্বানীত্তন গাড়ীবারাগ্ায় কবাড়াইয়া মঙ্গলবাড়ী ও তৎ- 
সংলগ্ন গৃহগুলি দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এব* বলেন, এ সমুদয় 
যোগপ্রভাবে হইয়াছে। মন্গলবাড়ীর অন্ত যে দান জংগ্রহ হক, তাহাতে ভূমির 
শল্য ধরিয়া ১,৬০৬ টাকা! আইসে, এ টাকা ব্য হুইয়া। আরও কিছু টাকার 
প্রয়োজন থাকে । | 
এই দিন অপরাহে: আলবার্ট হলে বরাহ্মগণের সাধারণ সভা হয়। সভায় 
ভাই কাস্তিচন্্র মিত্র প্রচারবিভাগের আত ব্যয় পাঠ করেন। এই খোর জান্দো- 
জনের সময়ে প্রচারকগণের উপভীবিকাবিষয়ে স্তাহাকে কি প্রকার পরীক্ষান্ 
নিপতিত হইতে হইয্লাছিল এবং সেই পরীক্ষা তাহার বিশ্বাস বঞ্ধিত করিয়া” 
ছিল, ভাৎকালিক ধর্মতবে লিখিত এই করেকটী কথান্ব উহ! বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইবে ৮ +প্রচারকগ্ণণের উপজীবিকাসনথে এ টা 
ৃ হইতে হইস্বাছিল। সন্তান সম্ততি, 
(শয়কে বিশেষ পরীক্ষায় মিপতিত | 
লক প্রতিদিন প্রায় যাইট জন ব্যক্িকে সাহার আহার যোগ্াইতে হয় ॥ 


১৩৯৪- আচার্ধ্য কেশবচক্র | 


আহার বা অন্ত কোন বিষয়ে ধণ পাইবেও খণ করিবার বিধি না থাকাণ্তেং 
তীহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হুইয়্াছিল। এমন দিন: 
গিয়াছে, যে দ্বিন রাত্রি দশটা পধ্যস্ত কার্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়া 
থাকিয়া যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা ছিল তাহাতে তিনি 
নিরাশ হইয়াছেন। কল্য কি হইবে তৎসন্বন্ধে যেমন নিরাশ হইলেন, অমনি 
ষে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্ভাবনা ছিল না সেই স্থান হইতে অর্থাগম' 
হুইযা তাহার চিস্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে এবার ঘোর অভাব এবং 
ছুর্শ,ল্যের মধ্যে বেবূপে একটি হুবৃহৎ পরিবার নিত্য আহার লাভ করিয়াছে 
তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হুইফ়্াছে, এ পরিবার বিধাতার স্বহস্তে প্রতি- 
পালিত এবং তিনিই ইচাদিগকে চিরদিন রক্ষণ করিবেন। ঈদৃশ গুরুভার 
তিনিনিজে বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। যদি তিনি এ সম্বন্ধে আপনার 
উপরে নির্ভর করিতে যান, তাহাকে একাস্ত হতার্্বাদ হইয়া পড়িতে হয়। 
এবারকার ঘটনায় তাহার বিশ্বাস সমধিক বর্ধিত হুইয়াছে এবং বিধাতার অপার 
করুণার জন্ত তিনি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইয়াছেন ।” ব্রাহ্ষমসমাজে এবার যে 
বিদ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে তজ্জন্ত সভার পক্ষ হইয়া সভাপতি ছুঃখ ও উহ! 
মঙ্গলে পরিণত হইবার আশা প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে কেশবচত্্র যাহা 
বলেন তাহা৷ পূর্বে ৫৯৯৫ পৃষ্ঠায় ) লিপিবদ্ধ হইয়াছে । | 

৯০ মাঘ অপরাহু পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে “আমি কি প্রত্যাদিষউ 
মহাজন” বিষয়ে কেশবচত্ত্র বন্কৃতা দেন। প্রায় ছুই সহশ্র শ্রোতা উপস্থিত 
ছিলেন। রেবারেণ্ড ডাক্তার থোবরণ, রেবারেগ্ড কে, এস, ম্যাকভোনাল্ড, 
রেবারেও মেস্তর আষ্টন, রেবারেণ্ড সি এইচ এ ভল্‌, জেনারেল লিচ ফিল্ড, মেত্মর 
এবং মিস্করেস জে বি নাইট, মিস ই্ট্রেগ, ডাক্তার ডিবি স্মিথ, মেস্তর ইউল, 
মেস্তর ওয়াষ্টালদ মেস্তর রিডল্‌, মেস্তর সিটি ডেবিস, অনরেবল সৈয়দ আহম্ম 
সি এস আই প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গমধ্যে ছিলেন। “্হলটি লোকে পুর্ণ হইপ্ান্িল 
এবং সকলে অতি উৎ্ন্ুক অন্তঃকরণে স্থির শাস্তভাবে বন্ৃত! শ্রবপ করিতে- 
ছিলেন। বন্ধৃন্তার'ওজস্বিতা তেজ এবং বলে সকলে অভিভূত হুইগ্কাছিলেন, 
একটি নিশ্বাস তথ্িরুত্ডে নিপতিত হয় নাই।” তখন হয় নাই বটে, কিক 
করেকদিন.মধ্যে এই র্ভৃতা লইসা প্রতিবাদক্ারিগমখ্যে মহাহলস্থুপ- পদ্ধিয়$ঠ 
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্া়।- ই বনৃতার মধ্যে এই কয়েকটি অংশ শ্ীতিবাদকারিগণের লক্ষ 
স্থলে নিপতিত হুইয়াছিল ;--€ ১) কেশবচন্ররের বিশেষ ভাব-__“ঘঅবশ্য আমার 
নিজের বিশেষ ভাব আছে এবং অন্যের মত আমি নহি। বিশেষ ভাব থাকাতে 
এই দণ্ড তাহাকে বুঝিতে না পারা) আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে ।” 
এই বিশেষ ভাব-_অক্সবয়সে বৈরাগ্য ; কল্যকার জন্য চিন্তাত্যাগ ; বিবাহিত 
হইয়া যেনপত্ী নাই ঈদৃশভাব ; অনুতাপ ) ঈশ্বরকেই একমাত্র সর্বস্ব করা 
শাস্ত্র করা) গ্বদেশ ধর্্সসমাজ ও ঈশ্বরের কৃপার নিকট আত্মবিক্রয়) গয়ং অভ্ঞানী 
্রার্থনাধোগে জ্ঞানলাত * প্রকাণ্ড অট্টালিকা মধ্যে কুটারে বাস; তাবের উত্তে- 
জানা. হইলে জলত্তবাক্য উচ্চারণ ) ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণ? স্া়ং 
ঈশ্বর প্রমাণিত করিলে সত্য গ্রহণ ) বিবিধ পাপের সম্ভাবনা হৃদয়ে বিদ্যমান ; 
অথচ পাপী জানিয়াও হৃদয়কুটারে ঈশ্বরের আগমন) বিজ্ঞানপক্ষপাতিত্ব, 
বিজ্ঞার্মবিরোধী মত দূরে পরিহার । (২) সত্যপ্রচারসন্বন্ধে স্বাধীনতা ও 
দ্বারিত্তবের অভাব ? ঈশ্বরের আদেশে কৃত কার্যের জন্ত তিনি দোষী নহেন, বদি 
দোষ থাকে তাহা ঈশ্বরের । (৩) তিনি যে সত্যপ্রচারের জন্ত নিযুক্ত বিরো- 
বীও সে অত্য গ্রহণ করিতেছেন, নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। (৪) ভারতকে 
কেহ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না। 
প্রতিবান্দিকারিগ্রণ এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া আপনারা কি বলিয়াছেন 
একবার তৎ্প্রতি শ্রবণপাত করা হাউক। তাহারা বলিতেছেন, “যে এক 
ব্যক্তির হস্তে তাহার! [্রাদ্ধেরা) ব্রাঙ্ষধর্ম্ের কল্যাপের ভার দিয়া আপনার! 
নিশ্চিন্ত ছইয়। বসিয়া ছিলেন তিনি এখন কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন ে 
পবিত্র দিনে রাম মোহন রার একমাত্র জত্রান্ত অদ্ধিতীয় পরব্রদ্ধের উপাসন! 
প্রচাত্ন করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন এই নগরের 
প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডাম্বমান হইন্বা বলিলেন যে, ঈশ্বর ভিন তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন তাহা ইশ্বরের কার্য, তাহার জন্য তিনি 
বারী নহেন। যদি তাঁহার কারের কোন দোষ হইস্া থাকে, সে দোষ ঠাহার 
এরর ফোষ। ইহার পর আর কি বলিবার অবশিষ্ট আছে? 
বা রে আদি সমাজের ট্রান্টীদিগের সামান্য 
ভাটা ঈ অদ্য তিনি আধ্যাস্মিক কর্তৃত্ব 
(বৈষয়িক বর্তৃত অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, | 


১০৯৬ আচার্য্য কেশবচক্ | 


সংস্থাপন করিতেছেন-তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন $ এক 

মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথপ্রদর্শক হইতে পারি না) 
অন্ত মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কাধ্যের ফোন দোষ থাকিতে পারে 
মা, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিয়া আমি কোন কথা বলি না ও কোন কা 
করি না। সামান্ত সংসারিক বিষয়ে যিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, 
খুরুতর আধ্যস্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অন্রাস্ত বলিতেছেন। একই আত্মার 
অবস্থায় কি প্রকারে এরূপ পরম্পর অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহ! চিত্তা করিস! 
স্থির কর! বায় না। বে আত্মা অহসক্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা; 
জনৃতপরায়ণত। প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অভ্রীপ্ত তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড়- 
বিজ্ঞানশাস্ত্রবিষয়ে অন্রাস্ত হইতে পারে, কিন্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অদ্রান্ত 
হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বর্ণমালা, চিত্তগুদ্ধি। যাহার চিতই 
শুদ্ধ নহে, সে আবার অন্রান্ত কি? কোন বিশেষ মুহুর্তে এক ব্যক্তির হৃদয়ে 
€কোন বিশেষ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সকল 
ভাবই ঈশ্বরের অনুর্গত হইতে পারে না এবং তাহার কাধ্যের জন্য ঈশ্বর দারী 
নহেন।” “কেশববাবু স্বীস্ব অন্রান্ততা পোষকতার জন্য বলিয়াছেন, “আমি আমিত্ব 
জানি না তর ব্যক্তিত্ব কোখায় ? উহার অস্তিত্ব নাই । "আমি? নামক ক্ষুদ্র বিহ্ঙ্গটা 
অনেক দিন হইল এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে ; আই 
ফিরিয়া আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়া" 
ছেন॥ ব্রাঙ্গধর্মের মুল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের কাধ্যের 
ফলাফলের জন্ত দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি শ্বতগ্্র করিয়াছেন ।......আোমরা 
প্রকৃতিগত এক স্বীকার করি না, কিন্ত ইচ্ছাগত একত্ব শ্বীকার করি । ঈশ্বর ও 
আত্মা পরস্পর শ্বতগ্র, তাহাদের প্রকৃতি শ্বতগ্র; কিন্ত বখন আত্মা ও 
ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্যত্ত অন্বৈতবাধ" 
্রাহ্মধর্ম্মেরে অনুমোদিত। কিন্ত সেই একতা কখন ফম্তব? “ধদা সর্ব 
প্রতিদ্যন্তে হুদয়স্যেহগ্রন্থয়ঃ ” তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা! ও কিয়ৎ পরি- 
মাণে স্বতন্তরতা অসম্ভব ॥ বাহার মোহ পাশ ছেদন হয়. নাই, তাহার ব্যতিত 
বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তি আছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাহার 
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ব্যক্তিত্ব আছে। ৫ক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে 
পারে $* 
এই সকল কথার মধ্যে, “ঈশ্বর ভিন্ন তাহার ( কেশবচক্তররের ১ স্বতন্ 
অস্তিত্ব নাই,” এই কথাটা সর্বপ্রথমে বিবেচ্য । কেশবচজ্ররের জমগ্র বন্তৃতা 
পাঠ করিয়৷ এই ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা কোথাও পাওয়া বায় না। সমুদায় 
বন্ততে সমুদ্বায় বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা__অন্বৈতবাদের এই সারতত্ব 
তিনি অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু কেশবচজ্র ও ঈশ্বর যে অভিন্ন একই বস্ 
ইহা তিনি তো একবারও বলেন নাই । তকে প্রতিবাদকারিগণের মনে এ কথা 
উঠিল কোথা হইতে ? এই সকল কথা হইতে কি নয়? “আমার সত্য সকল, 
এ কথায় আমি সেই সকল সত্য মনে করি, যে সকল আমার জীবনের মূল 
সত্য, যে গুলি ঈশ্বর আমাকে বলিয়াছেন এবং আমার দেশীয় লোকদিগের 
মিকট প্রচার করিতে আমি নিযুক্ত । এই সকল সত্যকে আমার সত্য বলি। 
মিশ্যয়ই সাধারণ লোকে ষে ভাবে “আমার? সত্য বলিতে বোঝে সেরূপ হইতে 
পারে না। “আমার? আমি জানি না। “আমার? কোথায়, সে আমিত কোথা € 
ইহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনেক দিন হইতে উড়িয়া কোথাত্ত 
গিয়াছে আমি জানি না, আর কথন ফিরিয়া আসিবে না। আমার 'আমিত্ব 
আমার ঈশ্বর কর্তৃক অনেক দিন হইল বিন হইয়াছে । আমার কিছুই 
মাই যাহা আমার” প্রতিবাদকারিগণ 9০1£ এই শব্দের ব্যক্তিত্ব” অন্থবাদ 
করিয়া ঘোর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। ব্যক্তিত্ব ও “আমিত্ব' এ ছুই 
'প্রতিশব্ষ নহে, এ ছুইয়ের অর্থ নিতান্ত পৃথকৃ। এ সম্বন্ধে কেশবচত্র 
.স্যং বন্কৃতায় পরক্ষণে যাহা বলিয়াছেন তাহার জঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই 
হজে ভ্রান্তি নিবারণ হইতে পারে। “যদি তোমরা বল এই সকল সত্য 
মামার, ঈর্খরের নহেঃ তোমরা তাহার অবমাননা কর। আমার উচ্চ 
ৃ আমি ও নীচ আমি আছে, এবৎ এ হুইজ্ছের মধ্যে আমি পরিস্কার প্রতেদক 
রেখা দেখিয়া! থাকি। তোমরা আমার পাপসকলকে দ্বণ! করিতে পার, 
ক্ষত ঈশ্বর আমাতে যে উচ্চ আমি স্থাপন করিয্াছেন, বে আহি ভাহাতে 
আবহ ভাহার ভিতর দিয়া চলে বলে কাজ করে, তাহাকে তোমার! প্রতিরোধ 
ফ্রিতে পার না। আমার জীবনের কাজ কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে না 
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ক্কারণ তাহা ঈশ্বরের । তোমরা পিয়া পৃথিবীতে বিদ্যালয় স্থাপন কর, মনির 
স্থাপন কর, দীনগণকে ভিক্ষা দান কর। যেমন তোমাদের বিশেষ বিশেষ 
ভাব ও কার্য আছে আমারও সেই প্রকার বিশেষ ভার ও কার্য আছে। 
ধদ্দি তোমরা আমার ভাব সকল গ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমরা আমায় 
তোষাদের হৃদয়ে স্বান দিলে । তখনই আমি তোমাদের ভাদয়গত হইয়াছি, সেখানে 
স্থান পাইয়া, তোমরা আমায় তাড়াইতে পার ন1। কুড়ি বৎসর আমি তোমাদের 
সঙ্গে আছি, এখন আর তোমর!আমায় বহিষ্কৃত করিয়া! দিতে পার না। তোমাদের 
দেহের শিরা জায়, তোমাদের হাদয়ের সংস্কার ও সহান্তভূতিসমূহ আমি অধিকার 
করিয়া বসিয়াছি। দেখ! সত্য ও করুণার ঈশ্বর সহ আমি তোমাদের ভিতরে । 
তিনি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন এবং মুক্ত করিবেন।” এ সকল কথাগুলি 
পাঠ করিলে কি আর অস্তিত্ববিলোপ বুঝীয়, না অস্তিত্বের নিত্যস্থায়িত্ব বুঝায় ৫ 
মানুষের নীচ আমি পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, ধংসশীল, উচ্চ আমি দেবত্ববিশিষ্ট, 
নিভ্যকালস্ছায়ী, ঈশ্বরে চির উন্নতিশীল। জড় হইতে পণ্ড, পণ্ড হইতে মানব, 
মান হইতে দেবতার উত্থান কেশবচন্র পুর্ব হইতে মানিতেন, হুতরাৎ ইছ! 
আর কিছু তাহার নৃতন মত নয়। “সে আমিত্ব কোথায়, তাহার অদ্ভিত্ব নাই।? 
“আমার আমিত্ব আমার ঈশ্বর করৃর্ক অনেক দিন হইল বিনষ্ট হইয়াছে. 
'ঘ সকল কধ। নীচ আমিত্বসন্বক্ষে। এ নীচ আমিত্ব সত্যসম্বন্ধে জীবনের 
ঈশ্বরনির্দিষ্ট কার্যসন্থন্ধে বিলুপ্ত । “তিনি বাহা করেন, যাহা বলেন তাহা 
ঈশ্বরের কাধ্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন, এ সকল কথার. ভাব বোঝা. কি 
ত্র এখন কাঠন রহিল? উপরে খে অংশ উদ্ধত হইয়াছে, উহথারই অব্যবহিত 
পূর্বে কেশবচত্ত্র যাহা! বলিয়াছেন তাহাতেই কি অন্তর্গত ভাব হুক্পষ্ট প্রকাশ 
পার নাই? তিনি বলিয়াছেন, “আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি. এক. জন 
পাপী, তথাপি আমি কতকগুলি সত্য প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত । 
আমার দেশকে এই সতাগুলি দেওয়া আমার জীবনের বিশেষ কার্ধ্য.। ষত দিন 
আমি জীবিত থাকিব, তত দিন আমি এ কার্য অবশ্য করিব । আমি কি-আমার 
জীবনের কার্য অশ্বীকার এবং আমি আমাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি ?. এরাপ 
কর! আমার জীবন ও ঈশ্বরের সত্য উত্তন্বকেই বলি অর্পণ করা । এ. কার্য 
'করিতে নিয়া, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি কিছু অন্যায় করি নাইং।, জমার 
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ইচ্ছা নয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে আমি বত্ব করিয়াছি। আমার সহি 
আঁমার সঙ্গতিরন্ষা আমি চিরদিন প্রষাণিত করিয়াছি, এবং আমার দিতি 
অথও্ভাব রক্ষা! করিয়াছি । দ্বয়ং ঈশ্বর আমার উপরে যে কাধ্য তার অর্পণ 
করিয়ান্েন তাহা পুর্ণ করা আমার ষত দূর সাধ্য, ঈশ্বর জাদেন, আমি বিনভন্ভাষে 
করিয়াছি। আমার চারি দিকের লোকেরা তাহাদের ভাব ও বঅবিকার 
কেমন স্বাধীন ভাবে রক্ষা করিয়া চলেন ! আমার ধর্ঘ্রসম্পকাঁণ কোন স্বাধীনতা 
নাই। যে সকল সত্য প্রচার করিতে আমি পাইক্জাছি দে সকলের জন্য আমি 
দ্বায়ী নহি। আমি ইহ। নির্ভর়্ে এই বৃহৎ সভার সম্মুখে বলিতেছি। ঈশ্বরের 
আজ্ঞায় আমি যাহা! করিম্বাছি তজ্জন্য আমি নিশ্চয়ই ধোষধী লহি। বি 
কাহাক্ষেও দোষ দিতে হয়, তাহা হুইলে স্বর্গের অধীশরকেই উত্তর দির্ডে 
হইবে, কেন না তিনিই শিখাইয়াছেন এবং আমার দেশের মঙ্গলের জন্য লোখের 
আ্রিপ্ধ কাধ্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন” এখানে কেশবচল্রের এরূপ সাহসের 
কথ প্রতিবার্দকারিগণের নিকটে নিতাত্ত নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইতে পায়ে, 
কিন্ত ধাহারা বিশ্বাস করিবেন, কেমশবচ্র অত্যপ্রচার ও তদনুষ্টানে সর্বধা 
ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ছিলেন, তাহাদের নিকটে আর উহা! অগুষাত্র সাহুলি- 
কতা মনে হইবে না। যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা! এক হয়, তখন পরস্পরের 
যোগ হয়। এই পর্য্যস্ত অস্ৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ট্ের অন্থমোদিত ।” প্রতিবাদকারিগণের 
এই মত যদি কেশবচন্রে নিয়োগ করা যায়, তাহা! হইলে কি আর তিনি বিট 
অসর্গত কথা বলিয়াছেন তীহারা বলিতে পারেন? তবে তারা বলিখেন, 
কেশবচন্র খন আপনাতে অহঙ্কার হিৎসা্ি পাপ স্বীকার করিয়াছেন, তখন 
ইচ্ছাতে তিনি ঈশ্বর সহ অভিন্ন, ইছা স্বীকার করা যাইবে কি প্রকারে? 
পাপসত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অসম্তবই বটে, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার বিশেখ 
ঘত কি, বিচার করিলে এ অসঙ্গতিও কিছুই নহে স্পষ্ট সকলে খেখিতডে 
1ইবেন। 
পল রা 
সাধের মধ্যে হি। আমি দুধ হই লাই; কে জনাকে ইহ) বলির মে 
আমার ঝন্তর্থত আত্মচেতনা ।-.+.-হন্গতো আমায় বল! হইবে 


আপনি এত বিনীত বিনম্র) আপনি কেবল আপনার অনুপযুক্ত! স্বীকারের 


১১৬৬ আচার্ধয কেশবচজ্জ'। 


প্রকৃষ্ট ছৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতেছেন। আমি ভাবুক নই। আমি খেয়াল বা, 
কঙ্গনার অধীন নই। আমার জীবনে কখন ধর্ম্স্পর্কে স্বপ্রদর্শন ঘটে নাই). 
আমার জীবন ঠিক যাহা তাহাই। আমি আমার নিজ চক্ষে আমার হুদয়ে' 
সর্বপ্রকার পাপের মুল দেখিতে পাই। তাহাদের সম্বন্ধে আমি সচেতম ।. 
তাহারা কাল্পনিক পাপ নয়, বাস্তবিক পাপ। তাহাদের কি নাম করিব %. 
তাহারা অহঙ্কার, দ্বার্থপরতা, নর্ধা হিৎসা, কাম, অকৃতজ্ঞতা, ক্রোধ, 
হ্বেষ। আরও অধিক কি বলিব? মিথ্যা, অনুতবাদ, জাল, কেবল এই নয়, 
নরহত্য! * পর্ধ্যস্ত। আপনাদ্িগকে আমি যেমন দেখিতেছি, তেমনি আমার. 
মধ্যে এই সকল পাপের মুল আমি স্পষ্ট দেখিতেছি। যখনি আমি আমার. 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে যাই, তখনি আমি আমার ভিতরে এমন কিছু. 
ভীষণ জঞ্জাল দেখিতে পাই, যাহা পরিস্কৃত কর! প্রয়োজন। এই সনব্ধল পাপ 
আমি কার্যে না করিয়া থাকিতে পারি। তাহাতে কি? পাপী কখন কৃত 
পাপকাধ্যের জস্ত বিচারিত হয় না, পাপপ্রবৃস্থি দ্বারা বিচারিত হয়। ঈশ্বর 
বাহ্য কাধ্য লইয়! বিচার করেন না, বিচার করেন সামর্থ্য ও সম্ভাবনা লইয়া ।” 
কেশবচত্র তবে আপনাকে পাপী জানিতেন কেন? হৃদয়ে পাপের মুল ও সম্ভা-. 
বনা দেখিয়া! এই হৃদয়ই তবে তাহার নীচ আমি ? এই হুদয় ও উচ্চ আমিএ. 
ছুইয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কি ? পার্থক্য-_একটি শারীরিক, আর একটি দ্মাত্মিক 
জড়, পণ্ড, মানব ও দেবতা এই চারিটি স্তরে কেশবচক্ত্র মানবজীবন বিভাগ 
কৃরিয়াছেন। জড়ের গুণ- আলস্য, ওঁদাসীন্ত, দৌর্বল্য; পণ্ডর গুণ-_হিৎসা, 
দ্বেষ, প্রবৃত্তির অধীনতা; মানবগুণ-- প্রজ্ঞা, দেবগুণ-_শুদ্ধতা, পবিত্রতা, 
পুণ্য? পশরীর যখন আছে, কামক্রোধার্দির মুলও আছে, “শারীরিক. 
প্রবৃত্তি 'ঘখন. আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে” কেশবচন্দ্ের এ কথায় 
দেখাইয়া দেয় পাপের মুল বা সম্ভাবনা কোথায় অবস্থিত, তিনি বিশ্বাস করিতেন ।. 
পাপের মূল শরীর হইলেও উহ! প্রবল হুইয়া যখন আত্মাকে তদর্থীন করিয়।' 





ঁ * ন্রহত্যা ? পাপ ভাহাতে কি প্রকারে লম্ভবে, এই বন্ধৃভার পরেই আমরা গাহাকে, 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম,..তাহার উত্তরে তিনি বলিগ্মাছিলেন বে, বদি. কখন তাহার মনে, 
একপ ইচ্ছা! হয় যে, অমুক সিভি আমার দশম না আহক, তখনই বরা টা 
হ্ই্ল। | 
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ফেলে, তখন সেই আত্মা 'নীচ আমি' আখ্যা লা করিক্া থাকে। যখন দেব- 
প্রভাবে নীচ আমি হতসামধথ্য হয়, তখন দেবাধীন আত্মা উচ্চ আমি? আখ্যান 
আখ্যাত হগ়্। কেশবচন্ত্র বিবেকালোকে পাপের মূল সকল দেখিয়া আপনি 
নিতান্ত অকিঞ্চন ও দীন হইয়। ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতেন, কখন আমি 
স্বাধু নির্দলচরিত্র এই অভিমানে স্কীত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন কয়েন 
নাই৷. এই অকিঞ্চনতা দীনতাই তাহাতে ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগের মুল। 
«পাপ-_-পাপ করিবার সম্ভাবনা” “আমি......পাপের সম্তাবশাকে ভয়ঙ্কর দেখি- 
মাছি” কেশবচন্রের এই কথাগুলি দেখাইয়া দেয় তিনি জীবনে পাপাচরণ ন। 
করিয়া কেন সর্বদা আপনাকে পাপী বলিয়া খ্বোষণা করিতেন। “উহ? 
(বিশ্বাস ) কেবল যে সকল কাধ্য করা হয় নাই, যে যে ক্রটি হইয়াছে তাহার 
এবং অপাধু কাধ্য ও আলম্তের হিমাব রাখে,” কেশবচক্রের জীবনের ইহাই মুল- 
সৃত্র। ঈশা যখন বলিলেন, “আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল দ্বর্গস্থ পিতাঃ 
তখন তিনিও আপনার অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন এবং সেই অক্ষমতা জন্তই 
ভাহাতে ইচ্ছাযোগ সম্ভবপর হইয়াছিল। কেশবচত্রাসন্থদ্েও তাহাই বুঝিতে 
হইবে । সত্য, সত্যানুষ্ঠান, সত্যাপ্রচার, এই তিন স্থলে তিনি আপনাকে 
দিয়ত ঈশ্বর সহ অভিন্ন দেখিতেন । | 

চতু্দশবর্ধব়সে আমিথভোজন ত্যাগ এবং বিবাছান্তে বৈরাগ্যাচরণ এই 
ছুইটির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রতিবাদিগ্রণ লিখিয়াছেন, *চতুর্দশবর্ধ বয়ঞক্রম- 
কালে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করা কিকিৎ আশ্চর্য বটে, কিন্ত আমরা এরূপ 
অনেক ব্যক্তির কথ। জানি, ধাহারা অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহবন্তর সহিত মানব 
্র্কাতির সন্বস্কবিচার' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া তদপেক্ষায় অন্লবয়সে আমিষ 
ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এ কার্ধ্যটি এরূপ বিশ্ময়কর নয় যে, ইহাকে 


একটি অলোকনামান্ ছুটনা বলিয়া উল্লেখ করিতে হ়। তাহার বিবাছের*সঙস 


তিনি পেলের) উপদেশ কনুষারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন ; একখাটীত কোন 


ক্রমেই বলা রূচি্্ত হয় নাই3......এরূপ সময়ে বজদেশের [অনেক 
'বৈয়াগ্যাডরণ করিয়া থাকে । ইহাতেই বা অত্যস্ত বিশ্বয়জনক রি রর 
কশববাবুর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জঙ্ত এগুলির উল্লেখ না করিলে রি 
বেশ থে ভাবে বন্কৃায় এখলির উল্লেখ করিয়াছেন প্রতিধাদিকারিগণ 


5১৪২ আচার্য্য কেশবচজ্জ ৷ 

হদ্দি তত্প্রতি মনোভিনিবেশ করিতৈন, তাহা হইলে এরপ ব্যঙ্জোক্তি করিবার 
আর ত্বাহাদের অবসর থাকিত না। চতুর্দশ বর্ধবরসে আমিব ত্যাগের উদ্লেখ 
করিয়া তিনি আপনি বলিগ়ছেন, “বিষয়টি বিবেচনা করিলে উহা খৎসামান্ট 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরে আসিল ততৎসহ বিবেচনা করিলে 
ইহা ষহৎ পরিবর্তন । বৈরাগ্য,ভোগত্য্গ, জীবন ও বিশ্বাসের সহজভাব। আধার 
জীবনের নিয়তি ছিল। পৃথিবীর খাহা কিছু ভোগৈশ্বধ্য তাহা হইতে আধা 
বঞ্চিত হইতে হইবে। পরী ঘটনা অস্তঃ দেখাইয়া দিতেছিল, বায়ু কোন্‌ দিকে 
বহিতেছিল।” এই কথা গুলি পাঠ করিয্না কি এখন প্রতিবাদকারিগণ বলিধেন, 
আমিষভোজনত্যাগকেই কেশবচক্র তাহার মহত্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ? বিবাহাস্তে বৈরাগ্যাচরণসশ্গন্ষেও প্রতির্বাঙ্গকারিগণের উপহাসোক্তি 
অস্থানে নিয়োজিত হইয়াছে । “তিনি (পল) আমায় বলিলেন, “যাহাদের 
পত্বী আছে যেন পত্বী নাই এইবর্প তাহার] হউক ; এবং আমার জীবনের অতি 
অস্কট সময্ধে এই কথ গুলি প্রজলিত অগ্সির ন্তার আমায় স্পর্শ করিল । তখন 
হয়তে। আমার বিবাহ হইবে, অথব1 এই মাত্র বিবাহ হুইর়াছে। তখন আমার 
মনে এই দৃঢ়সংস্কার হইয়াছিল যে. বিবাহ সাংসারিকতার দ্বারছ্করূপ এবং ,আমার 
আহলাদ হইল যে, পলের পত্রিকায় আমি সংস্কারানুরূপ উত্তর পাইলাম । 
“বিদ্বাহ সাংসারিকতার দ্বারস্ব্ীপ এই কয়েকটী কথ! ভাল করিয়া বিবেচনা 
করিলে ইহার মধ্যে ষে তান্শ উপহাসের কোন কথ! নাই, প্রতিবাদকারিগণের 
বুদ্ধিতে তাহা সহজে প্রবেশ করিবে। পলের কথায় তিনি বুঝলেন যে» 
সংসারে. খাকিয্না তিনি অসংসারীর জীবন যাপন করিবেন এবং সেই 
হইতে তিনি তন্তাবে জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (কান 
যুবক আর. এই তাবে করদিলের জন্ত ভোগ ত্যাগ করিঘ়্া থাকেন £ 
কেশবচজ্র সমগ্রলীবন কি ভাবে যাপন করিরাছিলেন: তাহা! কি আমর! জানি 
না? ণ্ধাহাদের পত্বী আছে তাহার! সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছ। প্রতিপালনে বন্ধ 
করুন এরৎ পত্ধী' অপেক্ষ! ঈশ্বররে' অধিক ভাল বাসথন। তাহার! গৃহের 
সমুদ্া় কর্তব্য সাধন করুন, দন্ত ঈশ্বরের প্রতি উদ্দীণ্ প্রেমন্ধপ রেদীসঙ্গিধানে 
পূর্ণ বৈরাগ্যের তাবে ইঞ্জিন্বলালসা। ও'সাংসারিকতা বলি অর্গণ করন । ঈশ্বর 
পরাণ স্যাম পরদীকর্তৃক' শাসিত হওয়া গাপ মদে করিবেল। পদ্ষীর নে” 
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ঈতরের ন্তোষ সাধন করা তাহার জীৎনের লক্ষ/ হইবে।* এ কখাওলি 
কেখবচন্ত্র আপনার জীবনের আচরণ হইতে বলিয়াছেন ।* 

প্রতিবাদকারিগণের অনুচিত যুক্তি নিরসন করিতে গিয়া আমরা মূল বিহব 
ইইতে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মূল বিষয়ের অনুসরণ 
করা ফাউক। এবার নগর সন্ীর্তনে প্রচ্ছিদানন্দ” অস্থিত একটা অতিরিদ্ 
খতাকা দিবিষ্ট হয়। এ নিবেশ যদি ভাবের নৃতন পরিবর্তন প্রদর্শন না 
করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ নিদ্্রীয়োজন ভিল। সন্থীর্তনমধ্যে এই 
গ্বিস্ভাসগুলি এই নূতন ভাব প্রদর্শন করে” _“হুদয়নিকুঞ্জবনে, প্রাপৰযুদ্া 








* এই বন্তৃতালঙ্দ্ধে খয়নি নাহেব তে মত বাজ্জ করেন, আমর] এখানে সংক্ষেপে 
ভাহায উল্লেখ করিতে পীরি। কেশবচন্তরের চরিত্রের শুদ্ধতা, বিবিধ হুন্দর মনোহর ও, 
ত্যপরায়ণত প্রভৃতি নন্বপ্ধে ইনি নিঃনংশক্ব। নুতেরাং তিনি আপনার' চরিত যখো 
অহগ্কার, হিংসা, দবেষ। ক্রোধ প্রভৃতির যান্ত বিশ স্ি্ঠি যে উল্লেখ করিক্াছেন, উদ 
স্বায়ুবিকীরজনিত- বিষাদসমুখিত ভিন্ধ আার কিছু: হইত পারে না, বসি সাহেঘ এইরপ, 
আনে করেন। কেশবচন্ত্র আপনার অসাধারণত্তবিষ্বক্গে যাহ! বজিগ্মাছেন, ভমসধো অসাধা- 
তা আছে তাহা ইনি স্বীকার করিয়া অইযাছেন। ভবে তিনি জন, ঈশা, পলেয় 
অত সাক্ষাৎকারের কথা ছে বলিক্মছেন, উহা ইহার হতে বামিদমূূত। জনের অনুসরণ 
সরি কৃচ্ছুনাগল, ঈউশার অনুনরণে কলাকার জন্য চিন্তাতাগ, পলের উপদেশানূলারে 
গা খাকিছেও পড়ী দা থাকার স্তাসস জীবন যাপন, এইগুলি ইহার নিতান্ত অননুমোদিত | 
ফোখবাচ্ক ঈশবরনির্িই তোগ পরিত্যাগ না করিয়া! জীবনের কর্বাগুলি' নৃচারতামে 
সপন করিবেন এরপ অভিলাঘ ইনি প্রকাশ করেন। কেশধচজেছ' ঈখরের-লহিত্ক 

লঙথান্থের ইনি অভিমান প্রশংসা করেন, কিন্তু ঈশ্বরেরসহিত জহর দিক লন 
ও্ৎপরিচালন অন্ত ভিনি অপরের ছদছের উপরে: অধিবধর স্বাথন করিছেয়ে চান, 
ইহা ইহার দে অভিশোচনীয়। ভিনি আপনার জীবলের কার্য পরিয্যার- করিতে পায়েস 
জ ডৎদশ্বকে ভিদি হাহ বলিয়াছেন তাহ সয়লেরই- হৃদয়ে-ভাগজক, রখ] লমুচিসক, ইহ 
খনি সাহেবের মত | কি আশ্র্যা, বমি লাছেবযে অন্ত কেশব্তজ্রকে রোগগ্রত্ত মনে 

বিগ্াজ্েন “নিউইয়র্ক ইতিপেতে্ট' তক্ন্তই তাহার প্রশংনা করেন। এ পর্রিক! 
টাক টী শেষ করিয়াছেন *শরষটানধর্ঘ যাহার নাম, ভদপেক্ষা ইহার ধর্্দ লমবিষ্ 
টা কারণ ইহাতে গভীর পাপযোধ আছে এনং নাক্ষাৎ ক্ষমাগিত ঈশনেগর 


্রঘোরন খন করে। 
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সনে, করিব বিহার সবে। প্রেমবিলাসরসে” “বাহু পসারিয়ে, ব্যাকুল হই 
ধরিব সথার শ্রীচরণ; হিয়ার ভিতরে অনুরাগ ভরে, দিব গাট প্রেম আলিঙ্গন । 
€ আবেশে বিভোর হয়ে)” “সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ আনন্দঘন ; ( মন মজিলরে 
রূপ নেছারিয়ে ) এরূপ প্রেমিকের নয়নাঞন।” ইত্যাদি। ১৪ মাঘ রবিবার 
সমুদাক্ষ দিনব্যাপী উতসব। এই দিন পরাতে কেশবচক্ত্র যে উপদেশ দেন, তাহাতে 
নবভাবের প্রবেশ অতি হুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হুইয়াছে। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে 
পুরুষভাবেরই প্রাধান্ত ছিল, নারীভাব প্রন্ফুটাকারে প্রকাশ পায় নাই'। 
নারীভাব প্রস্ফুটিত না হইলে স্বর্গে ঈশ্বরের 'অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকার 
লাভ করিতে পার! যায় না, এজন্য পুক্রুষের ভিতর হইতে নারী উৎপন্ন হয়। 
ধ্যান, যোগ এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধনের জন্ত পুরুষপ্রন্কতির হৃত্টি। খষি প্রকৃতি 
পুরুষের প্রকৃতি । ব্রহ্গের তেজ হইতে, দক্ষিণ বাহু হইতে পুরুষের উৎপর্তি, 
ব্দতএব সেখানে আলম্য ওদাসীন্ত, নিজীব নিস্তেজ জঘন্য ভাব তিষ্টিতে পারে 
না। পুকুধ এক হুঙ্কারে পাপপাশ ছেদন করেন। একবার সমপ্ত রশবধ্য 
সাংসারিক ভোগ বিলাস দূরে পরিহার করিয় পুরুষ আর দ্বিতীয় বার সে। সমু- 
জায় পরিগ্রহ করিতে পারেন না। এই নরপ্রকৃতি হইতে নারীপ্রকৃতি বাহির 
হইল। পুরুষ হইয়া ব্রদ্মসমিধানে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম বলিলেন, “এখানে 
তোমার প্রবেশাধিকার নাই। নারীজাতিতে গিয়। তুমি নব জন্মগ্রহণ কর।” 
পুরুষের এই নারীঃজাতিতে * জন্মগ্রহণ করাই স্বর্গরাজ্য পুনজর্ম। পুরুষপ্রকৃতি 
হইতে ঘষে নারীর জন্ম হইল তাহার বিবাহ হুইল ধর্মের সঙ্গে। “মুল কথা, 
বিবাহের মূল মন্ত্র পতিব্রত হুওয়া'। যেখানে ধর্মের সঙ্গে ত্রক্মকন্তার বিবাহ 
হন্প সেই দেশে পাপ ব্যভিচার আসিতে পারে না। এই শ্রদ্ধেয়! পতিব্রতা 
্রহ্মকন্তা কেবল পতি পতি পতি বলিয়া .ডাকিতেছেন, পতি ভিন্ন তিনি আর 
কাহাকেও জানেন না, পতি ভিন্ন তিনি আর কিছুই প্রার্থন! করেন না। ব্রচ্ষ- 
কক্া এখধ্যের প্রতি ভ্রক্ষেপ করেন না। পতিব্রতা অন্তের. পানে. তাকান নঠ 
অন্তের যাড়ী যান না। তাহার দৃষ্টি পতির দিকে সর্ববদ1! শ্থির রহিয়াছে! 
সতীত্ব তাহার চক্ষুর অঞ্জন। সতী বলেন ধর্ম্ম ভিন্ন আমার জন্ম বৃথা; বর্ম ভিন 
আমি বচিতে পারি না» কেশবচত্র উপদেশ এই সকল কথার শেষ 
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«ভাই, পুকুষপ্রকৃতি সাধন করিয়া নীতিজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে এখন 
নারী হও। পুরুষ নারী হইবে ইহা উপহাসের কথা। পৃথিবীর লোক 
বলিবে পুরুষ কি কখন নারী হয়? মা হইলে এই কথা হইল কেন % ব্রহ্মপু্জ, 
তুমি ব্রন্গক্ন্তা হইবে কবে পতিধন পুরুষ কিন্ধূপে বুঝিবে নারী না হইলে? 
নারী না হইলে সতীত্বধন্ম কিরূপে জানিবে % সতী যেমনং আপনার স্বামীকে 
ভালবাষে, কবে সেইরূপ অবিভক্ত প্রেমের সহিত হরিকে আমর] ভাল বাসিব ? 
স্বগের নারীপ্রকৃতি এবং হরিতক্ত অভিন্ন । ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে, প্রেমরাজ্যে, 
ভক্তিরাজ্যে একটিও পুরুষ নাই, যাই সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ 
স্রীলোক হইব গেল। কবে স্ত্রীজাতির সঙ্গে, হরিকন্তাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত 
হইয়া আমরা হরিপাদপদ্ম পুজী করিব ? স্বর্গের ভক্তগণ, হরিকন্তাগণ, তোমর 
প্রেমোন্সত্ত হইয়া হরিনামখ্ডণ গান কর। ব্রক্ষকন্তা, তুমি তোমার অবিভক্ত 
প্রেম এবং অচলা ভক্তির আদর্শ দেখাইয়া আমাদিগকে ভক্ত এবং স্থৃ্ী কর। 
এখন হরিকন্তার ধর্মগ্রহণ না করিলে কেহই সর্বাঙ্গুন্দর ধার্মিক হইতে পারিবে 
না। সর্বানহুন্দর ভক্তির ধন্্ম না হইলে এই জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি 
্র্মরাজ্যের অস্তঃপুর, তোমার স্থার খুলিয়া দাও। হে হরি, হে জননী, তুমি 
আমাদিগকে তোমার ভিতর লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার 
এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অস্তঃপুরে রাখ । এই 
উত্সবে এই দার কথা । নারীপ্রকৃতি পাইয়া ঘিনি"নারীর নারী প্রধানা নারী 
জগজ্জননী, তাহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই হ্থুখে বাস কর্িব। তক্ত- 
বাগ্থাকল্পতরু আমাদিগের এই মনোবাস্থ পূর্ণ করুন” ্‌ 

সায়ংকালে প্রমত্ত সম্ীর্তনের পর কেশবচন্জর যে কথাগুলি বলেন, তাহাতে 
ত্রন্দনের রোল উখিত হয়। বিস্তারভয়ে আমরা তাহার কথাগুলি এখানৈ 

উদ্ধৃত করিলাম না॥ ১৪ মাধের মধ্যাহকালীন ধ্যানের উদ্ধোধন এবং ১৯ 
মাধ ব্রাঙ্গিক! সমাজের উত্সবের উপদেশ অতিন্থদয়হারী এবং নবভাবের ব্য 
হইলেও এ ছইটি পরিত্যাগ করিয়া সায়ঙ্কালে সাধারণ লোকদ্িগকে আখ্যাদ্িকী 
 চ্ছলে কেশবচন্ত্র যে উপদেশটি দেন তাহা আমরা উদ্ভূত করিতেছি । তি গভীর 
ভাব সাধারণের হৃদয়ে তিনি কেমন অতি সরল সহজ গ্ভাবে মুখডিত করিতে 
পারিতেন, এই আখ্যায়িকা তাহা! প্রদর্শন করে ;-_ 
১ 
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“দেশীয় ভ্রাতৃগণ, মেদিনীপুরে ছুই ভ্রাতা বাস করিতেন। এক জনের 
নাম হরিদাস, আর এক জনের নাম কড়ীদাস। হরিদাস কনিষ্ঠ। এক দিন 
কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইয়া একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। গ্বপ্নটি 
এই ;--তিনি ষেন আরাধনা করিতেছেন, এমন সমস ভগবান্‌ তাহার নিকট 
প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, তুমি কি বর চাও? কি পাইলে তুমি সন্তষ্ট হও ৫ 
কড়ীদাস বলিলেন, ঠাকুর আমাকে নানাবিধ এ্রশ্বর্ দাও, আমাকে ভৃত্য দাও । 
ভগবান্‌ কড়ীদাসের অতিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, তুমি পাইবে । কড়ীদাস 
বুঝকিলেন, ভগবান্‌ তাহার সহায় হইক্াছেন তাহার আর ছুঃখ থাকিবে না। 
কড়ীদাসের অনেক ধন রশ্বধ্য হইল, তোষামোদ করিবার জন্য অনেক লোক 
গাসিল, কিন্ত তার পর শুন কিহইল? কড়ীদাস বাণিজ্যব্যবসায়.করিয়া 
হাজার পাঁচ ছয় টাক! অর্জন করিলেন। সেই টাকাগুলি বাকৃসে রাখিয়া 
কড়ীদাস নিদ্রায় অচেতন হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া বাকৃস খুলিয়া দেখেন 
সমস্ত টাকাগুলি উড়িয়া 'গিয়াছে, কেবল একটীমাত্র কড়ী রহিয়াছে । তিনি 
ভাবিলেন কেবল ধনকড়ী উপার্জন করিলে হইবে না; কিন্ত ধন রক্ষা করিতে 
শিখিতে হইবে ।. পরে তিনি যেমন উপার্জন করিতে লাগিলেন, তাহার 
সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া কাপড় এবং শাল প্রভৃতি কিনিলেন। কিন্ত গাড়ী রাখিয়াও 
অনেক সময় তাহাকে হাটিতে হইল, শালগুলি পোকাতে কাটিল। বিবাহ 
করিলেন, কতকওলি সস্তার্ন হইল, সন্তানগুলি হুষ্ট হইল, কেহ মদ্যপারী, কেহ 
ব্যভিচারী হুইল। তিনি দেখিলেন সম্ভান হওয়া অপেক্ষা না হওয়া ভাল 
ছিল। অনেক টাক! খরচ করিয়। বাড়ী করিলেন, বাড়ীতে স্ুখভোগ করিতে 
পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন এইরূপ বাড়ী না হওয়া ভাল ছিল। 
অনেক চাকর চাকরাণী রাখিলেন, কিন্ত তথাপি তাহাকে নিজ হস্তে অনেক 
কার্য করিতে হুইল, তিনি দেখিলেন এ সকল দাস দাসী থাকা অপেক্ষা না 
থাক ভাল । তিনি অনেক অর্জন করেন; কিন্ত যখনই বাকৃস খুলিয়া! দেখেন 
তখনি কেবল একটী কড়ী দেখিতে পান। ভগবানের আরাধনা! করিয়া তিনি 
কড়ীর উপরে আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। তাহার অদৃষ্টে কেবল কড়ী: 
লেখ!। এত বড় ধনী ধিনি তিনি গরিব চুঃখী। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কিছু- 
তেই সুখ পান না, আপনার চাকরদিগরকে বিশ্বাস করিতে পারেন না । খুব 
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বড় মানুষ হইলেন, সকলে বড় লোক বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই সন্ত্রষ করিত, 
কিন্ত তিনি মনে করিলেন ইহারা! আমাকে উপহাস করিতেছে । কড়ীদাস, 
মনে করিতেন তাঁহার মত হুঃখী আর কেহ নাই। তাহার যুখে হাসি নাই, 
মুখ জিহর। বিকৃত, পোলাও হইলেও তাহার সুখ হয় না। 

“সেই যে কনিষ্ঠ হরিদাস, তিনিও ভগবানের আরাধনা! করিলেন। তিনি 
দেখিলেন ভগবান্‌ আশুতোষ তাহার নিকট আসিয়াছেন। ভগবান্‌ তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বর চাও%ু হরিদাস বলিলেন, আমি কেবল 
হরিকে চাই, আর কিছু চাইনা। প্রাতঃকালে তিনি জাগিয়া দেখিলেন, 
তাহার মনে হরিভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি বারংবার ভগবানকে স্মরণ 
করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর হইল, তিনি এক বার মনে 
ভাবিলেন আমিত হরিকে চাহিলাম, কিন্তু সংসার চলিবে কি প্রকারে % 
তিনি শাকান্ন সংগ্রহ করিলেন; কিন্ত সেই শাকানম্ন ভোজন করিয়া তিনি 
এত হাসিতে লানিলেন ঘে, তাহার দ্রাদা কড়ীদাস পোলাও খাইয়াও সে নথ 
কল্পনা করিতে পারেন না। হরিদাসের চাকর-বাকর নাই, নিজেই বাসন 
মাজিতে লাগিলেন; তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে বাসন মাজিতে দেখিতে 
পাইলেন। তাহার খরধানি ভাঙ্গা; কিন্ত তাহার ভিতরে চাদের আলোক 
আসিত। চাদের আলো ধরিয়া তাহার আনন্দধরিত না। তীহার কাছে 
কেহই আসে না; কিন্ত তিনি মনের আনন্দে মনে-করেন সকলেইত আমার। 
পাড়ার লোক সকলে দেখিবামাত্র হরিদাসকে প্রণাম করে, কড়ীদাসের কেহ 
নামও করে না। হুরিদাস গাছতলায় থাকেন, আকাশের তার €দখিয়া বলেন 
ভগবান্‌ আমার জন্ত প্রদীপ জালিয়া দিয়্াছেন। তাহার একখানি কাপড় চুরী 
গেল, তাহার মনে মনে এই আহ্লাদ হইল ছুই খানি কাপড়ত চুরী 
করিল না। কতক গুলি লোক তাঁহার অপমান করিল, তিনি এই বলিয়া 
আহ্লাদ করিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক অপমানত হুইল না। হরিদাস 
গরিব, ছেঁড়। কাপড় পরিয়া বাহু তুলিয়া বগল বাজাইতেছেন। বাস্তবিক 
পাগলামি নহে, ভক্তির উন্ন্ততা। হরিদ্রাসের পতিব্রতা সতী স্ত্রী ধর্মে ফোগ 
বিয়া তাহার মন প্রসন্ন করেন, হরিদাস বলিলেন আমার টাক! কড়ী নাই, 
কিন্ত আদার অনেক ধন রত্ব আছে। আমার চারিটি সস্তান, হীরা, মাপিক, 
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সবি, সুক্তা। কড়ীদাসের কি হইল? কড়ীও পাইল না, হরিকেও পাইল না, 
হরিদাসের ছুইই হইল ।” 

১৬ মাত প্রত্যুষে সকলে সাধনকাননে গমন করেন। “সেখানে বৃক্ষ- 
নিচয় পরিবেহ্টিত উপাসনাস্থানেতে সকলে উপাসনার্থ মিলিত হন, স্থানের 
গাভীধ্য, নিস্তন্ধতার মধ্যে পক্ষিগণের মধুর ধ্বনি, প্রাচীরে অপরিবেষ্টিত 
উর্ধস্থ আকাশ, সকলই .সে সময়ে সেই পূর্বকালের মহধিগণের তপোভূষি 
মরণ করিয়া দিতেছিল। যেমন শ্থান তেমনি মধুর উপাসনা” আমরা 
উপদেশটি উদ্ভূত ন] করিয়া! প্রার্থনাংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি 
শে দয়াসিনধ ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অগ্রকাশ, অত লুকাইয়! রাখ কেন ? 
অত অপ্রকাশ করিয়া রাখ কেন» যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটি তৃণ 
রাখিয়। দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম, আ'র 
যদি এই অর্খখ ও বট বৃক্ষ গুলি সোণ! দিয়া মোড়া হইত, ইহাদিগকে 
কত মূল্যবান্‌ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুল জরির সাটিনের 
জামা পরিয়! এবৎ মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে 
নিয়ে গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোক গুলি 
ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া! লইয়া! যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহা 
করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না তুমি কেমন আছ? 
আমাদিগের গায়ে দিলে শাল, আর যার শাল আছে তাহাকে শাল দিলে ন1। 
আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে, কিন্তু ষে পাখী কত গান করে তাহাকে 
কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চগ্ডালের! ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাক 
-কর্ছে। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহার! ব্রদ্ষের হাতের । আমি ষে 
শত্ত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবৎ পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বার! 
তোমার, উত্যানের অমর্যাদা হইল । সহজ সহস্র ত্রাহ্মপহত্যার দোষে দোষী 
হইয়। পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দ্দাড়াইয়া আছি। ব্রক্ষাবাস করেন যে সকল 
বন্যতে তাহাদের অনার করিলাম । তোমার বাগানের পুষ্পগুলি হুন্দরী স্ত্রী, 
ভাহারা কেমন করিয়া! মার পুজা করিতে হয় শিখাইয়! দেন।. স্বাভাবিক, 
বৈরাগ্যমন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়) দিই, আর 
বিকৃত স্থানে হুর্গন্ধে ঘেন মধিন না হই ? বীংজসন্ত্র তোমার সরল বৈয়াগ্য, যাছাতে 
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ইত্ত্িয় দোষ থাকে না বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষলতা পুষ্পগুলি 
যোগী খষি হইয়া আমাদের মন ভুলাতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভ 
ক্ষণে যে বেঁচে থাকে থাক্‌, এই শুভস্থানে এই গুভগ্ষণে যে মুক্তি পাবে 
সে পাক। মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মলময় হরি, প্রকৃতিগণ্গায় আমাদিগকে 
নান করাইয়া তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং নুখী 
করিয়া লও |” 
মাধের উৎসবে ব্রা্মদমাজের নৃতন বর্ষের আরম্ত। পুরাতন রথ কি কি 
বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছি, একটা ঘটনার উদ্লেখ হয় নাই, সেটী বদেশীর 
এসিয়াটিক সোসাইটীর সহক।রী সম্পাদক লিওনার্ভ সাহেবলিখিত ব্রাহ্মসমাজের 
ইতিবৃত্ত। ইতিহামলেখকের যাদৃশ নিরপেক্ষপাত সহকারে সমুদায় বৃত্তাত্ত সংগ্রহ 
করা প্রয়োজন লিওনার্ড সাহেব তাহা! করিতে পারেন নাই । উপযুক্তরূপ বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ না করিয়া মতামত প্রকাশ যে নিতান্ত দৃষণীয় হইবে এবং ইতিহাসোক্ক 
ব্যক্তিগ্ণের প্রতি অবিচার ঘ্ঘটিবে, ইহা নিতান্ত ম্বাভাবিক। বলিতে গেলে 
এই ইতিবৃত্তখানিতে কেশবচক্্রের প্রতি সবিশেষ অবিচার কর! হইয়াছে । 
কোথায় কোথায় তিনি কিরূপ অবিচার করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ও তাহার 
নিরসন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। অনেক স্থলেই আমর! এ সকল 
কার্ধ্য ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকগণে হৃস্তে রাখিয়া দিবা নিশ্চিন্ত । 


ব্রন্মবিদ্যালয়। 


সপ স সসিি উপোস 


এবার ২৯ জানুয়ারী (১৮৭৯) বুধবার আলবার্ট ছলে ব্রহ্ষবিদ্যালয় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় তিন শত যুবক উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্ষ- 
বিদ্যালয় কেশবচক্রের অতি আদরের সামগ্রী । এই ব্রহ্মবিদ্যালয়েই তাহার 
জীবনের প্রথম কাধ্যারস্ত । এখানেই মহর্ষি দেবেক্্রনাথ কর্তৃক মত ও বিশ্বাস 
ব্যাখ্যাত হয়। ব্রাহ্মধণ্খ্ন দার্শনিক ভূমিতে স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতেই 
হুইয়াছে। অধিকসঙ্যক প্রচারক এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। যে বিদ্যালয় 
হইতে এতগুলি উপকার ব্রাক্ষদমাজ লাভ করিয়াছেন সে বিদ্যালয়ের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা অবশ্য আনন্দ ও আশাবর্ধক । শাস্ত্র, মত, খণ্ডন ও অধ্যাত্মতত্ব, এই 
চারিভাগে বক্তব্যবিষয়ের বিভাগ হয়। কেশব্চন্ত্র প্রতিষ্ঠাদিনে “ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব বিষয়ে বলেন। আমাদিগের সমগ্র ধশ্মরজীবন, প্রতিজনের যুক্তি ঈশ্বরের 
অস্তিত্বান্তভবের উপরে ধখন নির্ভর করে, তখন এইটি সর্বপ্রথম দিনের বক্তব্য 
বিষয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি যাহা] বলেন তাহার, সার এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে ঈশ্বর আছেন, ইহা কি আমরা সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করি ? কল্সনাপ্রন্থৃত দেবতার পুজা করিয়া কি মুক্তিলাভের জত্তাবনা 
আছে ? পূর্বববৎ বা শেষবৎ ঘে কোন প্রকারের ন্যায়দর্শনঘটিত প্রমাণে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্ধারণ নিতান্ত ছুর্ব্বল। জগতের রচনাকৌশল হইতে এক 
জন পরমকৌশলী নিপ্পর কর] নিতান্ত বাহিরের বিষয়। জন্মান্ষের পক্ষে এ 
প্রমাণ প্রমাণই নহে। অনস্তত্বজ্ঞান, কারণজ্ঞান, সহজজ্ঞান, এ সকল পূর্ণ 
প্রমাণমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্ষজ্ঞান। আপনাকে 
আপনি ভাল করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে জানা হয়। সক্রেটিস্‌ আত্মজ্ঞান প্রচার 
করিলেন। আপনাকে জানিলেই সকল জানা হয়, ইহাই ভাহার মত ছিল। 
কবি সেকৃসপিয়রও বলিয়াছেন--“আপনার প্রতি আপনি সত্যভাবাপক্ন হণ্ড, 
রাত্রির পর বেমন দিবা আইসে তেমনি তাহা ছুইতে এইটি নিপ্পক্স হইবে বে 
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কোন মানুষের প্রতি তুমি অসত্যভাবাপন্ন হইতে পারিবে ন!।” কবি ও দার্শিনক 
উত্তয়েরই এখানে এক কথা । আপনাকে অনাবৃত কর, তুমি ঈশ্বর ও অমরত্ব 
অনাবৃত করিলে এবং বুঝিলে। আপনি কিঃ অশক্তি, অজ্ঞান, অপ্রেম, 
অপুণ্য । আপনি আপনাপনি থাকিতে পারে না; উহার অস্তিত্ব অপরের 
উপরে নির্ভর করে । সর্বদাই উহার শক্তি পরিমিত। আপনাকে যখনই 
বুঝিতে যাই, তখনই উহাকে পরাধীন বলিয়া বুঝি। মনে হয় সমস্ত প্রকৃতি 
বলিতেছে,_-এই পধ্যস্ত যাও আর নহে। আমার বাহু অপর এক্জজনের 
বাহু আশ্রয় করিয়া আছে। আমার থাকা আর একজনের থাকার উপরে 
নির্ভর করে। এইকরূপে মানুষ যখন অপর একটা মহতী শক্তি অনুভব করে, 
তখন তাহার নাস্তিক হওয়া কঠিন হয়। মানুষের দ্রেহমনের মধ্যে ঈশ্বর 
নিগৃঢ় ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাহার রসনা! যখন অবিশ্বাসের কথা ঝলিতে 
ঘায়, তখন র্নাই বলিয়! দেয়-_রসনা অবিশ্বাসী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরেতে 
আমরা বিশ্বাস করি)সে ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরে, আমাদিগের উর্ধে,আমাদিগের 
অধোতে, আমাদিগের চারিদিকে, সর্বতঃ তিনি আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন 
ফ্রিতেছেন। আমর! অন্ধ হইতে পারি, আমর? বধির হইতে পারি, আমর! 
তাহাকে বাহ্যজ মতে না দেখিতে পারি, আমর! তাহার কথ। না শুনিতে পারি, 
কিন্ত আমর! অন্তরে তাহাকে ম্পর্শ করিতে পারি। অন্তরে একটা বিদ্যমানতা, 
অন্তরে একটা শক্তির সর্ধ্বতঃ দৃঢ় আলিঙ্গন, অন্তরে শরীরমনের উপরে একটি 
জীবন্স্ারক প্রভাব আমর] অনুভব করি। এ বিদ্যামানত কি, আমি না 
জানিতে পারি; যে কোন নামে ইহা অভিহিত হয় হউক, বিদ্যমানতা ঠিক। 
আত্মা অশক্ত, এই বিদ্যমানতা শক্তিপ্রভাব; আত্মা সাস্ত, এই বিদ্যমানত! 
'অনম্বের গা আলিঙ্গন, দেববিদ্যমানতায় মানববিদ্যমানতা বেত্টিত। আত্মা, 
আত্মমকে স্পর্শ করিতেছেন, এ স্পর্শ আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। 
এ ছুইকে কোন প্রকারে বিছিন্্ করা যায় না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 
ঈশ্বর আছেন কিরূপে জানিলে তাহার উত্তর, আমি আছি, তাই ঈশ্বর 
আছেন। এইরূপে আত্মঞ্ঞনই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, অন্যত্র প্রমাণাস্বেষণে 
প্রয়োজন নাই। : 

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবর ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাহার সহিত আমদের 
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সঙ্গন্ধ? বিষয়ে উপদেশ হয়। এই উপদেশটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ' বুঝাইবার জগ্ 
একটি চেন, একটা শড়ী, একখানি বস্ত্র, একটি ফুলের টব, ' এই চারিবন্ত 
টেবিলের 'উপর রাখা হয়। প্রথম ছুইটি' ভ্রান্তি এবং দ্বিতীয় ছুইটি ঈশ্বরের 
সাহত প্রকৃত সম্বন্ধ দেখায়। বোর্ডের. উপরে একটি বৃত্তও অস্থিত হয়। 
তিনি আজ যাহা বলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মন্্ব এই ;--কারণপরম্পরাবাদ 
্রাস্ত। কারণের কারণ, কারণের কারণ, এই রূপ কারণশৃঙ্খল বলিয়া ছুষ্টিতে 
কিছুই নাই। কিছুরই সাহায্য না লইয়া ঈশ্বর সাক্ষাৎসন্বন্ধে সমুদায় জন 
করিফাছেন। ক যদি খকেত্বত্টি করে, খ বদি গকেস্্টি করে, গদি থকে সৃষ্টি 
করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে ককে সৃষ্টি করিল কে? নাগ্তিকেরা এই জন্তই' 
জিজ্ঞাসা করে, ঈশ্বরকে হষ্টি করিল কে? যাহা কিছু সত্য, যাহ! কিছু মঙগল, 
যাহা কিছু মহৎ বা সুন্দর, সকলই ঈশ্বর স্ষ্টি করিয়াছেন । যদি সকল পদার্থের 
আদিম সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ঈশ্বরকে স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থা 
দোষ উপস্থিত হয়। শেষ হৃষ্ট বন্ত হইতে ঈশ্বর অতি দরে অবস্থিত, ইহা মনে 
ক্করা ভ্রম। শেষ ও প্রথম, এ ছুই সাক্ষাৎসন্বন্দে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হই- 
যাছে। মধ্যবিন্থ ঈশ্বরের সহিত সকলেরই সাক্ষাৎ যোগ। এই বিশ্ব খড়ীর 
মতও নয় । তিনি বিশ্ব জন করিয়া ছাড়িয়া! চলিরা গিয়াছেন ইহা ভ্রান্তি । তিনি 
যেমন স্বজন করিয়াছেন, তেমনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঈর্বর এবং মানব 
এ উভয়ের সন্বন্ধ বস্ত্রের ওত-প্রোত-সন্বন্ধের ন্যায় । ঈশ্বররশক্তি ও মানব- 
শক্তি গতপ্রোতভাবে সন্বসন্ধ। ঈশ্বর হইতে শ্বতন্ত্র করিলে আর মানবস্ত থাকে 
না। বৃক্ষের মুল যেমন অদৃশ্য, তাহার পত্র পুষ্পাদি চ্ষুর্গোচর, ঈশ্বরও সেই- 
রূপ। পত্র পুষ্পাদির সৌন্দধ্য সকলই চলিয়! যায়, এমন কি জীবনী শান্তি 
অস্তঠিত হইলে তাহাদের কিছুই থাকে না, থাকে কেবল অদৃশ্য জীবনী শক্তি ! 
আমাদের ইঙ্জিয়াদি যে মুল শক্তি হইতে বলবীধ্যাদি লাভ করিতেছে, সেই: 
মূল শক্তি ঈশ্বর । এই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ উপনিষৎ ধাহা বলিয়াছেন তাহাই । তিনি আমাদের প্রাণের পাস তিনি 
আমাদের জীবনের জীবন। 
২২ ফেব্রুয়ারী “বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ হয়। বিবেকের মূলতন্ব কুটারের 
 উপদেশে যাহা। বিবৃত হুইদ্রাছে তদনুরূপ। পুর্ধ্বদিনের উপদেশে সমুদায় পধার্থের 
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ঈহিত ঈশ্বরের ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাহারই নিয়োগ এপ্লে 
বিশেষরূপে করা হইয়াছে । ২৯ মার্চ শনিবার 'ব্রাহ্গধর্ম, অদ্বৈতবাদ এবং 
বহদেববাদ? সন্দদ্ধে উপদেশ হয়। উপদেশের মন্ম এই ;--এক দিকে অন্বৈত- 
বাদ আর এক দিকে বনুদেববাদ, ইহারই মধ্য দিয়া ব্রাধ্ধধর্ম্নের গতি । ব্রাঙ্গ- 
ধর্ঘ্ে এ ছুইম্বের সংস্পর্শ না হয়, ইহাই দেখিতে হইবে। এ ছুইয়ের মুলে 
যে সত্য আছে তাহা! ব্রাহ্মধর্ম্নের বিরোধী নহে । ঈশ্বর আছেন, তিনি ভূরত্ছ 
নহেন, সকলের জহিত সাক্ষাৎসম্বন্ষে তিনি জন্বদ্ধ এ ছুই জত্য এ ছুই, 
বাদমধ্যে অবশ্থিত। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এই তিন রাজ্য-- 
শাসনপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মবন্ধ্ন, বন্ুদেববাদ এবং অদ্বৈতবাদের সাদৃশ্য আছে। 
'আদ্বৈতবাদ ঈশ্বরের সর্গতত্ব প্রদর্শন করে, ইহাতে সকল বস্তই ঈশ্বর 
ইহা প্রতিপাদিত হয় না। তবে এই মতের বিকারে অনেকের চরিত্রের 
পবিত্রতা বিনষ্ট, এবং যে কোন পাপাচরণ করিষা উহ1 ঈশ্বরকৃত স্থুতরাখ- 
পাপ নয়-_এইরূপ প্রতিপাদ্দিত হুইঘ্বাছে। বহুদেববাদে সকলেই দেবতা 
নহে। বাহ কিছু উপকারক, তাহাকেই দেবতা বলিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে । 
এ ছুই বাদের মৃধ্যে ভ্রান্তিবিষিশ্র সত্য আছে বলিক্বা সত্যগ্রহণে ভারতীর 
সুবকগণের ভীত হওয়া সমুচিত নহে। ভূতকাশে এ উভয়ের দ্বারা অনিষ্ট 
ছইয়াছে বলিয়া সর্ধ্ত্র ঈশ্বর দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে ঈপ্বর দর্শন হইতে 
বিরত হুইলে নিতান্ত শু বুদ্ধির ধর্ম আশ্রয় করিতে হইবে। এ উভয়বাদের- 
নধ্যস্থলে দণ্ডারমান হইক্পা উভয়ের সত্য সকল গ্রহণ কর সমুচিত। ৫ এপ্রেল 
“বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছা? সম্বন্ধে উপদেশ হয় । কারপপরম্পরায় সৃষ্টি কল্পন! 
কর! যে প্রকার ভুল, অভিপ্রায় পরম্পর1 অবশ্থাপরম্পরার ফল মানুষের জীবন, 
ইহাও. সেই প্রকার ভুল। অবস্থাপরপ্পরা অভিপ্রাক়পরম্পরার মধ্যবিশু 
আমাদের ইচ্ছাঁ। এই ইচ্ছা দ্বার] সে সমুদায় নিয়মিত । কোন একটি বিবয় 
ইচ্ছার অন্মুখে উপস্থিত হইলে অভিপ্রাক্সমূহ দেই বিষয়টির পক্ষত্বয়ের সমর্থনে 
প্রবৃত্ত হয়? তাহার] পক্ষ সমর্থন করিল বটে, কিন্ত কোন্‌ পক্ষের অনুকূলে 
নিপ্পত্তি হইবে, তাহা! প্রাড়[বিবাক ইচ্ছার হস্তে। ইচ্ছা বা আমি আঅবম্থাধীন: 
নছি স্বাধীন, স্বাধীন ভাবে আমি শাস্তা ঘিবেকেপ্স প্রতি বিশ্বস্ত ছইন্ডে 
২৯ পু 
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১৯ এন্রেশ শরিবার, "্অনস্ত অথচ জ্ঞেয় ঈশ্বর? এই বিষয়ে উপদেশ হয় ।, 
জন়বাদিগণ অনস্তকে অজ্ঞেয় বলিয়া নির্দেশ করেন। এ কথা সত্য, আঅনস্ত- 
'ভাবাত্মক শব, আমর] উহাকে কখন চিস্তার বিষয় করিতে পারি নাঃ 
চিন্তা করিতে গেলেই কোন পরিমিত বিষধ ভিন্ন চিত্ত] অগ্রসর হইতে পারে 
না। অনন্ত চিস্তার অবিষয় হইলেও উহাকে আমর? চিত্ত হইতে ঢূর করিয়া) 
দ্বিতে পারি না, কেন না সান্তের সঙ্গে অনস্ভ চিরগ্রথিত। সাস্ত ভাবিতে 
গিয়া খন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত আসে, তখন এই সাস্তেতে যে সকল 
স্বরূপ লক্ষিত হয় সেই সকল আবার ঈশ্বরের উচ্চতম স্বরূপের দিকে লইয় 
স্বায়। এই চারিদিকের পরিবর্তনমধ্যে এই সাস্ত অহম্‌ নিত্য একই রূপে অব- 
স্থিত। নুতরাৎ পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহমধ্যে সাস্ত অপরিবর্তনীয় । কিন্তু উহ্না 
সবক স্বতন্ত্র ধাকিতে পারে না, ইহার মূলে অনস্ত সারভূত পদার্থের প্রয়োজন । 
এই অমস্ত পদদার্থকে অন্তরিত করিয়া সমগ্র জগৎ অপদার্থ হইয়া উড়িয়। 
ঘাত্। সাস্ভ আত্ম! শক্তিমান, শক্তিহীন আত্বা কখন চিস্তার বিষয় নহে। 
চিন্তা আরম্ভ করিতে গিয়াই শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে । এই অল্সশক্তি 
আবার অনভ্ত শক্তি দেখাইয়া! দেয়। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আমাদের 
ব্যক্তিত্ব ; উহ্াও অনস্ত ইচ্ছা? বা মহত্বমঞ্কব্যিক্তি প্রদর্শন করে। সাম্ত আত্মাতে 
যেন অনুভূত হয়, তাহা হইতে অনন্ত জ্ঞান, সাজে অনুভূত প্রেম হইতে 
অনন্ত প্রেম, বিবেকের নিদেশ হুইতে পুণ্যসন্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হয়, এই. 
পুণ্য হইতেই অনন্ত পুথ্য আমরা উপলক্ধি করি। কাল ও দেশ হইতে. 
অনস্তকাল ও. অনস্তদেশ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়) উচ্া হইতে আবার 
নিত্য সর্বব্যাপী ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদিগেতে উপস্থিত হইয়া থাকে । এই 
অমুদায় শ্বরূপগুলিতে অনস্তত্ব সংযুক্ত হইয়। আমাদের পরিত্রাথগাতা ক 
জীবন্ত ঈশ্বর আমরা লা করি। রা 

২৬ এপ্রেন শনিবার, দিশখবরের বাণী? বিষয়ে রন হয়। ধর্ম্মতত্ব 
ইহার সংঙ্ষিগ সার এইরূপ দিয়াছেন ;-“মনুষ্যের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি, 
কজন! প্রভৃতি ষে সকল মলোবৃত্তি আছে, তাহার! কেহই মনুষ্যকে শান 
করিতে পারে না। তাহার! মনুষ্যের) মনুষ্যের় হইয়া মন্ষ্যকে শাসন করিবে 
(কি প্রকারে & স্মরণশক্তি ্বনিধমে বগ্ত সকল স্থৃতিপথে উদিত করে, কজমা- 
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শক্তি হুন্দর স্বগ্গায় বস্ততে পরিবেষ্টিত হুইয়াও তন্মধ্যে নরকের ব্যাপার আনিয়া! 
উপস্থিত করিতে পারে; কিন্ত স্বত্ব শক্তিতে তাহ। বিপধ্যন্ত করিতে পারে 
না। বুদ্ধি প্রজ্ঞা শাস্তভাবে একটি সিদ্ধান্ত করিতে পারে, কিন্ত সেই সিদ্ধান্তের 
অনুসরণ করিতে বল নিয়োগ করিতে পারে না। যাহার দধিক বুদ্ধিম্ধ! 
বা জ্ঞানবত্তা আছে তন্বারা সেই সিদ্ধান্ত বিপধ্যস্ত হইবে। এইরূপ উত্তরোত্তর 
সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধাস্তাত্তরে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা । এই সমুদায় বৃন্তিকে 
নিয়মিত করিবার জণ্ত সর্ধ্বোপরি বিবেক অবস্থিতি করিতেছে । বিবেক নিয়া” 
মক, স্তরাৎ উহাকে মনোবৃত্তি বলিলে চলে না। উহ! ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
ঈশ্বরের বানী। উহার সর্বতোমুখী প্রভূত । কি আহার পান, পাঠ, 
বিষ কণ্ম্, সকলের উপরে বিবেকের কর্তৃত্ব । হ্থুধার উদ্রেক হইয়া আহারের 
দিকে চিত্তকে লইয়া গেলে অন্পগ্রহণ কর্তব্য হইল। ইহা কাহার জন্ত ? 
বিবেকের জন্ত । শুুধার মধ্য দিয়া যে আদেশ প্রচারিত হইল উহা অমান্ত 
কর, দণ্ডভোগ করিতে হইবে। তৃমি পাঠশালায় পড়িতে যাও। পাঠে 
তোমাকে কে নিয়োগ করে ৫ পিতা নয়, শিক্ষক নয়, আর কেহ নধ বিবেক--- 
ঈশ্বরের বাণী। যদি এ আদেশ অমান্ত কর, উহ্বার ফল ভোগ করিতে হইবে। 
বিবেক শিক্ষকের ন্যায় উপদেশ দেন, আবার বিচারক হইন্ব! বিচার ধরেন, 
জ্বণ্ড দেন। বিবেককে অমান্ত করিলে তিনি নিস্তব্ধ হন এবং বধথাসমঙ্গে 
উদ্যতবন্্র হইয়া পাপীকে উদ্ন্ধ করেন ।” 

৩ মে শনিবার, 'জ্ঞান ও বিশ্বাস বিষয়ে উপদেশ হয়। উহার মন 
ধন্মতত্বে এইরূপ প্রদত্ত হইয়ান্তে “আমরা দেশ ও কালকে কিছুতেই সীমার 
অধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি না। যতই কেন দেশকালের পরিধি আমরা বিস্তৃত 
করি না, আমরা কিছুতেই উহার সীম! নিদ্বারণ করিতে পারি না; উন! 
ব্আমাদিগের নিকট অনস্তরপে অনুভূত হয়। ধাহারা অনস্ত আম্যদের জ্ঞানের 
বিষয় নয় বলেন অথবা অনস্ত কিছু নয় বলেন, অনস্তকে চিন্তা হইতে ঢুর 
করিবার অক্ষমতা তাহাদ্রিগের কথা খণ্ডন করে। আমর! জ্ঞানে এই অনন্ত 
ঈশ্বরকে লাভ করি। তিনি দেশে অন্ত, ইহাতে তিনি সর্ধত্র আছেন পাই, তিনি 

' কালে অনস্ত ইহাতে তিনি সকল সময়ে আছেন এই জ্ঞান লাভ করি। বিশ্বাস 
“জ্ঞানমূলক, যে বিশ্বাসের মুলে জ্ঞান নাই, যুক্তিযুক্ততা নাই, তাহা কখন বিশ্বাস 
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নচ্ছে।, জ্ঞান প্রাণসমদ্িত নয়, উহা মানুষকে জীবিত করিতে পারে না? 
বিশ্বাস আত্মার চক্ষু, জ্ঞান যে সত্য প্রকাশ করে উহ] তাহ! প্রত্যক্ষ দর্শন 
করে। ঈশ্বর সর্বত্র সকল সময়ে আছেন, বিশ্বাস বানের এ সিদ্ধান্তে সত্তর 
নয়। উহা! তাহাকে সর্বত্র সুকল সময়ে দেখিতে চায় এবং তাহাকে সেইন্খপে 
দেখিয়া কৃতার্থ হয়। জ্ঞান সত্য কি বলিয়া দেয়, বিশ্বাস. তাহাকে প্রত্যক্ষ 
দর্শন করে, জ্ঞান ও বিশ্বাসে এই প্রভেদ।” ১০ মে শনিবার প্রদত্ত "পাপের 
স্বভাব ও প্রকৃতি” বিষষে উপদেশের সার এই ;_-"সাধারণ লোকে মনে করে, 
পাপ. একটি বস্ত, এক দুই তিন করিয়া উহার সংখ্যা হইতে পারে। বদি 
€কহ বর্তমানে পাপ পরিত্যাগ করে, ভূতকালে সে যে পাপ করিয়াছে তাহার 
গন্ত কোন একটি বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিতে সকলে উপদেশ করে। 
ধারণের ঈদৃশ বিশ্বাস পাপ কি পদার্থ না জানিয়! উপস্থিত হয়। যেন বিচারা- 
লয়ে যেপাপের জন্ত লোক ব্ৃত হয তাহাই পাপ, আর তাহার মনে যে পাপের 
বীজ আছে তাহা! পাপ নহে। তুমি জন্মে একটি পাপ কাধ্য না করিতে পার, 
বথ্চ.নরহত্য। প্রভৃতি সমুদ্রায় পাপে তুমি পাপী । যে ক্রোধ হইতে নরহত্য? 
উপস্থিত হয়, দেই ক্রোধ যদি তোমাতে থাকে, জময়ে উহা নরহত্যার আকারে 
'প্রকাশ.পাইবে না কে বলিবে ? ফে হস্ত মনুষ্যকে হত্যা করিল, যে ছুরিকাদ্বারা 
.হুতব্যক্তির কণ্ঠনালী ছিন্ন হইল, সে হস্ত বা ছুরিকাতে কি অবিশুন্কতা স্পর্শ 
করিল ? কখনই নহে। যে ব্যক্তি হত্যা করিল, তাহার হৃদয় অপরাধী। পাপ 
কিঃ দূর্বলতা । শরীরের যেমন রোগ, পাপ তেমনি মনের রোগ। রক্ত প্রভৃতি 
.ধাতুর দোষ যেমন রোগের নিদান, মনুষ্যের ইচ্ছার দৌর্ববল্য তেমনি আত্মার 
পাপের মূল। রক্তাদিধাতু প্রকৃতিদ্থ হইলে যেমন রোগ বিদূরিত হয়, ইচ্ছার 
 দৌরকবলয দূর হইলে মন্থুষ্যের তেমনি পাপ নিবৃত্তি হয়।* 

২. ২৪ শে. শনিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আনুষঙ্ষিক বিতর্ক সভায় “বিবেক 
শতরের বামী কিনা ₹* এতথ সম্বন্ধে বিতর্ক হয় । এই বিতর্কের এইরূপ নির্ধারণ 
ধর্ম, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;--“বিবেক নিজের বিচারশক্তি অথবা ইহা 
, অপরের বাণী এইরূপে নির্ধারণ করা! বাইতে পারে যে, বিবেক যাহা নির্ধারণ 
. করে তাহা...তুমি কর? 'ব1 “করিও নাঃ এই আকারে সমাগত হয়, অথবা 
.. আমার এইন্ধপ করা উচিত অতএব এইরূপ করিব, এই আকারে নির্ধারিত 
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হয়। 'মিখ্যা রলিও না, “অকৃতজ্ঞ হইও না ইত্যাদি মূল নীতি সকলের 
নেই উ্থিত হয় এবং মনুষ্যকে এতৎ কাধ্য হইতে নিবৃত্ত করে। মানুষ 
॥ গ্রথমাবস্থায় নীতির বিরোধে গমন না করিলে বিবেকের নিদেশ বুকিতে 
পারে না, কিন্তু যখনি বিরোধে গমন করে তখনি প্রতিঘাত হ্থারা বিবেকের 
কার্য বুঝিতে পারে। বিবেক যে বুদ্ধি বিচারের সিদ্ধান্ত নয় তাহা তখন 
বুঝা যায়, যখন বহু বিচার বিবেচনা বিতর্কের পরে যাহ] নির্ধারণ করা হয়, 
তাহ! মুহুর্তের মধ্যে বিপধ্যস্ত হইয়া যায় এবৎ মনুষ্য বিনা বিতর্কে বিনা 
বিবেচনায় বিবেকের কথা অনুসরণ করে। যখন বিবেকের সহিত প্রতিত্খাত 
উপস্থিত হয় না, তখন মনুষ্য বিবেকের কর্তৃত্ব বুঝিতে পারে না; যেমন 
মদোন্মত্ত ব্যক্তি মন্ততার অবস্থায় সে ষে পোলীস কর্তৃক নীত হইতেছে 
বুঝিতে পারে না ধত ক্ষণ না সে স্বীয় গতি প্রতিরোধ করিয়া পোলীষ কর্তৃক 
তাড়িত হয়। ফলতঃ কুস্কুস ও হৃৎপিণ্ডের কার্য যেমন ঈশ্বর মনুষ্যের 
ইচ্ছার উপরে রাখেন নাই, কেন না তাহা। হইলে প্রতিমুহূর্তে প্রাণবিনাশের 
সম্ভাবনা, সেইরূপ ঘে সকল নীতি মনুষ্যসমাজরক্ষার্থ একাস্ত আবশ্তটক, সেই: 
গুলি মনুষ্যের ইচ্ছার অধীন করিয়া তিনি রাখেন নাই, সে সকল হবার 
মানুষকে পরিচালিত হইতেই হইবে । এই সকল নীতি ততুমি কর? বা 
“করিও না? এইরূপে আদেশের আকারে মনুষ্যহৃদয়ে নিয়ত সমাগত হয়। 
আদেশের ব্যাপ্তি কত দূর ভবিষ্যতের বিচাধ্য বিষয় রহিল।” 
7 শ্রীম্মাবকাশের পর ৫ জুলাই শনিবার কেশবচক্ত্র “অপৌরুষেয় বাক্যা- 
ভিব্যক্তির দর্শন” বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপ্রদেশ দেন। এই উপদেশের সার 
এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;--ঈশ্বর আছেন এই পধ্যস্ত বিশ্বাস 
/ক্করিয়া কিছুহয় না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে কথা না কহিলেন, সত্য 
প্রকাশ না করিলেন, তিনি দি আমাদের গুরু না হইলেন, তাহ! হইলে আমরা 
পরিত্রাণ লাভ করিব কি প্রকারে ৫ কোন গ্রস্থ আমাদের নিকটে ঈশ্বরের 
বাক্যাভিব্যক্তি হইতে পারে না; কেন না তিনি কখন লেখেন না তিনি বলেন । 
ইহা সত্তব যে পুর্বর্বকালে খষি মহাজনগণ যাহ! ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিয়া- 
ছিলেন, তাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেই সকল গ্রস্থাকারে 
। বংশাহুক্রেষে - চলিয়া আসিতেছে । কিন্ত এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়। আমাদের 
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কি লাভ, বদি ঈশ্বর আপনি তীহার বাক্য আমাদের নিকট অভিব্যক্ত 'না 
করিলেন। অনিব্যন্তির ে২৩৮৫1:০7) অর্থ যাহ। প্রচ্ছন্ন ছিল তাহ প্রকাশ 
পাওয়া। আমাদের পরিত্রাণসম্পক্কাঁ় সত্য গুলি যদি আমাদের নিকটে 
খভিব্যন্ত না হইল তাহ হইলে আর তাহা অভিব্যক্তি বলিব কি প্রকারে? 
আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য আলোক চাই। প্রস্থ কি সে কার্য সাধন 
করিতে পারে ? উহাতে যাহ! আছে তাহাতে! আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন, উহার 
'অভিব্যক্তির জন্ত আলোকের প্রয্বোজন। গ্রন্থে যাহ! আছে তাহা! আমাদের 
বোধের ক্ষিয় না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাতে আমাদের 
কিছুই হইবে না। এক জন মানুষ যাহা অপর এক জন মানুষকে বলে াহাও 
ঈশ্বরের বাক্যাভিব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না, কেন না সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঈশ্বর অভিব্যন্ত না করিজ্ুল, তাহা আমাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্যাভি- 
ব্যক্তি হইবে কি প্রকারে ? ঈশ্বর ধেমন লেখেন না, তেমনি আত্মিক ভাষা 
ভিন্ন অন্ত তাঁষায় কথা কন না, সংস্ক্‌ত হিক্র বা অন্ত ভাষা অবলগ্বন করিয়া তিনি 
কথা কন ঈশ্বরসম্থন্ধে এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত, মূখ? ধনী, 
ঘরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, ইউরোপীয় বা! আসিয়াটিক সকলকেই তিনি জমাদরে 
নিকটে আহ্বান করেন, দুতরাং সকলকেই তীহার দ্বারে গিগ্বা আঘাত কর! 
কর্তব্য । | 

.২* সেপটেম্বর কেশবচক্্র “চরিত্র” বিষয়ে উপদেশ দেন। চরিত্রের বিষয় 
বলিতে গিয়া তিনি ঈশ্বরের বাণীকেই চরিত্রের মুল করেন। ঈশ্বরের' বামী- 
শ্রবণের চারিটি বিভাগ, শারীর, মানস, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। যে সকল 
নিয়মে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, সেগুলির ভিতরে আমর! ঈশ্বরের 
খাপী শ্রবণ করি। ঈশ্বর গ্বয়ং বলিতেছেন ম্বাক্ছ্ের নিয়ম প্রতিপালন কর।”” 
তাঁহার এই কথা প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক স্বায়ূতে লিখিত । এই বাণীই স্বান্থ্য- 
রক্ষার বিধি। ক্কুধার ভিতর দিয়া তিনি বলিতেছেন--প্যাও খাও । যখন, 
ক্ষুপা নাই তখন তিনি বলেন “থাইও না”) খন আমর! তোজন হইতে নিবৃন্ত 
কি শরীরের যেমন ক্ষুধা তৃষ। আছে, মলেরও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে । 
সত্য অন্বেষণ, সত্য সম্ভোগ জ্ঞানার্দন এজন্য কৃতৃহল বা তৃষ্ণা সেই ঈশ্বরের 
যার, যে বানী রলিতেছেন,--“বান জ্ঞানী হও ।” “নৈতিকবিভাগে বে 'ঈশ্ব- 
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বের বাখী তাহাই আমাদের চরিত্রসন্বন্ধে সৎ শাস্ত। ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস 
না করিয়া আমরা কখন চরিত্র গঠন করিতে পারি না। বিবেক ব! ঈশ্বরের 
বনী আমাদের চরিত্রগঠনে সাহাধ্য করে। কেবল চরিব্রগঠনে সাহাষ্য 
করে তাহা নহে, ইহারই. জন্ত চরিত্রগঠন কর্তব্য হুইয়। পড়ে। আমর] সৎ 
হইব কেন? কৌশলের জন্ত ? না, ঈশ্বর সৎ হইতে বলেন এই ভস্ত ৷ ঈশ্ব- 
(রের নিকটে. গেলেই তিনি বলেন, “সত্য বল” *তারতের জন্ত জীবন অর্পণ 
কর।” ঈশ্বর বলেন বলিয়াই পরহিতার্থে জীবন দেই। “যাহার যাছা। প্রাপ্য 
তাহাকে তাহা দাও, ঈশ্বর এ কথা বলেন বলিয়া! ইহু। কর্তব্যমধ্যে গণ্য । আমাদের 
নীতির উন্নতির সন্কে সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিব এই ভাবে আমর] গঠিত। 
ধাহারা মনে করেন বিচার শেষ দিনে হইবে, তাহাদের উহা ভুল। আমর] 
প্রতিযুহূর্ত ঈশ্বরকর্তৃক বিচারিত হইতেছি। শারীর, মানস, নৈতিক বা আধ্যা- 
ভ্বিকষে কোন বিভাগে আমর] ত্বাহার কথা উল্লজ্বন করিলে আমর! দণ্ডিত 
ছুই। তাহার কথা উন্নজ্ঞন করিয়া এমন অস্তজ্্ঞালা উপস্থিত হয় যে, সে 
জ্বালা কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই জালা নিবারণের জন্ত মানুষ মোহমদ্দির 
প্রান করিতে পারে, কিন্ত ভিতরে ভিতরে সে শাস্তিহারা হয়। সে যদি 
একেবারে পণ্ড না হইয়া যায়, ভাহা। হইলে.“এইটি কর” “এইটি করিও না” 
এরূপ কথ সে শুনিবেই। যাহারা এই বাণী শুনিয়৷ চলেন, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
করেন না, তাহাদের জীবনে. বীরত্ব প্রকাশ পায়। দেবনিশ্বসিত ঈশ্বরবাণীর 
উচ্চতম উদ্মেষ। . রঃ 
.. ২ আগষ্ট শনিবার কেশবচত্ত্র ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষন্বে উপদেশ দেন। 
বিষয়টি বিস্ত.তভাবে বিবৃত হয়। তৎকালে ধরতে উহার বে সার প্রদত্ত 
ছুন্স আমরা তাহাই এন্থলে উদ্ধৃত করিলাম। “গতবারে স্থাস্থ্যরক্সণবিষদ্ধে 
উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমে শরীর রক্ষার, প্রয়োজন ।. শরী- 
রের পর মন. আমাদের চিত্তার বিষয় । শরীর অজদিন স্থায়ী;মন অনস্তকালের 
সঙ্থী। হুতরাৎ শরীরাপেক্ষা মন যে আমাদিগের সমধিক ঘত্তের বিষয় তাহা 
আর বলিতে হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষণীয় বিষয় সদ্দেহ নাই, আমরা উহাকে 
কিছুতেই উপেক্ষণ করিতে পারি না, কিন্ত মন সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য । মন আকা- 
শের বিছ্যৎকে ধরিয়া! আপনার কর্ট্ে নিযুদ্ধ করিতেছে। তাহার অসাধ'কণ 
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শক্তি দেখিয়া কাহাকে মা আশ্চধ্য হইতে হয়। সেই মন£সম্বদ্ষে বিশেষ 
জ্ঞান ষে'সমুায় শ্রান্্র পাঠ করিলে হয়, তাহা প্রচলিত শিক্ষা হইতে বিদায়: 
করিয়া দিয়া উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। মন আপনি আপনাকে 
ধাহাতে জানিতে পারে, উহার বিশেষ বিশেষ ভাব সক যাহাতে উন্নত হয়, 
তাহা না করিলে উহার শিক্ষণ কিছুই হইল না। এত শিক্ষালাভ করিয়া বদি 
শিক্ষিতগণ পিতামাতা গুরুনকে ভক্তি, স্ত্রী পরিধারকে শ্রীতি। সস্তানগণকে 
স্ষেহ করিতে না পারিলেন তবে কি হইল? প্রচলিত শিক্ষায় যদি তাহার! 
হদরশৃন্ত হন, দেশের হিতকল্পে শরীরের একবিঙ্গু শোণিত অর্পণ করিতে না 
পারেন, তবে তাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন কি ছিল ? প্রচলিত শিক্ষায় স্মৃতি- 
শক্তির চালন! হয়। স্মৃতিকে তুচ্ছ করা যাইতে পারে না, কিন্ত স্মৃতিব্যতি- 
রেকে অন্তান্ত বৃত্তি আছে, যে সকল উন্নত না হইলে মনুষ্যত্বই হয় না। 
বুদ্ধিকে মার্জিত করিলে উন্নত করিলেও কল্পনাশক্তিকে উপেক্ষা করা যাইতে 
পারে না। ফলতঃ মনের কোন বিভাগকেই আমরা অবহেলা করিতে পারি 
মণ কিন্ত এই শিক্ষার বিষয়ে একটি কঠিন সমস্যা আছে। শিক্ষার বিষয় 
অনেক। আমি কখন কোন্‌ প্রকারের শিক্ষা গ্রহণ করিব, ইহ! নির্ণয় করা 
সহজ নহে। একটি বিদ্যালক্নের পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলে, এত পুস্তকের 
মধ্যে কোন্‌ পুপ্তকথানি পাঠ করিব, ইহা! ভাবিয়! ব্যাকুল হইতে হয়। এখানে 
হৃদয়ের গতিতে ঈশ্বরের অঙ্ুলিনির্দেশ, তাঁহার আজ্ঞা দেখিয়া যদি তাদৃশ 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অপূর্ব শিক্ষা লাভ হয়।” ' শিক্ষা 
কেন করিতে হইবে ৭ “তোমরা আপনাকে শিক্ষিত কর ঈশ্বরের এই আদেশের 
জন্য । শিক্ষা বাহিরের কতকগুলি বিষয় জানা নহে, মনের তিতর বাহা' 
আছে তাহা বাহির করিয়া আন1। তাব, ইচ্ছা, বৃত্তি, এ সমুদয় নিদ্রিত 
অবস্থায় থাকে । এই গুলিকে শিক্ষার দ্বারা জাগ্রৎ করিয়! তোলা হয়। 
আপনার সনে যাহা! আদিল সেইরূপে শিক্ষা করিলাম, ইহাতে শিক্ষা! হয়: 
না। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা করিলে ভাল শিক্ষা হয়। রা 





নুতন আন্দোলন । 





নুতন আন্দোলন? এ কথ! গুনিবামাত্রেই পাঠকের মনে হইবে, আবার বুঝি 
কেশবচত্ত্র এমন একটা! কোন কাজ করিয়াছেন, যাহাতে পুনরায় সকলে তাহার 
[বিরোধে এবার দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পাঠকের এরূপ মনে করিবার অধিকার 
আছে। ধিনি বলেন, “ঘেখানে দেখা গেল সকল লোকেই এই কার্যের হুথ্যবন্তি 
করে,এই কার্ধ্য ষদি করা যায়, সকল লোকেই সুখ্যাতি করিবে) আাধক অমনই 
বুঝিলেন, একার্ধ্য মন্দ কার্ধ্য; ইহাতে সর্বনাশ হইবে। বিদ্বানেরা গ্রাঙ্থ 
করিবে, পও্ডিতের! মানিবে, সাধারণ লোকে ঘশ কীর্তন করিবে, অতএব এ ক্ষার্ধ্য 
কর] হইবে না। মন বলিল, এই কাধ্য কর, আকাশের দিকে তাকাইয়া বোঝা" 
গেল এ একটু ভাল কাধ্য; ভাল লোকে, ধনাঢ্য লোকে, পণ্ডিত লোককে 
পাগল বলিতেছে, বিপক্ষ হইয়াছে ; স্থির হইল ইহা! করিতেই হইবে । এ কার্ধ্য 
করিলে সবাই নিন্দা করিবে, ভয়ানক অপমান হইবে, ষে প্রদেশে বন্ভৃত! করিতে 
যাইব কেহই শুনিতে আসিবে না; খুব বন্থু আপনার লোক যার। তাহারা 
ছাড়িয়া! যাইবে; শরীর ক্ষীণ, মন ক্ষীণ, বুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া অবসন্ন হইরে, স্বাই 
এরূপ দেখিলাম মন বলিল ঠিক হুইয়াছে, কেউ সায় দেয় না, সতএব এই 
কাধ্য করা উচিত। কেন না পৃথিবীর যাহাতে শক্রতা হয়, ঈশ্বরের তাতেই 
মিত্রতা হয় । পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল ।*-ধিনি একূপ 
বলেন, তিনি অন্ততঃ সময়ে সময়ে এমন কিছু করিবেন, যাহাতে বিদ্বান জ্ঞানী 
বন্ধুপণ বিমুখ হইবেন, কত নিন্দাই না করিবেন। এবার তিনি এমন কিছু করি 
লেন, যাহাতে সেইরূপই হইল। কোন্‌ পানে তিনি কি বিচ আরা 
তাহ! বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 8, পট 

. রেবেরেণ্ড লিউক রিভিংটন এম এ বন্ধে হুইতে এ সময়ে / ২৮৭৯) 
কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি শিক্ষিত যুবকগণের জন্য আলবার্ট হজে 
কয়েকটা বস্তুত! দিবেন স্থির হয়। প্রথম বিষয়টি “মনুষ্য তাহার আদি এবং 
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'নিয়তি।% দ্বিতীয় বিষয়টি “মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম ( মনুষ্যের নিয়তি &))। 
শু ছুই বক্তৃতা সম্বন্ধে ধর্দ্রতত্ব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,_-"ফাদার 
রিভিৎটন এম এ বিগত ছুই মঙ্গলবার আলবার্ট হলে মনুষ্য তাহার আদি ও 
নিয়তি? বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন ; আগামী মঙ্গলবার “মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম* 
বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ফাদার রিভিংটনের বক্তৃতা মধুর, যুক্তিপূর্ণ, রনী 
গঙ্ধশূন্য । তিনি স্বীয় ধর্ে পুর্ণ বিশ্বাসী, অথচ সাধায়ণকে লক্ষ্য করিয়া ষে 
সকল বন্তৃতা করেন তাহাতে বিজ্ঞান দর্শন নীতি এবং সার্্বভৌমিক 
ধন্দ্ স্পর্শ করিয়া বলেন, সাম্প্রদ্াপ্ধিক মত অণুমাত্র স্পর্শ করেন না), 
আধুনিক বিজ্ঞানাদিতে ইহার গভীর দৃষ্টি আছে এবং যাহা কিছু বলেন 
তাহা অত্যত্ত উদ্ার। এ দেশের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ 
পাইয়াছে। ঈদৃশ উদ্বারচেতা ত্রীষ্টের প্রকৃত অনুযায়িগণই এ সময়ে মঙ্গল 
করিতে সক্ষম ।” “আমর। গতবারে লিখিয়াছিলাম ফাদার রিভিংটন আগামী 
মঙ্গলবার “মনুষ্যের উন্নতির নিয়ম? বিষয়ে বস্তা করিবেন। তাহার বক্তৃতা 
হুইয়াছে এবং শেষ বক্তৃতায় আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তিনি 
একটা আখ্যারিকা দ্বারা বিবেকের একাধিপত্য অন্তি আশ্চর্ধ্যরূপে প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। ঘের প্রণাস্তিক বিপদূ উপস্থিত হইলেও বিবেক যাহা বলিৰে তাহাই 
শুনিতে হইবে এবং বিবেকের কথা শুনিয়া চলিলে পরিশেষে কোন বিপদ 
থাকে না, বিবেকই একমাত্র আমাদিগের বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক, বিবেকের অনুসরণ 
করিলে পরিশেষে মনুষ্য দ্বর্মধামে গিয়া উপস্থিত হর, এ সকল কথা তিনি হন্দর- 
রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এ বন্তৃতাতেও তিনি শ্রীষ্টের স্পষ্ট উল্লেখ করেন 
নাই, কেবল আখ্যার্িকার মধ্যে তিনি এই. বলিয়াছিলেন ষে, স্বর্গ হইতে এক. 
ভন দূত আসিয়া দিগদশনি যন্ত্র দিলেন, এই দিঙ্দর্শন যন্ত্র ধিবেক। পথে চাক 
চিক্যময় অসার পদার্থ গ্রহণ করাতে দিগ্দর্শন বিপরীত পথ প্রদর্শন করিল। কিন্তু 
দেই স্বগর দূত পুনরায় আসিয়া! বলিলেন, যদিও দিগ্দর্শনশলাক1 বিপরীত পথ 
প্রদর্শন করে এবং ইহার প্রদর্শনমতে চলিলে বহু বিপদে পড়িতে হয়, তথাপি 
ইহার অনুসরণ করিতে হইবে । কেন না চরমে স্বর্ধামলাভ উহার অনুসরণ 
ভিন্ন আর কিছুতেই হইবে না।” 

: ক্ষা্ধার রিভিৎটনের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনিম- ৭ অনুরাগ গ্রীষ্টের প্রতি গভীর 
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অনুরাগ হইতে সমুখিত, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। তিনি কেশবচজ্রের 
গৃহে কমলকুটারে (২ এপ্রেল বুধবার ) ব্রাক্মগণের সহিত সাহ্গাৎ করেন। 
এখানে প্রীষ্টধর্পের গভীর তত্বসম্বন্ধে আলাপ হয়। কিকিৎ জলযোগের 
পর আবার আলাগ আরম্ভ হইয়া ৮| হইতে ১১ টা পধ্যস্ত তিন হণ 
কথোপকথন চলে। উভয় পক্ষই আলাপে আনন্দিত হন। এই আলাপ 
হুইতে “ভারত জিজ্ঞাসা করিতেছে__ঈশা কে € এই বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়! 
কেশবচক্র প্রয়োজন মনে করেন। টাউনহলে এই বক্তৃতা উপলক্ষে প্রায় 
সহজ্াধিক ব্যক্তি উপস্থিত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ, আচণাডকন বেলি; 

ফাদার রিতিৎটন প্রন্ভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় বক্ততাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
বক্তৃতার সার আমরা নিজে সংগ্রহ না করিয়া ধর্মমতত্বের সংবাদত্তপ্ে 
ভতৎকালে যে সংক্ষিপ্ত সার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই দ্বিতেছি )--“বাহে 
দেখিতে ইংলভ্তীয়গণ তারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, কিন্ত ফলে ভারতবধাঁয়গণের 
হৃদয় রাজপুরুষগণকর্তৃক শাসিত নহে, শ্রীষ্ট কর্তৃক শাসিত হুইতেছে:। 
শ্রী বিদেশীয় বা বিজাতীয় নহেন, তিনি আসিয়ার লোক এবং ধর্টে 
তিনি ভারতের আধ্যমহর্ষিশ্রেষ্ঠ । শ্রীষ্ট ঈশ্বর নহেন, কিন্ত তিনি সর্ব! 
আত্মোচ্ছেদ সাধন করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত, তীহার কাধ্য তাহার 
কথা তাহার নহে ঈশ্বরের। তিনি ঈশ্বরাবতার নহেন; ঈশ্বরের সন্তান” 

ঘতার। তিনি পরম যোগী, আহার, পান, ভোজন, গমন, আলাপ প্রভৃতি 
সমুদ্ধায় ব্যবহারিক সময়েও তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একান্ত সংযুক্ত । এই যোগে 
তিনি প্রাচীন খষিগণের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠস্দদ্ধে সম্বদ্ধ। তিনি আপ- 
নাকে সর্ধথা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাহা কিছু সকলি ঈশ্বরে আরোপ 
করিতেন। তিনি ভূতকালে বর্তমানের স্তায় ঈশ্বরের বক্ষে ছিলেন বিশ্বাস 
করিতেন। কেন ন! তিনি জুম্পষ্ট চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন যে, অ্টার মনে 
যেমন সমুদয় হুষ্টি তেমনি তাহার মঙ্গলভাবে পরিত্রাণের বিধান এবং সেই 
বিধানের লোক তীহারই বক্ষে অনাদির্কাল হইতে নিদ্রিত ছিল। শ্রী তাহার 
শোণিত ও মাংস ভোজন করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া যান। তাহার 
অর্থ এই যে, তিনি আপনাকে আর কিছু মনে করিতেন ন1 সেই পুক্রভাব, 
ঘে পুজ্রতাৰে তিনি 'নাদিকাল হইতে ঈশ্বরের বক্ষে জবশ্থিত- ছিলেন । 
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তাহাকে পান ভোজন কর! এবং তাহার নিত্য ভাবে অবশ্থিতি কর! তিনি এক 
মনে করিতেন।” | 

এই বক্তৃতায় নূত্তন আন্দোলন সংস্ষ্ট হইল। অবশ্ত এ আন্দোলন শ্রীষ্টকে 
লইন্্1।- প্রতিবাদকারিগণ কোথায় কি এ বস্তৃতাসম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহার অন্থু- 
জন্ধান নিপ্প্রয়োজন | ধাহারা অনুকূল ছিলেন, তাঁহারা প্রতিকূল হইলেন কি 
না, ইহাই সর্বপ্রথমে দেখিতে হইতেছে । কেশবচন্্র এই বক্তৃতাদানের 
পরে কয়েকটি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। তন্মধ্যে তাহারই বিচ্ছেদ বিশেষ 
ক্লেশকর ধিনি নরপুজার অপবাদের সময়ে 'ভক্ঞবিরোধিদ্বিগের আপত্তিখণ্ডন” 
লিখিয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র গ্ীষ্টকে কি ভাবে গ্রহণ করিষ়াছেন এত দিন তাহারা 
জানিতে পান নাই । এখন তাহার1 দেখিলেন যে, ই্রাষ্টবাদ্িগণ সহ খ্রীষ্টসম্বন্ধে 
কেশবচন্দ্রের অনেকট1 মিল। এমন কি বিজাতীয়ভাবে তিনি গ্রীষ্টের একান্ত 
পক্ষপাতী কৃষ্ণাদির প্রতি উপেক্ষাশীল, ইহাই তাহাদের ধিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গ ম 
হইল। তীহারা কেশবচন্দ্রকে ছাড়িলেন এবং ছাড়িয়া বৈষ্বধর্ম্ের দিক 
অধিক পরিমাণে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আর কিছু না হউক, তাহাদের 
ধর্ম সন্বীর্তনপ্রধান হইল। এ দিকে শ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি অসন্তষ্ট 
হইলেন। তাহারা মনে করিলেন, কেশবচন্দ্রের এ বন্তৃতাদান অসময়ে হই- 
যাছে। কেন না এখনও শ্রীষ্টসম্পকাঁয় সমুদায় ভাব তাহাতে পরিস্কুট হয় 
নাই। এখন তিনি মধ্যপথে আছেন, এখানেই তিনি দীড়াইয়া থাকিতে 
পারিবেন না। হয় তাহাকে অগ্রসর হইতে হুইবে, নয় পশ্চাপগমন করিতে 
হইবে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টান বলেন না, অথচ খ্রীষ্টকেও ত্যাগ করিতে 
পারেন না; তিনি আপনাকে হিন্দু বলেন না, অথচ ভক্তি ও যোগ পরিত্যাগ 
করিতে প্রস্তত নন। ডেলিনিউসের মত এই, ভাবের অপরিপকাবস্থায় কেশব- 
চক্র এ বন্কৃত। দিয়া ভাল করেন নাই ; হিন্দু, ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকলকেই এতদ্বারা 
তিনি অসন্ধষ্তট করিলেন মাত্র। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিলেন “ঈশা 
কে» এ আর একটা নুতন প্রশ্ন কি? স্বর গ্রীষ্টই যে শিষ্যগণকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন, “মানবতনক্কে লোকে কি বলে? যখন পিটার বলিলেন; তুমি 
জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কেবল সন্তষ্ট হইলেন তাহ! 
নহে, তাহাকেই শৈল করিয়া! তছুপরি মণ্ডলী স্থাপনে অন্ধকার রুরিলেন। 
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এই বন্ততার পর আচ্ভিকন বেলি সেপ্টজনের চার্চে খ্রীষ্ট কে? এই বিষস্বে 
উপদেশ দ্রেন এবং এই উপদেশে কেশব$জ্রের মতের সঙ্গে ফোথায় ্ক্য 
কোথায় প্রভেদ প্রদর্শন করেন। কেশবচন্র্রের মতে ঘ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে ভাষরূপে 
বিদ্যমান ছিলেন; পৃথিবীতে ঈশ্বরের সহিত যোগে একীভূত হইয়াছিলেম, 
মৃত্যু অস্তেও সেই যোগেই অবস্থান করিতেছেন। ই*হার মতে, তিনি ব্যক্তিক্ধপে 
ছিলেন; ঈশ্বরেতে যখন ব্যক্তিরূপে ছিলেন তখন ঈর্খর ছিলেন, মানবকুলে 
জন্মগ্রহণ করিষা মানবভাব স্বীকার করিলেন; মৃত্যুর অস্তে এখন তিনি দেব 
ও মানব উভয় স্বভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্যে, প্রেমে, জ্ঞানে এব 
পুণ্যে শ্রীষ্টের সহিত একীভূত হওয়া শ্রীষ্টের রক্তমাৎস পান ভোজন এবং তত্ত- 
ভাবে জনসমাজে তাহার স্থিতি কেশবচক্রের মত; আচ্ডিকনের মতে, শ্বীষ্টের 
শোণিতেই মুক্তি এবং শ্রীষ্ট যেমন পলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, 
প্রয়োজন হইলে আজও তেমনি তিনি আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন; এখন তিনি 
হর্গে থাকিয় তাহার মণ্ডলীর জন্ত সকলই করিতেছেন। খ্রীষ্টের ঈশ্বরেতে 
নিমগ্রভাবে স্থিতিকে আর্চাডকন বেলি হিন্দুগণের লয় ব্রাঙ্মদের সহিত এক 
মনে করিয়াছেন এবৎ মৃত্যু অস্তে শ্বীষ্টের আর অস্তিত্ব নাই কেশবচন্ত্র এই 
মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ ভ্রম যে কেবল তীহা- 
রই হুইয়াছিল তাহা নহে, অপর কাহারও কাহারও তাদৃশ ভ্রম জন্মিয়াছিল। 
এক জন মেখডিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় লেখেন, কেশবচক্তর 
্ীষ্টের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করার ভাবে বন্তৃত1 দিঘ্বাছেন, তাই তিনি উহা 
শুনিতে যান নাই। কেশবচত্্র পাশ্চাত্য শ্রীষ্টের পরিবর্তে প্রাচ্য শ্রীষ্ট ভারত- 
ঘর্ষের জন্য আকাঙ্ষণ করাতে কোন কোন ্ীষ্টবাদী এই বলিয়৷ প্রতিবাদ 
ফরেন যে, শ্রীষ্ট প্রাচ্য নহেন প্রতীচ্যও নছেন, তিনি সকল দেশ ও সকল 
কালের জন্য । এ সম্বন্ধে বিরেলির শ্রীষ্টধণ্খ্ব প্রচারক স্কট সাহেব বিশেষ আন্দো- 
গন করেন। এই আন্দোলনায় পাশ্চাত্য স্্ীষ্টই ব। কি, প্রাচ্য শ্রীষ্টই ব| কি ইহা! 
বিশেষ ভাবে মিরর প্রদর্শন করেন। এ সমুদা় আন্দোলন আমান্ত বলিয়! 
গণ্য হইবে, কিন্ত কেশবচক্রের বিশেষ বন্ধু ইংলগ্ডের বয়সি সাহেৰ যে আন্দো- 
লন উপস্থিত করেন, তাহা নিতান্ত ক্লেশকর। গ্রীষ্টের প্রতি কেশবচজ্রের 
আনুরক্তি অনেক দিনের বদ্ধু বয়সি, সাহেবের সহিত বিচ্ছেপ ঘটাইম্বাছিল, 
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ইহা কেনই বা হৃদয়বিদারক হইবে নাঃ এই আক্রমণ কেশবচজ্রের পক্ষে 
কি প্রকার মর্মমচ্ছেদী ছিল, মিরারের এই লেখাতেই বিশেষ প্রমাণিত হইবে। 

“ব্রাহ্মণের নেতা দুর্ভাগ্য চন্দ্র সেনের প্রতি আর একটি বাণ লক্ষ্য করা' 
হইয়াছে । হৃতরাৎ তাহার আর বিরাম নাই, তাহার ক্ষত আরাম হইবে আশা 
করা বাইতে পারে না। গত দশবৎসর তাহার নগ্ন পৃষ্ঠে দ্রুত গতিতে একটির পর 
একটি করিয়া অনেক গুলি বাণ পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আরও অনেক গুলি পড়িবে । 
এত অনেক প্রকারের বিরোধী ভাব দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। 
আমরা আশ্চধ্য হুইয়াছি তিনি কেন বৎসরে বৎসরে যথেচ্ছ নিষুর তাবে 
আক্রান্ত, নিন্দিত, ভর্খসিত, ও নির্যাতিত হন। আমাদের আশ্চর্য না 
হওয়াই চাই। কতক লোক দ্বণা বহুন করিবার জন্তই জন্ম গ্রহণ করেন। 
লোকের অপ্রিয় হওয়া তাহাদের নিয়তি । তীহ্থার! ভালমন্দ যাহা বলুন 
তাহাতেই তাহাদের নিন্দা ও ভর্খসনার অধীন হইতে হইবে। দি তাহারা 
গুধরাইতে যান, তাহাতে কেবল আরও মন্দ হয়। এ সময়ে অতিরিক্ত 
গ্লাদিভাজন ব্যক্তির উপরে এই সকল পুনঃ পুনঃ আক্রমণ আমর সমর্থনও 
করি না দৃষিও না, আমরা কেবল এ গুলিকে অপরিহার্য মনে করি। আচার্ধ্যও 
এ সকলেতে অবসন্ন হইবার নহেন। তিনি অনেক বড় বড় পরীক্ষায় কাচিয়া 
আছেন, সম্ভবতঃ আরও ষে সকল পরীক্ষা! আসিবে তাহাতেও বাচিয়া 
থাকিবেন। এবার বয়সি সাহেবের পালা। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই বে 
তিন নিতান্ত প্রবল ভাবে এবং অতিরিক্ত উৎসাহ সহকারে ত্রীষ্টের উপরে 
আচার্যের বক্তৃতা আক্রমণ করিয়াছেন। স্পষ্টই তিনি প্রবল ভাবাধীন 
হইয়াছেন বলিয়াই অতি তেজের সহিত যেন রুদ্রভাবে লিখিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার উপদেশের প্রবন্ধ রুদ্রভাব উদ্দীপন করে না। প্রথম কারণ এই, 
তিনি কোন ব্যক্তিগত অদন্াৰ হইতে লেখেন নাই। স্বিতীয় কারণ আচার্য বাহা 
বলিয়াছেন তাহা তিনি বোঝেন নাই, না বুঝিয়া ঘে সকল যুক্তি প্রদর্শন 
করিয়াছেন তাহাতে আচাধ্যের অবধারণ ম্পৃষ্টও হয় নাই। 

বদি সাহেব না বুঝিগ্না আক্রমণ করিয্নাছেন কিনা এখন দেখা 'যাউক! 
“আমি এবং আমার পিতা এক" শ্রীষ্টের এই উক্তিকে উচ্চতম আত্মত্যাগ বলিয়! 
কেশবচন্্র নির্ধারণ করিয়াছেন। অতৎসন্বন্ধে বয়সি সাহেব বলেন, “এই সকল 
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ফধার আমরা যে অর্থ করি এ অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া আশ্চর্য 
হইতে হইয়াছে । আত্মান্িমানপ্রকাশের উচ্চতম প্রকার ভিন্ন আমাদের নিকট 
এ কথাতো আর কিছুই বুঝায় না। ঈশ্বরের সহিত কেবল সমতুল্যত্ব নয়, তিনি 
যাহা আপনিও তাহা এরূপ অধিকার স্থাপন নিরতিশয় অহঙ্কৃত ভীষণ- আত্মা" 
ভিমানের কাধ্য। এরূপ অধিকারস্থাপনে যত্ব উন্মত্তালয়ের প্রাচীরের বাহিরে 
কথন করা হয় না।” কেশবচন্ত্র অর্থব্যাখ্যানস্থলে যাহা বলিয়াছেন বয়সি 
সাহেব তাহার সমগ্র অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। যদ্দি করিতেন তাহা হইলে 
আত্মাভিমান নহে ঈশার অতিমাত্র বিনয়ই প্রকাশ পাইত। আমি চিত্ত করি, 
আমি ধর্ম প্রচার করি, আমি ঠিক খাটি লোক ইত্যান্দি আমির প্রাধান্ত সর্ধ্র ) 
্রীষ্ট সেই আমিকে উড়াইয়। দিয়া ঈশ্বর কর্তৃক পুর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আমি 
কিছু করি না, আমার ভিতর দিয়া প্রভু সমুদায় করেন, ইহাই নিয়ত বলিতেন।, 
ইহা কখন আত্মাভিমান নহে সর্বোচ্চ অভিমানত্যাগ | “এত্রাহিম ছিলেন, তাহার 
পুর্র্ব হইতে আমি আছি" এই কথাসম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহ] বলিয়াছেন, তাহার 
ব্যাখ্যানাংশ পরিত্যাগপুর্র্বক কতকটা উদ্ধৃত করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, 
দ্যাহারা পাদরি হইবার প্রার্ধা বিশপগণ তাহাদের নিকট এ অপেক্ষা আর কি 
বেশি চান, আমি বুঝিয়া! উঠিতে পারি না। যদি আমি বিশুদ্ধ একেশখ্বরবাধ 
ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহ] হইলে প্রধানতঃ গ্রীষ্টের এই সকল তীষণ অভিমানাত্মক 
মতপরিগ্রহের কারণেই প্্টধর্ম্ের প্রতি ইহার কতকট! অবহেল1।” বয়সি 
সাহেব কি ভাবে কি অর্থে কেশবচন্ত খ্রীষ্টের 'মনাদ্দিকালম্থিতি হ্বীকার করিয়াছেন, 
তত্প্রতি কেন যে দৃষ্টি করেন নাই, ইহ] বুঝিতে পারা যায় না। মনে হয়ঃ 
এই বন্তৃতা পাঠ করিয়া তাহার মন এমনই আলোড়িত হইয়া গিয়াছিল যে, 
ব্যাখ্যানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, 
«তখন তিনি কিরপে ন্বর্গে ছিলেন ? ভাবরূপে, জীবনের প্রতিচ্ছবিরূপে, যে বিধান, 
হইবে তাহার পূর্ব্বভাবরূপে, জীবনের বিগুদ্ধতারূপে, শ্ুল নয় ৃস্মাকারে, 
অনাবিষ্কত আলোকাকারে। এই আকারে গ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে পিতার বক্ষে 
ছিলেন। এই ভাবে আপনাকে দেখিয়া! গ্রীষ্ট অনাদিকাল হইতে আপনা, 
স্থিতি বিশ্বাস না করিয়া ধাকিতে পারেন নাই। তাহার পাধিব জীবনের 
আরস্ত ছিল, কিন্ধ তাহার দেবভাবাপন্ন জীবনের আরঘ্ত ধাকিতেই পারে না। 
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গুদ্ধতার নিশ্চয়ই আরস্ত নাই, জ্ঞানের আরম্ভ নাই, প্রেমের আরস্ত থাকিতে 
পারে না, সত্যের স্থিতির কখনই আবস্ত হইতে পারে না। এ সকল অনাপি 
কাল হইতে ঈশ্বরে অবশ্ফিত। যাহা কিছু ভাল ও সত্য তাহা ঈর্শখরের সহিত 
সমকালিক। বদিও মানবহীষ্ট জন্িয়াছিলেন, তাহার ভিতরে যাহা কিছু দেব- 
ভাৰ ছিল তাহা অনাদ্িকাল হইতে ঈশ্বরেতে ছিল। ফলতঃ শ্ত্রী্ট আর 
কিছুই নহেন, ঈশ্বরেতে পুর্ব হইতে যে ভাব ও অনুভাব ছিল পৃথিবীতে 
তাহারই প্রকাশ।” পিতা ও তাহার সন্তানগণের সক্ষে বিশুদ্ধতার থে 
হ্বরূপাংশের সন্বন্ধ সেইটিকে ঈশ্বর মানবাকার দান করিলেন, অবতারবাদের 
এই অংশ উপলক্ষ করিয়া বয়সি সাহেব বলিয়াছেন, “এক সময়ে ধিনি অত্য 
ঈশ্বরের উপাসক ছিলেন তিনি এখন পৌন্তলিকগ্রণের দলে ভূমিবিলুন্ঠিত 
হইয়া বলিতেছেন, শ্রীষ্ট (ঈশ্বর নন) "পৃথিবীর সত্যালোক"।” এ কথার 
প্রতিবাদে নিপ্রয়োজন, কেন না বয়সি সাহেব কেশবচজ্রের এ বক্তৃতা ব! 
অন্ত বক্তৃতা হইতে এমন কোন কথা উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। বয়মি 
সাহেব বলিতেছেন “তিন দিন সমাহিত থাকিম্বা শরীর লইয়া উত্থান, 
শ্ীষ্টের শোণিতমাংসপানভোজনরূপ সাধুশোপণিতমাংসপানভোজন মত, স্বর্গে 
আরোহণ, জীবিত ও মৃতগণের বিচারের জন্ত শ্রীষ্টের পুনরাগমন, তিনি 
কিরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন সময় থাকিলে উদ্ধৃত কথা দ্বারা দেখাইতে পারি- 
তাম।” কেশবচন্ত্র বলিতেছেন, “ছুই সহত্র বর্ধ হইল প্রস্তরের নিম্ন হইতে 
মৃত ধ্ষ্কে বাহির করিবার জন্ত লেকে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরমাত্মা 
অলৌকিক ভাবে প্রস্তর সরাইয়! দিয়াছেন, এবং শ্রীষ্ট সেখানে নাই। প্রত্তরের 
নিযে সমাহিত মৃত ্রীষ্টের স্তায় পৃথিবীতে তিন দিন থাকিতেও খ্রীষ্ট সম্মত 
হুন নাই, তাই ঈশ্বর ব্রীষ্টকে আপনার নিকটে লইয়াছেন এবং পৃথিবীতে 
বাহার! মৃত শ্রীষ্ট অন্বেষণ করিয়াছে তাহাদিগকে চিরকালই নিরাশ ও পরাভূত 
করিয়াছেন। এখন ক্রীষ্ট তবে কোথায় ? শ্রীন্টীক্স জীবনে এবং আমাদের চারি- 
দিকে যে সকল খ্রীহ্রীর প্রভাব বিদ্যমান তাহাতে তিনি স্থিতি করিতেছেন ।” 
এই অংশ পাঠ করিয়া কি কেহ সিদ্ধান্ত করিবেন যে, কেশবচন্্র বলিয়াছেন, 
তিন দিন সমাহিত থাকিয়া শরীর লইয়া শ্রীষ্ট উত্থান করিয়াছেন? শো'ণিত- 
মাংসপানভোজনের ব্যাপার যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাহা কি এর বস্কৃতায় 
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স্পষ্ট উন্লিধিত নাই ? এ অংশের অর্থ কি?-_“খ্রীষ্টকে আহার শ্রীষ্টের শোণিত- 
পান লোকে কি প্রকারে করিবে ? এক ভাবে কেবল উহা সম্ভবপর । পুর্ব্রেই 
.ভাবতঃ প্রবর্শিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক অভেদভাবে । ধাহারা সম্যক্‌ বিশ্বস্ততা 
সহকারে ঈশাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার] সত্যেতে, প্রেমেতে জ্ঞানেতে 
এবং পবিভ্রতাতে ঈশার সহিত অভিন্ন হুইয়াছিলেন। শ্রীষ্ট যেমম. ঈশ্বরের 
সহিত এক ছিলেন, অপরেও ত্রাহার ও ঈশ্বরের সহিত তেমনি এক হইবেন । 
তিনি চাহিতেন যে, এইরূপে নিত্যকাল সকলে পুণ্য পবিভ্রতার জীবনও ঈশ্বরেতে 
আনন্দ সস্ভোগপুর্ববক ন্বর্গের গৌরবে একত্র বাস করিতে পারেন।” বিচার- 
সম্বন্ধে বয়সি সাহেব ষে শ্লেষোক্তি করিয়াছেন উহা “কতকগুলি বিশেষ কথা” এই 
শীর্ষক অধ্যায়ের ৩২ সংখ্যক নিবন্ধবিভাগ (১০৮৫ পৃ) পাঠ করিলেই সহজে 
নিরসন হইবে। শ্রিষ্টানগণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছিলেন, সে সকল 
মতের নৃতন ব্যাখ্য! দিতে গিয়া কেশবচন্ত্র ঘি মস্তিক্ষবিকারগ্রস্ত হইয়াছেন 
এই অপবাদ তাহার ইৎলগবাসী বন্ধুহস্তে লাভ করিয়া থাকেন তাহাতে আর 
আক্ষেপ করিবার বিষয় কি আছে ? শ্রীষ্টধর্ম্বের সহিত সম্প্রতি বিরোধ করিয় 
যিনি বাহির হইয়া আসিগ়্াছেন, এবং সে ধর্মের প্রাচীন সংস্কারগুলি ধাহার 
মস্তি্ধ হইতে আজও সম্যক্‌ অস্তর্থিত হয় নাই, তিনি নৃতন ব্যাখ্যাকেও প্রাচীন 
ব্যাখ্যার সহিত এক করিয়া ফেলিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেশবচন্দ্রকে 
এক দিন চট্চ অব ইৎলণ্ডের পাদরি, ওয়েস্লিয়ন মেখভিষ্ট, অথবা এক জন 
কার্ভিনাল হইতে দেখিবেন বলিয়া তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন-তাহঃ 
পূর্ণ হইবার কথা নয় বলিয়াই পূর্ণ হয় ন্যই। ভ্রাতা বয়সি যে অস্তানে রুদ্র 
ভাবের আবিষ্কার করিয়াছিলেন আজ তিনি তাহা বুঝিতে পারিয্লাছেন. কিনা কে 
জানে? ্রীষ্ট্রের প্রতি তাহার ভাব আজও যখন পরিবর্তন হয় নাই, তখন সে 
রুদ্রতাবের প্রশমন হইয়াছে, কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে । গ্রীষ্টকে লইয়া 
আন্দোলন কেশবচত্্রকে পশ্চাদ্দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই, নব্তাবে নবসত্যে 
তাহাকে অগ্রসরই করিয়! দিয়াছে, শ্রীষ্টসম্বন্ধে পরসময়্ে তিনি যে সকল.কথা 
বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। 

ফাদার রিভিংটন সহ আলাপের পর এই বন্তৃতা হর আমরা উর 
বলিয়্াছি) এস্থলে একথাও বলা রি যে, কেশবচত্রের শ্রীষ্টরের প্রতি. বেস 
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১১৬৬ আচার্ধা কেশবটত্জ। 
সমাদর তাহার অনুষায়িগণের প্রতিও সেইরূপ হৃদয়ের অনুরাগ । তিনি ত্তীহী 
দিশের সঙ্গে সকল বিষয়ে মতে মিলিতে পারিতেন ন। সত্য, কিন্ত মতভেদসত্বেও 
স্রষ্টের নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তাহার নিকটে অিপ্রিয় ছিলেন । ফাদার রিভিই- 
টিনকে বিনাভিনন্দনে তিনি কি করিয়া বিদায় দিতৈ পারেন? এই অভিনন্দন 
প্রদানোপলক্ষে ২৬ এপ্রেল শনিবার আলবার্ট হলে প্রায় ছইশত যুবক মিলিত হুন। 
অতিনম্মন অর্পণের পুর্বে ফাদার রিভিংটন আধ্যায়িকাচ্ছলে বন্ৃতা দেন। ধর্ম্- 
জীবনে শৈথিল্য উপস্থিত হইলে কি প্রকার বিপদূ উপস্থিত হয়, সাহসহশনতা৷ কি 
শ্রকার অনিষ্টকর, গতিক্রিয়! কিরূপ নিস্কলপ্রয়াসজনক, সর্বদ। জাগ্রৎ সাবহিত 
ভাব কি প্রকার ইস্টফলদ, আখ্যায়িকাচ্ছলে তিনি এইটি উপস্থিত যুবকগণকে 
বসতি মধুর তাবে বুঝাইয়া দ্রিলেম। যুবকবৃন্দ তাহাকে অভিনন্দনপত্র উপহার 
দিলে তিনি যে একটী আখ্যায়িকা এবং একটী প্রকৃত ঘটন] বলিয়াহছিলেন, তাহার 
সংক্ষিপ্তসার আমরা ধর্ম্মতত্ব হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি “একজন প্রসিন্ধ 
কারু একটি বৃহতৎকাঁয় প্রস্তরনির্দিত শুন্দর মুর্তি নিন্্াণ করিয়াছিলেন। প্রতি- 
ঘাটা এত বৃহৎ ছিল ঘে না তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিবার সম্ভাবনা ছিল, ন 
তাহার দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষানৈপুপ্য বুঝিতে অক্ষম অথচ 
দোষদশাঁ একব্যক্তি বলিল, মূর্তিটা হুন্দর বটে কিন্ত যদি উহা কখন মণ্তকো- 
ত্তোলন করে, সমুদায় গৃহ চূর্ণ বিচুর্ণ হইবে। ইহাতে কারু উত্তর দিল যে, এমন 
উপাধানে মূর্তিটা গঠিত হয় নাই ধে, উহা] কখন মস্তক উত্তোলন করিবে । 
উপসংহারকালের প্রকৃত ঘটনাটী সকলেরই শ্মরণে রাখা তর্তব্য। আমেরিক! 
দেশের এক জন প্রধান উপদেষ্টা হ্বীয্ শিশুসস্তীনকে উর্ধে একটি তাকের উপরে 
রাখিয়া ঝম্প প্রদ্দানপুর্ব্বক তাহার বাহুতে নিপতিত হইতে বলেন। বালক 
নিয় দিকে তাকাইয়া ঝাম্প প্রদ্দান করিতে সাহসী হয় না। তৎপরে তিনি নীচের 
দিকে না তাকাইয়! তাহার নয়নের দিকে তাকাইয়া ঝাঁপ দিতে বলেন। বালক 
তাহাতে অনায়াসে ঝণপ দিয়া তাহার বাহুতে নিপতিত হয়৷ পরিশেষে সেই 
শিশু ক্রুমানবগ্নে সহার বাহুতে ঝাপিকাপড়িত। পার্থিব পিতার ভ্রান্তি হইডে পারে ; 
কিন্ত স্বীয় পিতার মুখে যাহার দৃষ্টি নিবন্ধ তাহার নিকট ছুঃসাহসের কার্ধ্য কি 
* আছে € ফাদার রিভিংটন লীতকালে পুনরায় এদেশে আসিবেন খণিযা ০৮ 
আননখানি মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন । 


বসন্তোৎসব ও নববর্ষ। 





২» ফান্তন শনিবার পুর্নিমাতিথিতে বসস্তোৎ্সব হইবার প্রস্তাব হ্‌য়। 
সে দিন কেশবচত্ত্র জরে আক্রান্ত হন, এজস্ত উত্সব করিতে পারেন নাই! 
কেশবচল্রের উত্সবতৃষণ অতি প্রবল। বসস্তোৎসবের বিশেষ ভাবে তাহার 
হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সে উত্সব সম্পাদন ন1 করিয়া তিনি 
কি নিরস্ত থাকিতে পারেন? ২৪ চৈত্র রবিবার পুনরায় বসস্তোৎসব কর! 
স্থির হইল। ধন্দরতত্ব উৎসবের সংবাদ এইরূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, “বিগত 
রবিবার পুনর্ববার বসস্তো্মৰ হুইয়াছে। আমরা আশ। করিয়াছিলাম ভবি- 
হ্যতে বস্স্তোৎসব ঘখোচিতন্ূপে নিপন্ন হইবে, সে আশা অত্যল্পদিনের মধ্যে 
সিদ্ধ হইল। বেদীর সন্মুখভাগে বসস্তকালোচিত পল্পবপত্রপুপ্পপরিশোঁভিত 
হুদ্রশাখা অপূর্ব শেোভ। বিস্তার করিয়াছিল, বেদীর উপরিভাগে পত্র পুষ্প 
রক্ষিত হুইয়াছিল। আচার্ধ্য মহাশয় সময়োচিত উদ্বোধনে সকলের মনকে 
উদ্ধদ্ধ করিলেন, এবং আরাধনা ধ্যান ধারপান্তে গভীর উপদেশে বস্তের বিশুদ্ধ 
পবিত্র জীবনপূর্থ ভাব সকলের মনে মুদ্রিত করিলেন। বসন্তকাল সকল কালা- 
পেক্ষা মনোরম এবং এই কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া আত্মার অভ্যন্তরে 
ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম মুদ্রিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত মনুষ্যের বিকৃত 
হৃদয় এই কালকে কুৎমিতভাবের অভিব্যঞক করিয়াছে। এই দোষ নিরা- 
করণের জন্ত বসস্তোৎ্সবের অভ্যুদয় হইল....*. 1” বসস্তোৎসব ও শারদীয় 
. উৎসবে প্রভেদ কি, কেশবচল্ছে্ন এই কয়েকটী কথায় অতি ম্পষ্ট প্রকাশ পায়। 
“ত্রান্ষাগণ। ইহা কি কখনও তোমাদের মনে হয় নাই যে, পৃথিবীতে এক খানি 
বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসস্তকালকে প্রেরণ করেন? বাছা 
বাছ! হুদ্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসস্ভোৎ", 
সবের তৃলনা হইতে পারে না। শারদীয় উৎসবে বিধাতার কৌশলে গুহার, 
,স্বরে কেমুন প্রচুর পরিমাথে ধন, ধান, অঙ্গ এবং লস্মীতী মকিত হয় এ ম্কল 
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চিন্তার বিষয় ছিল) কিন্তু বসস্তোৎ্সবে কেবল সৌন্দর্যের কথা শুনিতেছি'। 
আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর. আনন্দোৎ্সব। মে দিন ছিল: 
সংসারের মুখ, আজ হইল "হৃদয়ের আনন্দ। সে দিন ধনধান্ত এবং আহা- 
রের কথা, আজ হুইতেছে ভক্তির উল্লাসের কথা। ক্ষুধানিবারণের জন্ত বিধাতা 
ফল শন্ত রচন1 করিলেন, কিন্তু তিনি সৌন্দ্ধ্য স্ষ্টি করিলেন কেন ? রাত্রে 
কবল আলোক দেওয়া যদি তাহার ইচ্ছা হইত তবে তেজোময় কতকগুলি 
ুধ্কৈ আকাশে রাখিয়া দিলেই হইত, স্ুুশীতল চত্দ্রের কি প্রয়োজন ছিল % 
এ সকল প্রন্গের আর কোন উত্তর নাই, এক উত্তর এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে 
সাল বাসেন। আর কোন যুক্তি নাই, আমািগের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্তই 
তিনি এই বিচিত্র সৌন্দর্য রচনা করেন। তিনি-বাযুকে এত সুমিষ্ট করেন এবং 
সমস্ত প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে পুর্ণ করেন। তিনি ভক্তপিগকে জানাইতে চাছেন 
যে, তিনি তাহাদিগকে ইঙ্জরিয়সুথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরও কিছু দিতে চাহেন। 
"অন্ন এবং-আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অন্তান্ত সামগ্রী যাহা আমাদের প্রাপ্য 
তাহা অপেক্ষা তিনি আমাদিগকে অধিক দিতে চাহেন। এই জন্য তিনি পৃথি- 
“বীতে এমন হুন্দর বসত্ত খতুকে প্রেরণ করেন। ইহা-তাহার প্রেমের ক্রীড়া, 
ইহা তাহার আনন্দের লীলা।” এই বসম্ভ খুতুকে যাহারা অপবিত্র আমোদের 
“সহিত সংযুক্ত করিয়া ঈখবরের পবিত্র অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে 
ধিকার দিয়া নিত্য বসস্তোৎসবসভোগের প্রণালী এইরূপে কেশবচন্দ্র ব্যক্ত 
'করেন ;--“ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন এই বাছিরের বসস্ত আমাদিগের মনের 
“বসম্ত হউক। মনের মধ্যে আমর! ঈশ্বরের চিরবসন্ত, চির সৌন্দর্য সম্ভোগ 
'করি। বাহিরের ফুল, বাহিরের চক্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না, 
“কিন্ত হৃদয়ের 'ভক্তিফুল, হুদয়ের প্রেমচজ্মা, হৃদয়ের পুণ্যহিল্লোল চিরকাল 
থাকিবে 1 ফুল, চত্র, বায়ু সকলই পাইলাম, এখন কেবল একটি সখা চাই, 
'হ্ঘয়নিকুঞ্জবনে সেই সখাকে লইপ্রা ুখী হইব। বর্গদেশ, ভারতবর্ধ ব্রাহ্ম- 
।দিগের এই আন্তরিক নিত্য বসস্তোৎসর গ্রহণ করুক। যতই এই আধ্যাত্ম 
'বসস্তোৎসবে মত্ত হইব ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে।” কেশবচন্দ্র এই উৎসবে 
৮ একটি গন্ধরাজ: পুষ্প হস্তে লইয়া! উহাকে .সন্থোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া- 
“স্থিলেন, €সগুলি' আজও ঘেন দ্মামাদের কর্ণ ধরনিত.হইতেছে। ঠাহার সেই রুখা 
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ধেরপে তৎকালে উদ্তৃত হইয়াছিল সেইরূপে সেইগুলি আমর! এখানে উচ্ধৃত 
করিতেছি ;-.-“আহা ঈশ্বরের হস্তের ফুল কি পবিদ্র !! প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধ- 
রাজ, মিত্র গঞ্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিজ্ 
বলিলাম। বল দেধি ভাই, তোমাকে ঈশ্বর স্বজন করিলেন কেন? তোমার 
পধলের ভিতরে সেই আদি অনাদি পুরুষ হাষিতেছেন। তুমি স্বাহারই, 
তোমাকে ম্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার পিতার হাতের রচিত 
পুষ্প তুষি, তোমাকে আমার অস্কুলি ম্পর্শ করিল। ওহে পুষ্প, তোমাকে যিনি 
. রচনা করিয়াহেন, আমি তাহার আরাধনা করি, তাহার গুণকীর্ভন করি, এই 
ধলিয়া কত গর্বিত হই; কিন্তু গন্ধরাজ, তুমি কখন অহঙ্কার কর না, তুমি 
কখন গর্ধিতভাবে কাহাকেও উপদেশ দেও না। তুমি কেবল প্রাতঃকালে 
্রন্ষ,টিত হুয়া সমস্ত দিন ন্ুগন্ধ দান কর। তোমার আড়ম্বর নাই, তুষি 
নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ কর এবং চারিদিকে আপনার সৌরভ 
বিস্তার কর! তোমার জ্ঞান নাই, আমি যে তোমাকে কি বলিতেছি, তুমি 
শুনিতেও পাও না, আমি যে তোমাকে কত আদর করিতেছি তুমি কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছ না, তথাপি তৃমি আমার গুরু হইলে। তুমি বড় সুন্দর, 
কিন্তু তুমি দর্পণে আপনার হুন্দর মুখ দেখিয়া কখনও অহঙ্কারী হও ন1। 
(তোমার সহস্রভাগের এক ভাগ সৌন্দর্য ঘদি আমার থাকিত, আমি কত গর্ধিভ 
হইতাম। তুমি আমার দি হও, তোমার কোমল দলের ভিতর নিত্যান্দ্ৰ 
প্রড়ুকে আমি দর্শন করিব। গন্ধরাজ, আমার হৃদয় যাহাতে তোমার মত 
কোমল ও লাবগ্যযুক্ত হয় তৃমি এইরূপ শিক্ষা দাও।” উপাসকগণকে সম্োপন 
'করিয়া তিমি বলিলেন, এক্রাহ্মগণ, খুব গভীরভাবে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ কর, 
'ষত জাতীয় পুণ্প আছে সকলের নিকটে পবিত্রতা এবং কোমলত। শিক্ষা! কর, 
(তাহ! হইলে তোমরা সহজে অতীন্্িয় পুষ্পসকলের সৌন্দধ্যরসে মগ্প হইতে 
পারিবে। বাহিরের বসস্তের তাৎপর্য বুঝিলে অন্তরের চিরবসস্ত দেখিয়া! শ্রমত্ত 
'হইবে। যে দয়াময় হুধাময় পরমেখ্বর এই বসভ্ভোৎসব প্রেরণ করিলেন তিনি 
' চিরকালের জস্ত আমার্দিগকে তাহার অধ্যাত্ব বসস্তোৎসবে মন্ত করুন ।” 
$. ন্ববর্ধোপলক্ষে ১লা বৈশাখ (১৮০১ শক) মদ্দিরে বিশেষ উপাসনা! হয় ।* 
'ন্ধের প্রথমে পঞচাশ্বত অন ব্রাহ্মধর্মে দীন্ষিত হন:'কেশরচন্্র, 'অভিনাষ প্রকাশ 
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করেন। তাহার অভিলাষ কেন অপূর্ণ থাকিবে, নরনারীতে ৪৮ জন দীক্ষগ্রহণার্থা 
হয়েন। ধর্ম্মতত্ব এই সংবাদটি এই প্রকারে দিয়াছেন, “গত ১লা বৈশাখ 
নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরে ছুই বেলা উপাসনা হইয়াছিল । সে দিন পঞ্চাশ জন 
লোক উপস্থিত হুইয়! ব্রাহ্মধর্ধ্রে দীক্ষিত হন আচার্য্য মহাশয় এরূপ ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদমুসারে ৪৮ জন দীক্ষার্থা হইয়া! আবেদন করেন । 
তন্মধ্যে ৮ জন মহিল! ছিলেন, তীহারা মধ্যাহ্ন সময়ে কমলকুটীরে উপাসনালয়ে 
যধারীতি দীক্ষিত হয়েন, রজনীযোগে উপাসনাস্তে মন্দিরে অপর সকলে বেদীর 
সন্মুখে দীক্ষার জন্ত দণ্ডায়মান হয়েন। তাহাদিগের মধ্যে ছুইজন পীড়ার জন্য, . 
ছইজন উৎপীড়ন পরীক্ষা! সহ্য করিতে না পারিয়া, আর হুইজন অজ্ঞাত কারণে 
উপস্থিত হুইতে পায়েন নাই । দীক্ষিতদিগের মধ্যে কলেজ স্কুলের রূতিপত্ 
উৎসাহী যুবা ছাত্র, এক জন বিশ্ববিঘ্যালয্নের উচ্চ উপাধিধারী, কয়েক জন 
অধিকবয়স্থ কৃতবিদ্য ভদ্রলোক ছিলেন। তঙ্মধ্যে ছুই একটি পলিতকেশ বৃদ্ধ 
ব্রাহ্ম দেখিয়া আমরা বিশেষ আহুনাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল ভদ্র ব্রাহ্ম- 
দিগের সঙ্গে আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব পুরাতন ভূত্যও সে দিন দীক্ষিত হুইয়াছে। 
দীক্ষার্থীদিগের জন্য সম্মুখশ্থ সমুদায় আসন নিদিষ্ট ছিল। তাহাদের প্রতি 
আচাধ্যের উপদেশ অত্যন্ত তেজোময় ও উৎসাহকর হইয়াছিল ।” দীসক্ষিতগপ 
বেদীর সন্মুখস্থ আবেন্িত অবকাশস্মানে বেদীর নিয় দেশে দণ্ডাক়যান হুন। 
উপাধ্যাপ্স প্রতিদীক্ষার্ধাকে আচাধ্যের নিকটে উপস্থিত করেন এবং দীক্ষাকাধ্যে 
ব্াচার্যের সাহায্য করেন। প্রতিদীক্ষার্ধার অঙ্গীকারপত্র পাঠাস্তে বআচাধ্য 
কর্তৃক আশীর্বচন উচ্চারিত হয়। দীক্ষাকাধ্যে অর্ধ হণ্টার অধিক সময় অতি- 
পাত হইয়াছিল। দীক্ষিতগণের প্রতি আচার্যেঃ উপদেশ বিনা আর এ দিন স্বতন্ত্র 
উপদেশ হয় না। দীক্ষিত ব্রাদ্ষিকাদিগের প্রতি এবং দীক্ষিতদিগের প্রতি 
কেশবচন্্র যে উপদেশ দেন, ষথাক্রমে আমর! তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত 
নি দিলাম। ও 

**পরমপিতা তোমাদিগকে সাহার সন্তান বলিয়া সন্থোধন করিয়া তাহার 
ঘরে নিতে ভাকিভেছেন, তোমর1 সেই মধুর আহ্রান শুনিয়।. সাহার ক্র 
প্রবেশ কর। . তাহার ঘরে তোমাধের প্রতিজনের জন্ত রিশেষ, বিশেষ নিদিষ্ট 
স্থান আছে, দেই. হরে শিষ়্। রেঃমরা. শ্রতিক্ষনে আপন. জাপন, স্থান গাহঃ.কর। 
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শতী হও, শুদ্ধ হও, সুখী হও। ব্রাদ্ষিকা হইয়া আপন আপন পরিবার মধ 
সত্য, পুণ্য, কল্যাণ এবং শাস্তি বিস্তার কর। ... ব্রচ্মকন্তাগণ, তোমরা! আজ 
দীক্ষিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বিশেষরূপে যে অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন 
করিতে প্রাণপণে ঘত্ব করিবে । তোমর। প্রতিদ্দিন ভক্তির সহিত ঈশ্বরের 
পুজা! করিবে। তোমর সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে। 
বাগ প্রস্ৃতি মনের ধত প্রকার কুৎসিত ভাব সমুদয় জয় করিবে। ঈশ্বরের পুজা 
সেবা করিয়া নারী কিরূপ শুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে তোমরা জগৎকে তাহার 
দৃষ্টান্ত দেখাইবে। পৃথিবীর মলিন সখের আশা পরিত্যাগ করিয়া সর্্বদ৷ নিষ্মল 
হুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। ব্রচ্ষকণ্ঘাগণ, তোমরা এত দিন যাহ ছিলে 
এখনও তাহাই দ্নছিলে কদাচ এরূপ মনে করিও না। পবিত্র পরমেশ্বরের কাছে 
তোমরা যে শুদ্ধ শ্রত প্রহণ করিলে তাহাতে দেহ চিত্ত সকলই শুদ্ধ হয়। ....*. 
সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্তায় তোমরা সংসার করিও না, নির্ধিকার মনে, 
শুদ্ধ তাবে তোমরা সংসার করিবে । কিভৃত্য কি বড়লোক সকলেরই সেবা 
করিবে। ব্রজ্জকপ্তা আজ বিশেষপ্নপে ব্রহ্ষদাসী হইলেন। দ্াসীব্রত পালন 
করিলে পুণ্য হইবে, হথ শান্তি পাইবে। শাস্তি শাস্তি শাস্তি বলিয়া তোমর! 
সংসারকে স্বর্গে পরিণত করিবে । ব্রাদ্ষধর্্রকে হৃদয়ের ভূষণ করিবে । সকল 
অপেক্ষা ধর্দদরাজ ঈশ্বরকে বড় জীনিয়া তাহার পবিত্র সহবাসে নিশ্মল সুখ শাস্তি 
লাভ করিবে । আরাম এবং তৃপ্তির জন্ত আর কাহারও নিকটে যাইবে না। 
তোমাদিগকে আমি অন্তরের সহিত এই আশীর্বাদ করিতেছি, তোমর৷ ব্রাক্ষিক! 
হুইয়া ইহলোক পরলোক চিরকাল ধর্মের আনন্দ ভোগ কর এবং তোমাদের 
প্রিয় হাহারা ক্তাহাদ্িগের ও সমস্ত জগতের কল্যাপ কর।” 
র্ধসস্তানগণ, আজ তোমরা বথারীতি পবিত্র ব্রান্মধর্দে দীক্ষিত হইয়া 
পরাক্মপরিবারে সম্বদ্ধ হইলে....*.ঘে নিজীব ভাবে দীক্ষিত হয় সে মৃত্যুকে 
তাকিক্লা আনে। অতএব ঈশ্বর চাহেন, আমি চাই, ব্রার্থসমাজ চাহেন যে, 
ভোমরা! ব্রজ্গািতে উদ্দীপ্ত হইয়া অপ্রতিহত যত্তের সহিত অদ্যকার শ্রত পালন 
কফরিধে। আর অপবিত্র হইয়! ধর্মত্ষ্ট হইও না। যে ব্রত ধত্ধিলে প্রাণের সহিত 
সেই ব্রত পালন করিবে। মৃত্যু যদ্দি সমক্ষে আসিয়া, তয় দেখায়, পৃথিবীর 
কল লোক দি শক্র হইয়া খড়াহত্ত হয় তথাপি ভ্রত ভঙ্গ করিবে না। 


১৯১৩৬ আচার্য কেশখবচন্দ্র ! 


কি ব্রত ভক্তিত্রত পুণ্যব্রত। পাপ ছাড়িবে, শুদ্ধ হইবে, ছুতথী, হইবো." 
ব্রশ্ধাতক্ত কেমন, ব্রদ্ষধোগী কেমন, ব্রহ্মসেবক কেমন তোমাদের সকলে ঘর্দি 
এ সকল দৃষ্টাস্ত দেখাইতে পার, ভারতভূমি উদ্ধার হইবে 1.-....তোমরা আর 
পৃধিবীর লোক রছিলে না। তোমাদের হস্তে আজ লক্ষ লক্ষ টাকার দ্বর্রাজ্য 
আসিল, তোমাদের গলায়. আজ অমূল্য দয়ালনামের মালা পড়িল। তোমরা 
আজ ন্বর্গের হুখসাগরে ভাফিলে। আজ দয়াময় “মা ভৈঃ “মা ভৈঃ বলিয়া 

তোমাদ্দিগকে আশ্বাসবাক্য বলিতেছেন। €তঁমাদ্দের গতজীবন বিনাশ করিয়া 
তিনি আজ তোমাদিগকে নৰ জীবন দিতেছেন। তিনি তোমাদিগকে তাহার 
ভক্ত, যোগী, খষি, সচ্চরিত্র সাধু লোক করিবেন! তোমর] সরল হৃদয়ে কেবল 
তাহার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদিগের সহায়। আর তবে তোমাদের 

ভয়ভাবন! নাই, দকলে গান কর ;-- "চল ভাই সবে মিলে ষাই সেই পিতার 
ভবনে-- 1” 

আমরা এধন পধ্যস্তও নবর্ধের উপদেশসম্বন্ষে কিছু বলি নাই। সাম 

আশাতে বাস করে" “ভবিষ্যৎ উহার বাস গৃহ” কেশবচন্্র প্রকৃত বিশ্বাম 
গ্রন্থে এই ষে লিখিয়াছেন তাহা এই উপদেশে যেমন হুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে 

এমন আর কোথাও হয় নাই। আমরা সমুদয় উপদেশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া- 

দিতাম, কিন্ত একে গর বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া উহার কতকটা উদভত 

করিয়া দিতেছি ;-প্রথমে অসৎ, পরে সং্ক্রমে সত্য, সর্বশেষে সত্যরাজ্য, 4 

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া বাইতেছে, কালসমুদ্রের আোতে ক্রমাগত প্রবাহিত 
হুইয়া দৌড়িতেছে। একবৎসর চলিয়া, গেল, এই একবৎসরের মধ্যে কত পরি- 

বর্তন শ্ঘটিল। সকল চলিয়া যায়; কিন্ত মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্ট হুইক্বাছে॥ 

ভবিষ্যতের, সন্তানের নাম মনুষ্য । ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাইবে, বতই পশ্গাতে যাইতে ততই . অন্ধকার, এবং ষতই ন্দুথে 
ঘাইতেছ ততই আলোক । এখন কি আছ, কাল কি ছিলে, তাহার পূর্ববদিন 

কি ছিলে, এবং আতৃগর্ভে জঙ্মিবার পূর্বে কি ছিলে, যতই এ সকল ভাবিকে, 
দেধিবে ঘতই ভৃতকালে যাইবে ততই অন্ধকার, কিন্তু ভবিষ্যতে সমক্ষে 
আলোক 1.....-ঘ্োরান্ককার মধ্যে মাতৃগর্ভে জন্ম হইল, পরে বথাকালে তৃরিষ্ঠ 
হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ভৌতিক আলোক দেখিলাম, কিন্ত তখনও পণ্ড পঞ্জীরে 
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সায় শুঠানহীন ছিলাম, পরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিক্ব! বুদ্ধির আলোক দেখি" 
লাম, তাহার পরে ঘখন ধর্মনরাজ্যে দীক্ষিত হইলাম, তখন ধন্মের আলোক 
আত্মাকে অনুরপ্তিত করিল। অন্ধকার মধ্যে অসৎ ছিলাম, এখন চক্ষের 
আলোক, মনের আলোক, আত্মার আলোক, এই ত্রিবিধ আলোক দেখিলাম । 
ঘোরান্ধকারের ভিতরে জন্মিয়া স্থধ্যের আলোক, জ্ঞানের আলোক, ধর্মের 
আলোক দেখিলাম, ভবিষ্যতে আরও কত আলোক দেখিব কে বলিতে 
পারে %......আমাদের ভবিষ্যতের আশ। অতি প্রশস্ত আশা । আমর! ছিলাম 
না, সত্য হুইয়াছি, পূর্ণ সত্য এবং সত্যরাজ্য আমাদের সমক্ষে। ঘেমন যতই 
পশ্চাতে যাই ততই অন্ধকার হইতে ঘোতর অন্ধকার আমাদিগকে ঘ্বেরিয়। ফেলে, 
তেমন যতই ভবিষ্যতের দিকে যাই ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোক 
আমাদিগের চিন্ত রঞ্জিত করে । পশ্চাতে যত যাইব মরণের অবস্থায় পড়িব, 
ভবিষ্যতের দিকে যত ঘাইব মরণের সম্ভাবনাও ভাবিতে পারিব ন!। এখন 
অল্প অলপ সত্য শিখিতেছি, কিন্ত ভবিষ্যতে পুর্ণ সত্য শিখিয়! নিত্য কালের সত্য- 
রাজ্যে বাম করিব।......সেই ভবিষ্যতের সত্যরাজ্যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিরোখ, 
পাপ তাপ থাকিবে না, সকলেই সন্ভাবে সম্মিলিত হইয়া ঠিক যেন একখানি 
আত্মা, এবং একখানি মনুষ্য হইবে। সত্যের জয় হইবে, সত্যবাদীর দল 
ক্রমশঃ প্রবল হইবে, সকলেই সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আলোক মধ্যে বিলীন 
হইবে । এইরূপ যতই ভবিষ্যতের দিকে তাঁকাইব ততই আমাদিগের আশ1 
বৃদ্ধি হইবে। হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ছিলে ? কি হইয়াছ ৫ কি হুইবে ? যাহা হইবে 
তাহ'র তুলনায্র ষাহা হুইয়ান্ তাহা অতি অল্প ।......আমরা ভবিষ্যতের সন্তান, 
এই জন্ত আমর! চলিয়া যাইতেছি, আমরা ভূতকালের বিষয় স্মরণ করিয়া 
অরিবার জন্য জন্মি নাই। যেমন পুরাতন বৎসর আত্মহত্য। করিল, 
নিরাশায় আমিও প্রাণত্যাগ করিব, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্ম একথা বলিতে 
পারেন না। তাহারা ব্রাহ্ম নহে যাহারা বলে ষতই আমাদের বয়স 
হইবে, ততই বল উদ্যম নিস্তেজ এবং উত্সাহ ক্ষীণ হইবে। কত ব্রাঙ্ধ 
ধাহারা আগে তেজন্বী ছিল এখন নিরাশ হইয়া বলিতেছে '্সার পৃথিবী 
ভাল হইবে না। আর পৃথিবীম় ব্রাহ্মধর্্ন বিস্তার হইবে না, এখন ক্রমে 
ক্রমে পৃথিবী পশ্চাৎ দিকে চলিতেছে, এখন ভারতভূমি ও পৃথিবীর 
হত 


১১৬৮ আচার কেশধটজী | 
আধোগতি হইযে।. তাহাদের আপনাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই জন্ত তাহারা 
গরূ্প মিরাশার কথা বলে ।.*....যে ব্রাহ্ম হুঃধিত অখবা ফিনি নিরাশার কথা 
ঘলিলেন, তাহার ধর্মতাব মিত্বেজ, তিদি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করেন) কিন্ত 
বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি করেন, তিনি সমক্ষে  জ্যোতির্দয় ঘরখানি 
দেখিতে পান। ব্রাক্ষগণ, তোমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইবে, সেধানে তোমা- 
দের চক্ষের সমক্ষে কোটি শুধ্য দেখিতে পাইবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবধ 
ঈমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি দেখিতে পাইবে। প্রকাণ্ড হোমের অগ্সি জলিতেছে, 
ভাহাতে সমস্ত ব্রদ্ধাডর পাপ দগ্ধ হুইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আর একটু 
ছুর্দন্ধও তোমাদের নাসিকাকে কষ্ট দিবে না।” 

কেশবচন্ত্রের এই কথাগুলি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের কেমন সামগী্ত 
সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান স্থষ্টিমধ্যে উৎকর্ষ হইতে উৎকর্ধে উত্থান 
দেখাইয়া ইহাই সপ্রমাগ করিতেছে যে ভবিষ্যতে যে উৎকর্ষ হইবে, তাহার 
সহিত্ত বর্তমানের কোন তুলনাই হয় না। যদিও সময়ে সময়ে কোন কোন স্থানে 
গপকর্ধের লক্ষণ দৃই হয়, তন্মধ্যে উৎকর্ধ লুককাফ্রিত ভাবে স্মিতি করিতেছে, 
বিজ্ঞানবিধগণের ইহাই গ্রুব প্রত্যয়। বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের উৎকর্ধের 
প্রতি চিত্ত স্থাপন করিয়া আশা ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর হওয়া ইহা যেমন 
বিজ্ঞানসিত্ধ তেমনি বিশ্বাসসম্মত। সত্যের জয় ও ধঙ্মের জয়ের প্রতি নিরাশা 
ম! বিজ্ঞানসিদ্ধ, না বিশ্বাখসঙ্গত। বিজ্ঞানে যাহ প্রমাণিত হইল তৎ্প্রতি 
রসনা সুতরাং এখানে বিজ্ঞান ও বিশ্বাস এক 
ছুইতেছে। 


আর্ধ্য নারীসমাজ প্রতিষ্ঠা । 


'আধ্যনারীসমাজ, প্রতিষ্ঠার কথা বলিবার পূর্বে 'ভারতসংস্কারক সত্তার? 
ব্ষিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই সভা এত দিম স্্রীজাতির মানদিক উন্নতি 
সাধনের জন্য বিলক্ষণ বত্ব করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহাদের আত্মার উন্নতি 
সাধন জন্ত আধ্যনারীসমাজের প্রতিষ্ঠা। এরূপ পর্যায়ক্রমে অন্তর্ব্যবন্থান- 
সকলের অভ্যুত্থান ক্রমোন্নতির নিয়মই প্রদর্শন করে। ৪ এপ্রেল শুক্রবার 
€ ১৮৭৯) আঅপরাহ্থু ৮টার সময় আলবার্ট হলে “ভারতসংস্কারক সভার? বার্ধিক 
অধিবেশন হয়। ক্আর্টভিকন বেশি সভাপতিত্বে বৃত হয়েন। ভাক্তর ডি, বি, 
স্মিথ, ফাদার রিবিংটন, রেবারেও্ড ডাক্তর কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবারেও 
সি এচ এ ভল, মৌলবী আবচুল লতিফ খাঁ! বাহাছর, মেস্তর আর পারি, ভাক্ষর 
কে পিগুপ্ত, বাবু রাজেল্সনাধ মিত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্তান্ত 
অনেক সন্ত্রস্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আহ্বানে সভার 
সম্পাদক বাবু গোবিদ্বঠাদ ধর বার্ষিক বৃ্তাত্ত পাঠ করেন। এই বৃতান্তে প্রথ- 
মতঃ সভার উদ্দেন্ঠ কি বিবৃত হয়। তৎপরে শিক্ষাবিভাগে আলবার্ট স্কুল, 
মেট্পলিটান ফিমেল স্থুল ( পূর্ব্বকার'ফিমেল নর্ম্যাল স্কুল এই নামে পরিবর্তিত ) 
ও মাদকদ্রব্যব্যবহারনিবারণী সভার অন্তর্গত “আশাল-া” ঘাতব্যবিভাগের 
দানসংখ্যা, মুলভসাহিত্য বিভাগে হুলতসমাচার ও বালকবদ্ুসন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য 
বিষয় সমূদায় সতাকে অবগত করান হয়। নারীজাতির উন্নতিকজে বিগত 
জ্যৈষ্ঠমাসে পরিচারিকা নায়ী পত্রিকা এবং তৎপুর্ববে বালকগণের উপযোগী 
বালকবন্ধ পত্রিক! বাহির হয়। প্রতিমাসে গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত পরিচারিক! 
তিন *হ) বালকবন্ধু প্রতিপক্ষে তিন সহজ) এবং হুলতসমাচার প্রতিসপ্তাছে 
চারি সহত্র খণ্ডের অধিক বিক্রীত হইয়া সংবৎসরে প্রায় ছুই লক্ষ খণ্ড বি্রীত 
হুইয়্াছে। সমুদায় বিভাগের আয় ১৯,২১৭৭/৫। কে, এম বন্দ্যোপাধ্যায়, 
| আর্চডিকন বেলি সতার অনুকূলে কুদীর্ঘ বন্তৃতা করেন। এ সময়ে “ঘ্থাা- 
। তাতে অশীতি জনমাত্র বালক ছিল, অসসদিনমধ্যে বিছি্ স্ুল ও কলের 





১১৪৩ আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 


ছাত্রগণ যোগ দেওয়াতে সংখ্যায় ছুই শত পঞ্চাশ জন হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেষ সততা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল। কেশব্চন্ত্র স্বয়ং সভাপতির কাধ্য 
করেন। অল্পদিন মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ জন সংখ্যায় তিনশত জন হন। এই' 
হইতে নিয়ম পূর্বক ইহার সভার অধিবেশন ও বক্তৃতা্দি হইতে থাকে। 
মেট্রপলিটান ফিমেল স্কুলে পাইক পাড়ার জমীদার কুমার ইন্দ্রনারায়ণ এক সহত্র 
এবৎ কুমার কাস্তিচত্ত্র মিত্র পাঁচশত টাকা দান করেন, ইহ] এখানে উল্লেখযোগ্য ॥ 

২৭ বৈশাখ (৯ মে) ১৮০১ শকে শুক্রবারে কেশবচন্দ্র কর্তৃক আধ্যনারী- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিংশতি অপেক্ষা অধিকসংখ্যক মহিল! সভান্ছলে উপ- 
স্থিত ছিলেন। মৈত্রেয়ী গার্গা প্রভৃতি আধ্যনারীগণের জীবনে সামাজিক ও 
ধর্মসম্পকাঁর যে সমুদ্ায় উচ্চতমভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইগুলি যাহাতে 
বর্তমান শিক্ষিতা মহিলাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্ত এই সভার 
প্রতিষ্ঠা । এই উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্ত এই সভা হইতে ব্রত নিয়ম সাধন ভজন 
প্রণালী প্রবর্তিত হইবে স্থির হয়। প্রথম সভার অধিবেশনে স্বাস্থ্য, শিক্ষণ, 
ধান ও সাধনবিষয়ে ষে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হয়, আমর! নিয়ে তাহার উল্লেখ 
করিতেছি। সভার কাধ্যনির্বাহ জন্য “কশ্মচারিণী আখ্যায় এক জন সম্পা- 
দিক ও সহকারী সম্পাদক! নিযুক্ত হন। 

উদ্দেন্ট 
51. বঙ্গীয় নারীসমাজের পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন । ্‌ 
২। প্রাচীনকালের আধ্যনারীগণের বিশুদ্ধ আচারব্যবহারের অনুসরণ 
পুর্্বক সংস্কারকাধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। 
৩। শরীর, মন ও আত্মা তিনেরই সংশোধন প্রয়োজন । 

৪। একথা সত্য, পুরুষ ও নারী উভয়েই এক মানবজাতির অন্তভূর্তি, 
তথাপি উভয়ের প্রকৃতির ভিন্নতা আছে। ত্বাহাদের কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য 
থাকিলেও তাহাদের আপনার আপনার অপর কতকগুলি দ্বতন্তর স্বতন্ত্র বিশেষ 
কর্তব্য আছে, পুরুষের অনুকরণ নারীর ধশ্ম নহে। 

৫। হিন্দুনারীমমাজের সংস্কারকাধ্যে বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অন্ু- 
করণও উচিত.নহে। আমাদের দেশীয় যে সকল মঙ্গলকর আচার ব্যবহার 
আছে তাহা রক্ষা! করা উচিত। ৮. 7887 88 
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৬। সামাজিক ধর্মমসংগ্কারের মূলে ধর্ম থাক] চাই। সত্যতা বা অংমোদের 
আঅহুরোধে দেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্তন করা অন্তায় ও অমঙ্গলকর। রব 
ভাবোপরি সমাজরূপ অট্টালিকা নির্বাণ কর! উচিত। 

৭। ধর্ম ও দেশীয় আচার ব্যবহার মূল করিয়া বিদেশ ও বিদেশীয় জাতি 
হইতে যাহা কিছু ম্গলকর তাহা উদার ভাবে গ্রহণ করা হইবে। ৰ 


৮। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করে 


তজ্জন্ত ধত্রই প্রধান উদ্দেস্টয। 
শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি সাধন । 

১। শ্বান্থ্যরক্ষার জন্ত এই গুলি প্রতিপালন করিতে হইবে 7--নিত্য ক্ননা- 
বগাহন, নিয়মিত পরিমিত ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিস্কৃত বন্ত্ পরিধান, 
যথাসময় নিদ্রা। 

২। জৌশ্বরের জ্ঞান ও করুণী৷ প্রকাশক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট নারী- 


গণের জীবনচরিত, উপদেশ, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, এই সকল, 


অধ্যয়ন করিয়। জ্ঞানোপার্জন করিতে হইবে। 


৩। দ্বৈনিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা, সৎসঙ্গ, সংপ্রস্গ, নির্জন 


চিন্তা, এই সকল দ্বার! আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। 
মামাজিক ও পারিবারিক কর্তধ্য। 

১। এ সংসারে পতিসেবা নারীগণের উচ্চতম ধর্ম, অতি বিশ্বস্ততা ও 
দ্ধ! সহকারে এই পবিত্র কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হইবে। 

২। অপরিমিত ব্যয় দ্বারা পতিকে-খণগ্রস্ত কর! অন্তায়। আয় অনুসারে 
নিয়ত ব্যয় হইবে। | 

ও। ধর্দনিয়ম উল্লজন করিয়া কোথাও যাওয়া বা কোন প্রকার আচরণ 
করা উচিত নহে। সৎসঙ্গে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জন করা যাইতে পারে, এই 
উদ্দেশে যে স্বাধীনতা তাহাই অভিলষণীয়। 

৪। মন্দিরে বা অন্ত ধর্মোদ্েশ্টে যাইবার জময় পরিচ্ছদের আড়ম্বর 
পরিহার করিতে হইবে। ও 

৫। সম্ভানগণকে উপযুক্তব্ূপে শিক্ষাদান করিতে হইবে। 

৬। রদ্ধন প্রভৃতি সমুদবায় সাংসারিক কার্ধ্ে নিপুণ! হইতে হইবে। 


১১৪২ আচার্য্য কেশবচন্দ ! 


৭। সঙ্গতি অনুসারে অর্থ, বস্ত্র বান্তবন্ত দ্রিদ্রগণকে দান করিতে হবে । 

৮। কেন ধর্শসুন্বন্ধীরর লক্ষ্য সাধনের জন্ত সময়ে সময়ে ব্রত গ্রহণ করিতে 
হইবে। | 

এই সমদ্বমধ্যে আর্নারীসমাজের যে সকল অধিবেশন হয়, তাহার 
কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা ধর্ম্বতত্ব হইতে উদ্ধত করিয্তা দিতেছি। 

্‌ দ্বিতীয় অধিবেশন । 

*প্রার্থনানস্তর কণ্ম্রচারিণী গত অধিবেশনের নির্ধারিত উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে . 
আচাধ্য মহাশয় নারীজাতির উন্নতির জন্ প্রাচীন ও নৃতন উদ্ভয়ের একত্র সশ্মি- 
শন অসম্ভব নয়,বরং ঈদ্ুশ সম্মিলন না হুইলে প্রকৃত উন্নতির কিছুতেই অস্তাবনা 
নাই এইটি তাল রুরিয়া বুঝাইয়া দিলেন এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্ত আপা" 
ততঃ চারিটি ব্রতের উল্লেখ করিলেন ; ১ মৈত্রেযী ব্রত; ২ দ্রৌপদীব্রত, ৩ সাবি 
ত্রীব্রত, ৪ লীলাবতী ব্রত । এই চারিটি ব্রতের সঙ্গে বিকুটোরিয়া ও নাইটেজিল 
ব্রতের উল্লেখ করিয়া এক একটির উদ্দেশ্য বিশেষরূপে বিবৃত করিলেন এবং 
এততসন্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রণালী ভবিষ্যতে নির্ধারিত হইবে বলিলেন। স্ত্রীজা- 
তির প্রকৃতি প্রন্ফটিত করিতে হইবে এই যে পূর্ববনিদ্ধারণ ছিল, তছুদেশ্যে 
পুণ্পের প্রতি সমাদর স্ত্রীজাতির যে কত দূর কর্তব্য বিপেষরূপে বুঝাইয়। দিলেন 
সমাজের কাধ্য সমাপনানভ্তর ধাহার1 সভ্য হইবেন, তাহার স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর 
করিলেন। এই অধিবেশনে পশ্চাল্লিখিত নিগ্দীরণ সকল লিপিবদ্ধ হয়।. ১ 
কর্ম্চারিনীর! নারীজাতির পাঠোপযোগী ভাল ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, 
অভ্যেরা! চাছিলে পাঠ করিতে দিবেন। ২. প্রতিমাসের প্রথম দিবসে সত্যেরা 
কর্্রচারিলীদিগের নিকট হঃখাঁদিগকে দিবার জন্ত অর্থ, পুরাতন বস্ত্র ও তৈজসাি 
প্রেরণ করিবেন। ৩1 আপন আপন সংসারের প্রতিদিনের হিসাব লিখিক্সা 
ব্রাধিবেন, এ বিষয় কেবল গৃহিলীরা পালন করিবেন। ৪। প্রতিসভ্য একটি 
বেলুলের গাছ টবে রাখিয়া! প্রত্যহ তাহাতে জল দিবেন। একমাসের জন্য 
এই নিম্বম। ৫! আগামী সভাতে শ্রীযুক্ত গৌরগোধিন্দ রায় “আধ্যনারী 
জীবন" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিযেন। ৬ | সত্প্রসঙ্গ জন্ত সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
সত্যের বাটাতে পধ্যাককক্রমে বিশেষ বন্ধুদিগের মিলন হইবে। ৭। পতির সঙ্গে 
খর্বোগ্ স্থাপন উদ্দেশে মৈত্রেরীব্রত, সংসারকাধ্যে হুদক্ষ হুইবার উদ্দেশে 
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্রীপদব্রত, পতিভক্তিবর্ধনের জগ্ত সাবিত্রীব্রত, বিদ্যা উপার্জন ওল্ড 
লীলাবতীব্রত * এই সভ। কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে ।” 
তৃতীয় অবিষেশন | 

“প্রার্থনা ও সঙ্গীতানস্তর শ্রীযুক্ত গৌরগোবিণ্ধ রান পূর্ব্ব নির্ধারণ অনুসারে 
“বআধ্যনারীজীবন” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ পুরবর্ধ আর্ধ্য- 
মারীগণের ধর্্জীবন কিরূপ ছিল প্রদর্শিত হুইয়াছে। মহর্ধি কপিলের মাতা 
দেবহৃতির জীবনে পরিণয়াস্তে ব্র্মচধ্য, ভোগাস্তে ব্রহ্মচর্ধ্য ও কঠোর তপস্যার 
তগুত্যাগ ; শিবপত়ী দাক্ষায়ণীর জীবনে কঠোর যোগাভ্যাস এবং পৃথুপত্বী অর্চির 
জীবনে সসাগর! পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়াও পতি সহ বনে গমন এবং কঠোর 
ধনচরধ্ারদি প্রদর্শিত হয়। আধ্য কন্ঠাগণ শাস্ত্রাভ্যাস ষোগচধ্যাদদিতৈ দ্বামিগণের 
কি প্রকরি সম্পূর্ণ অনুগামিনী ছিলেন এই প্রবন্ধে তাই! হুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ইল্ছারা ধে গৃহকর্ট্েও নিতান্ত হুদক্ষা ছিলেন দ্রৌঁপদীর বাক্যে ভাছা বিলক্ষণ 
শ্রকাশ পাইয়াছে। শ্রবন্ধ পাঠাস্তে আচার্ধ্য মহাশয় স্ত্রী পুরুষের উভয়ের সাম্য 
অতি বিশদরূপে বুর্বাইয়া দিলেন । তিমি বলিলেন, স্ত্রী পুরুষের সাম্যের এ অর্থ 
নয় যে উভয়েই প্রত্যেক শুপে বা ক্ষমতায় সমাম, কি্ত উভয়ের গুণ ও ক্ষমতার 
সমস্লি গ্রহণ করিলে ফলে সাম্য দৃষ্ট হয় | যেষন স্্রীগণ সম্তানপালনে প্রকৃতি 
কর্তৃক নিযুক্ত, সস্তানের রীতি নীতি চরিত্র তাহার হস্তে গঠন লাভ করে। হদ্দি 
কোন পুরুষ নিতান্ত মিপুণণ হন, তিনি যে সপ্তানগনকে মাতার স্তায় হম্দররূপ 





* মৈজেছী ব্রত--( একসপ্তাছের জন্য ) (১) প্রতিক্েরনীকঘ | 0২) সকল দেশীয় ও 
জাতী লাহ্ধন্দন! | (৩) খিথিধ শীপ্রোধত গ্লোকলংত্রহ ধরন 1 (8) বক্ষলতীদি সেখ 
স্শলোৌমহার। বুধখার, গুক্রবার। রখিধার | পশুপদ্ষী সে1_.মঙগগলবাক, বৃহস্পাতিধা, 
খনিষার। €৫) স্বামীর সহিত একত্র ত্রজ্মন্তব পাঠ ও ধর্মঘিংয় ক কাখাপফঘন এখং 
উভদ্ষে “পাহোবাচ” প্রতিদিন পাঠ। লপ্তাহাস্তদিনে--লধ্যাহের. শেষ ছিডন ভ্রদ্মষন্দিরে 
অর্ণদান, প্রচারক দিগকে গামছা! দান, ছঃখীদিগকে অঙ্দান, স্বামীকে বস্ত্রাদি উপহার 

আ্ান। 

লীলাবর্ভী ব্রত-_(এক সপ্তাহের জন্ত:) (১) ঈখরের আদ ও দমাপ্রকাশক বিল 
লাটা লতা । (২) নারীর ফর্তব্যনন্বদ্ধে ৭টি সংস্কৃত গ্নোক। (৩) ইতিহালে লিখিত, 
দা আট্চর্ঘয ঘটনা । (8) পৃথিবীতে সা আশ্চর্য ফীতি। (৫) প্রাতিধিন নর 
অন্ভা্ত আর্ধ্যনারীদিগত ক ধন্যবাদ 
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প্রাতিপালন, পরিবর্ধন এবং বালোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিবেন ইহা! অসস্তব। 
অপ্ত দিকে আবার স্ত্রীগণ তেজ প্রকাশ করিয়া লোৌকদিগরকে অবনত করিয়া রাখি- 
বেন, এ বিষয়ে পুরুষের অধিকার আপনি গ্রহণ করিবেন, ইহা সম্ভবাতিরিক্ত। 
চন্ত্র হু্ঘ হইলে তাহার চক্ররত্ব থাকে না, হৃধ্য চন্দ্র হইলেও তাহার স্বত্ব থাকে 
না। এক জন পুরুষ সম্মুখ যুদ্ধে সহআ্র লোককে পরাজয় করিয়া! আসিতে পারেন, 
কিন্ত গৃহে আসিত্বা তাহাকে পত্বীর স্ুকোমল ন্গিগ্গ গুণে পরাজিত হইতেই 
হইবে। কঠোর বুদ্ধি জ্ঞানাদিসন্বন্ধে যেমন পুরুষের 1শ্রেষ্ঠটতা থাকিবে, ঃলিগ্ক 
কোমলগণে স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠতা তেমনি থাকিবে ।- কেহ কাহাকেও হেয় বলিয়া, 
গণ্য করিতে পারেন না। যদিও এখন শারীরিক বলবীধ্যাদ্রির সমধিক সমাদর, 

সঙ্য় আসিতেছে যে সময়ে হৃদয়ের বল পুজিত হইবে। স্ত্রীগণ কোমলগুণে 

জগৎ বশীভূত করিতে যত্ব করুন, তাহার! পুরুষদিগের তেজ ও অধিকার আয়ন্ত 

করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিবেন এ বৃথা অভিগাষ পরিত্যাগ করুন। পৃথিবী এখ- 

নও উতয় জাতির সাম্য কিন্ধপ বুঝিতে পারে নাই; ষদ্ধি বুঝিতে পারিত ইংলগ 

প্রভৃতির স্তায় সভ্যতর দেশে এ পিষয়ে বিসংবাদ চলিত না। আর্নারীসভা 

'অনধিকারের বিষয় অধিকৃত করিতে যত্ব করিয়া সাম্য সংস্থাপন করিতে যেন যত 
না করেন, যাহা উভয় জাতির প্রকৃত সাম্য তাহাই সম্মুখে রাখিয়া যেন সেই 
দিকে অগ্রসর হন। যিনি যে ব্রত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অদ্যকার অধি- 

বেশনে নাম অর্পণ করিবেন, এই প্রস্তাবানস্তর সভা ভঙ্গ হইল” 

চতুর্ধ অবিষেশন। 

_. *প্রার্থনানস্বর আচাধ্য মহাশয় বলিলেন, আধ্যনারী সমাজের নিয়মাবলির 
মধ্যে “ষমাজসংস্কার ধশ্মমূলক হইবে” এইরূপ নিয়ম আছে। ইহাতে. অনেকে, 
মনে ক্করিতে পারেন যে এতন্থারা৷ আর্ধ্নারীগণকে নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া 

তোলা হইবে। আর সমুদ্রা় পরিত্যাগ করিয়া যদি নারীগণ কেবল ধ্যান ধারণা: 

দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে তাহাদিগ্ের দ্বারা সমাজসংস্কার দুরে, সমাজরক্ষাই 
অসম্ভব । যাহার! কেবল ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে ধর্ম বলেন, তাহারা ধর্ঘ্ব কি অব- 

গত নহেন। ধ্যান ধারণা প্রতৃতি ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র, উহার পুর্ণ ধর্ম নহে। 
প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত ধত গুলি কর্তব্য সকলই ধর্ম । ইহার কোনটির 
এ তি উপেক্ষা করিয়া ধর্ম হয় না। গান, স্াসছরক্ষ, গৃহকর্, বেশ্যা 
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প্রভৃতি সমুদায় কাধ্য ধর্মের অন্ততভূতি, ইহারা প্রত্যেকটি ধর্শোর অঙগ। এই 
কল কাধ্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্্র করিয়াই সংদারে পাপ অপবিভ্রতা ছঃখ প্রবেশ 
করিয়াছে । ঈশ্বর পুজা অচ্চ না ধন্ম, আর তিনি শরীর মন জঙ্থন্ে গ্বাহ! কিছু 
অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহা ধর্ম নহে, একসপ কথা, বথাথ ধন যাহারা 
অনুসরণ করেন তাহার বলিতে পারেন না। আধ্যনারীসধাজের নারীন্ব্ণ 
জীবন দ্বারা এ কথার প্রতিবাদ করিবেন। তাহারা প্রাতঃকাল হইজে রা্রিকার্স. 
. শধ্যত্ত যত গুলি কার্ধা করিবেন, ধর্মমত; করিবেন। তাহার গাত্রশুদ্ধি করিবেন 
ধর্মৃতিঃ, সন্তান পালন করিবেন ধন্মতঃ। এমন থে প্রিকসস্তান তাহাকেও অসাক্ষ 
পার্থিব মায়ামোহে ক্রোড়ে করিবেন না, কিন্তু ধর্মতাবে । আধ্যনারীসমাজের 
নারীগণ সর্বদা ম্মরণে রাখিবেন যে বিনা ধর্মের ভাবে পুত্র কন্যাথণকে স্পর্শ 
করিবার তাহাদের অধিকার নাই। তীহার্দিগকে দেখিলেই যেন লোকে ধুদ্ধিতে 
পারে ইহারা আহার পান ভোজন যাহা কিছু করেন সকলই ধর্ট্দেতে। 
বেশভূধা আমোদ প্রমোদ কি নারীগণ পরিত্যাগ করিবেন ? কখনই নহে। কিন্তু 
সে সকল ধর্মান্ুগত হইবে, বৃথা সত্যতা এবং হথাতিলাষের জন্ত নহে। সভ্যতা, 
এবং বিজ্ঞানের উন্নতিতে যত কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে আধ্যনারীসমাজ 
সকলই গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু সে সকলের অনুরোধে নহে, ধশ্মের 
অনুরোধে । অনস্ভর আগামী রবিবারের পর রবিবারে ব্রতগ্রহণার্থিনীগণের আচাধ্য 
মহাশয়ের বনে উপস্থিত হইবার প্রস্তাব হইয়! সভ। ভঙ্গ হইল ।” 
পঞ্চম (1) অধিবেশন | 
পনিয়মিতপ্রার্থনার পর ক্রীযুক্ত আচাধ্য মহাশদ্ এইরূপ বলেন ;--আধ্যনারী- 
সতা ধর্ম হইতে আপনাকে কখন বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় জাহট- 
গণের ধর্মই প্রধান লক্ষণ। ধর্ম ছাড়িয়া কেহ এদেশের আধ্য বলিয়া গণ্য 
নহেন। আঁধ্যনারীসভার সভ্যগণ এজন্ত ধশ্্রকে কোন প্রকারে উপেঙ্গণ করিতে 
পারেন না। ধন্ধে প্রবেশ করিতে মূলমন্ত্র চাই। “সত্যৎ শিবং হন্দরমূ” এইটি 
াহাদিগের সম্বন্ধে সুলমন্ত্র। “সত্য? কি না তিনিআছেন। আমি কখন একাধী 
নহি, আমার সঙ্গে আমার ঈশ্বর সর্ব! 'আছেন। জ্সার্তনারীসন্ভার সত্যগণ 
কখন আপনাদিগকে একাকী মনে করিবেন না। হর্ন তাহারা একাকী গৃঙ্ে 
বা ছাদে বসিত্কা ধাকিবেন তখন স্মরণ করিবেন সাহারা একাকী নাই, ফাহাদের 


হঃ 
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সঙ্গে আর এক জন আছেন । : তাহার! ছুই জন বসিক্না থাকিলে তিন জন, ডি” 
জন হইলে চারি জন বসিয়া আছেন মনে করিবেন।- একজনের সংখ্যা ত্তাহারা . 
অর্ধ বৃদ্ধি করিয়া, লইবেন। . কাহাকেও ; দেখিতেছি না, অথচ সংস্কারবশতঃ 
ভূতের ভয় হত্প।. এটি কল্পনা; কিন্তু আমি আছি, এবং আমার ঈশ্বর বাহিরের. 
. চশ্ষু না দেখিলেও সঙ্গে সঙ্গে আছেন ইহা কজন! নহে জত্য । আধ্যনারীগণ, 
খাহাতে এই বিদ্যমানতাটী সর্বদা অনুভব' করিতে পারেন তজ্জন্ত যত্ব 
করিবেন। 'ধিনি আছেন তিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গল। ঘোর বিপদ ছ£খে- 
পড়িলেও ঈশ্বর হঙ্গলমযন এ বিষয়ে আধ্যনারীসভার সভ্যগণ সংশয়: 
করিবেন না, ছুঃখ বিপদ কষ্টকেও যঙ্গল বলিয় গ্রহণ করিবেন। ত্য ম্গলময়- 
ঈশ্বর সুন্দর, স্তাহা অপেক্ষা কিছু হুম্বর নাই, আধ্যনারীগণ জানিবেন। . অল: 
স্কার বেশ ভূষাদদি যদি ঈশ্বরাপেক্ষা হুশ্দর মনে হয়, তবে কাহারও তাহাকে দেখি- 
বার জন্ত তাহার উপাসনা করিবার জন্ত প্রবৃত্তি থাকিবে নাঁ। বর্তমানে উপা- 
সদায় অমনোষোগ এই জন্যই দৃষ্ট হয়। সভার সভ্যগণ ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা. 
হুন্দর সত্য মঙ্গলরূপে দর্শন করিতে ঘতুর্শীল হইবেন 1” 
ঘ্ঠ (1) অধিষেশন । 
বপ্রাথনানস্তর আচার্য মহাশয় বলিলেন, উপাসনাসময়ে কাহার নিকট বসিয়া 
উপাসনা! করিতেছি, প্রত্যক্ষ না! করিলে উপাসনা হয় না । দীর্থকাল উপাসন!' 
'করা হইল, অথচ'কাহার নিকটে প্রার্থনা করিলাম, কে আমার কথা শুনিলেন, : 
ইহা স্থির না থাকিলে সকলই ব্যর্থ 'হইল। ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আছেন 
ইহা! উপলদ্ধি হইবার পুর্বে, তিনি সম্মুখে আছেন এইটি আয়ত্ত কর! প্রয়োজন । 
যাহাতে ইহা!'জারত্ত হয় তজ্জন্ত একটি সায়ান্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।. 
উপাসনা করিধার জন্ত যেমন নিজের একখানি আঙন তেমনি সম্মুথে আর এক . 
খানি আসন. রাখা উচিত। মনে করিতে হইবে, সেই আসনে ঈশ্বর স্থিতি . 
করিতেছেন । তিনি সর্বত্র আছেন ন্মরণে রাখিতে হইবে ) কিন্ত উপলন্ধিকে - 
বনীভূত.করিবার জন্ত. সন্দুথে তাহাকে দর্শন করিবে । জলমধ্যে মগ্ন হইলে: 
কেহ্‌. ছুই মিনিট কালও থাকিতে পারে না ।: ব্রহ্ষের মধ্যে নিমগ্ন হইক়্া.মন 
তেমনি অধিকক্ষগ থাকিতে পারে না) প্রতিদিন যদি অন্ততঃ. ছুই মিনিটও .. 
মূন ব্রন্মেতে নিমগ্ন .হন্, তাহা।..হইুলে দীর্ঘকাল উপাহুলা করা অপেক্ষান্গ তাহা 


লমধিক আদর? ভীেনারীসমা উবার উল বর 
প্রতিদিন অন্ততঃ ছুই: মিনিট ঈপনরে মগ হুন তাহা হইলে যথেষ্ট হইল।. অন. 
ছুই মিনিট নকল স্থির হুইক্জ! বদি ঈশ্বরেতে অবস্থিত করে তবে জানিস 
হইবে সমুদয় উপাসনার সার লাভ হইল ।” . 
পরমময়ে কেশবচন্তরের প্রার্থনীয়. এই কথাগুলি আমর! বেখিতে. পাই, 
পবয়াময়, তোমার অিপ্রায় পুর্ণ কর শুদ্ধদল প্রস্তত কর। তোমার অিপ্রান্থ, 
ছিল যোগী দল, যোগিনী দল প্রসাত ককরিবে যারা ধর্ট্েতে জীবন শেষ করিবে।: 
' পাড়ার স্তরীপুকুষেরা বেদ পাঠ করিবে, শ্ীমন্তাগ্বত পড়িবে, ধ্যান. করিবে, সাধন. 
করিবে। সাধু কর, দয়াময়। এদের মনে কুচিস্তা, রাগ, লোভ, পাপ, 
আসিবে না; আমর! যেন. পরস্পরের শাসনে শাসিত হুই। একটা কুভাব, 
এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আজিতে পারিবে লা।. এই পাড়ার, 
লোকদের এমন কর যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা বাইবে ব্রহ্গসস্তান।*. কেশব" 
চক্রের এ প্রার্থনা সামপ্রিক বা. একদিনের জন্ত নয়। চিরজীবন তাহার এই. 
প্রার্থনাই ছিল। উপরে যে কয়েক দিনের অধিবেশনের বৃত্তান্ত দেওয়া. 
হইল, ভাহাতেই সকল বুঝিতে পারিবেন, নবীনা আধ্যনারীদিগকে উচ্চতম 
যোগধন্ম্নে আরুঢ় করিবার জন্য কেশবচন্্র ক্রি প্রকার যত করিয়াছেন। সমুদয় 
নিত্য কত্য যাহাতে যোগযুক্ত হইয়া স্পন্ন হইতে পারে, সে দিকে শ্ীহার বিশেষ 
সষ্টি ছিল। ব্রতবিধি হ্বার1 বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্দীপিত এবং স্থার়ী কর! যেমন 
ষ্টাছার অভিপ্রায় ছিল, ১ উচ্চতম 'সাধনেও যাহাতে 
ব্বরধ্যনারীগণেরর অধিকার জন্মে, তিনি: বিশেষ যত্ব. 'করিয়্াছেন। 
ইহাদিগের যোগাত্যাস হয়২৪ জন্য এক তারা লইরা, নবীন, প্রণাসীর, যোগ 
ইহাদিগ্রকে মিয়মতরূপে তিনি শিক্ষা দিতেন! এই নবীন প্রণালীর খোগ শেষ 
জীবনে কেশবচন্ত্রে কি প্রকার ঘনীভূত আকার্ধারপ- “করিয়াছিল, আহা 'বখাস্থালে 
উন্নিধিভ হইবে । তবে শেষ সময়ে তিনি হে একটি বিষয়ে: আক্ষেপ, "প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় এ স্থলে উল্লেখ কর! প্রয়োজন রা তিন্ধি মিরতিশয় 
ছুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, “জু নারীগণকে যোগ শিক্ষা দিবার জন্য ,বিশেষ 
খষ্ছ করিলাম, কিন্ত সময় আমিরেছে যে সময়ে আর কেহ এ বিষে ধত্ব করিবেন 
ম।  উত্বধাদিতে এক রনির রক্ষার মৃত. উপাদনাকার্ি. সমাধা করিয়া 












১৪), 'জাার্যা ফেপবচজী: ] 


ছাও ইআাতে গোয়,গিভিত) অক বি ও. আমোদ 
হইবে 1” নারীগর্ণ যোগিনী' হইবেন, বে পাঠ, করিৈন,'হ্ীঘাগবপ্ত'পড়িবেন, 

ধ্যান করিবেন "সাধন করিবেন, এজন্য ধান যোধাও বত্ব দেখা যায় না। 
47৮৬ পঙ্ছে রই নিতান্ত খাভাবিক, তাহাও 
বিইল হইয়াছে সি বা কোথাও কিছু দানা আছে, আমোদ উপস্থিত 
হইলে দিয়. করিতে এখন জনেকে কুিউন্থন না। ধাহা হয় তিনি ইচ্ছা 
করিতেন বিষের ভবিষ্যৎ বাধীগলি; ্োঠাতে অপূর্ণ থাকে, তৎসম্বদ্থে 
ভআসীদের মতে মহিষ ধ্ধ করা উচিত? 'আবীগণ প্রাচীন আর্যনারীগণের 
চার যোগযুকতা হয়েন কেশবচন্ত্র এরূপ অভিলাষ (করিতেন বলিয়া কেছ ততপ্রতি 
এ দোষারোপ করিতে পারিবেন না বে, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে বত 
কিছু জুখ ঘনবতা বৃদ্ধি হর তচ্গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। বেশ ভূষ! 
আঙোছ প্রমোদ তিনি ছুগার চক্ষে দেখিতেন না। ধর্মের অনুরোধ ভিন্ন নত 
কোন অনুবোধে সকল গ্রহণ য! সন্তোগই কেবল তিনি অনুমোদন করি- 
জেন মা।'. 













আচার্য কেশবচন্দ্র'। 


মধ্য বিবরণ। 


(পঞ্চম অংশ।! 








ধরদ্ড খাবে? বিপুলন্ঠ পুংসাং' 
নংসারজস্তাস্ত নিদেশমন্ত্র ॥ 
আলভ্য ত্ঠছর তিচিত্রমেপ্ক- 
চচরিস্তরমাধ্যন্ত নিধন্ধমঙ্গ ॥ 
পিসি. 


“তি 2588750, 870 01605) সাত 9৩ 26052 23 £০75) ন1] 06 
₹৮5০15 1৮ লাউ (150907া02 210800 05 10-0)556-02)5 51811. ১৪ ৮707 218 
€77000150 17 1)151015) 20 97811 79৩ 8700 00005 89067815095 4 786% 0০31৫ 
গাঁ 3০৫5 55408 £5০৩, 7740204, 1750. | ূ 


৬ 

রি কীতা। 
২5 নং পট্য়াটোলা লেন । 
মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 


জদরঘারের'অহ্মত্যনসারে, 
পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


পারি এচাসপ 


£ 


৯৮১৮ শক। রা 
, [48 %107/6 7986760. ] ল্য ১ এক টাকা। 
ঠিনি পগি ১০০০৪ 


_ সুীপত্র! 


জিডি 
বিষয়। পৃষ্ঠা? 
তরীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বহু মহাশয়ের সহিত সন ১৮ নে 
উপাসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান ৪৮ ৪৪ ১০৭৩৪ 
পথচত্বারিংশ সাবতমরিক উৎসব, নববিধান ও 
মাতৃভাবের প্রকাশ্ট ব্যাধ্যা রি রঃ ৫০:88. 
সাধন ও তপোবন তে ০৫12০? ০০ প৮ 
প্রচার কার্য ৪৫. ৬ ১৫০4৮ 
. বট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ..* রর ১5০ ৭৯২ 
সাধ কগণের শ্েধীনিবর্ধীনী ," ্ ৪ ১০৮৮৪ 
সাধন কানন ৪ 5৮৫ +৫5 5 উজ 
যোগতক্তির উপদেশ. ** রড. 8 ৮০৮২৯ 
উত্তর পশ্চিমে গমন ৪ দি রঃ ৮০8৪৫ 


সপ্তচর্থারিখশ মাধোৎসব ৭০ 5৮ রর ১০৮৫৯ 

 ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি মতা রঃ রি 45৮৭8 

মান্রাজের ছুতিক্ষনিবারণের জন্ত বত্ব ... ৫০ ৮৮ ৮ 

কমলকুটীর স্থাপন ও অষ্টচত্বারিংশ যাংবৎ্িক. .৮. ১০৮৯৭ 

সঈবিহারবিবাহের বৃত্ত (স্থৃতিলিপি) পে ৪৯০৬ 

জাধারণ ত্রান্থদিগের প্রতি নিবেন : 4 ০ ৯৬৬ 
মন্তব্োোপৰি মন্তব্য ৮4 ৮০ 58৬ 


রাডার 
চা 


শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্তু মহা- 
শয়ের সহিত সম্বন্ধ । 





আমাদের শ্র্ধেধ শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়কে কেশবচন্ত্র ব্রহ্গ- 
পরায়ণ দাদ] বলিয়া! সম্বেধন করিতেন। চির দিন বন্নু মহাশয়ের প্রতি তিনি 
গ্রভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন । ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে লাহোরে অবস্থান 
কালে কেশবচন্ত্র তাহাকে এই পত্র লিখেন * ;-- 
লাহোর। 


১ নবেশ্বর) ১৮৭৩। 
জ্রীতিপূর্ণ নমস্কার, 


কলিকাতা হইতে আসিয়া কয়েক দ্রিন পুর্বে আপনার একখানি সন্তাবপূর্ণ 
পত্র পাইলাম।.*....সকল দলের মধ্যে বরক্যস্থাপনসন্বন্ধে আপনি যে সায় 
দিয়াছেন এবং সহায় হইতে স্বীকার করিয়াছেন ইহাতে আমি যার পর নাই 
আনন্দিত হইলাম । আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা ভাল নহে। শুতকর্পন যত শীন্ 
সমাধ! হয় ততই ভাল। কি কি উপায়ে এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত হইতে 
পারে তহিবয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। 

শ্রীকেশবচন্্র সেন । 

আমরা এই পত্রে দেখিতে পাইতেছি, এত দিন পরেও যাহাতে পুনরায় 
কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলন হয়, ততসম্বন্ধে কেশবচন্ত্রের ফত্ব অন্দু্ রহি- 
য়াছে। “সকল দলের মধ্যে প্রক্যস্থাপনসম্বন্ধে আপনি যে সায় দিয়াছেন 
এবং সহীয় হইতে শ্বীকার করিয়াছেন, এই অংশ পাঠ করিয়া! সহজে প্রর্তীতি 
হয়, কেশবচন্্র এবিষয়ে শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বহু মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন বা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। যাহা হউক বৃদ্ধ বনু মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম হইতে 





: * খামাদের শ্রদ্ধেয় বহু মহাশয় পত্রের যে যে অংশ অপ্রকাশ রাখিতে ইচ্ছা! করি 
ছেদ 7 দেই দেই গংশ......এই চিছ দিম পরিভ্যন্ত হইয়াছে । 


৭৩০ আঁচার্ধয ফেশবচন্দ্র | 


কেশবচল্রের কি প্রকার নিষ্ঠ শ্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহ! প্রদর্শন জন্চ লিকাতা 
সমাজে স্থিতি, বন্ধনচ্ছেদনোপক্রম, বন্ধনচ্ছেদন ও তৎপর সময়ের কয়েকখানি পত্র 
পর পর প্রকাশ করা যাইতেছে । 
| ২১ বৈশাখ, ১৭৮৫ শক । 
্রহ্মপরায়ণ দাদা, | 

আপনার ১৬ই ফাচ্ন দ্িবসীয় পত্রের উত্তর এত দ্দিন দ্রিতে পারি নাই; 
বিলম্ব দোষ ক্ষম) করিবেন। প্রার্থিত পুস্তকগুলি পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি, 
অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবেন। বাস্তবিক আমি নান! শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি; 
আবার কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের আচার্যের ভার গ্রহণ করিয়।৷ এক কঠিন ত্রতে 
ব্রতী হইতে হইল। কি করি ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারি না। 
লোকেরাও আমার স্বন্ধে বোঝ! চাপাইতে ভাল বাসে এবং চারি দিক্‌ না দেখে 
থাকিতে পারি না। এই প্রকারেই আমার কার্যের ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 
বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন ত্রাক্গধর্ম্নের জন্য আমার গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে । 
ইহ! অতি সামান্ত কারণে ঘটিয়াছে। নব বর্ধের প্রথম দিনের ব্রন্মোপাসন! 
উপ্লক্ষে আমার পরিবারকে আচার্য মহাশয়ের গৃহে আনিয়াছিলাম; ইহাতে 
বাটীর লোকেরা আমাকে যৎপরোনাস্তি ভয় দেখাইয়াছিলেন এবৎ নান! প্রকার 
উপায়ে আমাকে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু “সত্যমের জয়তে 
নামূতমৃ” ইহা? স্মরণ করিয়া সকল বিদ্ব অতিক্রম করতঃ মনগ্কাম সিদ্ধ করিয়া- 
ছিলাম। সে দিবসের উৎসব শেষ হইলে রাত্রি ছুই প্রহরের সময় বাটী হইতে 
একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে এই লেখা! ছিল-_তুমি এবং তোমার স্ত্রী গৃহে 
প্রত্যাগমন না করিয়া অন্তত্র বাসা করিবে। সেই দিন অবধি আচাধ্য মহাশয়ের 
গৃছে অবস্থিতি করিতেছি । এ সময়ে যে এ পবিত্র গৃছে স্থান পাইলাম ইহাতে 
কেবল জগদীশ্বরের অপার কপ] স্মরণ হয়। ঘরে ফিরিয়া যাইবার আর কোন 
উপাষু দেখিতেছি না, হয় তো আর সেখানে যাওয়া হইবে না। যত দিন না 
স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারি তত দিন হয় তো এ স্থানে অৰস্থিতি করিতে হইবে। 
নেখি কি হয়; সত্যের জয়, ্রাহ্মধর্ম্ের জয় হইবেই হইবে। চতুদ্দিকে গোল- 
মাল হইতেছে । শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত; ত্যাগ 
স্বীকারের কাল উপস্থিত।. বিষয় ত্যাগ, গৃহ. ত্যা্, কত ত্যাগ, ব্রাহ্মদিগের 
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করিতে হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই। হুখ স্বচ্ছদ্দে থাকিবার দিন অবসান 
হইয়াছে । এখন সকল ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মধন্ম প্রচার প্রান্গ- 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন; সত্যের রাজ্য মঙ্গলের রাজ্য ক্রমে বিস্তৃত 
হইবে, অদ্য এই পধ্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইবেন। 
শ্রীকেশবচজ্র সেন। 

ইহার রী নি্স্থ পত্রখানি ইংরাজিতে লিখা হয়। উহার অনুবাদ 

প্রদত্ত হইল। 
আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাঁদা, 

আপনার ন্দেহের পত্রের জন্য অনেক ধন্তবাদ, সত্যই এ সময় অতি উৎ্সাহো- 
দ্বীপক। ক্রমে বিষয়গুলি কাধ্যতঃ করিবার আকার ধারণ করিতেছে,--কথা, 
বন্তৃত৷ ও প্রবন্ধলিপি তাহাদের কাধ্যকারিত। হারাইয়াছে। কয়েক দিন পূর্বের 
আমাদের একটী সাধারণ সতা৷ হইয়াছিল এবং ভক্তিভাজন আচার্য, আমি, 
কানাইলালপাইন এবং অন্তান্তকে লইয়া! জাতিভেদ......নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায় 
বিবেচনা ও প্রচার করিবার একটা সভ। হইয়াছে......... । আমরা ব্রাঙ্মগগণ 
কেন আর এখন পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্ের অনুষ্ঠান করিব। ......... আমার 
প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আইস আমরা" দেখাই পৃথিবীর জখুদ্রায় বিষয় হইতে ঈশ্বর 
আমাদের প্রিয়তর । যদি আমরা সমধিক উত্সাহ ও অধ্যাবসায় সহকারে 
ঈশ্বরকে ভালবাদিতে পারিতাম, জীবনের অতি নুখকর বিষয় হইতেও হুখকক় 


৯টা বাজিয়া! গিরাছে, আমায় সত্বর কারাগারে (আপনি জানেন আমার 
আফিস মনে করিয়া বলিতেছি ) যাইতে হইতেছে । ...... ঈশ্বর আপনার 
সঙ্গে থাকুন। নমস্কার । 
আমায় বিশ্বাস করুন 


সেও ৃ্‌ অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আপনার 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 
জয় জগদীশ । 
শ্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্ক!র | 


আপনার নিকট হইতে অনেকগুলি স্সেহ পত্র প্রাপ্ত হইছি, কিন্ত জন্যা- 
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ঘধি একখানিরও উত্তর দিতে পারি নাই। যে ভয়ানক কাধ্যআোতে পড়িয়াছি 
তাহাতে হত্তের বিরাম ও মনের অবকাশ উভয়ই ছুল্লভ হুইঘ্না উঠিয়াছে। 
এমন কি এক শ্বণ্টাকালও মন স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, এত ভাবনা আসিয়। 
উপস্থিত হইয়াছে । এখানকার গৌলযোগের কথা! বৌধ করি কিছু কিছু 
শুনিয়াছেন......... ন। মিটিয়া যাইবে তত দিন আমার মনে শাস্তি থাকিবে না। 
দুর হুইতে আপনারা সকলে অভয় প্রদান করুন। আমাকে যেক্পপে সমাজ 
হইতে বিদান্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজের কর্মচারিগণ আমার 
সহিত ক্রমে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা ছাবিতে গেলে ভুদয়েত্র শোণিত 
শুক্ষ হইয়া ষায়। সমাজ আমার জবতি স্ষেহের ধন; সমাজের মঙ্গলের জন্য 
আমার ধন মান প্রা সকলই বিক্রীত হইয়াছে । সেই সমাজ আমাকে বিদায় 
করিয়া দিলেন। যে সমাজের কাধ্য অনুগত ভূত্যের স্তায় এত দিন সম্পাদন 
করিঘ্াছি, সেই সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। যাহ? হউক ব্রাহ্মদমাজের 
মঙ্গল হইলেই আমার মন্গল। সত্যের জয়. হইলেই আমার আনন্দ। মনে 
করিয়াছি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্ধ্যে নিয়োগ করিব। 
দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিতে পারিলে এ ক্ষুদ্র জীবন সার্থক 
হইবে ।,,১০০, 


স্ীকেশবচন্ত্র সেন। 
কলিকাতা, কলুটোল৷ 
২৫ মাঘ, ১৭৮৬ শক। ও | 
কলুটোলা, কলিকাতা, 
| ২৮ জুলাই, ১৮৭১। 
শ্রীতিপুর্ণ নমস্কার, 


বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে সুন্দর পুষ্প যেমন, ব্রাঙ্ষসমাজের বিবাদ বিসংবাদের 
ঘধ্যে আপনার কোমল ল্রীতিভাবপূর্ণ পত্র আমার পক্ষে সেইরূপ......... এবং 
আপনার প্রদত্ত উপহারেন্স জন্ত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি । আপনি 
জানেন আপনার প্রথমভাগ বক্তৃতা আমার তি আদরের ধন ও যত্বের বসত ; 
. দ্বিতীয় ভাগখানি সেই জন্ত বিশেষ অন্ধুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সছিত গ্রহণ 


করিলাম ।...,*, /* 7 এ শ্রীকেশবচল সেন 
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 কেশবচন্ত্র ধাহার সহিত এক বার যে মন্বন্ধে সন্বদ্ধ হইয়াছিলেন, জীবনাস্ত 
কাল পর্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নলিধিত পত্রধানি তাহা বিশিষ্টরূগে 
'সপ্রমাণ করিবে। 

সি 
২১ নবেম্বর, ১৮৮৩। 
শ্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

এত দিনের পর অল্প একটু বল পাইয়াছি, আমার শী ভাসি 
গিয়াছে........ । আপনার গ্গেহ মমতার জন্য আত্তরিক সহানুভূতির জন্গ 
ধন্যবাদ করিতেছি। পুরাতন বন্ধুতা বাস্তবিক যাইবার নহে। প্রদ্ধগরায়ণ 
দাদা" এ সন্থোধনটা ঘদি আপনার মিষ্ট লাগে আমি তৎপ্রয়োগে কেন বিমুখ 
হইব? 


শ্ীকেশবচন্ত্র মেন। 


উপামকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান। 





সময়ের শৃঙ্খলাক্রুমে সমুদয় ঘটন! নিবন্ধ করা! আমাদের লক্ষ্য খাকিলেও 
কোন কোন স্থলে আমাদিগকে তৎসম্বদ্ধে একটু একটু ব্যতিক্রম করিতে হই- 
তেছে, কেন না তাহা না করিলে একটি বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন এবং অবুদ্ধ 
হইয়া পড়ে। আশ্রমঘ্ঘটিত গণডগোলের নিপ্পত্তি হইবার পুর্ববে যে ঘটনা 
সংঘটিত হইয়াছিল, এই কারণেই আমাদিগকে সে ঘটনা পরে নিবদ্ধ করিতে 
হইল। এখন যে ঘটনা নিবদ্ধ করা যাইতেছে তাহার মুলে কাহারও কাহারও 
সাংসারিক কারণে বিরোধী ভাব* ছিল, তাহা লিপিবদ্ধ ঘটনাতেই সকলে বুঝিতে 


* সমাজমধ্যে যখন বিরোধী ভাব উপস্থিত হয়ঃ তখন এক প্রকার ন1 এক প্রকারে 

তদ্দারা যে সকলেরই মন সংস্পৃষ্ট হস্স নিয়ে লিপিবদ্ধ পত্রিকাক্ন তাহ! প্রকাশ পাইবে | 
হাজারি বাগ। 
১৯ আগ, ১৮৭৪। 
প্রিষ্বভ্রাতা উমানাথ, 

এইব্ূপ লেখ! ভাল, হৃভরাং এইরূপে সন্বোধন করিলাম। বড় গোল দেখিতেছি। 
এখানে কি আমি নিশ্চিন্ত? সেখানকার ঢেউ এখানে খুব লাগিতেছে। ভ্রাতা ও বন্ধু- 
দের মন এমন হইয়া গেল! তাহারা কি আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন? যেন 
কোন কালে চেন! শুনা ছিল না এখন এইক্লপ ব্যবহার দেখিতেছি। অসুস্থ শরীরে এখানে ' 
আমিয়াছি, তার উপরেও হজ্রাধাত। যাহ] হউক সত্যের নিংহ জীবিত আছে, কিছুতেই 
সত্যের বিনাশ হইবে না, হইতে পারে ন1। ভবে প্রচারকের। থে আমার গঙ্গে চিরদিন 
লাগিবেন ইহাঁতো| মনে করিভে পারি ন1। এখন একটু শক্ত হুইয়! জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে--ভোমর] কে কে আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকিস] ংগ্রাম করিয়ে ? ঠিক করিক্মা 
বলিতভেই হইবে । ছুই জল হয়, পাঁচ জন হয় ক্ষতি নাই। আমি জানিতে চাইব? 
কোন প্রচারক আতার হত্তে এমদ ছুরি নাই খাহা এফ দিন সুষোগ পাইলে কি ইচ্ছা 
হইলে আমার গবাঙ্গ দিতে পারেদ। আশ্রমেও এই নিয়ম চাঁজাইন্ডে চাই। আঁলিখার' 
নমন্স আমাকে কি জধন্তকপেই বিদায় দেওয়া! হইনাছিল। তোমর1 কি মনে ফরিক্সাছ 
আমি আগেকার মনত আগ্রঘে উপাননাকরিষ, তোঁজন করিখ। আফোদ করিষ, সেখ করিব 
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পারিবেন, বিশেষ করিয়া তত্প্রতি আমাদিগের মতামত প্রকাশ করা 
নিপ্রয়োজন। অধ্যায়ের প্রস্তাবিত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পুর্ব্বে “হী পরি- 
বারের” সৎক্ষিপ্ত বিবরণ আগ্রে দেওয়া যাইতেছে। এই পুস্ভিকাথানি হাজারিবাগে 
অবশ্থিতিকালে কেশবচক্্র কর্তৃক লিখিত হয়। 

সুখী পরিবারের ঈশ্বরের সহিত নিবন্ধনপত্র এই ;-তুমি উপাস্ত আমরা 
উপাসক, তুমি গুরু আমরা শিষ্য, তুমি রাজা আমরা প্রজা, তৃমি প্রভু আমর! 
ভৃত্য, তুমি পিভা আমরা সন্তান; এই সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া চিরকালের জন্য 
তোমার কাছে আমরা আত্মবিক্রয় করিতেছি । অবচ্ছাভেদে আমাদের মতাস্তর, 
বা ভাবাস্তর হইবে না। আমরা অনভ্ভকলের জন্ত তোমারই হইয়া রহিলাম। 
আমাদের ধন, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গতি, আমাদের মুক্তি সকলই তুমি । 
আমরা তোম। ভিন্ন কাহাকেও জানি না।” প্রাণাস্ত করিয়াও এই অঙ্গীকার 
পালন এই পরিবারের একমাত্র ব্রত। প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া জীবস্ত ও 


আমি গণ্ডগোল চাই না। সাধারণ আশ্রমের ভার তোমার লইভে পার। যেখানে 
লামত্রীর মর্ধ্যাদ1 হয় সেখানে আমি থাকিতে প্রত্তত। হুইটী লোক সেরূপ হয় ক্ষতি নাই, 
আমি তাদের চাই! পরে আরও জানিবে। 
শরীর এক্ষণে খুব ভাল নহে । নিদ্র! ভাল হইতেছে না। কিন্ধুপেই বা হইকে? উৎ- 
সব ধভ কাছে আসিতেছে আমার যেন কান্না পাইভেছে। দূরে ক্ষুদ্র সম্ভাঁন ডাকিয়া 
উঠিলে মার স্তন হইতে তজে হুষ্ধ ঝারে। আমার ভেমনি হইতেছে । আমি কি এমন 
সময়ে ছগ্ধ না দিয়] থাকিতে পারি? আমার যেমন হইতে ভাব উলিয়! উঠিতে ছে 
বলি,বলি, বলিতে পারি না| তোঁমর1 কোখান্স আমি কোথা । যাহ] হউক ফিরিয়া 
গেলে একটা ক্ষৃ উৎসব আমাকে দিও। ভোষাদের নিকট উৎসবের যোগটা যেন চিরদিন 
থাকে ॥ 
চিরদিন তোমাদেরই 
জ্রকেশবচন্ত্র সেন। 
'লানারিক কারণমধো “কলিকাতা স্কুল” সম্বন্ধে গগুগোল বিশেষ উল্লেখযোগা 
«আ-র] নিষ়্বিবিত জধিকারিগণ কলিকাতাস্থুলের অধিকার ও লখভ ক্ষতি এতদ্দার] ভারত 
লংস্কারক সভাঁকে বিনাপত্তিতে অর্পণ করিতেছি!” (ম্বাক্ষর) হরনাথ বনু প্রভৃতি | (ইত্ডি- 
স্বাদ বির ২৫ শে জুলাই, ১৮৭৪ দেখ) 1 এ্রইরূপে ভারত নংস্কারক নভার হস্তে হান 
অর্পণ করিসাও তাহার শগলাপের জন মনু হইস্াছিল। 2 তি 
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মধুর তাবে একমাত্র উপাস্তদেবতার পুভা1।- একত্র উপাসনা ব্যতীভ কখন . 
কখন একাকী নির্জনে ব্র্গধ্যান ও প্রার্থনা সঙ্গীতাদি সহকারে ব্রহ্ম সাধন। 
এই পরিবারের খর স্বয়ং ঈশ্বর ; তিনিই সকলকে কতকগুলি গৃঢ় মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছেন, সেই বীজ মন্ত্রগুলি সকলের নিত্য সাধনের বিষয়। তাহার মুখের 
কথাই এই পরিবারের শান্ত্র। কোন্টি সত্য কোন্টি মিখ্যা তাহারই কথায় 
ইহার! বিশ্বাস করেন। তাহার নিদিষ্ট পথই মুক্তি পথ বলিয়া ইহারা অবলম্বন 
করেন। সন্দেহ হুইলে ইহারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সমুদার প্রশ্গের 
মীমাংসা তাহারই দ্বারা ইহারা করিষ] লন। তিনি একবার মন্ত্র দিমা চলিয়া 
গিয়াছেন তাহা নহে, নিকটে থাকিয়া নৃতন মৃতন মন্ত্র শিক্ষা দেন, নূতন নূতন 
উপায় বিধান করেন। তিনিই ইহাদের রাজ! ও প্রভু ; ই'হার! তাহার আজ্ঞাবহ 
ভূত্য। ই'হাদের মধ্যে কে কি জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছেন তাহ! তিনি স্বয়ং ' 
তাহাকে ম্পষ্ট বলিয়! দিয়াছেন, এবং সেই ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্যসাধনজন্ত 
তিমিই তদুপযোগী আদেশ সর্বদা করিতেছেন। কোথায় যাইতে হইবে, কি 
করিতে হইবে, কিরূপে দিন কাটাইতে হইবে, প্রলোতন বিপদের সময়ে কি করা 
উচিত, এ সকলই তিনি বলিয়! দেন। সংক্ষেপতঃ তাহার সেবাতেই ই'হাদের 
আনন্দ, তাহার আজ্ঞাপালনেই ই'হাদের সুখ । ঈশ্বরের সহিত পিতৃসন্বস্ক 
বশতঃ ইহাদের পরস্পর ভাই ভগিনী সন্বন্ধ। অনুরাগ, দয়া ও ভালবাসার 
সহিত পরস্পরের সেবা করা, পরস্পরের কল্যাণবর্ধন করা, পরিবারের কাহাকেও 
ছাড়িতে না পারা, পরস্পরের পদান্ত হইয়া! অবস্থান করা, অন্তকে সুধী করিয়ু 
আপনি হুথী হুওয়া, শত অপরাধেও শাস্তচিত্ত ও লহিষ। হইয়া! ক্ষমা, প্রেমদ্বারা 
শান, ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইয়া পরম্পরক্ষে সংশোধন, নরনারীয় প্রতি 
পবিত্রভাবে দৃষ্টি, পরস্পরের দর্শনে হৃদয়ে উচ্চভাব ও শ্রদ্ধামিশ্রিত প্রেষের 
উদয়। হিংসা, দ্বেষ, পরস্থখে কাতরতা। বা পরের শ্রেষ্ঠতায় কষ্টবোধ সর্ব! 
দুরে পরিহার, ছোট বড় সকলের নিকটে বিনীত ভাবে দাস হইয়া অবস্থান, 
যাহার নিকট হইতে যাহ! শিক্ষণীয় আছে আনন্দের সহিত তাহ! শিক্ষা করা, 
কোন বিহস্বে কাহারও শ্রেষ্ঠতা খাকিলে তাহাতে সকলের আনন্দ অনুভব কর& 
এক্ শরীবের জঙ্গজ্ঞান়ে কাছাফেও স্পা বা পরিহার ; ক্বহস্কার বা অন্ধভাবে 
অচুমরণ) আত্মাবমাননা বা আপনাকে খপেধার্ঘ ও অবর্দণ্য আনে কররিজ রিল 
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প্রকাশ না ফরা, এই পরিবারের বিশেষ লক্ষণ । উপদেষ্টা ও আচাধ্যগণকে ঈশ্বর- 
নিয়োজিত জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি কর! এ পরিবারের বিশেষ নিয়ম; কিন্ত তৎসহ- 
কারে ইহারা ইহাই বলেন যে, “তাহাদিগকে আমরা অন্রাস্ত বা নিষ্পাপ মনে 
করি না, শীাহাদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে তাহাও বিশ্বাস করি না; 
উহার! নিজগুণে আমাদিগকে. পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন, ইহাও 
আমর! মানি না। তবে তাহারা আমাদের পরম উপকারী বন্ধু এবং ঈশ্বরাধীন 
সহায় ও নেতা।” এ পরিবারের লোকের! দাস দাসীকে নীচ বলিয়া স্বণা করেন 
না, বা তাহাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করেন না, সর্বরথা তাহাদের শারীরিক ও 
আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। পণ্ড পক্ষী কীট সকলের প্রতি ই'হার! 

সদয় ব্যবহার করেন। ঈশ্বরহস্তরচিত বৃক্ষ লতা ফল কুল প্রভৃতির প্রতি 
রঃ হাদের বিশেষ প্রীতি। 

: ৯৭৯৬ শ্রকের ২৪ শ্রাবণ শনিবার সভাপতি কেশবচন্সের ভবনে উপাসক- 
মণ্ডলীর সভা হয়। এই সভায় কে কে এই সতার সভ্য ইহা লইয়া! অনেক 
বাধানুবাদ হয়। এই সতার নির্ধারণে অসন্তষ্ট হইয়া ষে পত্রাপত্র হয় আমরা 
তাহা বধাত্রমে প্রকাশ করিতেছি । | 

শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন 
ভারতবর্ধের ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য ও ভারতব্াঁর ব্রা্মমমাজের 
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 

বিনয় নিবেদম 

পূর্বে যখন উপাসকমণ্ডলীর সভা ও বঙ্গতসভা৷ সম্মিলিত হয় তৎ- 
কালে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, উক্ত সভ1 দ্বারা কাহার সত্তা এককালে বিলুপ্ত 
হইবে না। তদবধি আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে যে, পূর্বে ধাহার! 
উপাসকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, এখনও তাছাদের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। 
কিন্ত বিগত ২৪ শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭॥০ তটিকার পর আপনার ভবনে যে সভা 
আহত হুইক্সাছিল তাহার পর আপনি সঙ্গতসভার সভাপতিস্বরগ এরূপ 
ব্যস্ত করিয়াছেন বে সঙ্গত সতার সভ্য ভিন্ন আর কেহ উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সভ্য বলিয়া, পরিগণিত নছেন। কি কারণে এবং কি প্রপালীতে তাহাদের 
অধিকার বিলুগু হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনার 
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উপাসকষণ্ডলীকে অবগত না করিয়া তাহাদের নাম সভ্য্রেণ হইতে বিচ্যুত | 
করিবার সঙ্গতসভার কোন অধিকার নাই। | 
২। ভারতব্ষাঁ় ব্হ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর কার্থ্ের ভার বর্তমান 
সঙ্গতসতার অজ্সসংখ্যক সভ্যের হাতে গ্ভন্ত থাকে এবং উপাসকমণ্ডলীর পুর্বে 
অধিকার বিলুগ্ত হইয়া যায় তাহা কখন বাঞ্থনীয় নহে । - অতএব আমাদের 
প্রার্থনা এই যে, ভারতবর্ধয় ব্রহ্মমন্দিরের উপামকমণ্ডলীর ভা বিধিপূর্ব্বক 
পুনর্গঠিত করিবার জগ্য আপনি প্রকাশ্ বিজ্ঞাপন দ্বারা! সত্বর উপাসকদিগের 
একটী সভা আহ্‌ত করিয়া! আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 
ভারতব্যাঁয় ব্রহ্মমদ্দিরের উপাসক 


কের তের পসরা ভারতবষীঁয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাঁসক 
ভ্রীনবীনচন্ত্র রায়, কানাইনাল পাইন আদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রভৃতি ২২ জন। প্রভৃতি ২১ জন। 
| শকাবা ১৭১৬ শক ২৫ শ্রাবণ। 
কলিকাতা। 


কেশবচন্্র হাজারীবাগ হইতে এই পত্রের যে উত্তর দেন তাহ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল;__ 
্রি্ব নগেন্্ ও কালীনাধ ! 

সে দিবস তোমরা যে আবেদন পত্র আমার হাতে অর্পণ করিলে তাহাতে 
ধাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তন্মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি। ২১ জনের এইরূপ 
সংস্কার যে, “ভারতবর্ধীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা* নামে একটা 
সভা ছিল এবং তাহা যদিও সঙ্গতসভার সহিত সম্মিলিত হয়, প্রথমোক্ত 
সভার সত্য ও উহার সত্যদিগের অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। অবশিষ্ট ২২জন 
এ কথার সম্্তি প্রকাশ না করিয়া কেবল এইমাত্র প্রস্তাব করিয়াছেন বে, 
উপামকমণ্ডলীর কার্যের ভার বর্তমান সঙ্গতসভার অল্পসংখ্যক সভ্যের হস্তে 
গ্ন্ত না থাকে এবং একটী সাধারণ সভ| সত্বর আহ্বান করিয়া প্র উপাসক- 
মণ্ডলীর সভা বিবিপূর্ব্ক গঠন করা হয়। উভয় দলই পুনর্গঠন উদ্দেশে 
আমাকে সভা আহ্বান করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্ত বাস্তবিক প্রথম 
শ্রেঈ স্থাক্ষরকারী মহাশয়গণ *পুনগঠিন” চান ও অপর কয়েকজন নৃতন জঙ্্ঠদের 


উপাঁসকমগ্ডলীর সহব্যবস্থাঁন ৭৩৯ 


অস্তিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ মতের অনৈক্য থাকাতে কিন্ধপে সভা 
আহত হইবে তাহা অবধারথ করা কঠিন। সঙ্গতসভ। নামে যে উপাপক- 
মণ্ডলী সভা আছে, তাহার যদি কেবল পুনর্থঠন করা অভিপ্রেত হয় তাছ। 
হইলে প্রথমতঃ কেবল ত্র সভার সভ্যদ্িগ্রকে বিজ্ঞাপন দ্বারা ভাকিতে হইবে 
আর যদি একটী সম্পূর্ণ নূতন সভা সংস্থাপন করিতে হয় তাহা! হইলে জাধারণ- 
রূপে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে । এ অবস্থায় ধাহারা আবেদন করিয়াছেন তাহাদের 
মতের শ্রীক্য হও নিতান্ত আবশ্তাক, নতুবা উল্লিখিত বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্যে 
কোনৃটা অবলম্বন করিতে হইবে তাহ! আমার পক্ষে নির্ধারণ করা অসম্ভব । 
যদি বর্তমান সঙ্গতসভার গঠন ও তাহার সহিত উপাসকদিগের কিরূপ সম্বন্ধ 
ইহ জানিবার ইচ্ছা! থাকে, উহার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে সমুদয় 
জান! যাইবে । আবেদনস্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট আমার সসন্মান 
নিবেদন ষে, তাহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়া! একমত হইয়া! আমার নিকটে 
প্রস্তাব করিলে আমি আহ্লাদের সহিত বিজ্ঞাপন দ্বারা একটী সভা ডাকিতে 
সচেষ্ট হইব। 
হাজারী বাথ। ] 
১লা ভাদ্র, ১৭৯৬ শক। 
জ্ীযুক্ত ঘহুনাথ চক্রবস্তাঁ প্রভৃতি এ পত্রের এই উত্তর দেন ;-- 
শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচত্্র সেন, 
ভারতব্ধাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও ব্রহ্মমন্দিরের 
আচাধ্যমহাশয় সমীপেষু । 


জ্বীকেশবচত্ত্র সেন। 


মহাশয়, ৃ 

ভারতবর্ষ ব্রহ্মমন্দিরের ৪৩ জন উপাঁসকের স্বাক্ষরিত ২৫ শ্রাবণ দিবসের 
আবেদন পত্রের উত্তরে আপনি ৩১ শ্রাবণ (১ ভাদ্র) হাজারী বাগ হইতে 

লিখিয়াছেন যে, 'স্বাক্ষরকারীদ্িগের মধ্যে মতভেদ দেখিতেছি।” 
আমাদের মধ্যে বস্ততঃ মতভেদ নাই। হাহার! উপাসকমণ্ডলীর সভার. 
পুর্ব ৃন্তান্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত নহেন তীছার! .আবেদন পত্রের শীতিহাসিক 
অংশসন্থন্ধে কোন মতামত প্রক্ষাশ না! করিয়া “কেবল শেষ প্রন্তাবে? অর্থাৎ 
উপাসকমণ্ডলীর সভা! পুনর্গঠিত হউক এই প্রার্থনার সন্ত হুইয়াছেন। কিন্ত 


ধু আচার্য্য কেশবচক্র. 


অঙ্গতসতানামে যে উপাসকমণ্ডলীর সভা আছে. আপনি. বলিয়াছেন, তাছার 
পুনর্গঠন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে । আমাদের প্রার্থনা এই যে, ক্রক্ষ- 
মন্দিরে সমস্ত উপাসকের একটা সভা! হয়। অতএব ভারতব্ধাঁয় ব্রদ্মমন্দিক্বের 
উপাসকমণ্ডলীর সভা! বিধিপূর্র্বক সংগঠন করিবার জন্য আপনি সত্র প্রকান্ত 
বিজ্ঞাপন দ্বার! সভা! আহ্বান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। 
কলিকাতা। . ] জ্রীযহনাথ চক্রবর্তাঁ 
৮ই ভাদ্র ১৭৯৬ শক। প্রভৃতি ৩৬জন ৷ 
২৭ ভাদ্র উপাসকমগ্ডলীর সভায় এই প্রস্তাব নির্দারিত হয় ;-'উপাসক- 
মণ্ডলী সভা" বলিলে কেবল ভূতপূর্র্ব সঙ্গতসতভানামক সভা বুঝায়, এবং 
যাহারা বিধিপূর্ব্বক সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইয়া কয়েক বৎসর সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র 
হুইয়। ধর্্মালোচনা করিয়াছেন এবং সভার কাধ্যবিবরণ সময়ে সময়ে ধেক্মতত্বঃ 
ও ধশ্বসাধনে' প্রকাশ করিয়াছেন ত্রাহারাই কেবল উপাসকমণ্ডলীর সভার 
সত্য বলিয়া পরিগণিত হন। 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল নিব্বমিত 
উপাসক কয়েক বৎসর পুর্ষেবে একখানি কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার! 
উক্ত মন্দিরের নিয়যিত উপাসকরূপে গণ্য হইবেন এবং পূর্বে তাহারা সমবেত 
হইয়! ষেষে কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহ! উপাসকমণ্ডলীর কাধ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইবে, কিন্তু তাহারা বর্তমান উপাসকমণ্ডলীসভার মধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারেন না। যদি তাহারা উহার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ধ্মক 
(শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র দত্ত) সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে বথানিয়মানুসারে 
সভ্যশ্রেনী ভুক্ত হইবেম। 
শ্রীযুক্ত যছুনাথ চক্রবর্তাঁ প্রভৃতির পত্রের উত্তর কেশবচত্্র এইরূপ দেল ;- 
, ব্ভারতব্াঁয় ব্রচ্মমন্দিরের উপাসক.মগুলী সভার পুনর্গঠন জন্য প্রথম পত্রে ষে 
খ্আবেদন করা হুইয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়! শর নামে একটা . নূতন 'সতা 
সংগঠন উদ্দেশে আবেদনকারীর! দ্বিতীয় পত্রে "আমাকে একটা সভা আহ্বান 
ফরিতে জন্থুরোধ করিয়াছেন। যে সকল আবেদনকারী প্রথম পত্রে স্বাক্ষর 
করিদ্বাছিলেন তাহার! সকলে হ্থিতীয় পত্রে কেন স্বাক্ষর করেন নাই বুফিতে 
পারিতেছি না। দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারীর! উপাসক বলিয়। স্বাক্ষর ফরেন 
নাই এবং অন্ত কোন প্রকারে আত্মপরিচয় দেন নাই-। তাহাদের মধ্যে 'কেছ, 


উপাঁপকমগ্ডলীর সহব্যবস্থাঁন । ৭8১ 


কে মঙ্গিরে উপাসনা করেন না, সতরাৎ মন্দিরের উপাসক বঙগিয়। একদ? 
পরিগণিত হুইতে পারেন না। যাহা! হউক, যে কয়েক জন নিয়মিত উপাসক 
এ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের প্রার্থনানুসারে আমি এই বিজ্ঞা- 
পন দ্বার সকলকে আবগত করিতেছি যে,__- 

আগামী ৪ আশ্বিন শনিবার তারতবর্ধায় ব্রহ্মমন্দিরের উদ রকে: বিধি- 
পূর্বক সভাবদ্ধ করিবার জন্ত উক্ত মন্রিরে অপরাহ ৫টার সময় একটী সভা! 
হইবে । ঘে সকল ব্রাহ্ম নিয়মিতরূপে উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপাসনা করেন, 
তাহার! নিদিষ্ট সভায় উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাদি করিয়! উন্ত কার্য সম্পর 
করিবেন । 

ভারতব্াঁয় ব্রহ্মমন্দির | ] 


৩১ ভাদ্র ১৭৯৩ শক। শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 


এই বিজ্ঞাপনাহ্সারে ৪ঠ1 আশ্বিন শনিবার অপরাহ্্‌ পাচ ঘটিকার সময় 
সতার কার্ধ্যারস্ত হয়। ব্রাহ্ম ও দর্শক সর্ববশুদ্ধ প্রায় চারি শত ব্যক্তি ততকালে 
উপস্থিত ছিলেন। আরাধনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে সভার কাধ্যারত 
হুয়। কেশবচত্্র নিয়োক্কত বক্তৃতা স্বারা সন্ভার উদ্দেশ্ট উপশ্থিত সকল ব্যক্কিকে 
জুম্পষ্ট বুঝাইয়া দেন। 7 

“অদ্য যে জন্ভ আমর! ব্রক্ষামদ্দিরে উপস্থিত হইয়াছি, ইহার অভিপ্রায় 
যহৎ এবং লক্ষ্য অতি উচ্চ। যেমন ব্রহ্মমন্দির প্রশস্ত এবং উচ্চ, তেমনই 
ইহার একটী সর্ধা্গসুন্দর উপাসকসভা গঠিত হইবে। যেমন উপ্াসন! 
করিবার জন্ত এই গৃহে অধিকসংখ্যক লোক একত্রিত ছন, তেমনই সাধন 
করিবার জন্তও কতকগুলি সাধক একটী সভাবন্ধ হইবেন। উপস্থিত ভ্রাতা- 
দিগের জান! কর্তব্য ১৭৯১ শকের ৩*শৈ কার্তিক রবিবার এই উপাসকমণ্ডলী 
সভার হুত্রপাত হয়। (ধর্ম্ত্ব হইতে উক্ত সভার বৃষ্ধান্ত পঠিত হইল ।) 
যাহা! পাঠিত হইল ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, &ঁ সভা! বিধিপূর্র্বক গঠিত 
হইয়াছিল এবং সভার সত্যের! তাহাদের নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইহাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাসকদিগের মধ্যে সামান্ত সামান্ত ৮৩০ 
অনৈক্যসত্বেও তাহারা, সভাবদ্ধ ধাকিবেন এই অর্গীকার করিয়াছিলেন 
সকলে. এক- পরিবার হুইক্স। পরস্পরকে ধর্দ্দটনৈতিক" শাদনে শাসন করিষেন, 
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সকলের বাহাতে উপাসন! ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরস্পরকে বিশেষন্ধপে সাহায্য করিতে হত্ববান্' থাকিবেন, এই. উদ্দেশে এই 
সভা সংস্বাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ, 
এবং ভিত্তিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাঙ্গের এই সভাবদ্ধ হন নাই। এই. 
সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই) কিন্ত 
ইহার কিয়দ্ংশ যে লান্ত করিয়াছি তাহাতে 'আর সন্দেহ নাই। উপাসক- 
সভা দ্বার! যে কার্য হইতেছে ইহা? আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নুতন সভা. 
গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই। পূর্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন, 
করিবার জন্ত আমরা আহত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাদন! প্রগাঢ় 
জীবন্ত হুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রান্ত সাধন ভিন্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী 'সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া» কৃতবিদ্য হুইয়া» 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কার্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেশ্ট কেবল 
ধন্ম এবং চরিত্র সংশোধন । প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত. 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ ঘৃষ্ট 
রাখিতে হইৰে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক অল্প । উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের ্রক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা 
না থাকিলে সামান্ত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাহারা উপাসক বলিয়! গৃহীত হইতে 
পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দ্িরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একতা 
এবং. চরিত্রের নিশ্বলতা না থাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে ন1। 
এই ক্রন্মন্ফির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে, উন্নতিশীল ব্রাক্ষদিগের বিচ্ছেত্ব ইহার কারণ। সক্কীর্ঘতি। দুর করিয়া. 
উদারতা বিস্তার, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্ধন এই ব্রদ্ষমন্দিরের 
উদ্দেশ্ট। এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এরূপ যে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে 
ব্ত মতভেদ থাকুক না! কেন, এখনই তাহারা আসিলে আদরের সহিত এইট 
মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাঙ্ষধশ্্ৰ সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুভার:.. 


উপাঁসকমণ্ডলীর সহব্যবস্থান। ' ৭৪৩ 
গ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হুইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
যে দিন এই ব্রদ্ষমন্দিরের ভিত্তি স্বাপন করা হইয়াছিল, দে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্ত নির্ট্িত হই- 
যান্ে। ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না । এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তাহার ইহার সাক্ষী । জাতিনির্ধ্বশেষে সামান্য মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মুল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে 
অসম্ভব । যদি হয় ইহা ব্রহ্গমন্দির নহে। বাহিরে সামান্ত সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রহ্মমদ্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ হ্বগ্াঁ় এবং পবিত্র । অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে। ধে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ? অতি জঙন্ত। 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্থল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতেই হইবে৷ 
কিন্ত ইহাতে এরূপ সিদ্ধাত্ত হইতেছে না ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র । উপাসকসতা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন না আমরা সকলেই দুর্ব্বল মনুষ্য । কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হুইবে। পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছা! নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নেন । 
ঘদ্দি তিনি অঙ্গীকার না কয়েন ঘত পুণ্য করিয়াছি আর ৪ পুণ্য অর্তদন করিব, 
দিন দিন উপাসনা সাধন দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সন্তা হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল 
এবং চরিত্র নির্খবল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পহিত্রতা একাস্ত প্রার্থনীয় । হাহাদের চরিত্রসন্থন্ধে দন্ত দোষ আছে, 
তীহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক ঘত দিন ইহলোকে 
থাকিবেন, তত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা! করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে । অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই ক্ষ উপাসকমণ্ডলী 
পাঠিত হুইয্বািল, সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অদা এই প্রশজ্ঞ উপাসিজস্+ 
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সকলের যাহাতে উপাসন! ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরস্পরকে বিশেষন্নপে সাহাব্য করিতে ঘত্ববান্' থাকিবেন, এই. উদ্দেশে এই 
সভা৷ সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই ছুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ 
এবহ ভিত্বিভূমি। অন্ত কোন উদ্দেশে ব্রাঙ্গেরা এই সভাবন্ধ হন নাই। এই. 
সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই) কিন্ত 
ইহার কিন্ববংশ যে লান্ত করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক-. 
সভা দ্বারা যে কাধ্য হইতেছে ইহা! আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নূতন সভা. 
গঠিত হুইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই। পূর্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অদ্য প্রশস্ত উপাসক সভা গঠন, 
করিবার জন্য আমরা আহত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন! প্রগাঢ় 
জীবন্ত মিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পবিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অদ্ভিপ্রায্র সাধন ভিম্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী .সভারও এই উদ্দেশ্য ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, 
ব্রাহ্ম হইয়া, অপরাপর বিষন্ন কার্ধ্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দি্ই আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সভা হয়, কিন্তু উপাসকদিগের এই সভার উদ্দেস্টয কেবল 
ধর্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত. 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকসভার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ ফৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের উ্ক্য এবং চরিত্রের পবিত্রতা 
না থাকিলে সামান্ত মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও ত্বাহার। উপাসক বলিস্তা গৃহীত হইতে 
পারেন ন1। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বান্ের একতা, 
এবৎ. চরিত্রের নির্ঘ্বলতা৷ না থাকে তাহা হইলে আর ছুঃখের সীমা থাকিবে ন1। 
এই, ব্রহ্ধমন্দির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাত। ত্রাহ্মঘমাজ 
হইতে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদিগের বিচ্ছেদ্ধ ইহার কারণ। সন্কীর্গত৷ দুর করিয়া, 
উদারতা বিস্তার, ত্রাতৃবিচ্ছেদ্ধ নিবারণ এবং ভ্রাতৃভাববর্ধন এই ব্রহ্মমন্দিরের 
উদ্দেস্ট। এখানকার উপাসনাপ্রণাশী ও নি্নমাদি এরূপ যে ভ্রাতাদিগের সঙ্গে 
ক্ত মততেদ থাকুক না কেন, এখনই তাহারা আসিলে আনরের সহিত এইট 
মন্দিরে গৃহীত হইবেন। এখানকার ব্রাহ্ম সমস্ত সত্য এবং সমস্ত সাধুতার:. 
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গ্রাহ্থী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
ষে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে ষে, ইহা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্ত নির্দ্িত হই- 

ববা্থে। ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি করা হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তাহারা ইহার জাক্মী। জাতিনির্বিশেষে সামান্ত মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া! পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে 
'অসস্ভব।. যদি হয় ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্ত সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রহ্মমদ্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ হ্বগরঁয় এবং পবিত্র । অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে। ধে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ অতি জখন্ত। 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল হুইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাগীকে শাসন করিতেই হইবে। 
কিন্ত ইহাতে এরপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন না আমরা সকলেই ছুর্ববল মনুষ্য । কিন্ত পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হইবে। পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছা! নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন। 
ঘি তিনি অঙ্গীকার না করেন ঘত পুণ্য করিয়াছি আর ৪ পুণ্য অর্্দন করিব, 

দিন দিন উপাসনা সাধন হ্থারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত সঙ্তা হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনালীল 
এবং চরিত্র নির্মল হয় তাহার অধীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পবিত্রতা একাস্ত প্রার্থনীয়। ধাহাদের চরিত্রসন্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে, 
তাহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক ঘত দিন ইহলোকে 
থাকিবেন, তত দিন তীহাকে নিত্য সরস উপাসনা! করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে। অতএব প্রথমে যে উদ্দেশে এই দ্র উপাসকমণ্ডলী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেন্টপাধমের জন্ত অদ্য এই প্রশস্ত উপাসকসঞ্জ! 
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সকলের যাহাতে উপাষন! ভাল হয় এবং চরিত্র সংশোধন হয় এই ছুই বিষয়ে 
পরস্পরকে বিশেষন্ধপে সাহায্য করিতে বত্ববান্' থাকিবেন, এই উদ্দেশে এই 
সভা সংস্থাপিত হয়। বাস্তবিক, এই হুইটি নিয়ম এই উপাসকসভার প্রাণ 
এবৎ ছিত্তিভূমি । অন্ত কোন উদ্দেশে ত্রান্ষেরা এই সভাবদ্ধ হন নাই। এই, 
সভার প্রার্থিত ফল যদিও আমর! সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারি নাই; কিন্ত 
ইহার কিয়দ্ংশ যে লান্ভ করিয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপাসক-. 
সভা! স্থারা ষে কার্য হইতেছে ইহা আরও বিস্তৃত হয়, এই উদ্দেশে নৃতন সভা 
গঠিত হইবে। অতএব পুরাতন বিধানের সঙ্গে নৃতন বিধানের বিরোধ 
নাই । পূর্বে ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী ছিল, অন্য প্রশস্ত উপাসক সভা! গঠন 
করিবার জন্ত আমরা আহত হইয়াছি। যাহাতে সকলের উপাসন প্রগাঢ় 
জীবস্ত সুমিষ্ট এবং সতেজ হয়, এবং প্রত্যেকের চরিত্র পৰিত্র হয়, এই ছুই 
উচ্চ অভিপ্রায় সাধন ভিগ্ন উপাসক সভার অন্ত কোন কাধ্য নাই। পুরাতন 
উপাসকমণ্ডলী সতারও এই উদ্দেস্ট ছিল। মনুষ্য হইয়া, কৃতবিদ্য হইয়া, 
্রাঙ্ম হইয়া, অপরাপর বিষয় কার্য করিবার জন্য অন্ত স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
এবং অন্ত অন্ত সত! হয়, কিন্ত উপাসকদিগের এই সতার উদ্দেশ্ত কেবল 
ধর্ম এবং চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত. 
ও জীবনে বদ্ধমূল হুইল, উপাসকসর্তার সকলকেই এই বিষয়ে বিশেষ ফৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত 
উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসের ্রীক্য এবং চত্রিত্রের পবিতুত। 
না থাকিলে সামান্ত মহুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও সাহারা উপাসক বলিয়া! গৃহীত হইতে 
পারেন না। এই ক্রহ্মমন্দ্িরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একত1. 
এবং চরিত্রের নির্্বলতা না থাকে তাহা হইলে আর ছুঃখের সীমা থাকিবে ন1। 
এই ব্রহ্মমন্ধির একটি পুরাতন আন্দোলনের ফল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 
হইতে উন্নতিশীল ব্রাক্মদিগের বিচ্ছেত্ধ ইহার কারণ। সন্তীর্ঘতা দুর করিয়া 
উদ্ধারতা বিস্তার, ভ্রাভৃবিচ্ছেদ নিবারণ এবং ভ্রাতৃঘভাববর্ধন এই ব্রচ্মমদ্দিরের 
উদ্দেশ্ট। এখানকার উপাসনাপ্রণালী ও নিক্মমাদি এরূপ যে ভাতাদিগের সঙ্গে 
হৃত মতভেদ থাকুক না কেন, এখনই ত্বাহারা আদিলে আদরের সহিত এট 
মন্থিরে গৃহীত ছুইবেন। এখানকার ব্রাক্ধন্্র সমস্ত সত্য এবং সষস্ত সাধুভার- 
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গ্রাহী। এই মন্দির কোনকালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
যে দিন এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্বাপন করা হইয়াছিল, সে দিনের পঠিত নিয়ম 
পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, ইহা সর্কসাধারণের কল্যাণের জন্ত নির্ট্িত হই- 
যাছ্ধে। ব্রন্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না । এই মন্দিরে যে 
ভাবে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি কর! হয়, ধাহারা এ সমুদয়ে যোগ 
দিয়াছেন, তাহার! ইহার সাক্ষী । জাতিনির্ধিশেষে সামান্ত মতভেদ সত্বেও 
উপাসকেরা কেবল প্রেমশাস্তির উদ্দেশে এখানে উপাসনা করিবেন। মুল সত্য 
লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমস্দিরে 
অসম্ভব. যদি হয় ইহ! ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় 
কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক, কিন্ত তথাপি এই ব্রচ্মমন্দিরে 
সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে । এই যোগ হ্ব্গায় এবং পবিভ্র। অবিশুদ্ধ যোগ 
কোন কাধ্যেরই নহে। ষে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহ] অতি জঙন্ত । 
তুমি আমাকে শাসন করিলে আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের 
প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভার 
এক জন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাগীকে শাসন করিতেই হইবে। 
কিন্ত ইহাতে এরপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না ষে, উপাসকসভার প্রত্যেক ব্যন্তিই 
সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র । উপাসকসভা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, 
কেন ন! আমরা সকলেই ছুর্ব্বল মনুষ্য । কিন্তু পাপ থাকিলে অনুতাপ করিতেই 
হুইবে। পবিত্র হইব ধাহার ইচ্ছা নহে, তিনি এই উপাসকসভার সভ্য নহেন । 
ষ্দি তিনি অঙ্গীকার না! কয়েন ঘত পুণ্য করিয়াছি আর ৪ পুণ্য অর্জন করিব, 
দিন দিন উপাসনা! সাধন দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মজীবন লাভ করিব, তাহা হইলে 
কেহই ইহার প্রকৃত স্া হইতে পারিবেন না। যে শাসনে আত্মা উপাসনালীল 
এবং চরিত্র নির্ল হত্ব তাহার অ্থীন হইতে হইবে। প্রত্যেক উপাসকের 
পক্ষেই পবিত্রতা একাস্ত প্রার্থনীয় । ধাহাদের চরিত্রসন্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে, 
তাহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক ধত দিন ইহলোকে 
থাকিবেন, তত দিন তাহাকে নিত্য সরস উপাসনা! করিতে হইবে এবং চরিত্র 
পবিত্র করিতে হইবে। জআঅতএব প্রথমে ষে উদ্দেশে এই ক্ষুদ্ধ উপাসকমণ্ডলী 
গঠিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেন্টসাধমের জন্ত অদ্য এই প্রশত্ব উপাসকসতা 
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গঠিত হইতেছে । মুল সত্যে বাদানুবাদ অসত্ভব। যদি ইহার একটি পরি- 
ত্যাগ কর উপাসকসভা৷ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

“কিসে ব্রহ্মমন্বিরের বেদী পরিশুদ্ধ থাকে ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা জাব- 
স্ঠক। আচার্য্য, উপাচাধ্য, উপদেষ্টা, বক্তা প্রভৃতি উপাসকসভার সেবক- 
দিগকেও পবিভ্রচরিত্র হইতে হইবে। দি কোন উপদেষ্টা মনে করি! 
থাকেন যে, উপদেশ দেওয়াই কেবল তাহার কাধ্য, কিন্ত উপদেশ পালন করা 
তাহার উদ্দেন্ত নহে, তাহা হইলে তাহার নিয়োগপত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে 
ছইবে। ধ্বাহীরা বেদীর কাধ্য করিবেন, তাহারা উপদেশাসুসারে জীবনে 
উন্নত হইবেন। ধাহারা ধনে এবং বুদ্ধি বিদ্যাতে ও সাংসারিক পরীক্ষাতে 
পারদর্শিতা লা করিয়াছেন, তাহাদের হস্তে এই মন্দিরের অর্থের ভার দেওয়া 
উচিত। যে ব্যক্তিগণ এই গৃহের অর্থের ভার লইবেন; তাহাদিগকে ইহার 
পূর্ব্ব খণ পরিশোধ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্ধ্বাহের জন্ত বিশেষরূপে 
বায় হইতে হইবে । ইহার প্রায় ৫০০ টাকা খণ আছে, কিন্ত খন আমি প্রথম 
হইতেই দাতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি তখন আমিই ইহার জন্ত বিশেষরূপে দায়ী । 
যদি উপাসকমণ্ডলী ভার গ্রহণ করেন, তবে এই খণ পরিশোধের ভার 
তাহাদেরই হস্তে থাকিবে। তীহারাই দায়ী হউন, আর আমিই দায়ী হই, 
ঈশ্বরের প্রিয় মন্দিরের জন্ত যে খপ হইয়াছে তাহা থাকিবে না। এই মন্দিরের 
ষ্টভিড্‌ হয় নাই, এবং বত দিন গ্ণণ আছে “তত দিন হওয়া! উচিত নহে। 
যাহারা এই ভার গ্রহণ করিবেন তাহাদের ইহাও জান! উচিত যে, অন্তান্ত 
প্রকার ধর্ের মত এখানে প্রচারিত হইতে পারিবেক না। 

“আধ্যাত্বিক বিভাগ, বিষয়বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে। ধর্ম্মসাধন, প্রেম? 
 পুথ্য ও শাস্তি উদ্দেশে এই সভার মাসিক অধিবেশন হইবে। ধাহাদের প্রতি 
স্কলের-ভূক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে বেদীর উপাসনাসম্পর্কে সে সকল সাধকদিগের 
উপরে ভার খাকিবে। ধাহাদের মধ্যে অল বিশ্বাস, এবং চরিত্রের দোষ দেখা! 
হাস, আমরা এই নিয়ম করিতে পারি ন। যে তাহারা উপাসনাসম্পর্কে কোন 
 ক্ক্া কছিবেন না। উপাসকমণ্ডলীগ্ন মধ্যে ধাহারা বিশেষ সাধন করিতে 

প্রস্তত, -৫* জনই হউন আর ছই জনই হউন, বত দিন তীছাদের পরস্পরের 
যথ্যে প্রেম না হয়, তত দিন তাহারা কাহাকেও ছাড়িতে পারিবেন লা। যাহাতে. 


উপাঁসকমণ্ডলীর মহুব্যধস্থান | ঘ৪৫ 


জনত্ত বনের সম্বল হয় প্রত্যেককে এরূপে সাধনে ব্রতী হইতে হইবে । 
কীর্তন দ্বারা, উপাসনা ধ্যান দ্বারা, প্রচার দ্বারা জীবলকে পবিত্র করিতে হইবে। 
সাবধান, ধিনি অনস্তকালের জস্ত পবিত্র হইতে ইচ্ছ,ক নছেন তিনি যেন ইহার 
সত্য না হন। যাহাতে উপাসন। হুমিষ্ট হয়, চরিত্র পহিত্র হয় এবং কি. 
শ্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমর! নির্মল হইয়া চিরকাল ব্রাহ্ধ- 
সমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদষ বিষয় উপাসকসভা দ্বারা নির্ধারিত হইবে। 
উপাসকদিগকে একটা পরিবার হইতে হইবে । মতভেদ আছে বলিয়! কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিতে পারিবে না । ৫ জন হও, ৯০ জন হও কিংবা! সহত্র জন হও, 
সকলে একপ্রাণ হইয়া ধাকিতে হইবে । উদারতা এবং পবিত্রতা এই উত্ভয়ের 
সামঞ্জন্তের অভাবেই ব্রা্মযাজের অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাক্মঘমাজের ৪০ 
বৎসরের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিতেছে । উপাসকসভার মধ্যে ঘদি সাম্প্র- 
দ্বারিকতা কিংবা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে) তবে উপাসকসতার প্রস্বোজন 
নাই। যদি যথার্থ নির্বিবাদ পরিবার স্থাপন করিবে (যে পরিবারে বিবাদ 
অসস্ভব) প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধী- 
দিগকে দণ্ড দাও) কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন । 
আমার এই দু বিশ্বীদ যে, খে দিন ব্রহ্ষমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্র- 
দায়িকত নির্মম. লিত হইয়াছে। এই মদ্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উতৎ্পর 
হইতে পারে না। আমি জানি বীমার্ধের হন্তে এমন অস্ত্র আছে যাহা দ্বারা 
সাম্্রতদীর়িকতা বিনষ্ট হয়। ব্সমরা প্রেম দ্বারা পরম্পরকে বশীভূত করিব। 
বরক্মমপ্বিরের উপাসকসভার ভিতরে অন্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত 
এই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি ব্রাহ্ধর্ম প্রেমের ধর্ম, ত্াহ্ধর্্ণ পবিত্র 
উদারতার ধর । বাহিরে সহত্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্ত প্রেমই উপাসক 
সপ্তার প্রা। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হুইরে, আজ যে প্রেম হইল, 
অনন্তকাল এই -শ্রেম ধাকিবে। খঅনত্ত জীবনের জন্ত এই পবিত্র প্রেমব্রত 
গ্রহণ করিতে হইবে । নিশ্চয়ই ইহা দ্বার! আমাদের পিত্রাপ হইবে, আমা 
উন্নতির পথে অগ্রসর হুইব।” 

_বুনা শেখ হইলে ক্াচার্ট মহাশয় ৫৮ জন 'উপাসকের 'নাম স্বাক্ষরিত 
একবাঁদি আবেদনপত্রসপ্বলিত সিরপিখিত ছয়টি প্রত্তার পাঠ করিলেব। “ : 
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“১।  ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমদ্দিরের ধর্ম ও অর্থসম্বন্বীয় কাধ্য সম্পাদন এবং 
উহ্বার উপাসকদিগের ধর্থোন্গতি সাধন উদ্দেশে ভারতবর্ষ ব্রহ্মমন্দিরের 
উপাসকসভা, নামে সতা প্রতিষ্ঠিত হইল । 

২। ইহার ধর্মসন্বন্ধীয় কাধ্যভার আচার্যের হস্তে থাকিবে। 

৩। ইহার অর্থসম্বন্থীয় কাধ্য নিয়লিখিত ব্যক্তিদিগের উপর অর্পিত হইবে। 

জ্রীকিশবচজ্জ দেন অথবা তত্কালীন আচাধ্য 
জীজয়গোপাল সেন, শ্রীকানাইলাল পাইন, 
শ্রীঅমতলাল বনু অথবা তত্কালীন অধ্যক্ষ । 

৪। অতি জখন্য ও দ্বণিত দোঁষবিমুক্ত যে সকল ব্রান্গ ব্রাহ্মধর্ম্বের মূল 
সত্যে বিশ্বাস করেন, এবৎ নিয়মিতরূপে ভারতব্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক 
উপাসনাতে যোগ দেন, তাহার উক্ত মন্দিরের ব্যয়নির্ববাহার্থ অন্যন 1০ চারি 
আনা প্রতিমাসে অথবা তিন টাক! প্রতিবর্ধে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে 
এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন । 

৫ ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রচারকের! উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সভ্য হইতে 
পারিবেন । 

৬। ধর্মীলোচনা ও শ্সাধনের জগ্ অন্ততঃ প্রতিমাসে একবার উপা- 
সক সভার অধিবেশন হইবে। 

৭। শ্রীপ্রতাপচন্্র মজুমদার এই সভার সম্পাদক হইবেন ।* 

এই সকল প্রস্তাবসন্বন্ধে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচাধ্য আপত্তি উত্থাপন করেন। 
দ্বিতীয় প্রস্তাবসন্বন্ধে তাহার আপত্তি এই যে, এক আচার্যের হস্তে ধর্সগ্থ- 
স্বীয় ভার না থাকিয়। কষেকজন সাধক ব্রাঙ্গের উপর থাকে । তৃতীয় প্রস্তাবসন্থা্ধে 
আপত্তি এই, অর্থমন্বন্ধীয় কার্ধ্যভারনির্র্বাহজন্ত আরও কয়েকজন ব্যক্তিকে 
মনোনীত করা হয়্। অপ্তম প্রস্তাবসম্থন্ধে তিনি এরই কথ) বলেন, পুর্ব সম্পাদক 
উমেশ বাবুই সম্পাদক থাকেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবের আপন্তিসন্বন্ধে 'কেশবচত্্র 
বলেন, আচাধ্য মনোনীত করিবার ভার সভ্যমগ্ডলীর হাতে । '্ুতরাৎ উপাসক- 
মণ্ডলী হইতে কয়েকটি ধার্মিক লোক মনোনীত করিয়! লইয়া! তাহাদের দ্বার! 

চার্যনিয়োত সমধিক গোলের সস্তাবনা। কেন না উপাসকগণমধ্যে কাহারা 
বমঘিক ধার্মিক এ মন্ন্ধে মতভেদের বিশেষ যন্যাবনা। কার্য: 'উাজক- 
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দিগের বিরাগভাজন হইলে তাহারা অপর কাহাকেও আচার্য মনোনীত করিতে 
প্ারিবেন। বাদান্ুবাদের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব পুর্ব্ববৎ থাকিল। তৃতীয় প্রত্ভাবে 
এই কথা সংযুক্ত হইল ষে, পপুর্ববপ্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ ইচ্ছা হইলে তীহাদের 
সংখ্য! বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।” চতুর্থ প্রস্তাবে “উপাসনাতে যোগ দেন” ইহার 
পরিবর্তে উপাসনাতে যোগ দেন অথবা দিতে ইচ্ছা করেন” এইরূপ লেখা স্থির 
হইল। পঞ্চম প্রস্তাব সংশোধিত হইয়! এই আকার ধারণ করিল, “ভারতবর্যায় 
ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের! উল্লিখিত অর্থ দান না করিলে অথবা প্রচারকার্ধের 
অনুরোধে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতে না পারিলেও সভ্য হইতে পারিবেন ।” 
সম্পাদকনিয়োগসম্বন্ধে কেশবচক্রর বলিলেন, অদ্যকার সভা নূতন সভা । 
অতএব নৃতন সম্পাকনিয়োগে কিছু পূর্ব্ব সম্পাদকের অবমাননা! হইতেছে ন।। 
স্বয়ং উমেশ বাবু এই কথা৷ বলেন, তিনি যখন কলিকাতায় এখন থাকেন না, 
তখন ত্রীহার দ্বারা সম্পাদকের কাধ্যনির্র্বাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাবু 
নীলমণি ধর বর্ধে বর্ধে আচাধ্য নিযুক্ত করা হয় প্রস্তাব করেন, শিবনাথ বাধু 
উহার পোষকতা করেন; বর্তমান আচাধ্যসম্বন্ধে এ নিয়ম হইতে পারে না; 
বাবু নবীনচক্্র রায় বলেন, সাধারণের-মত লওয়াতে প্রস্তাব অগ্রাহ্থ হয়। সভার 
ক্ছিতি প্রা ীচ ঘণ্টাকাল ছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত গাভীধ্য ও ভদ্রতা 
সহকারে কথাবার্তা হইয়াছিল প্রত্যেক ব্যক্তির যাহ! বলিবার ছিল স্বাধীন- 
ভাবে তাহা বলিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রস্তাব ভাল করিয়া আলোচনার পর যখন 
প্রস্তাবকারী নির্ব্বাক্‌ হইয়াছেন, তখন সকলকে হস্তোত্তোলন করিতে বল্‌! 
হুইয়াছে। সভাভঙ্গের পুর্বরবে ১৭ জন নৃতন সভ্য আপনাদের নাম স্বাক্ষর 
করেন। 

এই সময়ে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪) 5৫নৎ কলেজ স্কোয়ারে পূর্বে যে গৃছে 
. প্রেমিডেন্সি কলেজ ছিল সেই গৃহে কলিকাতা স্কুল আনীত হয়। বারটার সময়ে 
ছাত্র উপরিতন হলে মিণিত হইলে করেকটি সঙ্গীত এবং কানিউট, সতাসদৃ- 
গ্গ এবং ক্রটস্‌ ইত্যাদির বাচন! হইয়া কা্ধ্যারস্ত হয়। এইরূপ গৃহ অধ্যয্বনের 
-জন্ক নির্দিষ্ট হইর্ল ইহাতে সকল ছাত্রের মুখ আজ অতি প্রহুল্ল। প্রথম শ্রেনীর 
ছাগগ, রচনা পাঠ করিল। সভাপতি. কেশবচন্রের বন্কৃতার গর কার্য 
ককের হয়। বালক ও শিক্ষকগণ সহসা প্রশস্ত গৃহ লাভ করিলেন, ইহাতে তিনি 
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আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, উৎকৃষ্ট গৃহ সদ্ধিত্বান্‌ জন্মাইতে না 
পারুক, কিন্ত উৎকৃষ্ট প্রমুক্তবাসুনিষেবিত গৃহ উৎকৃষ্ট শিক্ষাদ্দাতদর জন্ত নিতাস্ত 
প্রয়োজন। বালকের! আজ প্রশস্ত গৃহ লাভ করিষ্ক! প্রস্কুল্পচিস্ত, তাহাদের অনেক 
বিষয়ে ক্লেশ ছিল আজ তাহা অপনীত হইল । তিনি আশা করেন, তাহারা যেমন 
প্রশস্ত ঘর পাইল, তেমনি তাহাদের হূদয় ও মনও প্রশস্ত হইবে । অতি সম্মানিত 
স্থলে এখন তাহাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল । হিন্দৃস্কুল, জংস্কত কলেজ,হেয়া রদ্ভু্, 
এবং প্রেসিভেহ্দি কলেজস্-গবর্ণষেণ্টের জমন্ত অধ্যাপনাস্থান ইহার নিকটস্থ । 
কলিকাতা স্কুলের ছাত্রগণ এইরূপ স্থান লাভ করিক্বা অবশ্ত আপনাদিগকে সম্মা- 
নিত মনে করিবে, কিন্ত ্াহাতে এই সকল বিদ্যালয়স্থ ছাত্রপণের সঙ্গে সমভাবে 
স্থিতি হয়, কখন বিরোধ বিহেষ না হয়, এ বিষদ্ষে অবহিত থাকিতে হইবে । 
ছাত্রগ্গণের মনে রাখা উচিত যে, ওঁ সকল বিদ্যালয়ের সহিত এজন্তও তাহাদের 
শৌন্বদ্যের সম্বন্ধ রাখা উচিত বে, তাহাদিগের শিক্ষকগণ হিন্দুকলেজ, প্রেসিডেন্সি 
কলেজে অধ্যয়ন কনিয্বাছেন। তাহার নিজেরও এই ছুই বিদ্যালয়ের উপরে গভীর 
সন্্রম ও কৃতজ্ঞতা আছে। আজ যে গৃহে কলিকাতা দ্ছুল স্থাপিত হইল, এই গৃছে 
তিনি কেবল প্রেসিডেন্দি কলেজের ছাত্র স্থিলেন তাহা নহে) এই গৃহেই তিছি 
গবর্ণমেন্ট পাঠশালায় প্রথমতঃ বাক্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করেন। তিনি আশা 
করেন যে, এরই গৃহে বিদ্যালয় দিন দিন উন্নতাবস্থা লাভ করিবে। বভ্ভৃতান্ে 
বালকগণ গভীর আনন্দ ধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত করে । অপরাহু ছইটার সমস্থ 
কার্ধ্য শেষ হয়। ৯ এ 


রর পঞ্চচত্বারিৎশ সাঘবৎসরিক উৎসব, নি 
| নববিধান ও মাতভাবের | 
প্রকাশ্য ব্যাখ্যা! । 





মণ্ডলীর মধ্যে একবার কোন রোগ প্রবিষ্ট হইলে শীঘ্র তাহা অপনীত হয় 
না, অনেক সময়ে এই রোগ এত দূর মারাত্মক হুইয়া পড়ে যে, অনেকের 
জস্বদ্ধে উহা জীবনব্যাগী রোগ হইয়৷ ফরাড়ায় । উপাসকমণ্ডলীর সভা নিয়মপূর্বর্বক 
গঠিত হইল, ম্বাধীন মতামত প্রকাশ দ্বারা সকল বিষয় নির্ধারণ হুইয়৷ গেল, 
অথচ অনেকের মনের কালিমা ঘুচিল না । কতকগুলি মুল মত লইয়া * অনেকের 
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* পরই অমক্ষে ফুঙা মতগলির হিয়োধে ধিচায় উত্থাপন ফরিধার জন্য 
পৃত্তি1 খাছির হগ্স। ভ্রীহুকত পিখনাথ শাস্ত্রী ইহান্স সন্থাদলক্কার্ধ্য নির্বাহ করেদ। 
এই পত্তিক্ষায় ক্ষি কি মতসন্বদ্ধে ই'হাদিগের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইক্াছিল ভৎফফালের 
ধর্্বতত্ত্বের এই বেখাটী নংক্ষেপে প্রদর্শন করিবে /প্রথমত “হিন্ছু' শাঙ্ত্রের প্রতি শিবনাথ 
বাবু থে এক্ষণে অনুরাগ শ্রদশ্সি করিতেছেন, প্রায় তিন বৎসর তইন ইহার বিদ্ধ 
সতত গোরাটাদ ধত্বের তষনে প্রদ্ধাস্পদ ঈঘুক্ত গোঁরখোবিদ্দ রায়ের সহিত তিথি এক 
প্রদ্ধান্ঠ ব়্ৃত1 করেন, সদ্্যতীত নৃতন বিষাহ বিখি পাশ হইন্ষার লমক্ ভাহাতে মভ 
ধান ক্ষরিক্সাছেন। এখন বলিতেছেন, 'বাক্যধর্প হিন্ুখর্খ বয় ধলিয়! চিৎকার ক্ষত! 
অনামষ্টক | আমার মন্তে যাক্ষাধপ্ম খেল হিদ্দধর্। তেমনি খ্‌ যা ও হহন্মকষের ধর্ধ, 
ফোগ লক্প্রপায়ের সহিত ইহ! একীভূত হইতে গারে ন1।” রান্মনারাম্বণ ক্যাবু হিুখর্শের 
নহি ব্রান্মধর্থফে .আরকীতৃত করিতে প্রত্ান পাইয়াছিলেন ফলিক্াই শিবনাধ কাঁবুকে 
বিষ্া। উক্ত বত্ৃতা দেওয়ান হয়। দ্বিতীয়ত; ভিনি বলেন, নাযাদের মন্দির দেখিতে 
খু ঈদ্মাদ চার্টের যয? অ্বতএখ আমার বিবেচনাঞ্জ উহ! লাধারণ জোকদিখকে আমাদের 
লঙাজ হইতে বছ চুরে রক্ষা) করিয়াছে ।' এই মন্দির যখন নুতন হয় তখন আমার 
বন্ধু একটা অতিজ্ু্দর সুমি কবিতা লেখেন বোধ করি আনেকে তাহ! বিস্বৃত হন 
নাই | ভূতীয়তঃ শিখনাধ বাবু হলেন, "আমর! ভাবি, জী পুতের ভরণ, খোফণে আবার 
বহস্ব কি? ধর্ম ক্ষি? সাবাল্স লোকে ভাঁহা করে। পিত| মাতার ভুখ ছে 
নিরপেক্ষ হইস়। কলিছপ্রচায়ে ব্যন্ত খাকাই পাহৃত মহন্থ। এই আন্ত ও চুদিত্ত যন্ধ 
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অন সন্দেহযুক্ত । সন্দেহযুক্ত চিত কখনও কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে সমর্থ হয় না? শুতিরাৎ ইহারা! মনে খ্নে কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুগণ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। খন যে কোন রক্লোগ মণ্ডলীর. মধ্যে প্রবেশ করে, 
সে রোগ বূপান্তরে অন্ন বিস্তর সকলকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। প্রচারকগণও বিচ্ছিন্ন 
হইবার ভাব হইতে ষে মুক্ত ছিলেন না, ইহা আমর" পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
পঞ্চচত্বারিংশসাংবতৎসরিক উৎসব (১৮৭৫ ইৎ ) উপশ্িত। ব্রজ্মমন্দিরের 
উপাসক মগ্ডলীম্বতন্তর স্থাপিত হওয়াতে সঙ্গতসভা। পুনরায় স্থাপিত হয়। প্রথম 
দিনে (৬ মা সোমবার ) সঙ্গত সভার উৎসব। এ জময়ে ভিতরে ভিতরে 
যে বিরোধ চলিতেছিল ৭ই মাঘের সদদালাপের সভাসম্বন্ধে ধন্মতত্ব যাহ] লিখি- 
ঘাছেন তাহাতে উহা। স্পষ্ট প্রকাশিত আছে । “প্রথমে পরম্পরের সহিত পরিচয় 
হুইয়া পরে নানা বিষয়ে কাবার! হইল; ধাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ 
ছিল তীহারাও একত্রিত হইয়া আলাপ করিয়াছিলেন।” ভারতব্ষাঁয় 
ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মাসিক অধিবেশনে ভক্তিভাজন মহুধি 
দেবেক্রনাথের নিকটে পুনঃসদ্মিলনের প্রস্তাব কর! শ্ছির হইয়! এ কার্য্ের 
ভার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বনহুর প্রতি পমর্পিত হয়। ৯ই মাথ বৃহস্পতি- 








লক্ষ দূর হওয়া উচিত, এ মত ধর্মনীতির চক্ষে অত্যন্ত দূবলীয। হেত্রাক্ম! আগে 

মনুষ্য হও: মনুষ্যের কার্য্য কর, পরে দেবতা] হইও।+ চারি বনরের বোধ হয় অধিক 
হইল ন1, শিবনাথ বাবু এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ কবিক্লাছেন। 'কজেজ 
পরিত্যাগ করিস চাকরী করিবেন ক্ষি ন| এইরূপ আন্দোলন যণ্ধল তাহার মনে উপস্থিত 
হয় তখন বলিয্পাছিলেন 01:8০ 10508740090. হইয়াছে চারনী না করার দিকে! 
নেই প্রতাক্ষ আদেশানুলারে ধিনি প্রচারক হইতে আরস্ত করিয়াছিলেন, . এখন তিনি 
খলিছেছেন, অগ্রে অন্্ের নংস্থান পরে প্রচারব্রত গ্রহণ, কিন্ত চারি ধৎসর পুর্বে এ 

কথা লেন নাই, ৫সরূপ কাজও. করেন নাই । আদেশের মতসন্বদ্ধে তিনি প্রত্যাত্তত্ব 
পত্রে এইল্সপ লেখেন, "প্রীতি মন্থুযুকে ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত করে এবং বাহ! কিছু 
সৎ ধাহ1 কিছু মঙ্গল, যাহা! কিছু সভ্য, যাহা কিছু পবিত্রৎ ভাহার দিকে হৃদয় ম্বতই 
প্রবোধিত হস্ম। "আদেশ আদেশ করিয্সা চিৎকারে কিছুমাত্র প্রত্নোজৰ নাই, ভাহাতে 
আমার গান ববহুল্নত ্রাহ্মদিগফে অম ও কল্পনার হস্তে ফেলিক্স] দেওয়া] হৃক্ম। *...*.*.* 
আগেশের অত মাখা খা কুক, তারা 
খাহ। উচিত বৃষিব ভাহাই করিখ ও ভাহাই বফিধ (৮ : ৮ ২ 
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খায় উতত ত্রাহ্ম দলের সম্ভাববিত্বারের জন্ত অপরাহ চারি স্টিকার সময় 
হরির গৃহে সভা হয়। এই সভায় অনুমান চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিজেন। 
এই সভাসম্বন্ধে ধন্মতত্ব লিখিয়াছেন, “সে দিন পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব সঞ্চারের 
জন্ঠ ষে কোন বিশেষ উপায় অবলম্থিত হইয়াছিল; কিংবা যাহ কিছু হইয়াছিল 
তাহাতে যে সভার উদ্দেস্ট সাধিত হইয়াছে তাহা! আমরা বলিতে পারি ন1; 
কেবল এইমাত্র প্রত্যাশা! কর! যায় যে, মধো মধ্যে এরূপ সভা করিত! তদচু- 
সারে কিছু কার্য করিলে অন্ততঃ বিদ্বেষ হিংস৷ প্রতৃতি নীচ ভাব সকল ভ্লাস 
হইতে পারে ।” 

মণ্ডলীর অন্যান ব্যক্তির সঙ্গে অসন্ভাব থাকিলেও কাধ্যের আোত একে- 
ধারে অবরুদ্ধ হইতে পারে ন!। যাহারা কাধ্য করিবেন তাহারা ঘদদি 
পরম্পর অঙ্ংমিলিত থাকেন তাহা হইলে কাধ্যআোত অনবরুদ্ধ থাকিবে কি 
প্রকারে? সায়ংকালে কেশবচক্ত্রের কলুটোলাম্থ ত্রিতল গৃহে তাহাকে লইয়া 
প্রচারকবর্গ উপবিষ্ট । কেশবচক্ররের চিত্ত ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন, তিনি তাহার 
বন্ধুগণকে বলিলেন, যে কারণে ভাদ্রোৎসবে তিনি কাধ্য করিতে পারেন নাই 
সেই কারণেই বর্তমান উৎ্সবেও তিনি কার্য করিতে পারিতেছেন না। যদি 
তাহারা পরম্পরের মধ্যে যে অসন্ভাব আছে তাহা মিটাইয়া লন তাহা হইলে 
তিনি উৎসবে কার্ধ্য করিতে পারেন। এই কথা শল্যের স্তায় সকলের হুদরে 
প্রবেশ করিল, কিন্ত কি ষে পাপ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, 
সন্ভতাবের দিকে একপদ অগ্রসর হওয়া প্রচারকগণের পক্ষে অসভ্ভব হইয়া উঠিল। 
যখন তাহারা কিছুতেই মিলিত হইতে পারিলেন না, তখন কেশব্চত্ত্র সভাস্থল 
হইতে আস্তে আস্তে গাত্রোখান করিলেন, গৃহের স্বার অবরুদ্ধ করিয়া বারাণডাস্ 
গেলেন। তিনি কেন দ্বার অবরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না। পরিশেষে একজন উঠিয়া স্বারের একটি ক্ষুত্র বন্ধ, দিয়া দেখিতে 
পাইলেন, তিনি প্রচারকবর্গের পাছুকা লইয়৷ আপনাকে প্রহার করিতেছেন। 
তিনি ইতংপূর্ষ্ প্রচারকবর্গকে.লিখিয়াছিলেন যে, “যে বিশেষ অপ্রণয়ের কারণ 
আছে তাহা মিটাইয়। ফ্রেলিবে। ধাহারা এ বিষয়ে মনোযোগ না করিবেন, 
কাহার! অনুগ্রহ পূর্র্বক তাহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে পাঠাইয়া 
জিবেদ। আমার এ দণ্ড আমি আদর করিস তাহাই: রাখিব” দ্যা সেইটি 
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তিনি কার্ধ্ে পরিণত করিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের চিত্ত আঙুল হল, 
ভখন আর কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন ম্থা, সকলে গৃছে প্রতিগমন 
করিলেন। এই ঘটনা সকলেরই মনে বিশেষরূপে কার্য করিতেছিল। উহার 
কি ফল হইয়াছিল নিয়লিখিত ধর্শতত্ব হইতে উদ্ভৃতাংশ সকলকে বিদিতত 
"বিগত রজনীর শেষভাগে কতিপত় বন্ধু মিলিত হুইক্সা ১৬নং সৃজাপুরপ্রীট 'বনে 
নাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩৪ শ্বণ্টাকাল কীর্তন করিতে করিতে ভাবের 
গাঢ়তা হইল,জড়তা এবং লীতলতা চলিয়া গেল, ব্রন্মোৎসবের প্রেমতরঞ্জ সকলের 
হৃদয়কে প্লীবিত করিল, “আজ মাতিব, আব মাতাইব” এই মন্ত্রশবব তই মনে 
উদয় হইল ততই সমস্ত উতৎ্সাহশিখা এক হইয়া গেল, ভাবের বিরোধ আর 
রহিল না, তখন জীবনরথ সহজে সবেগে চলিতে আরস্ত করিল। তডনভ্তর 
স্বানাস্তে আচার্ধ্য মহাশয়ের ভবনে প্রাতঃকালীনউপাসনাগ্স সকলে প্রর্ত হইলেন। 
সেই উপাসনা এবং সন্থীর্তনেই প্রক্কৃত পক্ষে উত্সবের দধন্ত মনকে প্রজ্যত করিয়া 
ছিল। সেদিন যে প্রার্থনা হইয়াছিল তাহা অতীব মধুর । হুঃখের বিষয্প যে, 
তাহার জুম্পেষ্ট আভাস পরিষ্কার্ধূপে আমর! পাঠকগণকে জানাইতে. পারতেছি 
ন1। সেই প্রার্থনায় ষে হৃদযু কেবল প্রেমরসে পূর্ণ হুইল তাহা নহে, কিন্ত তাহার 
ছাবের মাধুর্ধ্যে চিত্ত প্রফুল্ল হইল, মন আহ্ুনাদে হান্ত করিতে লাগিল। 
নিয়লিখিত সন্থীর্তনটা দ্বার! উক্ত প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশিত হইবে! 
প্রার্থনা অর্জেক হুইতে না হইতে কোন এক দীন সাধকের হাদয়ে অত্যন্স 
'আয়াসে ইহা স্গীতাকারে * গ্রথিত হইয়াছিল ।* ্‌ 
বেলা হুই প্রহর পথ্যস্ত উপাসনা হইল ; আবার দ্অপরাহ্থু তিনটার সময়ে নগ্নর 
সংকীর্তনার্থ কলুটেলার গৃহে সকলে সমবেত । এবার চারিদলে বিভা হই 
দংকীর্তন হয়। এক এক দলে মুলগায়ক পঁচিশ জন ছিলেন। তেরখানি মৃদু 
চৌদ্দ জোড়া করতাল, চারিটা রামশিক্গা ও আটটি নিশান ছিল। : পুর্ধবৎ সর 
দ্যপেক্ষ এ বৎসর লোক জমাগয় 'অধিক হত্ব। “জায় ্রন্ধ জয়, বল ষরে ভাই 
আনন্দ মনে" ইত্যাদি নগ্রসংকীর্তনের গান ছিল, টি: এবার সংস্কতোঞ্চ 


" পি জগ বলনে লাগার ন্াদগণে,হাতে ধরে. নে চক দগযের রারপাখে ইত্যাদি 
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জগুবাদিত হয়। এবার ১১ মানেই টাউনহলে অপরাহ ইৎগ্ন'জীতে বক্তৃতা 
হয়। বক্তৃতার বিষয় ভারতে স্বর্গের জ্যোতি অবলোকন কর ( 82101 61১৩ 
11076 ০61758৮5010 [0015 )। ধর্ম্তত্ব এই বক্তৃতার সার এইরূপে দিয্লা- 
ছেন;-“বক্ততার মধ্যে ক্ষমা, পরোপকার, দয়া এবং প্রত্যাদেশসম্বন্ধে কয়ে- 
কটা নূতন কথা ছিল। বক্তা প্রচুর সাহস এবং বলের সহিত আপনার 
জীবনের পরীক্ষিত অভিজ্ঞান দ্বারা তাহার বক্তব্য বিষয়ে কোন কোন সার 
আংশ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন । "আমি আছি" এই জীবন্ত মহাবাক্য ঈশ্বর 
হয়, মনুষ্যাত্বার অভ্যন্তরে বলিয়া! দিতেছেন ইহার প্রমাণ আছে, আমি 
আমার আত্মার মধ্যে সে কথ শুনিয়ছি, এই ভাবে উৎসাহের সহিত তিনি 
যে কয়েকটা কথা বলিলেন, তাহা বিশ্বাসীর হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। ক্ষমা 
শব্দের প্রচলিত অর্থ ক্রোধ সংবরণ করিয়া অপরাধীর প্রতি প্রসন্ন হওয়া 
ইহ! পুর্ণ প্রেম পূর্ণ দয়ার আধার ঈশ্বরেতে সংলগ্ন হয় না; মূলেই ধাহার 
ক্রোধ নাই তাহার কাছে কি বিনম়বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা সম্ভব 1 যে দয়ার কার্য 
সর্বাগ্রে নিজ গৃহে আরম্ত হয়, তাহা উচ্চ দয়া নহে। দয়া চিরপরিব্রাজক, 
সে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া দ্বিঝানিশি পরহিতসাধনে বিদেশে ভ্রমণ করে 
কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে না। 'অন্তের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, 
যেরূপ তাহার নিকট তুমি প্রত্যাশা কর এই পুরাতন নীতিবাক্যও উন্নত 
নীতিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। ইহা ফলাফলবাদী জনই,য়।ট্ট মিলের শাস্ত্র; 
ভাগন্ধিতৈষী নিশ্বার্থ প্রেমিক ঈশার উপদেশ নহে। নিজের সুখ স্বার্থ প্রশস্ত 
নৈতিক কর্তব্যের পরিমাঁপক যন্ত্র কখন হইতে পারে নাঁ। ....** শেষ ভাগে 
বক্তা ব্রাহ্মসমাজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়ী বলিলেন যে, সময়ে 
সময়ে আমার মন্তকে অনেক জঘন্ত অপবাদ আপিষ়া! নিপতিত হইয়াছে, 
কনেকে আমার চরিত্রে পর্যস্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে জামি 
ভীত নহি, সে সকলের প্রতিবাদ করাকে আমি নীচতা মনে করি। ঈশ্বরের 
অত্যের প্রতিকূলে যাহারা দণ্ডায়মান হইবে, তাহাদের দ্বার! স্বর্গের অগ্ষি 
আরও জলিয়া উঠিবে। আমাকে যে ফাহা বলিতে চায় বলুক, কিন্তু ঈশ্বর 
খে-আলোক শ্রেরণ' করিয়াছেন তাহা নির্ব্বাণ করিতে কাহার সাধ্য? আমি 
বে সাধুসস্ল্প সাধনের জগ্ঠ' আদিষ্ট হুইয়াছি তাহা হইতে কেহই আমাকে 
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প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারিবে না। আমি অগ্রসর হইব! বীরত্বের সহিত আমি 
অগ্রসর হইব! ঈশ্বর আমার সহায়, তাহার পুত্র কন্তাগণ আমার প্রিয়, 
কাহাকেও আমি ভয় করিব ন1]” 

কেশবচত্ত্র এই বক্তৃতায় প্রকাশ্যে নৃতন বিধানের উল্লেখ করেন, এবং 
এই বিধানই যে সকল বিধানকে আপনার অন্তভূর্ত করিয়! লয়, বিধানে বিধানে 
কদাপি অসামগ্বস্ত থাকিতে পারে না, এ মুলতন্বও প্রচার করেন। বলিতে 
হইবে কেশবচন্রে এই মূলতন্ব অতি প্রথম হইতে* নিবিষ্ট ছিল। ধাহারা তাহার 
প্রথম বয়সের লেখা সকল পাঠ করিয়াছেন, তাহারা তন্মধ্যে উহা দর্শন 
করিয়াছেন। তাহার হুদয়স্থ মূলতত্ব গুলি ক্রমান্বয়ে প্রস্ক,টাকার ধারণ করিয়া 
এখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, কেশবচন্রের এ সময়ের উপদেশে তাহা 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। “যত বার ঈশ্বর (৩ চৈত্র, ১৭৯৫, ব্রহ্মমন্ৰির ) জগছ্াসী- 
দ্রিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছেন, সেই ' 
সমুদায় আমারই জন্য এই বিশ্বাস পরিত্রাণপ্রদ। অমুক সময়ে যে খাষিরা 
্রদ্ধনাম গান করিয়া হিমালয় কাপাইয়াছিলেন, অমুক শতাবীতে যে ঈশ্বর 
কয়জন বিশেষ 'ব্যক্তিকে পাঠাইয়া একটী পতিত রাজ্যকে উদ্ধার করিলেন, 
অমুক শু্ধ দেশ যে তিনি ভক্তিআোতে ভাসাইলেন, এ সমুদায় আমারই, 
জন্ত। সহজ সহজ শতাবী পুর্ব্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তাহা! আমারই" 
জন্ত, এইরূপ তক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধর্শরাজ্যের অতীত এবং বর্তমান সমুদায় 
ঘটনা আপনার জীবনে গ্রধিত করিয়া হুখী হন। বিশ্বাসে দূরশ্থ ব্যক্তি 
নিকটস্থ হয়, পরের বন্ত আপনার হয়, ভক্তের জীবন ইহার প্রমাণ। আমাদের 
বর্তমান ব্রাহ্মঘমাজও ঈশ্বরের একটি বিধান, ইহা আমর! বিশ্বাস করি। 
কিন্ত বাহারা মনে করেন, কেবল বঙ্গদেশের কএকটা ঘটনা আমাদের জন্তা, 
শালি শির কএ্রকটা ঘটনা আমাদের ভন্ত 
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কেশবচন্দ্রে নববিধানের ভাব অভি প্রথম হইতে ছিল তাহার প্রথম জীবন পাঠ করি- 
লেই সকলে বুঝিতে পারেন ! ১৮৬০ লালে “প্রেমের ধর্্ম* (1২6118197) ০1199 ) নামক 
প্রবন্ধে হিন্দু বৌদ্ধ খুষ্টান সকলকে এক সার্সভোঁমিক ধশ্দে এক হইবার ভন্ত অনুরোধ 
আছে। ১৮৬১ ইংরেজী সনে (১৭৮৩ শকে ) যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ধর্বপ্রচার করিতে 
খান,তখন সেখান হইতে হিন্দু খূ টান মুনলমান সকলে গল! ধরাধরি করিক়্1 শাতিনিকেতন্ে 
মেতু পার হইয়] ঘাইতেছেন, এইরূপ একপ্রতিযুন্তি নির্মাণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
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অন্তান্ত দেশের গুরু, উপদেষ্টা এবং ধন্মপ্রচারকদিগের সহিত আমাদের কোন 
বিশেষ সম্পর্ক নাই, পৃথিবীর সমুদ্রায় পর, কেবল বঙ্গদেশের কয়েক জন ব্রান্াই 
আপনার লোক, তাহাদের সংক্কীর্ণ হৃদয় কদাচ স্বগাঁয় ধর্মের উপযুক্ত নহে। 
বঙ্গদেশের এই দশ পাঁচটি লোক যাহারা ধর্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, কেবল 
ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া মরিব, এই জন্ত আমরা পৃথিবীতে আসি নাই। 
সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগ। সমুদ্বায় যোশী খষি সাধু. ভজ্ঞ 
ধাহারা জগতে আসিয়াছিলেন সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহাদের 
বায় জীবন- এবং সমুদ্বায় উপদেশের শেষ ফল এই ব্রাক্মসমাজ। তাহা-, 
দের সকলের ভিতরে আমরা ছিলাম এবৎ আমাদের সকলের জীবনে 
তাহারা আছেন ।...*****, তাহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন। কেবল 
বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদায় আপনার হয়। জমুদায় আপনার হইলে বে 
কি হয়, জগৎ তাহা অদ্যাপি সম্যক্রূপে জানে নাই। সমুদ্দায় একত্র 
হইবামাত্র প্রকাণ্ড ছূর্জন়্ একটা অগ্নি বাহির হইবে, সেই অগ্নি গ্য় 
ব্রাহ্মদমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্নি দ্বারা এখন 
যাহারা ষে পরিমাণে পরিষ্কত হইতেছেন সে পরিমাণে তাহার! ব্রাহ্ম ।--....জগ- 
তের পরিত্রাণের জন্ত যত বিধান হইয্বাছে সমুদায় বিধানের শেষ ফল এই 
্রাহ্মধন্্ম । ইহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক হইর়াছে। কোটি বৎসর 
পুর্ব ধর্মরাজ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্বের এবং কোটি বৎসর পরে 
যাহা হইবে তাহাও ব্রাহ্গধর্ম্নর ।” এ সময়ে নূতন বিধান লইয়া বিশেষ সমা- 
লোচন। চলিতেছিল। ১৬ই আশ্বিন, ১৭৯৬ শকের ধন্ম্রতত্বে “ঈশ্বরের নৃতন 
বিধান” শিরোনামে একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। উপাসকমণ্ডলীর সতাসংগঠনে 
কেশবচন্দ্র ঘষে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে পুরাতন ও নৃতন বিধানের পার্থক্য তিনি 
স্পষ্ট উল্লেখ করেন। তৎপুর্ষে ২৫ ভাদ্রের উপদেশের অন্তিম প্রার্থনায় স্পষ্ট 
প্রার্থনা আছে, “তোমার নূতন বিধান.নৃতন অঙ্গীকার পত্র পাঠাইয়া দেও ।” 
আশ্চর্য এই যে, এবার যেমন প্নৃতন বিধান” প্রকাশ্তে উল্লিখিত হয়, তেমনি 
প্রকান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্গসমাজে ঈশ্বরের মাতৃাব 
চিরপরিচিত। মহধি দেবেন্দ্রনাথের সময় হইতে সময়ে সময়ে উপদেশে 
সঙ্গীতে মাতৃনামের উল্লেখ হইয়া! আসিতেছে । কলিকাতা ব্রাঙ্গামাজ ও 
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ব্রাঙ্শ সাধকগণের অনেকগুলি সঙ্গীতে. * মাতৃভক্তি বিশেষ ভাবে ব্যক্ত 
রহিয়াছে । ১৭৯৪ শকের. ১৪ মাঘ ব্রাঙ্ষিকগণের প্রতি ঘে উপদেশ হঙ়্ 
গাহ]তে কন্ত।গণের জন্ত পরমমাতার আকুলতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয়। “মেয়ে” 
দিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন অবশ্তই তাহাদিগকে কোন 
শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে, কিৎবা কোন রাক্ষস 
মোহিনী মুর্তি দেখাইয়া দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া কোন, 
পাপকৃপে পড়িয়াছে।” এ সময়েও. কেশরচজ্দ্রের মনে পিতৃভাবের প্রাধান্ত, 
এবং মাতৃভাবের তদস্তভূত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সাংবৎসরিকে 
ব্রা্মিকদিগের উৎসবে মাতৃভাব্‌ অন্তান্ত ভাব অপেক্ষা প্রাবল্য লাভ করিয়াছে 
স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। “মাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। 
যাহার মা নাই সে বরৎ একপ্রকার আপনাকে আপনি সান্তনা করিতে, 
পারে, যেজানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ ত্তাহাকে দেখিতে 
পায় না, তাহার যত যন্ত্রণ। সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, 
তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই কিংবা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
দেখ! হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্ত যখন দেখিতেছি, 
এ তোমাদের মা, তাহার. আশীর্বাদ হস্ত তোমাদের 'মস্তকে. রাখিয়াছেন, 
তখন তাহাকে না দেখিয়া, কিরূপে- তোমরা! নুস্থির থাকিবে? কত দিন আর 
তোমরা এই কথা বলিবে, হীহাকে না দেখিলে যে কিছুতেই. প্রাণ বাঁচে না, 
তাহার. দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা বিষ হইয়া উঠিয়াছে। 
তগ্নি,,ব্রহ্ধকন্তা, যদ্দি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে, তোমার, 
প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে, তুমি ইচ্ছা? করিলেই তাহাকে দেখিতে. 
পাইবে, তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়।* “আমাদের জননী কেমন. 
১১১৫৯ 


*. “জলনীর কোলে বলি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশুপ্রাক্স।* 
“কেবা জানে কত সুখ রতু দিষেন মাতা লয়ে ভাত অমৃত নিকেতনে ৭” 
“জগত জননী. জননীর জন নী তুমি গে! মাত: ।» | 
*স্মেহময়্ী মাত1 হয়ে, পুত্র. কন্তাগণে লয়ে, বমেছেন আনন্দমন্ধী আলন্দখানে 1” -. 
*চরণ দেহি মাগে! কাতর জনে ।» | 


ওগো জননী ! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে ।” ইভ্যাদি। 
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তাহাকে চিনিয়া, তাহার অঞ্চল ধরিয়া অনন্ত কাল তাহাকে ম! বলিয়া ডাকিয়া 
হুধী হইতে পারিব। কত কাল আর তোমরা এই বলিয়া ত্রন্দন করিবে, 
মা নিকটে, কিন্ত এই দগ্ধ চক্ষু যে খ্রোলে না। যদি অকালমৃত্যু হয় তবেত 
আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে'দেখা হইল না; কিন্তু বদি আর দেখা না হয় তবে 
এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্ত ? “মাকে না দেখিলে যে আর ুখ নাই। 
তম্মীগণ বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে 
দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া 
আছি, আমার অঞ্চল ধর।” “মনুষ্য রূপ গুণ দেখিয়াছে; কিন্তু মার মুখ 
দেখে নাই। আমাদের মার কত গণ কত সৌন্দর্য; আজ উৎসবের দিনে তাহা 
দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন ভালবাসা উলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে 
তোমরা ভালরপে চিনিলে না, তোমাদের এই ছুংখ দেখিয়া দুঃখ হয়। 
তাহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাহার বশীভূত হইলে না এই আশার 
কথা শুনিয়া একবার তোমরা! মাকে অন্বেষণ কর । য়ে একবার মাকে দেখিয়াছে 
সে পাগলের মত হইয়াছে।* 


সাধন ও তপোবন। 





কেশবচজ্রকে ও বর্তমান বিধানকে ছাড়িবার জগ্ প্রচারকগণ আয়োজন 
করিয়াছেন এই অভিযোগ করিয়া কেশবচত্ত্র তাহাদিগকে যে পত্র লিখিয়া, 
ছিলেন তাহা আমরা “অগ্সিপরীক্ষা* অধ্যায়ে নিবিষ্ট করিয়াছি। কেশবচন্্র 
যে আশ্রমবাসিগণের উচ্ছিষ্ট কাহাকেও জানিতে না দিয়া প্রসাদ বলিয়া 
এক দ্িন ভোজন করিয়াছেন, সেই আশ্রমবাসিগণের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে 
শৈথিল্য দর্শন করিয়া তাহার হৃদয় যে গভীর যাতনা অনুভব করিবে, ইহা 
আর বিচিত্র কি তিনি ছুঃখের আবেগে একাকী বেলঘরিয়! উদ্যানে চলিয়! 
গেলেন, কাহাকেও জঙ্গে লইলেন না। সেখানে গিয়া নির্জনবাসে প্রবৃত 
হইলেন। এই নির্জনবাস তাহার পক্ষে হুমহৎ ফল বহন করিল। জীবন 
বেদের যোগসঞ্চারাধ্যায়ে কেশবচত্্র যে বলিয়াছেন।--“ঝোপের দিকে যাই 
তাকাইলাম গা কীপিয়া উঠিল । দেখিলাম, আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, 
আমাকে ডাকিতেছেন। নিকটে গেলাম, আবার বলিলেন, "আর কাছে 
আয় । খুব নিকটস্থ হইলাম, বলিলাম বর্গ পাইয়াছি যোগ হইল ।”-_ইছা! 
আমরা তাহার মুখে বেলখরিয়া উদ্যানে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারসম্বন্ধে বে কথা 
শুনিয়াছি, ঠিক তাহারই অনুরূপ । এই দর্শনব্যাপার হইতে কেশবচঙ্র 
এই উদ্যানের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ইহার নাম তপোবনে পরিবর্তিত 
হইল। কেশবচন্্র উদ্যানে নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন, কাহারও সাধ্য 
সাধনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরিশেষে তাহার তৃতীয় পুর শ্রীমান্‌ প্রসু্নচন্্ 
হ্বোরতর রোগে আক্রান্ত হইলেন। হার জীবনাশঙ্কা উপস্থিত ছইল। এই 
জয়য়ে বন্ধুবর্গ আসিয়। তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ক নির্ধ্ন্ধ সহকারে 
অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্রকে অগত্যা কর্তব্যাহুরোধে গৃছে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইল। কয়েক দিন পর তিনি স্বীয় সহ্ধর্টিসীসহ ভপোবনে প্রতিগমন 
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পূর্বক বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ কালে ইংলগ্ডের বদ্ধুগণের প্রদত্ত হ্র্ণধর্ত়ী ও চেন পরি- 
ত্যাগ করিলেন, ও উহা! বিক্রয় করিয়! * আশ্রমের পাখা প্রস্তত করিতে বন্ধু- 
গণকে বলিলেন। সেই হইতে আর কখনও তিনি দ্বর্ণধরড়ী বা চেন ব্যবহার 
করেন নাই। 

ভারতাশ্রমের গ্রানির মোকদ্দমা চলিতেছে 11 এই গ্রানির মোকদ্দমা অমু- 
লক হইলেও ইহার ভিতরে ষে বিধাতার বিশেষ শিক্ষা আছে, তাহা কেশব- 
চন্দ্রের নিকটে কেন অপ্রকাশিত থাকিবে । এ সময়ে কোন্‌ দিকে আত 
ফিরাইতে হইবে, তিনি বিশিষ্টরূপে হুদয়জম করিলেন। ৯৭৯৬ শকের ২২ 
ভাদ্রের প্রচারকসভায় যে কথা হয়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই 
সকলে বুঝিতে পারিবেন কেশবচজ্রের কোন্‌ দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল । 

“আরও কথা হইল, আশ্রমকে আর আমরা আদর্শ মনে করি না। 'ুখী 
পরিবার, এইখানি এখনকার আদর্শ। আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকার্ধালয় 
এ গুলি এখন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ গুলিকে 
আর আমি আমার বলিতে পারি না। আমি চিরপ্রচারকদিগের সহিত সম্পর্ক 
রাখিতে চাই। প্রতিদিনের ষে উপাসনা হইবে তাহাতে কেবল ধাহারা বরা- 
ঘর নিয়মিতরূপে আমিবেন তীহারাই আসিবেন। উপাসনা অন্ততঃ প্রতিদিন 
সমানভাব ধারণ করিবে, গানও প্রতিদিন সমানভাবে 'করিতে হইবে । ল্ীতি- 
সম্বন্ধে এই কথা হইল, কেহ মিথ্যা কথা কহিতে পারিবেন না । যদি কেহ 
কহেন, তাহার সহিত খাওয়া দাওয়া রহিত হইবে । জগতের লোকে অন্ততঃ 
বলিবে ইহারা সত্যবাদী । ধিনি রাগ করিবেন তাহার উপর কোন প্রকার 
শাসন হওয়া চাই। উপদেশের সময় নিদ্রা, আলম্ত ও ওঁদাস্ত পরিহার করিতে 
হইবে। এ প্রকার মনের অবস্থার সময় যেন উপদেশ শোনা না হয়। এ 
সময়ে শোনা সত্যকে অপমান করা। ব্যভিচার সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। বৈঝ্ব বৈষ্বীর ভাব কোন মতে আসিতে পারিবে না। যাহাতে 
৭০* বত্সরের মধ্যেও ব্যভিচার আসিতে না পারে এইরূপ দেখিতে হইবে । অপ- 


৬০০ পপ 
* এই ঘড়ী একজন বন্ধু ক্রয় করিযালন। এখনও নে হড়ী তাহার নিকট আমর! 
দেখিয়াছি। 
শ ১৮৭৫ সমেয় ৬০ এপ্রেল এই মোকদমার মি্পত্ি হয়। 


৭৬৩ আচার্য কেশবচত্জ | 


বিব্র তাকান, নিকটে বসা, এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অন্যের মে 
রি উত্তরকালীন বংশের মধ্যে এ ভাব না আসিতে পারে এরপ ব্যবহার করিতে 
হইৰে। চক্ুতে ইচ্ছাতে ভাবেতে ভঙ্গীতে কোনরপে ব্যভিচারের ভাব থেন 
সম্ভব না হয়। এমনি ভাবে চলিতে হইবে যে এ সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক হওয়া 
সম্ভব, তবু ঘেন ব্যতিচার পাপ সম্ভব হয্স না। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ, বৈরাগ্য 
গ্রহণ, অহঙ্কার পরিত্যাগ, বিনয় গ্রহণ, বিবাদ বিসংবাদ পরিত্যাগ, প্রেম প্রকাশ 
করিতে হইবে । সত্যবাদী, জিতেক্ত্িয়, পাপবিহীন এবং সত্যগ্রাহী হইতে 
হইবে। এ সময়ে আমাকে কেহ বাধা দিবেন না, তাহা হইলে আমার ভাব- 
আত 07991501001 বন্ধ হইবে । ধাহারা বাধা দিবেন তাহার! দূরে থাকি- 
বেন। মূলমন্ত্র হই--সকল সময়ে অবিচ্চলিত থাকা, এক্ষণ যাহা করিব, তাহা 
চিরকাল করিব।” | 

কেশবচজ্রের এই কথা! গুলি মনোনিবেশ পুর্ধক পাঠ করিলে সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, আশ্রম, নিকেতন, প্রচারকাধ্যালয়, কিছুই তাহার ঠিক 
মন্র অনুরূপ ছিলনা । তিনি এ সকলের সংশোধনের জন্ত বহু সময়ে বু 
প্রকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সে সকল উপায় অল্পকালের জন্য কার্ধ্য- 
কর হইয়া! নিষ্ষল হইয়! গিয়াছে; আশ্রমাদির থে ছর্দশা সেই ছুর্দশাতেই 
পুনরাবৃত্তি হইয়াছে । উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিত্বত তাহার অনুসরণ করা 
মাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নহে। কিছুদিন প্রযত্ব প্রয়াস প্রদর্শন করিয়া 
আবার পূর্ব আলন্ত জড়তায় নিপতিত হওয়া এক প্রকার ই'হাদিগের 
স্বতাব। আশ্রমবাসী আশ্রমবাসিনীগণ মধ্যে ঘে ইহ ঘটিবে তাহা! আর বিচিত্র 
কিঃ এক প্রচারকবর্ণের উপরে সমুদায় আশা ভরসা, তীহারাও এ সময়ে 
আপনাদের জীবনের উচ্চতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহাদের 
সংসারের দিকে ষে ঝোঁক হইয়াছে, এ সময়ে তাহার ইহারই পরিচয় দিতে- 
ছিলেন। এক দিন কেশবচত্ী আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “আমি 
কয়েকটি পাধী পুষিয়াছিলাম, তাহারা আমার বশে ছিল, কিন্তু পতীগণ বিবাদী 
হইয়া! সে পাখিগুলিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে.” প্রচারকার্তালয় যখন 
বর্তমান অধ্যক্ষের তত্বাবধানে আইসে নাই, তখন প্রচারকগণের আহারাদি- 
সম্বন্ধে কোনই স্থিরতর ব্যবস্থা ছিল না। আহাব্মব্যবহণরাদিসগ্বক্ষে তাহারা 
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সর্ব বিহঙ্গের সায় ছিলেন। এখন সে সকল বিষয়ে ব্যবস্থা হইয়া সখপ্রিয়তার 
দিকে ই'হাদিগের চিত্তের গতি হইয়াছে । কঠোর বৈরাগ্যের নিয়ম বিনা এ 
শ্রোত অবরোধ করা নিতান্ত সুকঠিন; এজন্ত কেশবচন্্র সমুদায় বন্ধুবর্গকে 
লইয়া বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হইবার জন্ত যতুণীল হইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার 
প্রতি এবং পরম্পরের প্রতি বাধ্যতা না জন্মিলে প্রচারকবর্ণের মধ্যে কোন কালে 
শাতি ও প্রীতি সংস্থাপিত হইবার সন্তাবন! নাই; সাধনার্থও তাহার! প্রস্থত হইতে 
পারিবেন না। এই দেখিয়া তিনি এক দিন প্রচারকবর্গকে অপরাচণ আপনার 
গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তৃতীয় তলে তাহার গৃহের হ্বার অবকদ্ধ 
ছিল।, তিনি এক এক জন করিয়া প্রচারককে গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইলেন। 

কেশবচন্্র আসনে উপবিষ্ট, সম্মুখে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে । সমাগত 

প্রচারককে সেই আসনে উপবেশন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিতে বলিয়া 

পরিশেষে উপস্থিত প্রচারকের হস্ত বন্ধনপূর্র্বক প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কাহার % 

উপস্থিত প্রচারক তার প্রেরণায় উত্তর দ্রিলেন) আমি আচাধ্যের ও পরস্পরের”। 

তিনবার প্রশ্ন ও তিনবার উত্তবদানকালে তিনবার উত্থান ও উপবেশন করিলে পর 
সেই প্রচারককে কি করিতে হইবে বা ছাড়িতে হইবে কেশবচন্দ্র তাহা বলিয়া 

দিলেন। একটি একটি করিয়া প্রচারকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বববৎ সমুদায় 

করিলেন। প্রচারকগণ যাহাতে বিনীত হন, উদ্ধত ভাব পরিহার করেন, পরম্পর 

পরস্পরের অধীন হন, এজন্য (জুলাই ১৮৭৫) সাধন প্রবর্তিত হুইল। বৈরাগ্য 
সাধনের এই প্রারভ্ত। পরস্পরের অধীনতার কি মহৎ ফল তৎসম্বঙ্গে কেশব- 
চন্দ্র এই সময়ে (১৪ই আষাঢ়, ১৭৯৭ শক) যে উপদেশ দান করেন, তাহার 

কিছু কিছু অংশ নিম্মে উদ্ধৃত করা গেল, ইহাতেই এ ব্রতের মহান্‌ অভিপ্রায় 

সকলে বুঝিতে পারিবেন। 

“যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এবং মহুষ্যের প্রতি প্রেমে মনুষ্য ইচ্ছা 
প্রবিষ্ট হইয়া আত্মস্বতাৰ বিলীন করিয়া ফেলে, তখন আত্মা 'অধীনতার 
উন্নত সুখ উপভোগ করে। আঁত্ববশে স্বাধীনতার ব্রত পালন করিতে গিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভুংখ সহ করিতে হয় । আত্ম অধীন হইতে পারিলে ঈশ্ব- 
বের অহায়তায় ধন্মের সহায়তায় পরের অধীন হইতে পারে। সে অর্ধীনতা 
হুখের কারপ। ইহাতে প্রেম ভক্তি শীস্তি নিত্য লতি হয়। ঈশ্বরের অধীন 
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জীবের অধীন ইইলে হুখের অস্ত থাকে না। সেই সাধু আনন্দসাগরে নিমপ্র. 
হন হ্বাহার আত্মা ঈশ্বরের পদতলে, ভ্রাতা ভর্মীগণের পদতলে সংস্থাপিত 
হয়। সেসময়ে জগতের মঙ্গল আপনার মঙ্গল এক হুইঙ্কা! যায়, ভিখারীর 
বেশে বিশুদ্ধ হুখ লাত করিতে থাকি। ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, . 
্রভুত্ব চেষ্টা যে পরিমাণে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ সেই"পরিমাপে। যত দিন, 
এ প্রকার চেষ্টা! থাকিবে, কলহ বিবাদ বিসংবাদ চলিয্সা! যাইবে না; বিষয়কর্ম্ঘ 
যত বাড়িবে, সকল বিষয়ে উহা! আরো বৃদ্ধি হইবে। প্রত্যেকের মন দাসত্ব- 

ব্রত গ্রহণ করিয়৷ অন্তকে প্রভূ জানিয়া তাহার সেবায় আকৃষ্ট না হইলে 

কিছুই হইবে না। তখন আপনার বলিয়৷ ভাবিবার কিছু থাকিবে না। প্রভু- 

ত্বের চেষ্টা অপনার দিক্‌ রক্ষা করে। দ্বাসত্বের চেষ্টা পরের মঙ্গল চার । 
7 স্বাধীন বুদ্ধি প্রত্যেককে আপনার দিকে টানিবে। আপনার দিকে 

আনিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে । »**., একজন আর একজনের বিপরীত : 
দিকে গমন করিতেছেন, পরম্পর পরম্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন না। 

স্বাধীন বুদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিতে গিয়া সমুদায় ধর্ম্ানুষ্ঠানে, সমুদায় 

বিষয়ে বিচার কলহ আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অপ্রণয়ের সহত্র সহজ দ্বার উদধঘা- 

টিত হইয়া জনসমাজকে ভয়ানক কষ্টে দপ্ধকরে। 

*অধীনতাব্রত স্বতন্ত্র । ইহাতে পাঁচ কোটি পাঁচ সহ লোক এক হইয়া 
যায়। পরম্পরের কল্যাণ অধীনতার নেতা, বুদ্ধি নহে। বুঝিতে পারিতেছি 
না তথাপি অধীন হইব। ইহাতে আমার যৃত্যু হইতে পারে, তথাপি অধীন. 
হুইব। পদে পদে বিপদূ হয় হউক, অনৈক্যের সম্ভাবনা অল্প । ইহাতে. 
মিলন বন্ধন প্রগাঢ় হইয়া! উঠে, পরসেবায় আনন্দলাভ হয়। স্বীয় বুদ্ধি বিস- 
উ্দন দিয়া আত্ম ইচ্ছা পরের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়। পরের অধীন 
হইয়া জগতের অধীন হইয়া বিনীত হইবে তখন এই তাহার চেষ্টা। তখন 
এই অবস্থায় নিজের ইচ্ছা, অন্তের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ তিনের যোগ হয়। 
স্বাধীন বুদ্ধিতে যেন বুঝিতে না হয়, তখন এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে। 
এ সময়ে বিপদ আসিলেও মঙ্গল হয়। বুদ্ধিতে বহু বিচার ছারা সিদ্ধাত্ত 
করিতে চেষ্টা করিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। অধীনতার মধ্য দিলা দ্র্শের, 
আলোক প্রকাশ পায়। পুস্তক দশ বৎসর পাঠ করিলেও কিছু জানা হয় না, 
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পৃত্তক না পাঠ করিয়া ঈর্বরের মুখের দিকে তাকাইলে বহু পাঠের ফল অনা- 
স্বাসলভ্য হয়। সকল সত্য আপনি সহজে অবগত হওয়া যায়। দীনতা স্বীকার 
না করিলে সত্য বুঝা কষ্টকর ।.. 

“ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, জগতের সঙ্গে যোগ প্রেমভাবে । অন্ত ভাবে জগতের 
সঙ্গে মিল হইবে না। বে সাধক এই প্রেমভাবে বাস করেন, তীাহারই সঙ্গে 
জগতের মিলন হইবে। বুদ্ধি সহকারে যত্ব করিলে দশ বৎসরে, দশ সহজ 
বত্সরে মিল হইবে, স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার তর্ক দ্বারা ধর্মমত স্থির করিয়া 
শত বৎসরের চেষ্টায় একতা হইবে, এ আশ] ছুরাশ! বলিয়া পরিত্যাগ কর। 
পরসেবায় নিযুক্ত হইয়া পরের অধীন না হইলে নিজে হ্থুখী হইতে পারিবে 
না, প্রেম পরিবারও সংস্থাপিত হইবে না। বুদ্ধিকে নেতা করিলে সগ্তাবের 
স্থলে নূতন অসগ্তাব উপস্থিত হইবে। পরের দাস হুইয়া পরের সেবা কর, 
সকলকে প্রাণষোগে নিজ হৃদয়ের সঙ্গে এক যোগে বন্ধ কর, তাহাদিগের ছুঃখে 
ছুঃখী, তাহাদিগের হুখে সুখী, তাহাদের মঙ্গলে মঙ্গল, এই ভাবে সকলের 
চরণতলে পড়িয়া থাক। এক্্‌পে পড়িয়া থাকিলে সকলের প্রাণ একত্রিত 
হইবেই। প্রেমত্রত গ্রহণ করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা! স্বাধীন বুদ্ধি পরিহার কর, 
এক মিনিটের মধ্যে অন্ততঃ তোমাদের পাঁচ জনের মধ্যেও মিল হইবে, সকল 
প্রকারের কলহ, বিবাদ, অসস্তোষ, অপ্রণয় তিরোহিত হইবে ।......* 

বৈরাগ্য দ্বার। আসক্তির বন্ধন ছেদনপূর্বক সকল প্রকার বিরোধ বিসংবাদের 
মুলোৎপাটন করিবার জন্য প্রচারকসভার অধিবেশনে সাধনের নিয়ম সকল 
নির্ধারিত হইল। প্রচারকগণ শ্বহস্তে রন্ধন পরিবেশনাদি সমুদায় কাধ্য নির্ব্বাহ 
করিবেন ; কে কি করিবেন জমুদায় বিষয়ের নিয়ম হইল । এ সম্বন্ধে কেশবচজ্রর 
হস্তের লিিত একখানি কাগজ আমরা পাইয্বাছি, তাহাতে এইরূপ কাধ্যবিভাগ 
লিখিত আছে; 


কান্তিচ্জ বিজ বঙ্গন 


খোর আহারের পাআাদি পরিদ্কায় 
যহেঙ্ছ ূ ঘর ধোয়া 
উমানাথ 00110 খাজা, 


প্রসক্গ টু :. বুদ্বন 


5৬৪ আচার্য কেশবচন্দ্র ! 


দীন পরিবেশন 

অমৃত আহারের স্থান প্রস্তত করা 
€ গোঁর* ) রাম 

টত ] বন্ধনের স্থান পরিষ্কার 


এই কার্যের নিয়ম শেষ সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছিল ; মূলতঃ 
স্থির ছিল। কেশবচন্ত্র আপনি স্বহস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাই প্রতাপচন্ত্র 
অন্ন প্রস্ত করিয়৷ লইবেন, ব্যঙনাদি অন্তের রহ্ধন হইতে গ্রহণ করিবেন স্ছির 
হইল। এই সাধন হইতে বৈরাগ্যের পুনঃ প্রবেশ হইল, এবং সময্বে ইংলগ্ডে 
পর্যন্ত বৈরাগ্য লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সে কথা পরে বক্তব্য । 

বিশেষরূপে বৈরাগ্য সাধন চলিতে পারে, এ জন্ত বেলঘরিয়ান্ছ তপোবন 
কেশবচত্র মনোনীত করিলেন। উদ্যানেয় দক্ষিণ ভাগ নীচু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত 
ছিল। এই বৃক্ষের নিম্নে তপস্তাভূমি এবং তৎ্পার্ষ্ে সাখকগণের রম্ধনভূমি 
নির্দিষ্ট হয়। প্রতিদিন কেশবচক্র বন্ধুগণ সহ এ ভূমিতে মিলিত উপাসনা 
করিতেন। সে উপাসনার মধ্যে যোগ ও ভক্তির, প্রেম ও বৈরাগ্যের কি ষে 
অভূত মিন হইয়াছিল, তাহা বাহার! সে সময়ে যোগ দেন নাই বর্ণনা দ্বার! 
তাহাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করা অসম্ভব। উপাসনাস্তে কেশবচন্ত্র স্বয়ং শ্বহস্তে 
আপনার জন্ত রন্ধন করিতেন। বন্ধুবর্গ মিলিত ভাবে রদ্ধনকাধ্য নির্বাহ 
করিতেন। আহারাস্ত্ে সকলে উদ্যানস্থ গৃহে গিয়া ধাহার যে নিদিষ্ট কার্ধ্য - 
ছিল সম্পন্ন করিয়া অপরাহে নির্জনআাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। নির্জানসাধনা- 
নস্তর প্রসঙ্গে রজনীর প্রথমভাগ অতিবাহিত হইত। ঈদৃশ মিলিত উপাসনা, 
নির্জনসাধন, ও প্রসঙ্গে নিরত থাকিয়া তাহাদের দিন শাস্তি, সগ্ভাব ও সুখে 
অতিবাহিত হইতে লাগিল, কোন প্রকার অস্ভাবের লক্ষণ এক দিনও প্রকাশ 
পাত নাই। প্রথম প্রথম প্রতিসোমবার তপোবনে গমন করা হইত। এই 
সময়ে ষে সকল প্রসঙ্গ হয়, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিপিবদ্ধ 
করেন। তাহার লিপি যৃতগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে আমরা নিয়ে তাহা 
উদ্ধৃত রিয়া দিতেছি? । 


* এই নাম কাটিক্সণ দ্বিতীয় লাম সপ্রিষিষ্ট হইয়াছে। 
শী খেলঘরিস্া| গভায়াতকালে যে একটা ঘটন] হক্স, ভাত এখ্বুলে লিপিবদ্ধ করিবার 


সাধন ৪ তপোবন । ৬৬৫ 


সোমবার, ৩০.ভাদ্র, ২৭৯৬ শক। * 

০ ঈশ্বরের সম্পদ পেয়ে আমরা হারাই এ ছুঃখ আর, অহ হয় না। 
অনেকের পক্ষে অনধিকার চচ্চাই ইহার কারণ। ্‌ 

২) প্রচারকদিগের মতভেদ এবং আস্প্রদ্ায়িকতা ঘয়ানকরপে প্রবল 
হইত, যদি ইহারা একটি বিশেষ বিধানের অনুগত না! হইতেন। ্‌ 

ত্১ধাহারা স্বত্ব সিদ্ধ তাহার] 01181911555885এ (মূল ভ্বাধাতে 1) 
শান্ত্র পাঠ করেন। আশ্রম ঈশ্বরের বিধান, ইহাতে তাহারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
হস্তালপি দেখিতে পান। আমাদের মধ্যে যদি ১৯২৫ জন 00501 ৮/716516 
হেসংবাদ লেখক ) হন, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়াও ধদি একই বিধা- 
নের সাক্ষ্য দেন, তবেই ব্রাহ্মধর্থ্মের সত্য প্রমাণিত হইবে। মুদ্রায় তক্তেরাই 
এক কথা বলিয়াছেন ;) [17061910610 (956103013155 ০0101901789 1106 
58120 0155092510১ (নিরপেক্ষ প্রমাণ একই বিধান প্রমাণিত করে ); 
কিন্ত লেখকদিগের বিকারের অবস্থাতে ইহার প্রমাণ হয় না। 

৪) ৮৮৪06 91 ০1)110111:9 510011০105 8178 9100115 882010% 








যোগ্য । আমরা পুনঃপুনঃ বলিম? আনিতেছি, কেশবচন্দ্র রেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
ধাতাঙ্গাত করিতেন। এক দিন বেলঘরিয়? হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে শিমালদহ 
ষ্টেশনে আনিয়া অবতরণ করিয়াছেন, গায়ে একখানি লক্ষো ছিটের বালাপোষ, পরি- 
থেক়াদির পারিপাট্য নাই। একজন প্রধান সৈমিক পুরুষ রেশওয়ে প্লাটফরমে তাহাকে 
দেখিয়াই তাহার যুখ পানে তাকাইয়/ অতি ভন্রত। মহকারে জিক্ঞাস1! করিলেন, আপনি 
কে, আমি জিজ্ঞান। করিতে পারি? আপনি কি চন্দ্র লেন? বর্ধন কেশবচন্্র ঈষদ্ধা সর 
করির। উদ্ধর দিলেন, হ ভখন তিনি বিন্মিত হইয়] পুনঃপুনঃ. বলিতে লাগিলেন, আপনি 
চন্দ্র সেন 1 দেই চন্দ্র মেন যিনি মহারাঁজ্ীর সহিভ. সাক্ষাৎ করিক্মাছিলেন। সৈনিক পুরুষের 
সঙ্গম ও বিন্মস্মবিমিশ্র তাষ দেখিয়া] কেশবচন্্র ঈবল্পজ্দিত হইলেন, সঙ্গের বন্ধুগণ ধিশ্মকসরনে 
পূর্ণ হইলেন। | 

* ১৭৯৫ শকের ১ল| পোঁধ সে'মবারে তপোবনে বে ধর্শচর্চা হক্স উহা ১৭৯৬ শকের 
অগ্রহাক্ণ মানের ধর্দতত্বে মুত্িত আছে । এ চর্চা পরিকারমপ্পকীণি। এটি-আর-আমর? 
উদ্ধৃত করিলাম না. | 

+ ()চিহু মধ্যে অবহ্িত বাঙ্গলা! ৮, খিপিতে টি আমর নি নংফোন 
কিয়) দিস্বাছি:। . 


৭৬৬ আচার্য্য কেশবচন্দর | 

8৩ 15 2 2162 4790820140০ 10৬6 906 9170131 %9 ৮৩ 812 469010৩0 
7 8৩৪৬৩. (আমরা পরম্পরকে ভাল বাষিব ইহাই ভগবস্লিদদিষ্ট, আমাদের 
অধ্যে বালকের সহজ ভাব ৪ সারল্যের অভাব ইহার প্রধান অন্তরায় ।) 

(0 যদ্দি ভালবেসে দশজনের ভার নিতে তাহা হইলে ভালবাসা কেমন 
মিষ্ট এবং পবিত্র বুঝিতে পারিতে। যদি তোমরা চারি জন শ্বগাঁ় ভাবে 
পরম্পরকে ভালবাসিতে তোমাদের মুখশ্রী দেখিয়া তাহা জগৎ চিনিতে 
পারিত। ভালবাসাতে 1:81 (সমতার) আবশ্তক নাই। ৮* 
বৎসরের পিতা ৫ বৎসরের শিশুকে ভালবাসে । আমর! যে ঈশ্বরকে ভাল- 
বাসি তিনি কি আমাদের 7.৪] (সমান )? ঈশ্বরকে ভালবামি এইজন্ত 
'যে তিনি আমাদিগকে ভালবামেন, কিন্তু যতক্ষণ বুঝিতে পাদ্ি না! যে, কোন 
ব্যক্তি আমাকে ভালবাসেন, তত ক্ষণ তাহাকে ভালবাসিতে পারি না। যথার্থ 
ভালবাসা (10০0170109091) গুণসভূত নহে; যথার্থ ভালবাস সম্পর্কজাত। 
মা কি সন্তানের গুণ দেখিয়া তাহাকে ভালবাসেন ? সম্পর্কের ভালবাসাতে 
তোমরা বাচিবে। 18৮০767,2%(মানবভাই) 477047,6? 4+97,7(ব্রোহ্মভাই) 1 
70706688166 (সমবিশ্বামী ভাই ), 77০16 17 ০৮57,1096 (সম- 
উপাদক ভাই), 8৮০%৮৫৮ 449৪০%%% প্রেচারক ভাই), এই পাঁচটি সম্পর্কের 
সমষ্টি কত মিষ্ট । 

সোমবার, ৬ই আঙ্বিন, ১৭৯৬ । ূ 

(৯ যথার্থ ব্রাঙ্মের £৪10 (বিশ্বাস) 1০৬৩ (প্রেম) 232 70116 
এরেবৎ পবিত্রতা) 2০৫ ০৩৪০৪ (এবং শাস্তি) 210875591৮৩ (নিত্য উন্নতিশীল), 
ঈশ্বরে ভক্তি, এবং মনুষ্যের প্রতি প্রেম গাঢ়তর মিষ্টতর এবং প্রবলতর হয়। 
(২) ঈশ্বর অশব হ্‌ই্া 1০557€ বোখ্বী)। 1935500৩ ০৫311600৩ 
নিঃশবতার বাধিত! )। 

মোমবার, ২* আশ্বিন, ১৭৯৩। 

০১ হড180০০ ০1 চ০৪৮৩ 15 0206 ৪ চ07080010 5৪৫ 5 72৮৮০ 
[হ্বর্গরাজ্য রাজতন্ত্র নহে, সাধারপতন্তর)। 15:009570£ সৈআট) কিংবা গুরু 
ওয়া আমার নছে-_তোমাদের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক ৩958151852 (স্থাপন ) 
করা আমার জীবনের ০১১০০ €লক্ষা )। এই উচ্চ সম্পর্কে 0150018 


সাধন ও তপোবন। ৭৬৭ 


(শিষ্য ) 54৮)৩০% (প্রা), 567%80 (সেবক ),. 9০৪ (পুত্র )& (প্রভৃতি) 
15157925 সম্বন্ধ), 2075৩ হইয়া (মিলিয়া) ষাইবে। অন্ততঃ তোমাদের, 
ছুজনের মধ্যেও যদি :১01:/ (একতু) দেখিয়া যাইতে পারি, মনে করিব যে, 
আমার জীবনের (10210) জৈয়) হইল। এক জনকে রাজা হইতে দিব না, 
কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকেই রাজ। হইতে 2০%৩/ শেক্তি) দিব। 


লোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৬। 


“ঈশ্বর দীনবন্ধু" দীন না হইলে তাহার এই নামের মিষ্টতা আন্বাদ করা 
যায় না। যেমন কত নক্ষত্রের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসে নাই, 
সেইরূপ ঈশ্বরের কত নাম আছে যাহা এখন পৃথিবীতে পৌছায় নাই। তাহার 
অনেক ম্বরূপ অনেক সম্পর্ক এবং অনেক নাম আছে যাহা আমর1 পরকালে 
অন্স্ত কাল জানিব। পাপী ছুংধীদের প্রতি তাহার বিশেষ করুণা দেখিয়! 
পৃথিবীর সমুদ্বায় ছুঃখীরা আর্র হইয়া বলিল, “তুমি দীনবন্ধু" 

9165550 275 01১৩ ০০০৫ 10. 501116 “ছৃঃখী দীনাত্ব।” হইয়াও যে ষহাস্ত 
তাহার আনন্দ ঘথার্থই স্বগাঁয়। জর্ববত্যানী বৈরাগী না হইলে কেহই দীন 
হইতে পারে না। প্রকৃত বৈরাগ্যোদয়ে যে আত্মার মধুরাধস্থ]! হয় তাহাই 
দ্রীনতা। এই দীনতা চিরস্থায়ী না হইলে “দীনবন্ধু নাম” চির সম্বল হইতে 
পারে না। যে ধরবে দীনতা প্রার্থনার বন্য, সে ধশ্নে সন্যাসী আছে। যে দীন, 
সে হুখরাশির মধ্যেও জানে যে আমি দীন দুঃখী, কেন না সে জানে আমার 
নিজের কিছুই নাই। অপার ঘোর দুঃখ বিপদের মধ্যেও সে সখী, সেই অব- 
স্বাতেও সে বলে “বল আনন্দ বদনে ব্রহ্মনাম-_।” তৃণের স্তায় দীনাত্বা না 
হইলে ঈশ্বরকে লাভ কর! যায় না। 

বাছিক অবস্থা হইতে মনের পরিবর্তন অথবা মনের পরিবর্তনে বাহিক 
অবশ্ছার পরিবর্তন, এ ছুইই সম্তব। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি, অনেক-. 
বার বাহিরের পরিবর্তনে উপকৃত হইয়াছি। বাহিক দীনতা এবং বাহক 
বৈরাগ্য দ্বারা মানসিক দীনতা এবং মানসিক বৈরাগ্য অর্জন করিয়াছি। 
কখন মন বৈরাগী হইয়াছিল বলিয়া বাছিক বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছি ; কখনও . 
বাহিক. দীনতা ও. বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া ভিভরে দীন এবং 


৭৬৮ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 
বৈরাগী হইয়াছিলাম । অতএব আমাদের মধ্যে যেন কেহই ধাছিক দীনতা 
এবং বাহিক বৈরাগ্য নিশ্ষল বলিয়া পরিহার নাকরেন। 

সোমবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৬। 

0) টি 210010€ ০82551555 15 10651686151 6 9০51)10 
০ 106761651 3০ (আমাদের মধ্যে একত। আঅপরিহাধ্য যদি আমর! 
একই ঈশ্বরের পুজা করি।) 

02) 5911 ২০ 1155 10 986 0) 00110105০01 0০ ডে1310) /25 
$0'510005950011) 1021008 ৩৫০৬০) 1510211) 0109715155৭, € ঈশ্বরের ষে 
গৃহের নির্মীণ কার্য এত রুশুকাধ্যতার সহিত চলিতেছিল, সেই গৃহ অসম্পর্ন 
রহিল ইহাই দেখিবার জন্ত কি আমরা ধাকিব?) 

1:03) 95211 এ. 5110৬ 008. 0015510102875 9০ (10108 ৪৪ 
৪৮০০৫ 0০ 91০০] 61011084515) 1০ 02 90115020075 684. (যে প্রচা- 
ব্কদল গৌরবান্িত ভাবে প্রন্ফুটিত হইবার উপক্রম করিয্বাছিল, সে দলকে 
ক্ষি আমরা কোরকাবস্থাতেই বিনষ্ট হইতে দ্বিব।). 

এই শেষোক্ত কখাগুলি কেশবচঞ্জের মনে অনেকদিন হইল লাগিয়। রহি- 
যাছে। প্রচারকদল যাহাতে কোরকাবস্থায় বিনষ্ট'না হত তাহার জন্য তিনি 
উপায়ের উপর উপায় গ্রহণ করিতেছিলেন। তপোবনে নিয়লিখিত যে বিধি- 
গুলি তিনি: ঈশ্বরের নামে খোষণা করেন, ততপাঠে সকলে: বুঝিতে পারিবেন, 
এ সম্বন্ধে তিনি কত যতই করিয়াছেন। আমর! উপরে তণোবনে সাধনার্থ একক্র 
অবশ্ছিতি ষে বর্ণন করিয়াছি সেই সময়ে এই বিধিগুলি লিপিবদ্ধ হয়। 


৪ চৈত্র), ১৭৯৬ 


ঈশ্বর বলিলেন; আমার বিশ্বাসীদের লক্ষণ তিন । সত্য, প্রেম এবং বৈরাগ্য । 
মিথ্যা, অপ্রণয় এবং আসক্তি এই তিনকে বাহার! ইচ্ছাপূর্র্ক পৌঁষণ করে, 
তাহারা বিশ্বাসিশ্রেণ মধ্যে পরিগণিত নহে । 

জত্যের নিয়ম-।--জিহ্ব1 ছারা সত্য 'কখন সর্ধপ্রথষে, ভিতীর় ব ব্যবহারে 
ফরলতা, তৃতীয় অকৃত্রিম 'উপাসন।। 

প্রেমের নিয়ম4--সকলের প্রতি মনের মধ্যে মধুময় প্রণয় ও বর্থ হিউ) 


পাধন ও তপোবন ৭৬৭১ 


ব্যবহার মঙ্গলকর; সহবাসে নিশ্চিত আনন্দ; শত্রু জানিলেও ভালবাস! ; 
অপ্রেম পাইলে প্রেম দেওয়া। 

বৈরাগ্যের লক্ষণ ।__অন্তকে দিবে, নিজে লইবে না; ধনম্পর্শ যত দূর 
সম্ভব পরিহার; জংসারসন্বপ্ধে নিশ্চিস্ত;) দারিদ্যমধ্যে প্রকল্প থাকা; অসমান 
অবস্থাতে বৈরাগ্য সমান; দেবদত্ত ধনমানে তভোগবিবর্তিঙজিত কৃতজ্ঞতা ; সম্পদ 
বিপদে পুণ্যবৃদ্ধি। 

এই তিন লক্ষণ দ্বারা জগৎ আমার বিশ্বাসী সম্তানদ্বিগকে চিনিয়া লইবে। 


এই সকল পাপ পরিহার করিবে ;- 


চিন্তিত সংসারীর গ্ভায়.সংসার নির্বাহ কর; অপরের ধ্যান ভঙ্গ করা বা 
হইতে দেওয়া; কঠোর কথায় নিধ্য/ তন ; বিচ্ছিন্রভাবে দিনযাপন ; বিধানের অব- 
মাননা ও তশ্প্রতি অবিশ্বাস; সংসারে অন্তের সমান হইবার চেষ্টা) দোষ- 
শ্বীকারের পর অনুতপ্ত না হওয়া) অতিরিক্ত বাক্য ও নিস্কল আলোচনা; 
ব্রতসম্বন্ধে অস্থিরতা ; কর্ন করিয়। সম্পত্তির অতিরিক্ত ধনব্যয় চেষ্টা; স্বাধীনতা- 
প্রিরতা; পরিত্রাণসম্বন্ধে সন্দেহ; স্ত্রীর কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ্দ; সাম্প্রদায়িক 
সঙ্কীর্ণতা ও বিদ্বেষ। | 


নৃতনবিধি অবলম্বনীয় ;-_ 


পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য করিতে শিক্ষা; যাহাদের সঙ্গে মতের মিল 
নাই তাহাদের সঙ্গে যোগ রাখা; নিস্কল তর্ক শীঘ্র শেষ করা; মনুষ্যের 
পদম্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা; মনে ভাব হইলে পরস্পরকে নমস্কারাদি 
করা; আপনার ও পরিবারের ভার সম্পূর্ণপনাপে প্রচারকাধ্যালয়ে অর্পণ 
করা, এবং নিজে তৎসদ্বন্ধে অর্থ ব্যয় না করা; প্রচারক সভার আদেশ 
ও আশীর্র্বদ ভিন্ন প্রচার করিতে না যাওয়া) আহারাদিসম্বন্ধে কোন বিশেষ 
বৈরাগ্য লক্ষণ গ্রহণ করা) দূরদেশে বন্ধুগণ থাকিলে পত্রাদি লেখা ; সাংসা- 
রিক ভাবে পরম্পরকে সন্মান না দেওয়া; সাধন ভজনের ভাব জীবনে সর্ধবদ! 
উজ্জ্বপ রাখা; দাস দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার; সময়ে সময়ে স্বহস্তে রদ্ধন ; 


একত্র ভোজন ও শয়ন। 
৬ 


৭৭০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র । 


এই আদেশ ও উপদেশ। ইহা দ্বারা আমার বিশ্বাসী সন্তানেরা বর্তমান 

বিধানের অন্তর্গত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে। 
(অন্রান্ত ঈশ্বরবামী সর্র্বতোতাবে অবলম্বন করিবে । ) 
(দাস শ্রীকেশবচন্্র সেন )। 

এই সময়ে * তপোবনেপরমগংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্্রের সাক্ষাৎকার 
হয়। পরমহৎস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার 
জন্ত কলুটোলাশ্ছ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্্র 
তাহার বন্ধুগণ সহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচত্্রকে 
দেখিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, ছুতরাং পর দ্বিন প্রাতে ভাগি- 
নেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানি 
ছেকুড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া! পুক্করণীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণস্ছ ঘাটে 
ভাগিনেয় সহ হস্ত পদাদি ধৌত করিবার জন্ত অবতরণ করিলেন। তাহার পরি- 
ধেয় একখানি রাঙা পেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাহাকে 
দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পুর্ধ দিকের 
বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্্র বন্ধুগণ সহ উপবিষ্ট ছিলেন, শ্বানের উদ্যোগ হইতে 
ছিল। এই সময়ে পরমহৎস তীহার ভাগিনেয় সহ কেশবচন্টের নিকটে 
উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে 
হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে 
শুনিলেন আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট 
উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া কাহারও যনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। 
অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরম- 
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সাধন ও তপোবন। ৭৭১ 


হংস (তখন আর পরমহৎস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু! তোমরা 
নাকি ঈশ্বর দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে 
হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। 
গাইতে গাইতে তাহার সমাধি হয়। ভাগিনেয় হুদয় ভটাচাধ্য ও' শব্দ উচ্চারণ 
করিতে থাকেন এবং সকলকে ও" শব্ধ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। 
পরমহৎসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রর উদগম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে লাগিলেন, 
পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন 
ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ব 
সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাকৃ হইয়া গেলেন। “যখন 
লুচি ভাজা যায় তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জাল ' হইলে আর শব্দ 
বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপন্ধ হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অজ 
জ্ঞানেই আড়ম্বর।” "বানরের ছান! মার বুক জড়াইয়। ধরিয়া থাকে, বিড়ালের 
ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার 
ভাব।” “ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। 
সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই জামান্ত মানুষ মুক্তি লাভ করে।” এইরূপ 
অনেক কথ কহিয়া পরিশেষে প্রথমে তাহার প্রতি ষে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল 
পরে ষে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “গরুর পালে কোন 
জন্ত আসিয় ঢুকিলে সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুতাইয়া তাড়াইয়৷ দেয়, 
কিন্ত কোন গরু আসিলে প্রথমে গা শে'কাশুকি করে। পরে আপনার জাতি 
জানিয়া গ! চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।” কেশব- 
চক্র আজ পরমহৎসের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইলেন, পরমহৎস কিন্ত 
তাহাকে পূর্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার কলিকাতাসমাজে গমন 
করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক 
উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন যেন তাহার! ঢাল খাড়া লইয়া লড়াই 
করিতেছে । কেশবচক্্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়! জানিতেন না, তাহাকে 
দেখিয়া! তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, “এই লোকটার ফাতনা ডুবেছে।” 
পরমহৎস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ । এ সংযোগ ছুই দিন 
পরে বা ছুই দিন পূর্ব্বে কখন সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দে যখন যে ভাবের 
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উদ্দয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং : আসিয়া উপস্থিত 
হুইয়াছে। কেশবচজ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভি উদ্দীপন জন্য 
যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয্বা আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশব 
চক্র বিধাতার আনীত উপায়সকলের যথোচিত জদ্যবহার করিতে জানিতেন ; 
অথবা অন্ত কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার 
করিতে হইবে শিখাইয়া দিতেন। ভক্তিসপ্চারের সময় হইতে পথের এক জন 
সামান্ত বৈষবও- কেশরচক্্র কর্তৃক অনাদৃূত হন নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল 
বা দ্বিতীয় তলে কোন দিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের 
প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল ন1, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই সকল 
দ্বারা প্রায় সর্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্ত তাহার শিষ্যপ্রকতি ? 
একটি সামান্ত পথের ভিখারীও তীহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে 
পারিত না। যোগ, 'বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচজ্জের মনকে আসিয়া 
অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়। 
উপস্থিত, ন্ুতরাৎ কেশবচত্দ্র বুঝিলেন, কে তাহাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া। 
দিয়াছেন। এক দিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর 
কোন দিন বিনষ্ট হইবে তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের 
প্রাবল্য, কিন্ত এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক 
আপনি তৈরব, সাধনার্থ ম্বীকৃত শ্রক্তি ভৈরবী, হুতরাৎ এখানে যথার্থ মাতৃ- 
ভাবের অবকাশ কোথায় & পরমহৎস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ 
মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সস্তা, এবং শক্তিমাত্রেই তাহার মাতা, 
এই তাহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল। শক্তিসাধকগণ অসংযতেক্র্িয়, স্বেচ্ছা- 
চারসড়ূত পানতোজনাদিতে রত, পরমহৎসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি 
সর্ধবথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ ছুইকে 
সম্যক নির্জিত করিয়াছিলেন। যদ্দিও ইনি শক্তির উপাসক, এক জন হিন্দু 
যোগী, তথাপি প্রথমাব্থায় সর্বপ্রকার ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া 
সকল ধর্ম্প্রবর্তকেরই সম্মাননা! এবং তাহাদিগকে অবতার বলিয়া! গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহার গৃহ সকল মহাস্বার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে 
পাইয়া কেশবচজ্ের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে সময়ে 
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পরমহৎসের বসতিষ্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণ সহ কেশবচন্দের গমন এবং পরম" 
হংসের তাহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কাধ্য হইল । 

কেশবচন্ত্র বন্ধুবর্গ সহ বৈরাগ্যসাধন করিতেছেন, এ সংবাদ ইণ্ডিয়ানমিরার- 
যোগে ইংলগ্ডে পণ্যস্ত গিয়া পঁহছিল। শ্রীমতী মিস্‌ এস্‌ ভি কলেট্‌ বৈরা- 
গ্যের নামে ভীত হুইয়া এক হুদীর্ঘ পত্র ইশ্ডিয়ানমিরারে প্রেরপ করেন । সেপ্ট' 
ফান্সিস্‌ প্রভৃতি বৈরাগ্যের নামে যে স্বার্থপ্রণোদিত অস্বাভাবিক পথ আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, ব্রা্ষসমাজ বা সেই পথ আশ্রয় করেন, অপ্রয়োজনীয় কঠোর 
সাধনাদিতে অধ্যাত্ব বল ক্ষয় করেন, দ্ররিদ্রতাকে দরিদ্রতার জন্ত আলিজন 
করেন, অপর সমুদ্রায় লোক হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অতি- 
মানে স্ফীত হয়েন, এই ভয় তাহার মনে প্রৰলতর হইয়াছিল। কেশবচক্' 
যে পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহাতে আত্মপ্রপোদিত কচ্ছ,সাধন ছিল না» 
ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যেক সাধকের উপযোগী বৈরাগ্যসাধন অবলম্বিত 
হইত, এই সাধন দ্বারা ভবিষ্যতে জীবনে যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হইবে, 
সে সকলকে নির্জিত করিবার সামর্থ্য সঞ্চিত কর] উদ্দেন্টা ছিল। ধনী বা 
নিধ্ন অবস্থামধ্যে বৈরাগ্য সমপরিমাণ ছিল, বৈরাগ্য কখন কর্তব্যের ভূমিকে 
অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না,বৈরাগ্যাচরপণের অভিমানবশতঃ 
অপর লোকে ঈশ্বরের ইচ্ছান্ুবর্তন করিয়া ষে প্রকার জীবন নির্বাহ করিতে- 
ছেন তত্প্রতি দ্বণার দৃষ্টিতে দেখিবার ভাব ছিল না, এই সকল বিষয় প্রদর্শন- 
পূর্র্বক মিরার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মিদ্‌ কলেটের পত্রের উত্তর দান করেন। ফ্লতঃ 
কাপ্যতও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, কঠোর বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিলে 
জীবনে বে সকল অস্বাভাবিক ব্যাপার উপস্থিত হয়,এসময়ে তাহার কিছুই ছিলন1। 
এ বৈরাগ্যাধন স্বার্থ প্রণোদিত, কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। আত্মশাসন 
দ্বারা কেবল আপনার স্বখপ্রিয়তা প্রত্তৃতি বিনষ্ট কর] বৈরাগ্যসাধনের উদ্দেশ্ঠা 
ছিল না, আত্মঘৃষ্টান্তে সমাজের দেই সকল দোষ অপনয়ন করা ইহার 
উদ্দেন্ট ছিল। বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া সংসারের বিবিধ কর্তৃব্যের প্রন্চি 
অবহেলা উপস্থিত হয়, তাহার ঘে কিছুই হয় নাই, তাহার প্রমাণ এ সময়ের 
কাধ্যপ্রণালী। এত দিন বালক বালিকাগণের উপযুক্ত ধর্ম শিক্ষা দানের 
কোন ব্যবস্থ। হয় নাই, এবার ভারতাশ্রমে ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণকে শিক্ষা 
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ঘান করিবার নৃতন ব্যবস্থা হইয়াছে । ব্রান্ষিকাগণের বিদ্যালয়ের কাধ্য এত 
দিন বন্ধ ছিল, আবার পুনরায় তাহার কাধ্য চলিতেছে । ব্রত নিয়মের প্রথমা- 
রস্ত এই সময়ে, কিন্ত এই ব্রত মধ্যে সাধকসেবা, দম্পতীসেবা, পিতৃমাতৃ- 
সেবা, ভাই-ভগিনী-সেবা, সম্তানসেবা, দাসদাসীসেবা, দরিদ্রসেবা এ সকল 
প্রধান ছিল। শিক্ষয্বিত্রী বিদ্যালয়ের অবস্থা! এখন বিলক্ষণ প্রশংসনীয় *। 
নিয়মিতরূপে ধর্মসন্বন্ধে প্রকাশ্য বন্তৃতা এখন চলিতেছে। এই সময়ে কেশবচত্র 
মাদক দ্রব্যের বিক্রয়াদিসম্বন্ধে কি প্রকার সংস্কার হইতে পারে তাহার উপায় 
প্রদর্শনপূর্ববক রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন প্রেরণ করেন। ব্রাহ্গপ্রতিনিধি- 
ফভ। সংস্থাপনের জন্ত এ সময়ে বিশেষ ঘত্ব হয়। ব্রাহ্গনিকেতনের অবস্থা! এখন 
ভাল। সাধন ভজন বৈরাগ্যাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধ্যকারিত্বের কোন প্রকার 
ক্ষতি হইয়াছে, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। 

১০ ডিসেম্বর 2৮৭৫) কেশবচন্্র এ সম্বন্ধে মিস্‌ কলেটকে যে পত্র লিখেন 
তাহা তিনি ব্রাহ্ম ডায়রী বুকে? মুদ্রিত করেন। আমর এ পত্রের অনুবাদ লিপি- 
বন্ধ করিতেছি ;_ "আপনি মিরারে যে পত্র লিখিয়াছেন, মনে করিবেন না 
আমি সে পত্রে দোষারোপ করিতেছি । এখানি শান্ত, সম্ত্রাত্ত, অনুত্তেজিত 
বন্ধুসমুচিত সৎপরামর্শে পুর্ণ, প্রশংসনীয় প্রতিবাদ। আমার বলিবার বিষয় 
এই, যে বৃত্তান্তোপরি প্রতিবাদ হ্থাপিত হইয়াছে উহা! ঠিক নয়, পূর্ণ ও নয়। 
মিরারে যে সকল প্রবন্ধ ও উদ্ধৃত বিষয়গুলি ছিল সে গুলি আপনাকে ভ্রমে 
ফেলিয়াছে। আমি ম্বীকার করি, ব্রাঙ্গদমাজের বাহিরে যে কোন ব্যক্তি 
আছেন, তিনিই ভ্রান্তিতে পড়িবেন। বন্ততঃ পত্রিকায় যাহ! বাহির হইয়াছিল 
তাহাতে বন্ধুগণের ভয় পাইবার কথা এবং যদি তাহারা ইহাতে এত দূর ভঙ় 








*. শিক্ষপ্ষিত্রীবিদ্যালক্ষের ছাত্রীগণ এ সময়ে ইংরাঁজী ভাষাক্স উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ 
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পান, আমাদের কাধ্যের তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহাতে আমাদের বস্ঠভাব 
ত্বীকারই সমুচিত। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক আমরা যাহা করিয়াছি 
তাহ। প্রকাশ করে না। আমাদের লেখা আমাদের জীবনাপেক্ষা অতিরিক্ত । 
আমাদের মধ্যে বৈরাগ্যের কচ্ছ,সাধন বাস্তবিক যাহা আছে তদগেক্ষা অধিক 
বাড়াইয়া লেখা। আপনি যদি এখানে আসিয়া আমাদিগকে দেখেন, দেখিয়া! 
আশ্চর্য হইবেন যে, যে প্রকারের বৈরাঙ্গযের কথায় আমাদের ইংরেজ বন্ধু- 
গণের হৃদয়ে ভয় ও উদ্বেগ হইয়াছে তাহার অল্পই আমার্দিগের মধ্যে আছে। 
যদি আমরা! রোমাণ কাথলিক অথবা ভারতের জন্নযাসিগণের মত হইতাম, 
তাহা হইলে আমাদের জন্বন্ধে যে দোষারোপ হইয়াছে সে দোষারোপের 
আমর উপযুক্ত হইতাম। কিন্ত এখানে ধাহারা প্রকৃত ব্যাপার জানেন 
তাহারা এরূপ কিছু বলেন না। এটি আমি আপনা হইতে গোপন রাখিতে চাই 
নাষে, আমি বৈরাগ্য ভালবাসি এবং তাহাতে উত্সাহ দানে অভিলাধী। 
কিন্ত লোকের! যাহা বৈরাগ্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমার বৈরাগ্য, সে বৈরাগ্য 
নয়। বন্ধু, আপনি আমায় বিলক্ষণ জানেন যাহাতে বুঝিতে পারেন, বিশ্বাস 
ও সাধুতার যতগুলি উপাদান আছে আমার জীবনে তাহার সামঞ্জস্ত সাধন 
করিতে আমি নিয়ত যত্ুশীল! আমি অনেক বার করিয়া উঠিতে পারি নাই, 
কিন্ত আমায় জাগ্রত রাখিবার কথা “সামঞ্জস্ত”। সামার সমুদায় জীবন ও শিক্ষা 
ত্র মুলতত্বের দিকে সংগ্রাম। উৎসাহ, দেশহিতৈষণা, ধ্যান, কর্ম, আত্মত্যাগ, 
জ্ঞানের উতৎকর্ষসাধন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুরাগ, আমার বৈরাগ্যের 
ভিতরে এ সমুদ্রায়ই অন্তভূতি। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ সমক্ষে 
বৈরাগ্যের জন্ত এত উৎসাহ কেন ? বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই আমার 
উত্তর। এ সময়ে সমাজে যে সকল অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, বিধাতা 
ইহাকেই তাহার ওঁধধ দেখাইয়া দিক্াছেন। প্রতিকারক ওঁষধরূপ কিঞ্চিৎ 
বৈরাগ্যের প্রয়োজন । আমাদের লোকদিগের কত দিন ইহা প্রয়োজন হইবে, 
কি আকারের বৈরাগ্যই বা প্রয়োজন হইবে, ধিনি আমাদের নেত। কেবল 
তিনিই জানেন। ইহা এ সময্বের জন্য, ছয়মামের জন্য, ছুই বতসরের জন্ত, 
অথবা কোন মৃছু আকারে সমুদায় জীবনের জন্ত থাকিতে পারে। অতএব 
এই সময়ের জন্ত অতীব প্রয়োজনীয় ওষধ বলিয়! ইহাকে মনে করুন।* 


৭৬ আঁচার্ধা কেশবচজা। 


কেশবচর্সের একটী আশ্চর্ধ্য প্রকৃতি ছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে থে 
সকল কথ! বলিতেন তাহা তিনি প্রকাশ্ট পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ 
করিতেন। এবার তিনি (ই, মি, ৩০শে মে ১৮৭৫) যথাক্রমে উহা! এইরূপে 
সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । (৯) কেশবচত্ত্র বিদ্বান নহেন, তাহার গ্রস্থাধ্যয়নের 
অত্যাস নাই ) ২) তাহার আপনার অন্ুষারিগণ তাহার বাধ্য নেন ; ৩) তিনি 
নিজে বড় মানুষের মত থাকেন, তাহার লোকেরা গরিবের মত জীবন যাপন 
করেন; (৪) তিনি ষে সকল বড় বড় বিষয়ে শিক্ষা দেন সে সকল আপনি ব। 
আপনার অন্ুবর্তিগণ অনুবর্তন করিতে কিছুমাত্র ষত্ব করেন ন1) ৫) যাহা তিনি 
করিবেন বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অকৃতকাধ্য হইয়াছেন, 
তাহার অন্তান্ত কাধ্যোদ্যমও এই প্রকার বিফল হইতে পারে; ৬৬) অনেকে 
তাহার অনুবত্তা মুখে বলেন, কিন্তু তাহার যথার্থ অনুবর্তী অতি অল্পই; 
৭) ত্বাহার উপদেশের ভাষ! বিশুদ্ধ ও জন্ত্রান্ত নয়; (৮) ধাহারা তাহার 
অনুবর্তন করেন বলেন তাহাদের মধ্যে একতা বা মিল নাই; ৯) তিনি 
অনেক কাজ বল পূর্বক স্বাধীনভাবে করেন, ধাহারা তাহার নিকটে থাকেন, 
তাহাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করেন না। 

এই তো গেল লোকের কথা, তিনি আপনিও মণ্ডলীর দোষ কোন কালে 
গোপন রাখেন নাই। জময়ে সময়ে বিবিধ বিষঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের অপূর্ণ ত1 তিনি 
যেমন দেখাইদ্বাছেন এমন আর কে দেখাইয়াছে ? তাহার সাক্ষাতে তাহার প্রতি 
বিরুদ্ধতা বাপন্ন ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত তাহার পদের বিরুদ্ধে অযথোচিত আক্রমণ 
করিয়াছে, অথচ তিনি প্রশাস্তভাবে তাহাদের আক্রমণের পক্ষ ভাবাস্তরে 
আপনিই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রচুর হইবে। 
ভারতবর্ষীপ্ধ ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভাসংস্থাপনদিনে তাহার 
আচাধ্যপদ লইয়া যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতে তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছিলেন, 
আচাধ্য উপাসকগণের বিরাগভাজন হইলে তাহারা অপর আচাধ্য নিয়োগ 
করিতে পারেন। এ কথায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মনগ্যাপ্টি হয় নাই ; তাই 
সাহারা আচাধ্যনিয়োগ ও দোষ পাইলে তাহাকে বিচারিত ও দণ্ডিত করি- 
বার জন্ত উপাসকমগ্ডলীর সভায় পুনরায় আন্দোলন করেন হে, মি, ১৮ এপ্রেল, 
১৮৭৫ )। বাবু কালীনাথ দত্ত নিয়োগ ও বিচার বিষে প্রস্তাষ করেন। এ 
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ঈম্বন্ধে নিয়ম শ্থির হইয়া গিয়াছে বলিয়া উপাসকমণ্ডলী ঠা হার প্রস্বাব.অগ্রাহ্ন 
ক্ষরেন। কেশবচন্ত্র স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল কথ শুনিতেছিলেন, তাঁহার 
মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে এক জন লোকও 
ঘদি আচার্যের কোন কাধ্যের প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে তাহার আচার্ধ- 
পদ পরিত্যাগ করা সমুচিত। কেন না এখানে অধিকসংখ্যক বা অল্পসংখ্যক 
ইহা বিচার করা উচিত নহে, এ যে পরিত্রাণ লইয়া কথা । আচাধ্যের সাম্য 
ও চরিত্রসন্থষ্ধে এখানে এক জন ব্যক্তির মতেরও শ্ুবিচার করিতে হইবে । 

_ কেশবচত্ত্র এই সময়ে “কতকগুলি প্রশ্নোত্তর” লিপিবদ্ধ করেন, এবং ভাদ্বোৎ- 
বে €ে ভাদ্র, ১৭৯৭) উহা! মুদ্রিত হইস্কা পঠিত হয়। ব্রহ্মের এক শত অষ্টোত্তর 
মাম কেশবচন্ত্র স্থির করিয়া কীর্তনীয়া ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবকে অর্পণ 
করেন । তিনি উহা! সঙ্গীতে পরিণত করেন *। এই নামমালা এই সময়েই সংস্কৃত 
্রন্প্তরোত্ররূপে নিবদ্ধ হয়। আমরা এই সাধনের অধ্যায় “সঙ্গতে" আলোচিত 
(২৪ জ্যেষ্ঠ, রবিবার, ৯৭৯৭) রিপুপরাজয়ের উপায় লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যায় 
শেষ করি। 

প্র। রিপুগুলিন ও ইটিভি উপায় সকল সহজে সর্বদা ম্বরণে রাধিবার 
উপায় কি? 

উ। ছুইথানি হস্তের সহিত পাপ ও তদ্বিপরীত পুণ্যের যোগ স্মাপন করিতে 
হইবে; অর্থাৎ বাম হস্তের পাচ অঙ্কুলী বখা-_বাঙ্ক ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, 
স্বার্থপরতা ; দক্ষিণ হস্তের পাচ অঙ্কুলী-_-পবিভ্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, বিনয়, প্রেম। 

ৃদ্ান্থুলী হইতে আরম্ভ করিয়া এক +একটারষেন,0 যোগ স্থাপন্িয়া রাখিলে 
' স্খনই হস্তের প্রতি দৃষ্টি পড়িবে রা কথাও ম্যন ঠাডিবে এবং 
তাহার ওধধও দেখিতে পাওষা যাইবে ।' কী 

শ্র। সমস্ত পাপকে একটাতে এমন ঠা কিন যে, মনের 
সমস্ত একাগ্রতা তত্প্রতি নিয়োগ করিলে তাহার বিনাশ সাধন করা যাইতে 
পীরে + 

উ। না। ফড়রিপুর মধ্যে মোহকে পরিত্যাগ করিয়! সমস্ত রিপুকে পাঁচ 
ভাগে বিভাগ কর! হইয়াছে। এই পাঁচটির প্রত্যেক্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কাধ্য 

* একবার ধল বল ঘল আনন্দে (বে) হছ অকিঞ্চনাথ, অস্ত, অক্ষক্স, ইত্যাদি 

ণ 


৭৭৮ আচার্য্য কেশবচন্জর । 

আছে। যেমন কাম জীবনে ব্যভিচার আনয়ন করে ও মনুষ্যকে অপবিভ্রতাচারের 
দিকে আকর্ষণ করে, ক্রোধের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হয়, লোভ ভোগবাসনা 
বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার স্বীয় প্রীধাস্ত স্থাপন করিতে চায়, স্বার্থ- 
পরতা আপন টান টানে। সেইরূপ কামরিপুর ঠিক বিপরীত পবিত্রতা, ক্রোধের 
বিপরীত ক্ষমা, লোভের বিপরীত 'বৈরাগ্য, অহস্কারের বিপরীত বিনয়, স্বার্পরতার 
বিপরীত জীবে প্রেম। বাম হস্ত নীচে রাখিয়। দক্ষিণ হস্ত উর্ধে তুলিতে হইবে। 
পঞ্চে পঞ্চে জয় করিতে হইবে; দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক চাপড়ে পাঁচটি রিপুকে 
বিনাশ করিতে হইবে। এই উপমা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইল যে, ভাবগক্ষে কিছু 
মাহইলে অভাবপক্ষীয় পাপ বিনষ্ট হয় ন। আবার ঠিক বিপরীত না হই- 
লেও হুইবে না। বিনয় ঘ্বারা কামরিপু বিরত হইবে না, অথবা ক্ষমাসাধনে 
স্বার্থপরতা যাইবে না। 

প্র। মিথ্যা কথা নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি কি পাপ নহে? 

উ। উহারাও পাঁপ কিন্ত বয় স্বতন্ত্র একটা শ্রেমীর পাপ নহে । যে সমূ- 
দ্বায় শ্রেমী নির্দিষ্ট হইল উহারা তাহারই অন্তর্গত। কাম কিংবা লোভ ইত্যাদি 
পাপ চরিতার্থ করিবার জন্ত লোকে মিথ্যা বলে। ক্রোধ লোভ কি অন্তান্ত পাপের 
উত্তেজনায় লোকে নরহত্যা করে। আর একটা বালককে ডাকিয়া লইয়া নানা 
প্রকারে ঠকাইতে চেষ্টা .কর,-উহা চতুরতার অহঙ্কারজনিত। যুদ্ধ করিবার 
উৎসাহ একটা ভার্ধীন্পাপৈর সৃষ্ট, কিন্তু উহ! শত্রু জব করিবার ইচ্ছা- 
সন্ভূত। (এইরূপে' সা ৪ দেখিলে ইহা নিশ্চয় দেখা যায়, 
ধাহাকে কুটিল যায় উুহাই রই টির এক কি একাধিক শ্রেনীর মধ্যগত। 
হা . অনেকামেক অ্প্রদায়ের মধ্যে নানা 

দু ফালকের প্রকৃতিই পাপ সংগষ্ট এইরূপ 
হে “এষ ভন্ত প্রত্যেক পাপে সম্পূর্ণ (81815515) বিভক্ত 
করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের' উচিত, নতুবা আমাদের মত স্থিরণুর রাখা 

॥ 

১ হত্তের সঙ্গে তাবযোগ হ্বারা আমরা কি ফি লাভ করিলাম ? 

উ। ১মতঃ-_পাপ এবং ভদ্বিপরীত পুণ্য সর্বদা মরগ' রাখিবার উপায়। 

হয়তঃ--এক চড়ে পাপ তাড়ান। 





সাধন ও তপোবন। ৭১ 


ত্যতঃ--অন্গুলির উপরে অঙ্কুলি নিবেশ করিয়া করযোড়ে প্রার্থ- 
নার ভাব, ধখা--“বাম হস্তকে দমন করিয়া দক্ষিণ হত্তের জয় স্থাপন কর।” 

৪তঃ--বামহস্ত নীচে ঢাখিয় দক্ষিণ হত্ত উত্তোলন পূর্বক সংকীর্তন 
করিয়া পবিত্রতার জয় ঘোষণা। 

এই বৈরাগ্যসাধনের প্রাধান্ঠসময়ে কেশবচন্্র প্রচারকসভায় (৭ই 

আশ্বিন, ১৭৯৭ শক) একটী হৃদয়বিদারক ঘটনা বন্ধুবর্গের নিকটে ব্যক্ত 
করিয়া তৎসন্বব্ধে আপনি উপায়াবলম্বনের ভার লন। বিবিধ উপায় অবলগ্বন- 
পুর্ধ্বক আশ্চর্্যরূপে উহা হইতে তিনি সৎ ফল উৎপাদন করেন। এ সম্বন্ধে 
তাহার মহতী কীর্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। জঙ্গথ বিবরণের বিবৃতি আমরা 
ভবিষ্যৎ কালের উপরে রাধিয়! দিলাম। 
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গৌরীভাগ্রাম কেশবচন্ত্রের জন্মভূমি না হইলেও পিতৃপৈঞ্রামহিক বসতি 
স্থান। কেশবচন্ত্রের পিত এবং জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য যখন জীবিত ছিলেন তখন 
উহার পূর্ণ প্রতিভা ছিল। এ সময়ে প্রকাণ্ড বারছুয়ারী ভগ্রাবশেষ হইয়া পড়ি- 
দ্লাছে ; ইষ্টকনিশ্মিত যে বসতি গৃহ আছে তাহা! শ্রীত্র্ট,বৈঠকখানা! এবং তৎপরি- 
বেস্টিত উদ্যান সর্বপ্রকার শোতাসৌন্দরধ্যবিহীন। গ্রামে যথাসত্তব ভদ্রলোকের 
ব্সতি আছে, কিন্ত যে পরিবারের প্রতিভায় সকলে প্রতিভাশ্বিত ছিলেন, সেই 
পরিবার গৌরীভা। পরিত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরিত হইয়াছেন বলিয়া সকলেই 
নিস্বেজ। কেশবচন্ত্রের পিতৃভূমি দর্শনের অভিলাষ হইল, বন্ধুগণ জহ্‌ 
তিনি তথায় জুন, ১৮৭৫) গমন করিলেন । গমনের ফল. এই হুইল যে, কয়েক 
দিন পর গৌরীভায় একটা ব্রাঙ্মমমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্মতত্ব লিখিয়াছেন, 
“আমাদের আচার্য মহাশয়ের পৈতৃক বামস্থান গৌরীভা গ্রামে একটী উপাসনা- 
সভা স্থাপিত হইয়াছে, অনেকগুলি ভদ্রযুবা তাহাতে যোগ দিয়াছেন। মন্দিরের 
ুক্ত প্রসন্নকুমার ফেন সময়ে সময়ে 
ও উপাসনাদি ধা, ইনি উৎসাহ দিয়া থাকেন। 
ও আছেন, ব্রাক্গধর্ম্নের প্রতি 
করি সাহারা এ কাধ্যে সহায়তা 






বাছির হন। লক্ষৌর রান উৎসবকাধ্য সমাধা করিয়া সেখান হইতে 
দিল্লী এবং দিল্লী হইতে পঞ্গীব প্রভৃতি স্থানে প্রচারপূর্বক একমাদের মধ্যে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার কখ!। তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ্র করিয়া 
কোথায় কোথায় গমন করেন এবং কি কি কার্য করেন নিয়ন্থ সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ডাহা প্রদর্শন করিবে। 


প্রচারকার্যয | ৭৮১ 


কলিকাতা ত্যাগ | সা ২১ সেপ্টেম্বর ৷ 
বারাণনীতে উপানন। রঃ রি ১1 অক্টোবর । 
লক্ষে! লাংবৎসরিক উপানল!? রি টা ৎ রি 
বিবার লক্ষো মন্দিরে উপাদন? ৩ নম 
কপূর্রভল!1 রাজার উদ্যানে প্রলঙ্গ রহ ৩ এ 
নামকরণ অনুষ্ঠান নন ৪ ৪ রম 
দিতে উপানন। নি ৪ € রস 
রবিবার নিমলায় উপাসন!1 হর হা ১০ রি 
লিল! ত্যাগ রি ১৫ ্ 
লাহোরে লায়ক্ষালীন উপাসন! ৫ 8 ১৬ 
লাহোরে দাংবৎনরিক উপাদন! রর টা ১৭ রি 
নামকরণাশুষ্ঠান ৫ ও ১৮৩ 

_ প্রকৃত যোগ বিষয়ে বক্তৃতা! ই র ১১ র্‌ 
ফি।মেনন হলে বক্তৃতা তত ৩ ০ রর 
নামকরণানৃষ্ঠান ঠি টি ২১ রি 
মন্দিরে বিদায়হৃচক বিশেষ উপাসন| ... . ১ ২১ * 
রবিবার আশ্রীয় উপাসন! রা ৪ রঃ 


জক্গপুরে“ভারতে প্রাচীন এবং বর্তমান রর বক্তৃতা ২৭ 
মহারাজের কলেজ,রইসগ্গণের স্থূল এবং ইওগ্রীকাল স্কুল পরিদর্শন ২৭ 


জয়পুরে উপাসন? ৬৩ ক নু 
টুগলার বাঙ্গালী ভত্রলোকগণকে উরে ০০০৩১ 5 
এলাহাবাদে নামকরণাহৃষ্জান ৯০০ ১ল1 নবেম্বর । 
চা ৬৬ চি চু 
কলিকাতা ্রদ্যাগমন | ৪ 
লাহোরস্থ' এক জন বন্ধু লাহোরের প্রচারসন্বন্ধে সে সময়ে যে পত্র 
লিখেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া! দেওয়া গেল ১ | 


“উনবিংশ শতাবীর সভ্যতার মন্তকে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে নাস্তিকতা 
অবিশ্বাস প্রখর বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবল উতপ্ত বায়ুর মধ্যে পতিত হুইয়াও ভারতবর্ধ- 
বাসীর হুদয় যে, ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইতে পারে উহা যিনি দেখিতে চাহেন 
তিনি একবার ব্রাহ্মদিগের উত্সব দেখুন। দেখিবেন কত কত উচ্চ শিক্ষিত 
উন্নত জ্ঞানসম্পঙ্গ ভারতসস্তান ব্রদ্ষসন্থীর্তন গান ও ব্রদ্ধ নাম গানে উন্মত্ত 


থাই আচার্ধ) কেশবচন্্র । 


হইয়া প্রেষগ্রাবাহে মরুভূমি সিক্ত করিতেছে । বদি ভূমণ্ডলে কেহ বর্গের 
দৃষ্ঠ দেখিতে চাহেন উৎসবোক্ধত্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী দেখুন / ষে কেশব বাবু এই 
শুক্কতা ও নাস্তিকতার মধ্যে ভশীরথের গঙ্গ! আনরনের স্যায়ু উত্সবনদদী আনক্বন 
করিয়া সকলকে একরূপ বাচাইলেন, ভারতসংস্কারকমাত্রেই তাহার নিকট 
অবশ্যই কৃতজ্ঞতারসে আর হইবেন। ব্রাহ্ষধর্্ন ঘে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে 
এক করিধে, বাঙ্গালী, হিন্ৃস্থানী, পাঞ্জাবীদিগের পরস্পর ভ্রাতৃসৌহদ্যের মধ্যে 
তাহার হুত্রপাত হইয়াছে । যখন সংবাদ আসিল কেশব বাবু পশ্চিমাভিমুখে 
যাত্রা করিয়াছেন তখন তথাকার সকলে আশা করিলেন অবস্তই তিনি 
লাহোরে আসিবেন। সিমলাগিরিশিখরোপরি তাঁহার আগমন হইলে এখানকার 
ব্রাহ্গের তাহাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান করিলেন । ৬*শে আঙিন 
শনিবার বেলা প্রায় ছুই প্রহরের সময় তিনি লাহোরে উপস্থিত হুন। ব্রাহ্ম 
সমাজের অস্পাদক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরচন্্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত 
হুইয়! কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে দলে দলে পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম ও ধর্ম্জিজ্ঞাহুগণ 
তাহার মিকট আসিয়া ধর্মসাধন ও ধর্্মবিজ্ঞানবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে 
লাগিলেন । তৎপরে তাহার সহিত সকলে পঞ্জাব ব্রদ্মমদ্দিরে উপস্থিত হইয়া 
হিন্দি ভাষায় নাম সম্কীর্তন করিতে ল্যগ্গিলেন। তার পর আচাধ্য মহাশম্ব একটী 
হদয়তেদী প্রার্থনার ছারা পর দিনের উৎসবের জন্ত ব্রাক্ষদিগের মনকে 
প্রস্তত করিয়া দ্িলেন। পরে প্রায় রাত্রি স্থিপ্রহর পধ্যত্ত খ্মনেক গুড় বিষয়ে 
কখোপকখন হইল। ১লা' কার্তিক হুত্ধ্যাদদের সঙ্গে লক্ষে উৎদবগৃহু উপাসক 
ও দর্শকে পূর্ণ হইল, সারঙ্গ প্রভৃতি ঘাদ্যের স্থিত পাঞ্জাবী ব্রাঙ্মা ও শিক্ষিত 
পায়কগণ ব্রহ্মসঙ্গগীত করিয়া সকলের মনকে আর্ত করিয়াছিলেন। আহার পর 
আচাধ্য মহাশয় বেদী হইতে ্া়র্কারী মনোহর উপাষন! করিলেন, ঈশ্করকে 
করতলম্তস্ত আমলকফলের স্ভাক্স বে ম্পষ্টর্ূপে প্রতীতি কর! য্ময। হে ব্যক্কি 
কেশব বাবুর আরাধনা প্রার্থনা ও ধ্যান প্রত্ক্ষ করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পঠরিয়া- 
ছেন। চর্চ্ুর দর্শনাপেক্ষা বিশ্বাসচস্ষুর দন বে অন্রাস্ত অনেকে বুঝিতে প্রি" 
স্লছেন। উপাসনাস্তে প্রকৃত যোগ ও বৈরাগ্য বিষয্ে হিন্দী ভাষায় একটি হুদীর্ঘ 
উপদেশ প্রবত্ত হ়। মনুষ্য যে ঈশ্বরের সন্ঞাসাগরে মগ হইয়া! জীবন্কুক হই 
পারে, তাহার উপদেশে জামরা এইটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। বেল! ক 
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একাদশ খটিকার সখ প্রা্ঃকালের উপাসনা শেষ ছইল, পুনরায় বেলা 
ছুইটার সময় উপাসক ও দর্শকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইলে হুইটা হইতে 
তটা পধ্যস্ত পাঠ হইল, ৩টা হইতে ৪টা পধ্যত্ত ধর্মীলোটনা হইল । আলোচনার 
মধ্য সামাজিক উপাসনার আবশ্তটকতা ও উপকারিতা এবং পরকালের বিষয় 
বিশেষক্পে অলোচিত হয়। শুশিক্ষিত পাঞ্জাবী এক জন শেখোক্ত প্রশ্ব জিজ্ঞাসা 
করেন। ইংরাজী ভাষায় আচাধ্য মহাশয় নিজ জীবনের পরীক্ষা ও দৃষ্টান্ত ছারা 
এরপ বুঝাইয়া দিলেন বে, প্রশ্নকারী ও উপস্থিত মহোধয়গণ অবাক হইয়! 
গেলেন। তানস্তর একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থন! হইয়া! নগর সন্থীর্তন বাহির হইল। 
এক জন্প্রদায় বাঙ্গলাতে কীর্তন করিতে করিতে আর এক সম্প্রদ্ধায় হিম্দীতে 
কীর্তন করিতে করিতে নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারি 
শত লোক সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে খাইতে লাগিল। এক দোকানদার উৎসাহের সহিত 
তাহাদের মস্তকে গোলাপ জল ঢালিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খাবার ব্রহ্মমন্দির 
উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইলে আচাধ্য মহাশয় ইংরাজিতে একটি হাদয়গ্রাহী 
প্রার্থনা করিয়! পত্রাহ্মজীবনের ক্রেমোন্নতি ও চরিত্রসংশোধনের আবশ্তকতা” 
বিষয়ে হুন্দর উপদেশ দিলেন। প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় উৎসব শেষ 
হইল। আচাধ্য মহাশয়ের জঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি পঞ্জাবী চরিত্র শোধন. ও 
ব্রাঙ্মলীবন গঠনবিষয়ে বিবিধ প্রশ্ন করিতে করিতে বাসা পধ্যস্ত উপস্থিত 
হইলেন। সে দিনও প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সকলে বিদায় হন। ্‌ 
*ফোম্বার প্রাতে সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে উপাসনা হয়, আমাদের 
জীবনে এরূপ গীত ও উপাসনা! কখন শ্রবণ করি নাই। এই উপাসনায় আমা- 
দের অন্তরতম গৃঢ়তম প্রদেশ পধ্যত্ত বিকম্পিত হইয়াছিল। অনেকের কঠোর 
হৃদয় বিগলিত হইল, অবশেষে ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া চীৎকার 
রবে কেহ রোদন করিতে লাপ্িলেন। একপ আশ্চর্য অতৃতপূর্র্ দৃশ্ঠ আমি 
কখন দেখি নাই। একটি ভ্রাতা ধিনি সমপ্রতি ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার 
হইয়া দারুণ শোক যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি আর হৃদয়ের বেগ কিছুভেই 
সহ করিতে না পারিয়া কোন অনৃস্ঠ শক্তির হারা যেন উত্তেজিত হইক্সা উচ্ৈঃ- 
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । সে সময়ে পুজনীয় কান্তি বাবুর মুখ হইতে 
থে কর়েকটী মনোহর সঙ্গীত বাহির হুইয়ান্ছিল তাহা লিবিরা প্রকাশ করিতে 
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পারি না। আমরা যেন সেদিন প্রেমসাগরে ভুবিয়া উঠিলাম। ' আন রাত্রিতে 
্রঙ্মমপ্দিরে অমৃতসরনিধাসী সরদার দয়াল সিংহ নামক একজন ধনবান্‌, মানী 
শিখ (খিনি সম্প্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন এবং একজন বড় উৎসাহী ত্রাক্ম) 
"প্রকৃত হুখ” বিষয়ে উর্দ, ভাষায় একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। গপঞ্জাবী- 
দবিগের মন যে ধর্মের জন্ত ঈশ্বরের জন্ত বিশেষ ব্যাকুল ও আগ্রহাদ্িত তাহা 
এই বস্তৃতা শ্রবণে অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। সরদার জীরও বিশুদ্ধ উর্দু 
শুমিষ্ট স্বর ও ব্রচ্মীনন্দের উপদেশ সকলেরই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হুইয়াছিল। 
শুরা! কার্তিক মঙঈলবার প্রাতে বাবু হরচন্দ্র মণ্ুমদারের কনিষ্ঠ পুজ্রের নামকরণ 
উপলক্ষে বিশ্বেধ উপাসনা হয়। বৈকালে আমরা সালেমার উদ্টানে খাই। 
তথায় প্রকৃত জ্ঞান ও ধোগ বিষয়ে অনেক ৃট কথ? শ্রবণ করিলাম । কখোপ- 
কনের পর গোধূলির প্রাক্কালে আঁচাধ্য মহাশয় একটা বৃক্ষতলৈ বসিয়া 
ঈশ্বরদর্শনের সুখতৌগ করিতে লাগিলেন। তার পর আমরা সকলে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি আট খটিকার সময় প্রকৃত যোগ! বিষয়ে ইংরাজী 
খত্ৃতা ব্রদ্মমন্দিরে হয়। গৃহটা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল, কয়েকটা জাহেবও 
উপস্থিত ছিলেন। আমর! কেশব বাবুর অনেক বস্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্ত এরূপ 
 শুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা আর যেন শুনি নাই এমনই বোধ হইল। দর্শনযোগ 
শ্রবণযোগ ও কর্দ্মষোগ, অবশেষে প্রার্ঁঘোগ কিবূপে সাধিত হইতে পারে তাহা 
হুন্দররাপে তিনি আমাদিগকে বুর্বাইয়া দিলেন। বস্কৃতা শেষ হইলৈ একজন 
পঞ্জাবী ব্রাহ্ম কাদিয়৷ উঠিলেন, একটা সাহেবও উঠিয়া গদগদগ্ডাবে কহিলেন, 
আমি যেমন শুমধুর হুমিষ্ট রস পান করিয়া অন্য গুখী হইলাম, ইচ্ছা! করি, 
অন্তান্ত-ইংরাজ ও বিবির! এইরঁপ সুর্থী হন) অতএব আপনি অনুগ্রহ ককিযা 
সার এক দিন থাকুন। সাহেবের প্রার্থনা শুনিয়া কেশব বাধু আর এক দিন 
থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। বুধবারের প্রাতে সম্পাদকের বাসায় উপাসনা হয়। 
এ উপাসনাও হৃদয়গ্রাহী ও শখ হইয়াছিল তাহ বলা বাহুল্য ; অনেকপ্ঠলি 
শাঙ্জাবী ত্রাহ্গও উপস্থিত ছিলেন। আহারাদির পর অনেক ব্রাহ্ম ও দর্শক উপ- 
স্থিত হইয়া] বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার 
সমজ্ষে ফিমেসনদিগেরে গৃছে বস্কৃতা হয়, তাহাতে অনেক সাহেৰ ও বিবি 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, কমিশনর প্রভৃতি বড় বড় সাহেবও উপস্থিত ছিলেন 
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 স্াঙ্ষবর্থের হ্বীরাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক: 
উন্নতি হইবে, আর কোন উপায়ে হইবে না ইহা বিশেষরূপে তিমি বুঝাই 
ছিলেন। অবশেষে জেত! ও জিত উভয় জাতিতে কিরূপ সন্ভাব হইতে পারে, 
রাজপুত্রের আগমনে আমাদের কিরূপ করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়া- 
ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পূর্ব্দিনের নিমন্ত্রকারী সাহেবটী গদগদ শ্বরে 
সকৃতজ্ঞ হাদয়ে অনেক কথা বলিলেন। ইউরোপীয়গণ ও বিবিরা যে বিশেষ 
সন্তষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝা! গেল। ূ 
“বৃহস্পতিবারে লালা রলারাম নামক একজন পঞ্জাবী ব্রাঙ্গের নবকুমারৈর 
সামকরণ উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে বিশেষ উপাসনা হয়৷ এই দিন. আচার্য 
অহাশয় কলিকাতাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে মূলতান 
ছইতে উপযুণ্পরি তারযোগে নিমন্ত্রণ আসিল, . সুতরাং তথায় যাইবার উদ্যোগ 
হইল। কিন্ত মুলতানস্ছ ভ্রাতাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বে 
রেলগাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ায় কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। জন্ধ্যার পর ব্রদ্ধা- 
মন্দিরে খোল করতাল সহ ব্রহ্ম সংকীর্তন হইল,তার পর বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে 
ছুইটা প্রার্থনা হইল। এমন করুণরসপূর্ণ হুমধুর প্রার্থনা বুঝি কোন দেশে 
কোন কালে কখন উচ্চারিত হয় নাই। ছুইজন গঞ্জাবী উচ্চরবে কীদিয়া উঠিল । 
আচার্য মহাশয় রাত্রি একটার সময় সকলকে কীদাইয়া ও প্রেমে ভাসাইক্া 
কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা ছুঃখিত মনে অথচ যেন কিছু ধন 
পাইয়াছি এইরূপ তাবে গৃহে ফিরিলাম। ঈশ্বর যে বিশেষ সময়ে বিশেষ 
লোকের স্থারা আধ্যাত্মিক অনাবৃষ্টি ও ছুর্ভিক্ষ দূর করেন তাহা বাণ্তবিক 
“অনেকের প্রতীতি হইল। আমাদের চস্ষুর সম্মুখে থে অঞ্ুত ব্যাপার হইল 
তাহা! বিজ্ঞানের দ্বারা যুক্তির স্বারা বুঝান বায় না। যাহার বিশ্বাসচক্ষু প্রেমজলে 
আর্ত হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। প্রেমনদীতে পঞ্জাব ওক্লনানকের সময়ে 
ভাসিয়াছিল, এখন আবার মরুভূমির স্কায় শুক্ধ হইয়াছিল, এ সময়ে কেশব 
ঘাবু ব্যতীত আর কাহার সাধ্য ছিল না যে, পূর্ব প্রেমনদীর পক্কোন্ধার করিয়া 
ক্বশর্য় হুধারসে উহাকে পুর্ণ করে। বত দিন যাইতেছে, যত বৎসর যাইতেছে & 
আনেকে মনে করেন ততই ব্রান্ধধর্থ, উপাসনা, প্রার্থনা, সাধনপ্রণালী পুরাতন 
হইতেছে). কিন্ত তাহাত কখনই হইতে পারে না, ঈশ্বরের প্রেমতাওার 
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হুধাতাার যে অক্ষয় তাহা! এখন আমরা বুরবিতেছি। খাই একটী প্রধালী 
আর কীর্যকারী ইল না, যাই আমাদের হৃদয় শুষ্ধ হইতে লাগিল, অমি 
ঈয়াময় নৃতন প্রকার দৃতন বিধি প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে জাঙগরিত ধরেন 
ইহা উপস্থিত উৎসবব্যাপারে আমরা বেশ বুঝিদ্বাছি। ঈত্বর দত 0 
এই ভাব গ্ছায়ী করুম । 

কেশধচন্ অহ্গ্থ শরীরে কলিকাতায় শ্রত্যাগমপ কঠিলেম ) জর ও শির 
গীড়ায় নিতাস্ত কার ? শীঘ্ব যে কর্মক্ষম হইবেন এ বিষয়ে অনেকে মনে সক্দৈহ 
ছিল। টুণ্ডালী হইতে জয়পুর খাইবার পথে কেশবচঞ্জের ওলাউঠার মত অথ 
ইয়। কেশবচঞ্জী চিরকাল রেলওয়ের তৃতীক্ঈ শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন 
তৃতীয় শ্রেষী প্রাধ়শঃ বিবিধ প্রকারের লোকে পূর্ণ ধাকে। সৌখাগ্যক্রমে 
গাডীতৈ কোন লোক ছিল না) তাই কাঁততিঞ মিত্র সঙ্গে ছিলেল। খাহা- 
হউক্ষ কৌন প্রকারে কষ্টে সষ্টে পথ উত্তীর্ণ হইয়ী আগ্রা রেলওয়ে কর্মচারী 
শ্রীযুক্ত পরমাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছুই তিন দিন অবস্থান করেন । এই বিস্মৃ 
চিকীর আক্রমণে যে দৌর্ববলয হইয়াছিল, জর ও শিরঃগীড়া তাহারি ফল ধলিতে 
হইবে। প্রথম রবিবার তো তিমি রোগৈর ন্ট ব্রশ্ধামঙ্গিরে উপাসনাকাধ্ট 
করিতে অসমর্থ, হইলেন, দ্বিতীয় রাবার (১৪ নবেশ্বর ১৮৭৫ ) তিমি উপাসনা 
ফ্াধ্যমাত্র করিলেন, উপদেশধানে বিরত হইর্পেন। মীসীবধি এই প্রকার চলিল । 
হঠাৎ এইবূপ উপাসনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণ এই ধে, ভিনি যে সকর্স 
উপদেশ দেন, দে সকল কেহ জীবনে পরিণত করিতে কিছুমাত্র যত্ব করেন না? 
তিনি আশা করেম খে,প্রচাক়কগণ্ণ জীবনৈর পরিত্রতা ও উপাসনাশীলতীয় দিন দিম 
উন্নত হইবেন, তীহীরও তিনি কিছু দেঁধিতে পাইতেছেন না । তীহার আিপ্রায় 
অ+গত হইয়া ব্র্থমান্খিয়ের হুই জন উপাসক বিনয় ও অগুতাপ সহকারে প্রা্থন। 
করিলেন, কিন্ত এ সন্বর্ধে কি করিতে হইবে, 'তৎসম্ধর্জে বিশেষ কৌদ উপ 
কেহ অবলম্বন করিলেন না। ক্রমে সপ্তাহের পর সম্তাহ এইরপে চাঁলয়া বাইকে 
লাগিল; উপাসকমণ্ডলী নিতীস্ত ব্টধিতহধয হইয়া পাঁড়িলেন। এচীরকগণের আত? 
একান্ত অবনত হইয়া পাড়িল। কেশবচশ্রের উপদেশের সহজ ও সরল পাখা 
কয়েক জন ব্রাহ্ম অসন্প্ি প্রকাশ করেন, ইছাতে ভাঙগবতাষি জধলগীদ 


সবিতা ধ্যখ্যান কয়েক দিনের জন্য প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে সাধু গখোরনৰ 
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হ্সিরে দে উপদেশ পাঠ করেন তাহাতে আপনাদের ছুরবস্থার কথা তিনি এই 
প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, “আযুর] অনেক বিষয়ে জয়লান্ত করিয়া ও কৃতকার্য 
হইয়া! অহ্ক্কারী হইয়াছি, তাই তাহার শাছি ভোগ করিতেছি । এখন ইচ্ছা 
আর বল্গবতী হয় না যে, প্রেমের কথা লইয়া থাকে। প্রেমের কথা শুনিবার 
আর ন্দামরা উপসুক লট। এই বেদী হইতে যে গুড় দর্শনের কথা বল! 
হইন়্া' থাকে ডাহা ধারণ করিবার শক্কি পধ্যস্ত কমিয়া যাইতেছে । এখন 
আমাদের সমক্ষে যে উচ্চতম্‌ জ্বাদর্প আছে তাহা! পাইবার জন্ত অত্যন্ত র্যাকুলতা। 
গদ্ধীর বিশ্বাস, প্রবল আশী। ছাই, বিশ্বাদ ও ত্বাশীর সহিত পিতার চশে 
শরণাপন্ন হইয়। ব্যাকুল হুইয়! কাদি, কিন্ত আ্তিশয় দীন ঘরিভ্র না হইলে ক্রজব 
করিবারও শন্ধি নাই ।......এখন বিশেষ দীন ও ব্যাকুন্দ ন! হইলে তমার উচ্ 
অীবন লাভ করিতে পারিব না। সেই নস্ত প্রেমপূর্ণ পুপ্যময় পরমেশ্বর জ্মামা- 
ঘের জীবনের রক্ষক। তিনি দ্বহস্তে আমাদের ইচ্ছাকে স্ৃত্যুর হত্ক হইতে রক্ষণ 
করুন ।” সাধু অধ্যোরনাথ এইরূপ প্রার্থনায় উপদেশের উপসংহার করেন,”হে দর্প- 
হারী, পরমেশ্বর '্মামাদের অহঙ্কার চূর্ণ কর,আমাদিগকে দ্বীন ও র্যাক্ুল কর, উচ্দ 
আদর্শ দেখিয়া তোমার চরণে কাদ্িতে দাও। আমাদের জীবনে যেন সংগ্রাম 
চলিয়া লা য়ায়। ছিগ্ৰারীদিগকে তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। তোমার চরণে 
বর্বস্ব সমর্পণ করিতে দেঞও।” ১৯ ডিসেম্বর হইতে কেশ্ববচক্্র পুনরায় ব্রহ্ধ- 
মদ্বিরে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিনের উপদেশে সাধুসঙ্গের উিপকারের 
রিষয় ছিল) 

. কেশরচন্্র ব্দ্ধায়ন্িরে উপদেশদানে বিরত হইয়াছেন এ সংবাদ ই$লগ্ডে 
পছিয়। একটী নূতন গঞ্গোজর উদ্ধাপন রুরিল। 'রেবরেণ্ড ডব্লিউ দ্ধ 
জ্বয়কোন্থ “ফু প্রেস" নামক গত্তিকাম “কূপ ভাল, মন্দ; ভালও নুয় মন্দও নয়” 
এই গ্রবন্ধে ব্রাক্ষদমান্বসন্বন্ধে এইরূপ রলেন, “ভারতবর্ষের এই নূতন ওলী 
বট ছক দুলংবাজ প্রচার করিয়া থাকে । মানুষের এষন একজন ঈশ্বর চাই, 
বাহারে সে ভান্মব্দিতে পারে, মাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে প্রারে।: মাৎসপিণ্ডে 
ব্যক্ত ঈত্ধরই এ কন্জার মোচন, করিতে প্মরেন। গ্ামাদ্রের যেপ্রকার শ্রন্তে 
পুঠেন তাহাতে একাল এক স্থান ঈশ্বরের প্ররোদ্ধৰ । ইহা ন/. করিয়] রাক্ষে- 
টা সেই ইনের নিয় প্রচার কবে, খিরি ক মহান আমা, জে, 
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প্রকাণ্ড জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা, সম্যক নিগুণি, পাপী ছুংখী মানবগশের সস্ছিত্ত : 
স্হাম্ভূতিবর্জিত। এক্পূপ মতে কেবল নিরাশা উৎপাদন করে এবং যে 
কৃপে জল নাই তৃষিত ব্যক্তিগণ সে কৃপ হইতে ছুঃখের সহিত চলিয়া যাক । তাঁর- 
তের এই ব্রন্ধবাদিগণের শেষ কথা আমি শুনিয়াছি যে, কলিকাতার ' আচাধ্য' 
মণ্ডলীর লোকদিগের নীতিবিগহিত আচরণের (11719151109 র) জন্ত প্রচারের 
গৃহের দ্বার বন্ধ করিতে পরামর্শ দিয্াছেন।” মিস্‌ সোফিয়া ডবসন কলেট প্রকৃত, 
খটনাটা কি প্রকাশ করিয়া এ কথার প্রতিবাদ করেন। উপাসকগণ আশানুরূপ 
উন্নত হইতেছেন ন। দেখিয়া সোতনুকচিত্তে তজ্জন্ত উপদেশদানত্যাগ এক কথা, 
আর সেই ব্যাপারকে উপাসকগণের নীতিবিগহিত আচরণ স্থির করা অন্ত কথা, 
ইহা তিনি ম্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। মেস্তর জন হ্যারিসন আর এক পত্রে ব্রাহ্গ- 
সমাজের ঈশ্বর 'ঘে আকোম্ব সাহেব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন সেরূপ নহেন,মণিয়ার 
উদ্দিন লেখা হইতে প্রমাণ করেন, কেন না! ইনি লিখিয়াছেন, “তীহারাঁ: 
পরব্রহ্ষে নিয়োগযোগ্য ব্রহ্ম নাম রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা তাহাকে প্রার্থনা 
ও স্যতির বিষষ্ব পরমপুরুষরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।” ব্রাহ্ষপমাজের ঈশ্বর যে 
বরক্ষের মত ঠাণ্ডা সর্ববিধ সহানুভূতি বর্জিত নহেন, “দ্বিজত্বসাধক বিশ্বাস” 
ছে৫০০7৪:778 510) এই বন্তৃতা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি 
সপ্রমাণ করেন। তৃষিত ব্যক্তিরা যে ব্রাহ্মমমাজেই আসিয়া থাকেন. তাহা 
তিনি মণিয়ার উইলিয়মের লেখার দ্বারাই সপ্রমাণ করেন, কেন না ইনি 
লিখিয়াছেন "উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম বা একেশ্বরবাদী হন। শ্রীষ্ট 
ধর নীচজাতি এবং বর্ধার জাতির মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে । প্রকৃত 
ধরষ্টধর্ম গ্রহণ বড় হয়না । আমার মতে যত দ্বিন না জোরুসালমে - যখন 
্রীষটধর্্ স্থাপিত হয় তখন যেমন উহা পূর্বদেশোচিত সহজ আকারের ছিল, 
সেই আকারে হিন্ুগণের নিকটে উপস্থিত না করা হয় শ্রীষ্টধর্্গ্রহণ অতি সাধা- 
রণ হইবে ন।” ব্রাঙ্ষধর্ম্ম যে শ্রীষ্টবিরহিত নহে, তাহা ইনি “যিশুইীষ্ট, ইউরোপ 
এবং আসিয়া" হইতে উদ্ভূত অংশ দ্বার প্রতিপন্ন করেন । ঈশা যেমন ঈশ্বরের 
সহিত যোগে সঞ্জীবিত হইয়া! উৎসাহের সহিত, প্রচার করিতেন ব্রাহ্মসমাজের 
নেতৃবর্গ সেইক্প করিয়। থাকেন, হ্যারিসন সাহেব অকুষ্ঠিত চিনে এইমত ব্যস্ত 
করেন। আনুস্ম সাহেব যে গ্রত্যন্তর দেন তাহার সার কথা এই;জীবনের পবিত্র] 


প্রচারকা্ধ্য | ৭৮৯ 


ও উপাসনাশীলতার অতাবকেই তিনি নীতিবিবর্জিদিত আচরণ (0010£10751715) 
হনে করেন। 

7 রা করেন। এবার 
তাহার চতুর্থবার ভারতে পদার্পণ । ১৬ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতাশ্রমে বামা- 
হিতৈষিনী সভা! কুমারীকে স্বাগত করিবার জন্ত মিলিত হয়। সভাতে বহসংখ্যক 
ব্রাক্ষিকা এবং মিসেস্‌ উড়ে, মিসেস্‌ গ্রান্ট, মিসেন্‌ গিবনৃস্‌, মিসেস্‌ - এম মোষ 
মিসেস্‌ উইন্দ, উপস্থিত ছিলেন। মিস্‌ কার্পেন্টার তাহার প্রথম পদার্পণের 
পর হইতে এসময়ে এদেশে নারীশিক্ষার কিপ্রকার উন্নতি হইয়াছে,তৎসম্বন্ে কিছু 
বলিলেন । সভার পক্ষ হইতে কুমারী রাধারাধী এই নির্ধারণ পাঠ করেন-- “কুমারী 
ম্যারী কার্পেন্টার স্ত্রীজাতির উন্নতিকলে যে অতীব বত্বশীলা,এবং তিনি যে তাহার 
হুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষণার মধ্যে ভারত এবং ভারতের কন্তাগপকে অন্তভূর্ভি করিক্বা 
লইয়াছেন, তাহা! ত্বাহার পুনঃ পুনঃ এদেশে আগমনেই প্রকাশ পাইতেছে। 
অতএব আমর! বামাহিতৈষিণী সভার সভ্যগণ সন্ত্রম, কৃতজ্ঞতা, এবং তাহার 
মহত্তম উদ্ধেন্ঠ সিদ্ধির জন্য নিরতিশয় শুভ অভিলাষ সহকারে তাহাকে এই রাজ- 
ধানীতে সুস্বাগত করিতেছি!” নিপ্ধারণ সর্ব সম্মতিতে স্মির হয়। ভারতে আসিবার 
সময়ে পথে তিনি যে সকল চিত্রলিপির রেখাপাত করিয়াছিলেন সেইগুলি উপ- 
স্থিত মছিলাগণকে দেখাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন। চা-পানানস্তর. সভা ভঙ্গ 
হয়। সভ! অপরাহু পাঁচটার সময়ে আরস্ত হইয়া! আটটার সময়ে সমাপ্ত হয় 

: শ্রিক্গ অব ওয়েল্দ্‌ এ দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। কেশবচন্ত্ ব্রাহ্মসমাজের 
পক্ষ হইতে যে অভিবাদন পত্র দান করেন (ডিসেম্বর ১৮৭৫) আমর তাহার 
আন্ুবাদ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ;___ 

' প্রাঞ্জোচিত উচ্চতাসম্পর আপনার ইহা প্রীতির জন্য হউক। ৃ 

“অতীব গুপৌজ্জবল অভিজাত রাজকুমার, হৃদয়ের সহিত আপনার ' প্রতি 
স্বাগত সম্ভাষণ। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনাকে রক্ষা করুক, এবং 
সত্য, পবিত্রতা ও শাস্তি আপনাতে নিত্যকাল বহুল হউক। যে কোটি কোটি 
দেশীয় লোকের নিকটে জ্ঞানময় কল্যাপময় বিধাতা আপনাকে প্রেরণ করিয়া- 

ছেন, রাজোচিত উচ্চতাসম্পন্ন আপনার এ দেশে ক্ষণকাল ্ মিনার 
রং শ্তাছাদের লুখবর্থনের জন্ত হউক |: | 
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- *সিখহাসনেয় প্রতি লো্ুকে দ্বাহ্ছতক্ি, পাত দহায়াঈীর প্রতি 
সাক্ষাৎ আহ্ুরত্তি এবং ব্রিটিশ শাসন হইতে যে অগপ্য কল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে 
তজ্জন্ত গভীর ক্তজ্ঞতা ত্বার! উত্বীপুহৃদয় হুইস্া রাজোচিত. উচ্চতাজম্পন্ন 
অ।পনাকে আমরা শ্বাগপত সম্ভাষণ করিতেছি। জ্আাগলার রাজমাতা। ভ্ারতেম্ব 
ছাত!। প্রজাবর্গের । শ্রুতি তাহার প্রন্কৃত মাতৃদ্মেহ এবং তিনি যহান:.£ দিত 
সমুদ্দায় গুখে ভূহিত। ত্ৰাহার- চরিত্রের জন্ম আমরা তাহাকে ভালবাসি এবং 
সন্ত্রম করি। জ্দামর! ত্াছার শাসনের প্রতি একাস্ত অনুরক্ত, কেন না ইহারই 
জন্ভ জীকন ও অম্পবের জিয়াপদ, পার্থিব সৌভাগ্য, বিদ্যাশিক্ষণ ও বিবেকের 
প্রমূক্ত তাৰ, এবং বিবিধ প্রক্ষারেয় সামাজিক ও নৈতিক জংস্কার। ব্রিটিষ 
শাসন না থাকিলে এগুলি কিছুই ভোগ কয়া ঘাইত না। অত্িলাত রাহা 
কুমার, আমাদের হুদয়ের প্রকৃত রাজতক্তি ও আনুরক্তি তবে গ্রহণ করুন। 

“ভারেতের বিস্তীর্ণ লোকসংখ্যা মধ্যে আমর! অতি ক্কুদ্রাংশ, উচ্চ খদবীর 
উপঘুক্ত করিবার পক্ষে আমাদের পদ নাই, ধন নাই যাক্ষমত। নাই। এরুখ 
হইলেছু ত্্াক্ষলমা্জ নগণ্য বা প্রভাবশুম্ঠ সমাজ নহে। পূর্ধ্বদেশে ইংরেজ 
ত্যতরে প্রথম ফল, ছিনুগণের উপরে ইংলণেয় রাজকীম্ ও সামাজিক প্রভাবের 
জআপরিহার্য নিদর্শন, অন্ততঃ সেই দিকে গতি, এই ব্রাহ্মসমাজেই দেখিতে পাওয়া 
্বা়, এবং এব্সন্ডই ইহার শরুত্ব, এজস্তই ইহা বিশেষ মনোভ্িনিবেশের বিষ্ব। 
ব্রিটিষ খবর্ণষ্প্ে দেশের সংস্কায় জন্য ঘসাক্ষাৎসম্বদ্ধে যেকতকখলি লোরুকে 
শিক্ষা্জাম করিতেছেন সেই আমর! রাজোচিত্ত উচ্চতাসম্পন্ন ত্বাণনার নিকটে 
উপন্থিত ছুইতেছ্ি। ইতরালী বিদ্যা শিক্ষায় পৌতলিকত়া ও কুসংস্কার হইতে 
আমাদের মন বিযুক্ত হইয়াছে; এইরপে প্রমুক্ত ও আলোকমন্পন্ধ হইয়! বিধাতার 
পরিত্রাণপ্রদ্দ বিধানাধীনে প্রাচীন ধর্ঘশাস্র এবং দেশীয় অস্তববন্থান হইত একটি 
বিশুদ্ধ জাতীয় ধর্মমত এবং ফায়াজিক ব্যবস্থান আমর উদ্ভুত করিতেছি । আমরা 
ঈশ্বরকে ধন্ডবা অর্পণ করি বে, প্রধানতঃ দেশীয় ভাবে হিন্থুসমাজ ্ঞন করিবার. 
জন্ত আমাদের প্রযত্ধে ব্রিটিশ ্ববর্থসেপ্ট-_-ইহার ব্যবস্থাপক, এবং রাজালাফমের 
উপ্ান্থ, ইহার বাইবেল এরৎ ধর্মযাজক, ইহার সভ্যতা এবং সামাছিক- শৃঙ্খলা 
ইহার সাহিত্য এবং. বিজন, পিচ ব্রীষ্টান নরনাবরীরে দীবস্ত হৃষ্টাত্ত দ্ারা_বিশেষ 
সাধ্য করিতেছেন। আমরা একপ .প্রগলীতে জামাদের. পুর কজাগগকে 


গচারকার্ধয | ৭১১ 


শিক্ষ। দিতেছি, আঙাদের গাহন্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবহার সকলের 

সংস্কার করিতেছি যে, তারতবর্থীকগণের জীবনে পাশ্চাত্য সত্য! পরিবর্তিতাকার 

ধারণ করিনা তৎসহ সংযুক্ত হইয়া যাইতেছে । ব্রিটিষ শাসনের এই অমূল্য. 
উপকারের জন্য আমরা গব্ণমেন্টফে ধন্যবাদ পান করি। আমরা এই ভস্ত 

আহলাদিত যে, ইংলও্ আমাদের জাতীয় ভাব বিনষ্ট ন1 করিয়া ইহাকে উন্নত 

ধরিয়াছে'। আমরা একাস্ততাবে আশা করি যে, রাজ্জোচিত উচ্চতাসম্প্প 

আপছি এই ব্যাপারটির সকল দিক ভাল করিয়া হদয়কম করিবেন, এবং ধাছায়া 
ব্রিটিষ গবর্ণমৈণ্টের সহিত সংযুক্ত এখং ইহার কল্যাণকঞ্ে নিযুক্ত তাহাদিগের 

কলের মনে এইটি মুদ্রিত করিয্জা দিবেন। আমর! বিশ্বাস করি, ভারতবাসি-- 
গণের মন ইৎলগ্ড কোন্‌ দ্দিকে শিক্ষিত করিতেছে ও লইয়া ঘাইতেছে তাহা 

আপনার এ দেশ পরিদর্শনে ইতলগু পূর্ব্বাপেক্ষণ বিশেষ ভাবে জানিতে পাক়্িবেন + 

ইংলশ্ড এবং ভারতবর্ধের মধ্যে আরও অধিক ঘোগাঘোগ, ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ 

গণের ভারতের ক্ষার্ধে সমধিক মনোভিনিবেশ, গ্রতাপান্থিতা মহারাপীর বিবিধ” 

শ্রেনীর প্রজাবর্গের মধ্যে মিলন এবং বাকজভক্তি সঘুচিত একতা--খমপনার এ 

দেশ পরিদর্শন হইতে এই সকল উপকার হইৰে আমরা সোৎহুকচিন্তে আশং 

করি । 

“রঃজেোচিত উচ্চতামল্পনন আপনি ধেখানে খাউন, জআমামের শুভাকারক্ষা 
আপনার সন্ধে যাইতেছে । আমরা বিনীত ভাবে যাচঞা করি এবং সররলচিত্তে 
আম্মা করি যে, ৰখন আপনি আপনার দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন, আপনি রাজ+ 
মাতারে ভারতের অনুরাগ ও রাজতক্তি অবগত করিবেন? রাজোচিত উচ্চতা 
অন্পন্ধ আপনি এবং অহত্তম! রাজপূত্ী স্বান্ছ্য ও সৌভাগ্য বিন 
আভিলাষ ও প্রার্থন। 


শ্রাহ্ষদমাজের ।” 


(ষট্চত্বারিংশ সাংবৎসরিক 1. 





৮ই মা (১৭১৭) ১৮৭৬ ইং) শুক্রবার ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় কেশব* 
চক্র যে কয়েকটা কথা বলেন) তাহা সর্ধাগ্রে বিস্তস্ত কর! নিতাত্ত প্রয়োজন 
কার্যবিবরণ পাঠাদ্দি সমাপনাস্তে সভাভঙ্গকালে তিনি এই কথা বলিলেন যে, 
ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই স্বাধীনতা দিয়াছেন। এই স্বাধীনতাপ্রভাবে 
ঘদি আমাদের মধ্যে শু ক্র দল হয় তাহার জন্ত কোন ভাবনা নাই। কিন্ত 
(কোন বিষয়ের প্রভেদ হইলেই যে, পরস্পরের মধ্যে সন্ভাব থাকিবে না ইহা! 
হইতে পারে না। স্বাধীনভাবে সকলেই আপন আপম উন্নতি সাধন করুন। 
স্বখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাহ্ম তখন নানাশ্রকার মততে 
খাকিলেও তাহারা এক। এই বলিষা তিনি প্রত্যেক ক্ষুদ্র গুদ দলৈর প্রধান 
ব্যক্তিদিগরকে বলিলেন, যখন ধাহার ইচ্ছা হইবে তিনি তাহার নিকট আসিয়! 
মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি আহ্নাদের সহিত সুঁকলের কর্থা 
শুনিবেন। কেশবচন্ত্রের এই কথাগুলিতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি ইচ্ছা 
ক্করেন যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও প্রেমে. সকলের একতা থাকিবে, 
কোন প্রকার সান্প্রদ্ধায়িক বিছ্বেষ ভাব উপস্থিত হইবে না। ' এক পরক্রঙ্গের 
উপ।সক জানিয়া সকলে সন্ভাবে মিলিত হইবেন, মততেদ কখন তাহাদিগকে 
পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে না', ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে যদি তাহারা বিভক্ত হইয়া, 
'পড়েন তথাপি তাহার! এমন একটি স্ছল রাখিবেন যেখানে সকলে মিলিত হইতে 
পারেন। উপান্তের একতায় উপাষকগণের একত৷ ব্রাহ্মসমাজ্জের মূলশুর 
কেশবচজ্র সকলের মনে হুদৃঢ়রূপে-মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন । 

৯ মাত শনিবার অপরাহ্থে টাউনহলে “আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা 
(0৮ ৪7 274 ০৬: 0:৯:2৩175০6) বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বত্ৃতার যার 
মর্ম ভৎকালে ধর্ম্তত্ব এই প্রকারে সংগৃহীত করিয়াছেন 7 

“সত্য সত্যই আমি বিশ্বাস করি, হখন ঈশা এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, 
খন তাহার কাধ্যভার পবিত্রাত্মার (বিধাতার ) হত্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 


ষট্চত্বারিংশ সাঁংধৎ্সারিক ৭১৩ 


শ্রভ্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি এই ব্যাপারের মধ্যে জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিপাম- 
ঘর্শিতা এবং দগ্লা দেখিতে পাইবেন। নেজারথ.বাজী সই মহাপুক্তযের নিকট 
তখন ইহা আবশ্তক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তীহার ধর্মসমাজের ভস্ক 
এইরূপ বিধান করিয়া যান, তাহী না হইলে তীহার শিষ্যবর্গকে শোর বিষাদ 
অন্ধকার সন্দেহ অনিশ্চয়ের মধ্যে পড়িতে হইত। তৎকালকার সেই ভয়ঙ্কর 
অবস্থা মনে করিলে এখন পধ্যত্ত হৃদয় বিক্ষিগ্ত হয়। এই জন্ত দেখা ষাই- 
তেছে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কল্যাণের জন্ত তাঁহার এই 
সত্য ঘোরণা করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল যে তাহাদের বল শাস্তি 
পরিত্রাণ এবং সৎপথের নেতা একমাত্র পবিত্রাত্মা। যখন ঈশা বলিলেন, 
“সমাপ্ত” তখন কি মানবজাতির পরিত্রাণের মহৎ কর্মের সমাপন হইল? 
মা, তাহার শিষ্যদ্িগের জীবন রক্ষার জন্য পবিত্রাত্মার স্বগর্ণয় শক্তির আব- 
শ্টকতা ছিল। বাহাতে তাহারা সত্য ও পবিত্রতার বল লাত করিয়া পৃথিবী 
জয় করিতে পারে তজ্জন্ত পবিত্রাত্মার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিবার প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল! এই সত্য ও গম্ভীর মতের জন্ত- কোন খ্রীস্ীয়ান্‌ ধণ্মধাজকের 
লজ্জিত হইবার প্রয়োজন নাই । মুশ! প্রভৃতি দ্ষিছদী ধর্মপ্রবর্তকগণ কি ইহার 
সাক্ষ্য দান করিতেছেন না ? ভক্ত যোগীর হৃদয়ে কি ঈশ্বরবাণী প্রকাশিত হয় 
না সেন্টপলের সময়ে এই দৈবশক্তির বিষয়ে অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে । 
ফ্টাহার পরে ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিরা 
এরই সত্যে বিশ্বাস করেন। কিন্ত হিন্দুজাতির প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাহার! এই 
মতটা লাভ করিয়াছেন। এখানে এক অদ্বিতীক্ষ জীবন্ত নিরাকার ঈশ্বরের 
কথা যেমন উজ্জ্বল ও হুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে তেমন আর কোন দেশে 
কখন হয় নাই। বেদ উপনিষৎ পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থের পত্র হইতে পত্রাস্তরে 
'চৈতন্তম্বরূপ নিরাকার ব্রন্গের মহিমা সকল্পলবর্ণিত হইয়াছে । আমরা এই'অমুল্য 
সম্পত্তি তক্তিভাজন পূর্ববপুক্রবদিগের নিকটে পাইয়াছি। প্রস্তর বা মৃত্তিকা! 
নির্ষিত. ঈশ্বর নহেন, িনি সারাৎসার চৈতন্তময় প্রাণরপী ঈশ্বর, বিশ্বের সকল 
স্থানে বসিয়া যিনি সমস্ত কর্মের তত্বাবধান 'করিতেছেন, স্রাহারই কথা আমর! 
এই সকল শাস্ত্রে পাইতেছি, আমাদের পূর্বপুরুষের কি কোন কল্পনাস্ভূত 
লিষ্র ঈশরের পুজা করিতেন $' না) তাহারা প্রকৃত €যাগে পরমবন্য- নিত্য 
' ক 


৭১৪ আচার্য্য কেশবচক্্র । 


পদার্থ জীবন্ত দেবতাকে আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার জন্তা চেষ্টা করি" 
তেন। তাহাদের ঈশ্বর কোন গুপহীন অপদার্থ নহেন, কিন্তু যথার্থ জলস্ত 
সত্য, সারবন্ভ। যোগী তপস্বীরা হুখসত্তোগে ধিরত হইয়া, ধন মান সন্তরম 
পরিত্যাগ করিয়া ব্রধধযোগানদ্দ উপভোগের জন্য যেরূপ কঠোর সাধন করি- 
তেন তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন কর। ইহা! কি কেবল অলঙ্কারের কথা না 
তাহার! বাস্তবিকই ঈশ্বরকে দেখিতেন? এই সকল সাধকদিগ্ের সমস্ত জীব- 
নের যোগানুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর, ধিনি মন্মুষ্যের বন্ধু তাহাকেই আমর! 
দেধিতেছি। তঁহার! নি৭ ব্রদ্ষে'পাসক ছিলেন না, মানবকুলের ধিনি পিতা 
মাতা তাহাকে তাহারা পুজা করিতেন। 

“্ব্তমানকালের আধুমিক একেস্বরবাদিগণ এক দিরাকার ব্রহ্মকে মান্য 
করেন, কিন্তু তাহাদের অর্থ এই যে, ঈশ্বর অননুতবনীয় অপরিজ্ঞেয়। এই 
মতের বিরুদ্ধে আমি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করি। তাহাকে মূলশক্তি এবং 
চিরনুহদূরূপে' প্রত্যেকে জীবনে অনুত্ভব করিতে পারেন। কিন্ত "ঈশ্বর জীবস্ত 
শক্তি' এই মতটা কেবল প্রচার করিলে কোন আরাম শাস্তি পাওয়া যায় না। 
কারণ মনোবিজ্ঞানশীন্্র এ কথা স্বীকার করিয়াও ভীহাকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত 
করে, এবং তাহার প্রত্যক্ষানুভূতি অন্বীবার করে। যাহারা অস্বীকার করিতে 
চান, এ সম্বন্ধে তাহারা পুরাকালের ঘটনা পাঠ করুক। ভারতবর্ষ দ্বৈতবাদ 
হইতে অদ্বৈতবাদে অবতরণ করিয়া বহুদিলের ঘোর, সংগ্রামের পর শেষ বর্ত- 
মান অবস্থায় নীত হইয়াছে । বৎসরের পর বৎসর শতাববীর পর শতাব 
আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভ্ীবন্থা, জাতিতে প্রধা এখানে আসিয়া উপস্থিত হই 
কাছে । কিন্ত এখানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি অন্ধকারের মধ্য হইতে সত্য 
ও পবিত্রতা উত্তাবন করিলেন । পুধের্ব দেব দেবীর নিকটে যে সকল আধ্যা- 
তিক ভাৰ উৎসর্গ করিবার জন্য শান্ত্রকারের? শিক্ষা দিতেন, সেই সকল ল্রীতি 
ও"তক্তির, ভাব এখন আমরা নিরাকার ব্রহ্ষে অর্পণ করিতেছি । জ্দয়তৃপ্রির 
জন্ত কোন জড় দেবতার পুজা! করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই'। বর্তমান 
ব্রাহ্মদাজে উৎসাহ ও ভক্তির সরস ভাব আছে। কেহ কেহ অক্ধোৎসাহু 
ও কাজনিক ভাবুকতায় দোষ আমানের উপর আরোপ করেন, কিন্ত তাহাতে 
ইহা, প্রমাণ হইতেছে না যে, এখানে মততা এবং আধ্যাত্তিক উন্নতির অভাব 


ষট্চত্বারিংশ সাংবৎস্প্লিক | ৭৯. 


আছে); বরং তাছার আতিশয্যই ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। জমস্ত বিশ্ব 
বাধা সত্ত্বেও অদ্যকার দ্রিলেও আমরা এখানে এই সত্য ঘোষণা করিতেছি যে 
নিরাকার ঈশ্বর আমাদের প্রিয্ন দেবতা, তাহার সৌন্দর্য ও আকর্ধণে বিশ্বাসী 
সাধকদ্দিগের হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, এবং অপৌপ্তলিক হইয়া তাহাকে প্রগাঢ় প্রেমেতে 
পূজা কর! যায়। এই বিশ্বাস হইতে তিনটা মত সমৃত্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর 
জীবস্ত, আমাদের আত্মা অমর, জীবনের জন্ত ঈশ্বরের নিকট আমর! দায়ী । 
এই তিনটা মত একের মধ্যে অনুহ্থ্যত রহিয়াছে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করে, সে পরকালে ও জীবনের দায়িত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য । একটা 
ক্ষুদ্র গুটিকার মধ্যে আমাদের সমুদায় ধর্মশাস্ত্র নিহিত রহিয়াছে । 

“বিশ্বাস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া অভিজ্ঞতাবিষয়ে বস্তা বলিলেন, ব্রাহ্মদের 
যেরূপ উচ্চ ও সবল হওয়। উচিত ছিল সেরূপ তাহার! নহেন। ব্রাহ্গঘমাজের 
প্রভাব ভারতের নানাস্থানে বিস্তারিত হইতেছে, অশিক্ষিত নারীদিগের চিত্তকেও 
ইহা আকর্ষণ করিয়াছে । শ্রীষ্টীয়ান, অবিশ্বাসী জড়বাদী ব্যতীত যে সকল শিক্ষিত 
লোক আপনাদ্দিগকে ব্রাহ্ম বলিয়! স্বীকার করেন না, তীহারাও ঈশ্বরের শক্তিতে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। এক্ষণে কেবলব্রাঙ্ষদমাজের শৈশবাবস্থা, ইহার 
আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে এখনও বহু শতাব্দী গত হইবে। কিন্ত আমর! 
একস্ানে দণ্ডায়মান ধাকিতে আসি নাই, ঈশ্বর আমাদের নেতা, দশ বৎসর ' 
পরে আবার তিনি কত কি দেখাইবেন তাহা! কে বলিতে পারে ? রক্ষণশীল 
হওয়া কখন উচিত নহে, চিরদিন অগ্রসর হইতে হইবে; যদি আমরা 
সম ও বাধা পাই, হিন্দু ও খ্রীষ্টান্ু বন্ধুগণ আমাদিগকে সাহাষ্য করিবেন। 
যদি নির্ঘাতিত হইতে হুয় হইব, কিন্ত এমন দিন আসিবে যখন আমর! 
নির্দোষ প্রমানিত হইব। এ অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার গর্র্ব অহঙ্কার 
থাকা উচিত নহে, কারণ আমাদের সমাজ এখনও শিশু, অপরের নিকটে 
আমাদের অনেক শিক্ষা করিধার 'আছে। আমাদের ধাহারা বিপক্ষ তাহাঘা 
গ্যামেলাইলের মত বলুন যে, ব্রাঙ্মদিশকে পূর্থক থাকিতে ধাও, ইহাদের কাধ্য 
বদি সসুয্যের কাধ্য হয় তবে ইহা আপনি বিন হইবে, কিন্ত যদি ইহা 
ঈশ্বরের হয় তব কেহই ইহার প্রত্তিরোধ করিতে পারিবে না। শ্রিষ্টের শিহ্য- 
লিগের নিকট পষিত্রাত্মার আবির্ভাবের দিন ল্মরণ কর। ইহা কি সম্ভব নয় যে, 


৭১৬ আচার্য কেশবচক্জ্র | 


ঈশ্বর প্রথমে কেবল অল আলোক ভারতের হুদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন ?. আমরা 
কোন মনুষ্যের দ্বারা চালিত হইতেছি না। যেখানে উৎসাহ আন্দোলন মত্ততা 
সেইখানেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্তমান। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মদমাজ যে দিকেই 
গমন করুক, যে আকারই ধারণ করুক, আমরা সত্যের অনুগামী হইয়া 
থাকিব। সত্যই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। বর্তমান ব্রাহ্মদমাজ ইহার 
পুর্ণ আদর্শের বিকৃত অনুকরণ মাত্র, ইহাতে আমাদের হৃদয় পরিতৃপু হয় না। 
কোথায় আমাদের স্বর্গরাজ্য, কোথায় ব' সেই প্রেমের পরিবার £ যাহা আমরা 
অঙ্গীকার করিয়াছিলাম পৃথিবীকে দিব বলিয়া! তাহা কোথায় ? বিবাদ বিরোধে 
আমাদের সমাজ দুর্বল হইয়! রহিয়াছে । অনেক দোষ অপরাধ পাপ ত্রুটি 
দেখিতে পাইতেছি। বিনীত ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া এখন সকলে 
অগ্রগামী হও। হিন্দু গ্রীত্রীয়ান সকলের পদতলে বসিয়া শিক্ষা কর। অহঙ্কার 
করিবার আমাদের কিছুই নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যান, 
সেই দ্রিকে চল। চল, সকলে সাহস ও আশার সহিত উম্মত বীরের ন্তায় 
আমরা অগ্রসর হই, শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দান করিয়া জীবনকে সার্থক 
করি। সকল বিশ্ব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব, একস্থানে স্থির থাকিব না। 
সৈম্তাধ্যক্ষের অধীন যোদ্ধার স্তায় সকলে রণসজ্জা কর, উৎসাহানলে প্রজ্লিত 
হও, সাহসী বীর পুরুষের স্তায় প্রধাবিত হও, পশ্চাদগামী হইও না । অপ্রতি- 
হত বীরত্বের সহিত অগ্রসর হও, প্রভূত উৎসাহশিখা! উদ্ধাপিত কর, জীবন্ত 
অগ্সির তেজে তেজন্বান্‌ হও এবং সেই অগ্থিকে স্থায়ী কর। স্ত্রী এবং পুরুষ, 
যুবা এবং বৃদ্ধ! সকলে ঈশ্বরের বলে বল্্রান হও। এমন আমি বলিতেছি 
না যে, যাহ। কিছু অভিব্যক্ত হইল তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই সহাু- 
ভূতি ধাকিবে। আমাদের সমাজের লোক সংখ্যা অধিক নয়, সেই জন্ত 
অনেকে বলিতে পারেন উচ্ছা৷ দ্বারা কোন উপকার হইবে না। ছে ঈশ্বর! 
হে পিতা! তুমি দীবিত আছ, তোমার কার্ধ্য তুমি দেখ। এই সকল তোমার 
সস্তানগণ এখানে উপস্থিত আছেন। তোমার নাম যেমন স্বর্গে তেমনি 
পৃথিবীতে মহিমান্ষিত হউক, যাহাতে আমরা মততেদ দ্বত্বেও পরস্পরকে ভাল 
বাসিতে পারি এমন প্রেম তুমি আমাদিগকে দাও। হে ঈশ্বর! তুমি আমার 
নিকটে এস। আমর! সকলে আপনাপন স্থানে যাইতেছি, এ সময়ে এ গৃহের 
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মধ্যে তুমি আমাদের সরুলের সঙ্গে থাক। এস পিতা! আমাদের হুদয়মধ্যে 
তুমি এস, এবং আমাদিগকে একত্রিত কর। স্বদেশবাসী, ইউরোপবাসী, ধনী, 
দরিদ্র সকলকে ভোমার আশ্রয়ে তোমার পরিবার মধ্যে একত্রিত. কর। যে 
কোন স্থানে সেই নিকেতন হউক তথায় আমাদিগকে আশ্রয় দাও। পূর্ণ 
বিশ্বাস ও মনের সহিত আমাদিগকে তোমার অনুগামী কর। এক্ষণে ছে 
নরনারীগণ ! আমার ঈশ্বর, তোমাদের ঈশ্বর, হিসগুগণের ঈশ্বর, এবং জগতের 
ঈশ্বরের হস্তে আমি তোমাদিগকে টা করি। তিনি চিরদিন তোমাদিগকে 
. হখে রক্ষা ককরুন।” 

বস্কৃতাকালে সকলের মনে উহার ক্রিয়া কি প্রকার প্রকাশ পাইয়াছিল 
তৎ্সন্বন্ধে ধর্ম্মতত্ব বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্তাসম্বন্ধে যখন বস্ত! আত্মমত ব্যক্ত 
করিতেছিলেন এবং এক একবার উর্ধানেত্রে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখনকার 
গাতীধ্য ও জীবস্ত ভাব ম্মরণ করিয়া আমরা এখনও উৎসাহিত হইতেছি। 
বাস্তবিক সেই নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্রচ্মের সাক্ষাৎ বিদ্যমানতা তখন 
বিশ্বামিমাত্রেই অনুভব করিয়াছিলেন। তৎকালকার সেই সুগন্ভীর দৃশ্ঠ ধর্মোৎ- 
সাহ প্রজ্বলিত করিবার যেমন অনুকূল অবস্থা এমন আর অতি অল্পই আছে। 
অনুমান দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল, এক্ক মুহূর্তের জন্তও কেহ শ্রান্তি 
বোধ করেন নাই, অন্তান্ত বারের বক্তৃতা সাধক কিন্বা ব্রাহ্মসাধারণের রুভিপ্রদ 
হয়, এবার সর্বসাধারণের সম্তোষকর হইয়াছে । ছুই এক জন ্রীন্টীয়ান 
ধর্মযাজক ব্যতীত প্রায় সকলেরই মুখে সহানুভূতি ও অনুমোদনের চিহচ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রথমভাগটা ঈশ্বরের সন্তাতে বিশ্বাসবিষয়ে হন্দর উপ- 
 দেশপুর্ণ। শেষভাগে উদারতা, বিনয়, সরলতা এবং উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা 
যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল।” ফলতঃ এবার সর্ধসাধারণের সন্তষ্টিলাছের 
কারণ যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্থ সাক্ষাৎ জশ্বরদর্শনবিষয়ে সকল দেশের সকল 
জাতি হইতে বিশেষ। এই বিশেষ ভাবটি এবারকার বক্তৃতায় বিষদরূপে 
বিবৃত হুইয়াছিল। বৈদিক, বৈপাস্তিক ও : পৌরাণিক ধর্ট্ের বিশেষ 
বিশেষ ভাব এমন করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, ত্রাচ্ম অক্রাঙ্ম সকলেরই তাহাতে 
চিত্ত আকৃষ্ট হইবার বিষয়। বেদাস্ত যদিও সাধারণের নিকট নীরস তথাপি উহা 
পরসাত্মতত্বপ্রকাশ শ্বার1 পরব্রহ্গকে কিরূপ সকলের অন্তরস্থ নিকটস্থ করিয়া 


১৮ আচার্য কেশবজ্জ । 


দিয়াছে, কেশবচন্ত্র তাহ প্রদর্শন পূর্বক উহার নীরসত্ব সর্ব! অপনীত 
করিয়াছেন। বৈদিক স্থক্রের মধ্যে প্রাক্কৃতিকশক্তির পুজা এই বলিয্কা 
ইহার প্রতি সকলের অনুরাগ নাই; কিন্ত বেদ ঈশ্বরকে পিতা ও সখা 
বলিয়া, এবং তাহার সহিত “সধিত্বের মধুরত্ব বর্ণন করিয়া, সর্বোপরি 
ঈশ্বরের মাতৃভাব অতিব্যক্ত করিয়া-*ত্বং ছি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা”__. 
সাক্ষাৎ মধুর সন্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, ইহা দেখাইয়া ততপ্রতি বিরাগ কেশবচন্্র 
অপনয়ন করিয়াছেন । পৌরাণিক ধর্ম এদেশে পৌত্তলিকতার কারণ হইয়াছে, 
এজন্য উহা! ব্রদ্ধজ্ঞমাত্রেরই বিদ্বেষের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে) কিন্ত ফেশবচন্ত্র 
পৌরানিকগণের ভক্তি প্রেষ অন্থুরাগ্ন বেদাস্তের পরব্রদ্ধে স্থাপন করিতে হইবে * 
দেখাইয়া! পুরাণের দোষ লঘু করিয়াছেন। 

কেশবচজ্ত্রের চিত্ধ ঈশ্বরের পাদপদ্মের জন্ত প্রলুব্ধ । হুতরাৎ এবারকার 
উৎসবের উপদেশ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে । "ভক্ত খিনি তিনি পদ্বপ্রিয়, 
তিনি পদ্ধপ্রপ্নাসী, ফুলের প্রতি তাহার অত্যন্ত লোভ। পুষ্পলোভী ভক্ত পুষ্প 
লাভ করেন ইহা তাহার ইচ্ছা । কোন্‌ পুণ্পের কথা বলিতেছি ? পৃথিবীর 
ফুল নহে। ফুলের ফুল কি? ঈশ্বরের পাদপদ্ব। সেই পাদপদ্বের লোভে 
লোভী হইয়া দিন দিন তাহার হৃদয়ের উন্নতি হইল কি না ভক্ত ইহাই দেখেন। 
দেই উন্নতি কিসে? দেই লোভ বাড়িতেছে কি না তাহ! জানিলেই সেই 
উন্নতি জানা যায্ব। ধর্ম একটি পুপ্পোদযান, ইহার মধ্যে আপনাকে কৃতার্থ 
করিবেন ইহাই ভক্তের হৃদয়ে একমাত্র ইচ্ছাঁ। এই উদ্যানের পুণ্পই তাহার 
বসিবার একমাত্র স্থান। আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ভ্রমরের স্ভকায় উড়িয়া শিবা 
সেই স্থানেই তিনি ব্েন। কৰিত্বের কথ বলিভেছি ক্ষমা করিবে । সেইভ 
উড়িয়া উড়িয়া এ চরণপন্বের উপর বসে, আবার উড়ে আবার বসে। চরণপদ্ম কেন 
বলা হইল ? ব্স্তবিক আমাদের ঈশ্বরের কি চরণ আছে ? যিনি নিরাকায় উহার 
আবার চরণ কোথায় € চরগপন্ের উপম। দেওয়! হইল, তবে মমের সঙ্গে তাহার 
সম্পর্ক তাহ? কি বলিব ন| ? মন ঘদি মধুপ্রিয় না হয় পদ্ঘ ফুটিলই বা/তাহার মধ্যে 
মধু রহিলই ব! আমার কি, জামার জাতী ভঙ্গিনীর' কি? জম্পর্ক আছে বলিয়াই, 
যেখানে পুষ্প সেখানে অ্রমর আসিবেই। হনব ৰল সৌরতযুক্ত কিছু দাই, তাহা 
হইলেই কামরা চলিয়া যাইফ ). কিন্ত যদি আদ্র উদ্যান খাকে, আর হি 


বট্চত্বারিংশ সাংবৎুসরিক। ৭১৯ 


সেখানে সর্বাপেক্ষা হুম্বর একটি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই বিকসিত পদ্ম 
দর্শন করিবার জন্য কার প্রাণে লো না হইয়া থাকিতে পারে ? মনোলোভ।- 
সে পরমেশখরের পাদপন্মের শোভা যদি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করে আমি 
আকৃষ্ট হইয়া পড়িবই পড়িব। আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই ঈশ্বর 
তাহার বাগান খুলিয়। দিয়াছেন। সেই উদ্যানের পুস্পের এমনি লাবপ্য যে, 
তাহা দেখিলে আর অন্তদিকে চক্ষু যায় না। চক্ষু ষদি থাকে সেই সৌন্দর্য 
দেখুক । ব্রাক্ষ, তুমি সেই হুন্দর পুষ্প দেখিয়াছ কিনা? যদি দেখিয়া থাক 
তবে তুমি সেই: ফুল দেখিয়া মন্ত হও নাই, এই অসার কথ মানিক না। হত 
বল তোমার বাশানে ফুল ফুটিয়াছে, সেই ফুল উৎসবের দিন আরো বিভভৃত 
হইয়া অতুল সৌন্দর্য এবং সুমধুর সৌরভ বিতরণ করিতেছে; নতুবা বল 
তোমার বাগানে ফুল ফুটে নাই। তুমি বলিতেছ, আমি সেই ফুল দেখিয়াছি, কিন্ত 
ভাই, ভোমাকে বিস্কাস করি না, তাহা হইলে তোমার চক্ষু এমন হুইত না, 
তোষ্ার চক্ষে শুক্ষতা থাকিত দা। প্রসন্গতা তোম্বার চক্ষে নাই। আর একটি 
তাই, ভুমি আযোদের স্থান হইতে আসিলে, তোমার প্রাণে হাত রাখিয়া আমার 
আরাম হইল; তুমি এ ফুল দেখিক়াছ কিনা তোমাকে এজন্ত জিজ্ঞাসা করিবার 
আর প্রয়োজন রহিল না। যোগী ভাই, খষি তাই, তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝি- 
তেছি, তুমি সেই ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। পদ্দফুল না দেখিলে প্রাণ 
প্র হ্ব নাঁ। উদ্দ্যানবাসী তুমি আমি বুঝিলায-........ ।” আর অধিক 
উদ্ছৃত করিবার প্রয্লোদন নাই, এই অশ হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, 
কেশবচক্র প্রহত্তার পথে কতদূর, আরোহখ করিয়াছেন । 


সাধকগীণের শ্রেণীনিবন্থম । 





উত্সবের পর সাধকগণের শ্রেশীনিবন্ধন এবারফার একটি বিশেষ ব্যাপার | 
কেশবচন্ত্র যখন ষে ভাবে ভাধুক হন, অপরকে সে ভাবে ভাবুক করিয়া থাকেন 
ইহা আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া! আদিতেছি। তাহাতে যখন ভক্তিসধশর হইল, 
তখন তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় সেই তক্তির বাহবিকাশ সমুদায় মণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইয়া. 
পড়িল। এত দূর হইল যে, যে সকল তক্তির লক্ষণ তিমি আপনি বাহিরে প্রকাশ 
পাইতে দেন নাই, শক্তিকে দৃঢ়মূল করিবার জন্ত অন্তরের গভীরতম স্থানে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাধিয়াছিলেন, দেই সকল লক্ষণ অচতুর সাধকগণের মধ্যে 
অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল । কিন্ত উহাদের মূল গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হয় নাই 
জন্য উহারা শীঘ্রই অনেকের ভদয় হইতে তিরোহিত হুইয়া গেল। এই ব্যাপার 
কি প্রদর্শন করিতেছে ? তক্ভিসম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অন্তথা উহা 
'তক্যাতাস হইয়া ভক্তিরূপে পরিচিত হইতে পারে। কেশবচন্দ্রে যোগের 
সঞ্চার হইয়াছে, বন্ধুগণও ধ্যান টিস্তায় রত হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগের 
ভিতরে যোগ ছড়াইয় পড়ে নাই। কেশবচন্দ্র আপনি এ সম্বন্ধে জীবনবেদে 
বলিয়াছেন, “ভক্তি ও যোগ উভয়ের প্রতিই আমার দৃষ্টি পড়িল ) সাধনে প্রস়্াস 
ভন্সিল। মনে হইল ভক্তিযোগ ব্যতীত ব্রাঙ্মজীবন কোন কাধ্যেরই নয়। 
ভক্তির রঙ দেখাইবামাত্র শত সহত্র লোকে সেই রঙে অন্থুর্জিত হইল; 
্রাহ্মদমাজে তক্তির রঙ্‌ বিস্তৃত হইল। ভক্তির লাল রঙ ঘখন আমার ইইল, 
তখন ভাই বন্ধুরাও খোল বাজাইয়! সংকীর্তন করিয়া প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে 
করিতে ভাবে গদগদ হইলেন। ভক্তি তাহাদের খুব হইল। যোগ তত শীগ্ত্র 
হইল না। যোগ কিছু শক্ত; সাধন শর্ত; মন্ত্র শক্ত, নিজে বোঝ্াও শক্ত। 
আজ পর্যযত্ত ইহাকে ছুল্লত বলা যায়। ধাহারা এই হল্লনভ যোগ পাইয়্াছেন, 
তাহার! অপরকে ইহা দিতে পারেন না। ভক্তি একজনের ছইলে আর দশ 
জনের হইবে। যোগ এত হীদ্র ছড়াইয়া পড়ে না। এক শতাব্দী মধ্যে প্রায় 
ছই পীচাটি যোনীর হৃষ্টাস্ত দেখা যায়।" হুন্নভি যোগ যাহাতে সকল লোক 
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সাধন করিতে পারে তাহার জন্ত শিক্ষাদান প্রয়োন কেশবচন্দ্ের মনে এই 
ভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রেণীবন্ধন ব্যাপার অতি গুরুতর । ইহাতে অনেক. 
ব্যক্তির মনে অনেক প্রকারের বিরুদ্ধ ভাব উত্পপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, 

পরে তাহা হইয়াও ছিল। এ জন্ত কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে প্রকান্তে বক্তৃতা দেওয়া 

স্থির করিলেন। তিনি এ বিষয়ে প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন, এবং এই 

বিজ্ঞাপনান্থসারে ৫ ফাল্তন, ১৮৯৭ শকে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬) বুধবারে 

ফলিকাত। স্কুল গৃহে "ঈশ্বর তাহাদিগকে ভাকিয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 

করিয়াছেন” (7015 1,০10. 5৪110 007) 2173 51255170 05677) এ 

বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ' তিন শতের অধিক লোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে উপস্থিত 

ছিলেন। ধশ্মতত্ব এই প্রকার বক্তৃতায় সার দিয়াছেন; 

“তিনি ব্রাহ্গদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মধ্খ্ প্রাকৃতিক ধর্ম 
ঈশ্বর আমাদিগকে যে স্বাভাবিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ত হার উন্নতিসাধনই 
পরিব্রাণ। যাহারা মনুষ্যকে জন্মপাগী বিকৃতস্বভাব বলে তাহাদের মতে যাহা! 
কিছু সেই স্বভাব হইতে উত্পন্ন হয়, সমস্তই বিকৃত। কিন্তু আমি তাহা 
বলি না, স্বভাবের উতৎকর্ধসাধনই ধর্ম, অলৌকিক আশ্চর্য ক্রিয়া যাহা কিছু 
তাহা উচ্চ প্রকৃতির ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রক্ৃতার্থে ধর্মকে শিক্ষা বলা 
খবায়। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারিলেই ধর্্পালন কর! হইল। 
কিন্ত তিনি যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণ গুণ দিয়াছেন, তেমনি 
বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক ক্ষমতাও দিয়াছেন। রিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা 
দিবার জন্ত সুকলকে অগ্রে সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়, তত্পরে 
ধাহার যাহাতে অভিলাষ তিনি সেই শাখা অবলম্বন করেন। কেহ ডাক্তার, 
কেহ উকিল, কেহ ইঞ্জিনিয়ার হন। সাধারণ ৩৭ ও ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে 
কোন একটী বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে । এইটী স্বাভা- 
বিক। ধিনি সেই সেই বিধয্সের পরিচালনা করেন, তিনি তদ্থিষয়ে নিশ্চয়ই 
ফ্তকার্য হইতে পারেন। এই বিশেষ গুথকে কেহ অগ্রাহহ করিতে পারেন 
না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেমন, ধর্ম্মশিক্ষাসম্বদ্ধেও তেমনি প্রণালী অবলম্বন 
করা কর্তব্য । প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ শ্রেনীবিভাগ হইস্মা থাকে। এইটা 
বুঝিস! লইয়া ধিনি ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবশ্ই পর্ণমনোরথ হইখেন 


১৬ 


৮০২ আচার্ধ্য কেশবচজ্দ্র । 


সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে নানাপ্রকার অজ্ঞানত। কুসংস্কারের হস্ত হইন্ডতে 
উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছেন, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে ? 
কিন্ত এ আস! কেবল প্রবেশিক1 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়1 মাত্র । যথার্থ শিক্ষণ 
এখনও আরম্ভ হয় নাই। ধাহার মনের গতি যেদিকে বেশি প্রবল, তিনি ষদি 
সেই দ্বিকে যাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে পরিশ্রম সফল এবং জীবন গঠিত 
হইবে। ধাহার ভক্তি প্রেমের দ্দিকে গতি, তিনি তক্ত হইয়া সদা সর্বদা 
ব্রহ্মানন্দরসসাগরে মগ্স থাকিতে ঘত্ব করুন! বিনি ধ্যান ধারণা যোগ বৈরাগ্য 
দর্শন শান্তি ভাল বাসেন তিনি কঠোর তপন্ত। ও ইজ্জ্রিরসং্যম হারা যোগসাধনে 
প্রবৃত্ত হউন। যিনি কেবল সৎকাধ্যের স্বার৷ জনসমাজের উপকার করিতে অভি- 
লাধী তিনি সেবকের পদ গ্রহণ করুন। আপনার অন্তরে ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
বুঝিয়। ষিনি যে বিভাঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন তিনি তাহণ দ্বারাই 
মুক্তিলাভ করিবেন। কিন্তু অগ্রে নিজ স্বভাব পাঠ করিয়া সেটী উত্তমরূপে 
বুঝা চাই। এখানে প্রচারক এবং সাধারণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 
ঈশ্বর ধাহাকে যে বিষয়ে পারগতা এবং উপযুক্ততা দিয়াছেন তাহ তিনি 
সর্ধবাস্তঃকরণে সম্পাদন করেন ইহ] তাহার ইচ্ছা । স্বভাবের গতি দেখিয়া 
তাহার ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। এক জনের ধ্যান করিবার শক্তি নাই, চক্ষু মুদ্রিত 
করিলেই সে অন্ধকার দেখে, কিন্ত সেবার কার্যে তাহার উপযুক্ত আছে, 
এমন স্থলে সে ব্যক্তি যোগী হইতে চেষ্টা না করিয়া সেবক হউক। বাহার 
ভিতরে ভক্তি প্রেমের স্বাভাবিক মত্ততা নাই সে কখন ভক্ত হইতে পারে ন!। 
দি চিতসংযত হইপ্না থাকে তবে সে যোনী হউক। প্রইরূপ শ্রেণীবিভাগ 
হইলে প্রত্যেকে আপনাপন স্বভাবে স্থির থাকিতে পারেন ; তাহাতে উন্নতিও 
হয়। কিন্ত এপ্রকার শ্রেশীবন্ধ হইলেই প্রকৃতরূপে ধর্মসাধন হইবে তাহা 
বলা যায় না। ইহার অপব্যবহার হইতে পারে। এ দেশে ছদ্ববেশী যোনী 
বৈরাশী ভক্তদিগের কুংসিত ব্যবহার কপটাচরণ অনেক আছে । এবিষদ্ষে 
সাবধান হুইতে হুইবে। পবিভ্রতাকে মূলভূমি করিয়া তিনি ষে পথে ফে 
আশ্রম অবলম্বন করিতে চাহেন তাহা করিবেন । সম্ভবত জীবনকে বিশুদ্ধ না 
করিয়া কেহ ষেন এ পথের পথিক হইতে চেষ্টা না করেন। পবিব্রতার অভাবে 
হিন্গুলমান্জের মধ্যে অনেকানেক যোগী বৈরাগী ভক্ত সেবক ধর্ছের নামে 
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ক অধশ্্বাচরণ করিতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত 
হইবেন তীহাকে সেই শ্রেমীতে বন্ধ করা ছউক। অভাবপক্ষে দিনাস্তে এক- 
বার উপাসনা করা এবং সচ্চরিত্র হওয়া চাই। তিনি. যে শ্রেণীতে থাকিতে 
াহেন জীবনের দ্বারা তিনি বিশেষরূপে তাহার পরিচয় দিবেন। ইহাতে 
ছোট বড়, অহঙ্কার অভিমান কিছু থাকিবে না। ঈশ্বর ধাহাকে যে কর্মের 
উপযুক্ত করিয়াছেন তাঁহাকে তজ্জন্ত মান্ত করিতে হইবে।” | 

সাধকপণের শ্রেনীনিবন্ধন বক্তৃতার পর ৭ ফাল্তন শুক্রবার আশ্রমে উপাসনাস্তে 
শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী পরিচারিকা ব্রতের সংঘ বিধি গ্রহণ করেন। 
তদনস্তর সাধু অধোরনাথ গুগু যোগশিক্ষার্থ এবং বিজয়কৃষঃ গোস্বামী ভক্তি- 
শিক্ষার্থ আবেদন করেন। গ্রোস্বামী মহাশয়ের চলচিত্ততা কেশবচত্া বিশেষ 
অবগত ছিলেন; অধিকন্ত তিনি হুদৃরোগ্ের জন্ত মরফিয়া সেবন করিতেন। 
কেশবচত্র বলেন, ভক্তিপধের পথিক হইলে বিশ্বাসের নিতান্ত দৃঢ়তা চাই, 
তাহাকে বিশ্বাসসম্বন্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্তথ। ভক্তি বিকার- 
গ্রস্ত হইবে *। ইহা ছাড়া তিনি ষে মাদক সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
সে মাদক সেবন হুইতে বিরত হুইতে হইবে, অন্তথ! তিনি ভক্তিপথে গৃহীত 
হুইতে পারেন না। তক্তিশিক্ষার জন্ত আবেদনকারী ছুই নিবন্ধনেই 1 সম্মতি দান 
করিলেন। ১৩ই ফান্তন বৃহস্পতিবার প্রাতে কেশবচক্রের কলুটোলাস্থ গৃহে 





ক ভতক্যর্খর প্রতি প্রথম উপদেশে এই উদ্দেশেই বলিক্ষাছেন,-_“ভক্তি বিশ্বার্সযূলক | 
ভক্তির ভিতরে বিশ্বাস চাই, খিশ্বাস খিন! ভক্তি হয় ন7া। কারণ ভক্তিন প্রধান অবলম্বন 
জয়) ও মঙ্গভাষ নত্যে প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্যের ধারণ1 বিশ্বান ভিন্ন হয় না” ভক্তির 
ষূল হ্থির চাই, ভক্তির মূল ঠিক কর1 উচিত। যে ভক্তি প্রকৃত মূলে স্থাপিত মহে তাহা 
ছুই পাচ বংসর মধ্যে বিলীন হইয়1 যাক়।” গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে কেশবচন্ত্রের 
ভবিষ্যত বাণী পুর্ণ তইতে পাঁচ বৎদরের প্রয়োজন হ্গ দাই, ছুই যখসরের যধ্যই পুর্ন 
হইস্বাছে। | 

শ শেধ নিধন্ধন (মাদক সেবন ত্য।গ ) শেষ সময়ে তিনি রক্ষা] করিতে পারেন নাই। 
জুকাইয়] লুকাইয়! অন্তাক্গরূপে গৃহীত অর্থের দ্বার! মাদক বব্য ক্রয় করিয়া! খাইতে প্রবৃত্ত 
হুস। এরই ব্যাপার প্রকাশ পাওযাতে কলিকাত1 ভ্যাগ করি! যাগআাচড়! ৪০ ঘাঁল 
করিতে ভাহার,প্রযুততি ছছগ। | 
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প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন হইলে, স্ীদুকত অোরনাথ ওপ্ত ও প্রযুক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দণ্ডায়মান হইলেন, তাহাদের জন্ত আসন নির্দিষ্ট ছিল) 
একদিকে উপাধ্যায় গৌরগোবিদ্দ,রায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার সম্মুখে একটি 
কাষ্ঠাধারের উপরে রাশীকৃত সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল। ভারতব্াঁয় ব্রাহ্মমমাজের 
সমুদায়, প্রচারকবর্গকে আচাধ্য কেশবচজ্র দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন, সকলেই 
দণ্ডায়মান হইলেন। উপাধ্যায় নিম্নলিখিত ভক্তযর্ধার জন্ত সপ্তদশ এবং 
যোগার জন্ত যোড়শ সংযম বিধিসংস্কতে পাঠ করিলেন। 
প্রাঃসংস্মরণং ্বানং নামশ্রবণকীর্ভনে । 
উপানন] চ গ্রন্থেত্যে1 বিবিধেভো| ধৃতস্ত চ ॥ 
ভক্তিসন্বদ্ধিনঃ গ্লোকাখ্যানাদেং পাঠঞএবচ। 
রম্ধনধণনদানঞ দিদ্রতরণার্ঘকম্‌ ॥ 
ভক্তানাং প্রাণিনাং নেব! তরুগল্মাদিকস্ত চ। 
আহারো হস্ত হিতার্ধক ক্সোকাদেঃ পঠিতস্য চ & 
আবৃত্তি: সৎপ্রনঙ্গশ্চ রহনি স্তবকীর্তনম | 
প্রার্থনা কীর্তনং দেশে সজনে ভক্তনন্িখে। 
আশীর্যাচনমেতানি দংবমে ভক্কিসিদ্বয়ে & 
. ইতি নপ্তদশ ভক্তিনংযমাঙ্গানি। 
প্রাতঃনংশ্মরণং শ্বানং নামশ্র বণমেধ চ। 
উপাসন] চ ক্পোকাদের্যোশসন্বদ্ধিনস্তথ| ॥ 
পাঠশ্চ বিবিধগ্রস্থাৎ রক্ষনং দ।নমেধ চ। 
হন্লানাং হৃদরিক্রাক়, সেব। চ পশুপক্ষিণাম, ॥& 
তরুগুল্াদিকানাঞ্চ ভোজনং পঠিতন্য চ। 
স্সোকাদেহিতমুদ্দিষ্ট পরেষাং পঠনং পুনঃ ৪ 
. অতপ্রসঙ্গত্তপস্ড1 চ ধ্যানং দেশে চ. মিজ্লে। 
নঙ্গীতঞ্ণ স্তবশ্চৈষ তক্তানীর্বাদযাচলম, ॥ 
যোগাভ্যানে। নিশীথেৎত্র সংযমে যোগসিদ্য়ে ॥ 
ইতি যোড়শ ধোগাভ্যান সংযমাঙ্গালি। 
িাশিাীাশিীপিিশীটি টি শাটাীিীশী পাপী 
*. (১) প্রাতঃম্মরণ, (২) প্রাতঃন্সান, (৩) নাম শ্রবণ, (৪) নামগান, (৫) উপাসনা, 
(৬) বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তক্কিবিবন্ধক শ্লোকাদি পাঠ) (৭) রদ্ধন, (৮) দর্ষিজকে 
অন্ন দান, (৯) ভক্তলেযা, (১০) পশুপক্ষিনেবা, (১১) বক্ষলতাদিলেবা, (১৯) আহার, 
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সক্তি ও যোগের এই সংযম ব্রতের নিয়ম পঠিত হইলে, ইহার1 সংযম ব্রত 
স্বীকার করিয়া তৎ্পালনে পরম দেবতার আলোক ও সহায়তা ভিক্ষা করিলেন । 
তৎপর ভক্তি শিক্ষার্ধা আচাধ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তক্তিধশ্্ম শিক্ষা 
হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার গুভমস্কল 
সিদ্ধ কক্ুন।” উপস্থিত প্রচারকমণ্ডলী দকলে এই বলিয়া আশীর্ব্বাঞ্চ করি- 
লেন, “আমরা সকলে ভক্তিশিক্ষার্থা ভ্রাতাকে আশীর্বাদ করিতেছি ।” এইরূপ 
যোগশিক্ষার্থী বলিলেন, "আমি যোগধর্শশিক্ষাথী ,হইয়া আপনার আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম। দয়াময় ঈশ্বর আমার শু'্ভসম্কল সিগ্ধ করুন।” প্রচারকমণ্ডলী 
বলিলেন, “আমরা সকলে ধোগশিক্ষার্থা প্রচারককে আশীর্বাদ করিতেছি ।” 
পরিশেষে আচার্য কেশবচন্দ্র নিয়োস্কুত কথা গুলিতে ব্রতাধিতত্বয়কে ব্রত দান 
করিলেন ;-- 

“তোমরা হছইজন এক সময় সংসার ছাড়িয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছিলে। 
থাক্‌ পড়িয়া থাক সংসার একথা বলিয়া ভোমরা সেবার চলিয়া গিয়াছিলে। 
সেবার বাহিক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলে, এবার সামাজিক সংসার ছাড়িয়। 
চলিয়া যাও। অন্তরের সংসার অন্তরের পাপ বিকার পড়িয়া থাক, এই ৰথা 
বলিয়া চলিয়া বাও। এবার উপাসনার ভিতরে তোমর1 গভীর সাধনে নিযুক্ত 
হইবে। তোমরা এখনও ভাল করিয়া ঈশ্বরকে দেখ নাই, সেই প্রসন্ন পরমে- 
শ্বরকে দ্রেখ নাই, ধাহাকে দেখিলে আনন্দসাগরে পরম যোগী পরম ভক্ত 
ভাসেন, ধাহার সৌন্দর্য সর্ধাদাই ভক্তদিগকে অন্বরঞ্ধিত করিয়া রাধিয়াছে। 
ঈশ্বর তোমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেখানে সেই গম্ভীর বিধা- 
নের পরমদেবতা স্বহস্তে কার্ধ্য করিতেছেন বুঝিতে পারা যায়। এই বিধানের 
'আদিবর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পথ্যস্ত সমস্ত পরমেশ্বরের হস্তের। ইহাতে কিছুমাত্র 
মানুষের কৃত্রিম ব্যাপার নাই। সেই শাস্ত্র কোথায়? সেই বিধান কোথায় ? 





(১০) প্রাঃকালে পঠিত গ্লোকাদি পরহিতার্ধ পৃনরাতৃত্তি, (১৪) নত্প্রনঙ্গ, (১৫) নির্জনে স্ঘ 
ও কীত্ন, (১৬) সজন প্রার্থন1 ও কীর্ন, (১৭) ভক্তদ্দিগের নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থন! । 
ঘোগের সংঘম বিধিতে “নামগ।ন? নাই, ভত্তি বিষয়ক শ্লোকাদি” স্থলে যোগবিবক্গক 
শ্লোকাদি পাঠ? “নিন ভব ও কীর্তন' স্থলে নির্জনে ধ্যান ও তপস্ত1 'সজন প্রার্ঘনা 
ও কীর্থন' স্থলে সঙ্গীত ও ভব, 'ভক্কসেব!' হলে হুপ্রহর রাত্রিতে যোগাভ্যাল বিশেষ । 
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সেই ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে তাকাইয়! দেখ। বহুদূরে এই পথ অতিক্রম 
করিয়৷ ঘখন তোমর! সেই স্থানে যাইবে তোমাদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইবে। 
“বিজয় এবং অধোর, তোমরা! সেখানে গিয়া দেখিবে, তোমাদের ইচ্ছা 
হইবে আরও উচ্চতর কোন ধামে গিয়া উপস্থিত হই। উপাষনা কেবল তীর্থ- 
ভ্রমণ । গ্ুকতক দূরে পিয়৷ দেখি, আবার সব ফেলিয়া যাইতে হইবে । এক্সপে 
কতবার যাত্রা আরস্ত করিতে হইবে, কত বার শেষ করিতে হইবে, তাহার সীম! 
নাই। তোমাদিগকে আল আদর করিব না, বড়.লোক বলিয়! সম্মান করিব 
না। তোমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া তোমাদের ভ্রাতা ভগিনীদের পদতলে 
ফেলিয়। দিতেছি । তোমার্দিগকে রাজবেশ দিব না, ধাশম্মিকদের মধ্যেও গণ্য 
করিব লা। ব্রতদ্বান তোমাদিপ্রকে বড় করিবার জন্ত নহে। তোমাদের স্ছান 
ভ্রাতাদের মস্তকের উপরে নহে, কিন্ত সকলের পদতলে । যত বার তাহাদিগকে 
দেখিবে, তত বার তাহাদের চরণ প্রথমে দেখিবে। সেবার বিষয় আগে ভাবিবে, 
সেবার জন্ত তোমরা তৃত্য হইয়াছ। তোমরা চিরকাল বিনয়ের দৃষ্টাস্ত দেখা- 
ইবে। ইন্জ্রিয়মং্যম অতি কঠিন কার্ধ্য; কিন্ত যে ইন্জ্রি় সংঘম না করে 
সে মরে। বদি রসনা শুদ্ধ না হয়, হস্ত পবিত্র না হয়, শুদ্ধাচার না হও, সক- 
লই বৃথ|। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া বলিবে, দূর হও কামরিপু, দূর হও ক্রোধ, 
দুর হও লোভ, দূর হও অহঙ্কার, দূর হও অহুয়া ছ্বেষ, দূর হও সংসারচক্র, 
দূর হও মনঃ কষ্ট, দূর হও স্বার্থপরতা, ব্রচ্মবলে বলী হইয়া এই কয়টাকে 
প্রতিদিন দূর হও বলিয়া বিদায় করিয়া! দিবে, তগন্তাভূমির নিকটে আসিতে 
দিবে না। বর্ষ শিখাইবেন কিমে এ কাধ্য হুসিদ্ধ হইবে। এইরূপে ইহাঁ- 
দিগ্রকে যদি দমন করিতে না পার তোমাদের পুরাতন বন্ধু পাপ তোমাদ্দিগকে 
সংসারের দিকে টানিবে। ঈশ্বর করুন এরূপ নাহয়। প্রবল রিপু. জয় করা 
উপহাসের কথা নছে। মিথ্যাবাদী, কামী, ক্রোধী, লোভী, স্বার্থপর, ইহাদের 
যোগে অধিকার নাই। সর্বসবাক্ষী ঈশ্বর সাক্ষী হইলেন, এই হইজন সমূদায় 
হিং করিবার জন্ত সঙ্কল্প করিল। পরের প্রতি কিন্ধপ ব্যবহার করিতে 
॥ আপনার শরীর মন কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হয়, ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া 
টি, শিক্ষা দিবেন। তোমরা জান না, আমিও জানি না, ঈশ্বরই 
জানেন, কিসে যন দযন হয়। পৃথিবীমধ্যে সার কন্্ব মন দমন করা। সস 
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ছইতে বিশুদ্ধ আসি আসিয়া হাদয়ের মলা পরিস্কার করিয়া দেয়। একান্ত মনে: 
নির্ভর করিয়া থাক, রিপুক্কুল বশীভূত ছইবে। হৃদয়কে প্রস্তত করিয়া সংঘতে- 
স্ত্রিয় হইয়া এক জন ষোগ এক জন ভক্তি অনুসরণ করিবে। প্রণীলী বিধি ঈশ্বর 
জানেন,তোমর জান না, আমি জানি নাঁ। তিনি প্রসন্ন হইয়া উহা প্রকাশ করেন? 
আমি জানাইব তোমাদিগকে ধখন তিনি শুভবুদ্ধি প্রকাশ করিবেন । তাহার মন্ত্র 
আমার ফথার দ্বার তোমাদের কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিবে । সকলের সঙ্গে সম্ভাব 
রাখিয়া চলিবে । যেখামে কণ্টক, সেখানে নিশ্চিত অপবিত্রতা, স্ত্রী হউন, জন্ভান 
হউন, সহোদর হউন, আপনার ব্রাহ্ম ভ্রাতা হউন, আপনার ব্রাদ্ষিকা ভগ্মী হউন, 
বিষবৎ সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । যে কার্য করিলে যাহাদের সঙ্গে যোগ দিলে 
ভক্কিপ্রসঙ্গ ভঙ্গ হয় সেই কার্য ও তাহাণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । ঘদি দশদিন 
কি এক মাসকালও একাকী থাকা আবশ্যক মনে কর, একাকী থাকিতে হইবে । 
প্রলো্ভনকে বিষধর জানিয়া সাবধানে তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে। 
আন্তে যদি কিছু না করে, তবু তোমাদের ব্রত পালন করিতেই হইবে । মন যদি 
তোমাদের কাহারও সম্বন্ধে অস্থির হয়, তোমাদের মহাপাপ হইবে। চিত্তের 
অস্থিরতা, অবিশ্বাস, নিরাশ মহাপাপ । দ্বিতীয় মহাপাপ পুরাতন পাপ পোষণের 
ইচ্ছাঁ। সর্ধ্বাপেক্ষা মহাপাপ অবিশ্বাস। পরম্পরের কাছে এমন ভাবে থাকিবে 
যে, অন্তে বাধা দিলে 'আমরা ব্রত পালন করিব না? এরূপ নির্বন্ধ কদাপি করিবে 
না। এই নিগৃঢ় বিধি সর্বদা অপরাজিতচিত্তে পালন করিবে। যদি আদেশ 
পাইয়া তাহা! লঙ্ঘন কর, যদি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, মহাপরাধ হইবে। অন্ত প্রকার 
দি অসদাচরণ হয় তখাপি ব্রত লঙ্ঘন করিবে না। অন্ত পাচ প্রকার দোষ 
আছে বলিয়া, বিধি__যাহা বাচিবার উপায় এবং ওধধ-_তাহার প্রতি কখনঃষেন, 
কোন প্রকার অধত় এবং অবহেলা না হয়। 

“ভক্তির অনেক প্রণালী এবং অনেক লক্ষণ আছে। চগ্ুঃ হইতে অশ্রু 


পড়িবে, নাম শুনিবামাত্র আনন্দে নৃত্য করিবে, পাঁচ জন ভক্ত একত্র হইয়াছেন 
ইহ দেখিবামাত্র আনন্দিত হইবে । নামে ভক্তি, প্রেমে ভক্তি এ সমুদয় 
ভক্তের লক্ষণ। প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা 
মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তোমার হুদয়ে প্রেম উতলিত 
হইবে। দ্বিবসে রাত্রিতে ভত্ফি তোমার দ্বর্গ ছইবে। ভক্কিতে আহমাদিত 
হইবে। চিরগ্রস্গতা ভকের লক্ঈ্খ। | | 


৮০৮ আচার্য) কেখবচজ 


“যোগধর্ম্শিক্ষার্ধা অর, তৃমি চক্ষু নিমিলন করিয়া এখনি তাবে যোগ" 
ভ্যাস করিবে যে, শেষে চক্ষু উন্মীলন করিলেও সেই ভাব থাকিবে । ঘোর 
অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে যোগের মিগৃঢ়ত। অনুভব করিবে যে, তোমার সমস্ত 
প্রাণের আত ভিতরে যাইবে। তুমি এখনও সে প্রকার যোগ কর নাই, , 
ষাহাতে সকল অবস্থাতে যোগ থাকে । যোগের এমন অবস্থা আসিবে যখন 
ধ্যান না করিলেও যোগ থাকিবে । যোগেশ্বরের শাস্ত প্রশাস্ত হ্গস্ভীর মুখ. 
তুমি দেখিবে। নিমীলিত নয়নে ত্রমাগত বৎসর বৎসর তাহাকে দেখিতে 
দেখিতে চ্োোমার চক্ষু খুলিয়া ধাইবে, তখন অস্তরে বাহিরে সর্বক্ষণ তাহাকে 
দেখিতে পাইবে। পরমহৎসের স্তায় এই বিবর্ণ অসার জগতের মধ্যে থাকিয়া 
সেই নিত্য পদার্থ দর্শন করিবে। এই সংস্ারমধ্যে হংসের সায় কেবল সার 
গ্রহণ করিবে।' 

তোমরা দুইজনে এই স্বর্গ গ্রহণ কর । তোমাদের চারিদিকে হ্বাহারা বসিয়া 
আছেন, তোমাদের সঙ্চে তাহাদের কিছু ব্যবধান রহিল। তোমাদের ভিতর 
দিয়া খাহা কিছু জ্যোতির বার্তা আসিবে তাহারা! তাহাতেই শিক্ষা লাভ 
ফরিবেন। 

আমিও ব্রত গ্রহণ করিলার্ধ না, আমিও তোমাদের মিকট শিক্ষণ করিব । 
শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দরিয়া শিক্ষা করিব *। এই প্রকার ধর্মজ্ঞান 





* এই অংশে কেশবচন্দ্র আপশার ভিতরকার কথ] বলিয়াছেন । স্বর্গগত ভ্রাতা বছনার্থ 
ধোধ ধর্দতত্তে বোগভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া! নিতান্ত বিশ্মিত হন। ভিনি মফঃম্থয 
হইতে কলিকাতায় আসিয়| কেশবচগ্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন, আপনি যোগ তক্তি লন্বদ্ধে 
ফুটীরে যে প্রক্কার উপদেশ দিতেছেন, এরূপ তো! কখন আপনার মুখে শুনি নাই, এ 
নৃত্তন ব্যাপার কি প্রকারে উপস্থিত হইল ? ইহার উত্তরে কেশবচন্্ খলিলেন, “ইহা সম্পদ 
গৃতনই বটে। ভক্িঘোগশিক্ষাদানবিবদ্গে খন আদেশ পাইলাম, তখন আমার হুগয় 
ফৃস্পিত হইল । কি শিখাইব কিছুই জানি না, এই ভঙ্ঈই আমার হুদক্সে প্রবল হইক্স! 
উঠিল। কি করিখ ধিদি-্রীদেশ করিয়াছেন ভাহারই নিকটে ধোর বজনীতে নিশীখ 
লমক্ষে ছাদের উপরে নিকষ প্রার্থনা যোগে জিজ্ঞালা করিলাম, প্রভো, গাস কিছু 
আনা ভক্ষি পিক্ষা দিবে | ঈশ্বর আমার হৃদয়ে 
প্রকাশিত হইক্স] বলিকেন, “ফি বলিতে হইবে, ভাহাতে তোর তক্গ কি, ামিই দক 
হিস দিখ (* ঈশ্বন্বের এই আশ্বাস বচনে আমার দক ববাশ্বস্য হইল, এখং উৎদাহপূর্ধবক 


সাঁধকফগখের শেনীনিবন্ধন | ৮৬৯ 


বিনিময়ের ভিতরে বসিয়া, এই ধর্শব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা! করিয়াছি। 
বাহার! তোমাদের নিকটে আছেন তাহার! ভোমাদের নিকটে শিক্ষা করিবেন । 
কে বলিতে পারে কার হস্ত পিত৷ কবে ধরিবেন ?” প্রার্থনাস্তে অদ্যকার অনুষ্ঠান 
»পরিসমাণ্ড হয়, বিস্তারভয়ে আমরা প্রার্থনা * এখানে উদ্ভূত করিলাম না। 

| পরিচারিকা ব্রভার্থিনী এক পক্ষ কাল সংযমবিধি পালন করিলে ২১ ফাঙ্কন 
শুক্রবার ভারতাশ্রমে কেশবচত্ত্র ব্রত দান করেন। 'উপাসনাস্তে তত্প্রতি 
নিয্লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হয় ;-_ 

“ময় গম্ভীর সময় প্রশস্ত । ভরা তোমার সমক্ষে ঈশ্বর, তোমার 
এক দিকে ভ্রাতৃগণ, এক দিকে ভগ্মীগণ, পরিশুদ্ধ স্থানে পবিত্র ঈশ্বরের নিকটে 
এই গম্ভীর ব্রত গ্রহণ করিলে । তোমার শরীর কম্পিত হউক ভয়ে, তোমার 
মন অনুশাসিত হউক শাসনে । ঈশ্বরের আদেশে তুমি অত্যস্ত উচ্চ প্রত গ্রহণ 
করিলে । সমক্ষে যে পথ দেখিতেছ সহজ নহে, অত্যন্ত কঠিম। অআঅবল! হইয়া 
এই প্রত অবলম্বন করিয়া চিরকাল ইহা পালন কর! সামান্ত ব্যাপার নহে। 
সম্মুখে অনেক ভত়, অনেক প্রলোভন। যেমন করিয়া এত দিন কাটাইলে 
ভবিষ্যতে এরূপ কাটাইতে পারিবে না । বন্ধ হইল সেই পুরাতন পথ। খুলিল 
এই নৃতন পথ । ঈশ্বর তোমাকে বলিতেছেন “ভয় নাই কন্তা, আমার দক্ষিণ 
হস্ত তোমাকে রক্ষণ করিবে। ঈশ্বরের হস্তম্পর্শ অনুভব কর, ঈশ্বরের গল্ভীর 
ধ্বনি অনুভব কর। এই হুত্ত তোমাকে রক্ষা করিবে। এই ঈশ্বর তোমাকে 
কাচাইবেন। প্রাণান্তে এই সঙ্গ,রুকে পরিত্যাগ করিবে না, অবহেলা করিবে 
না। মনুষ্য তোমার গুরু নহে, স্বয়ং স্বর্গের দেবতা তোমার গুরু হইয়া 
তোমাকে তাহার দিকে যাইতে আদেশ করিতেছেন। তোমার চারিদিকে 
হাহারা আছেন, তাহারা যদি বাধ! দেন মানিবে না, বদি সঙগূরুর সহিত মিলিত 
হইয়া সাহায্য দেন তাহা গ্রছণ করিবে। সকলের প্রতি বিনভ্র ব্যবহার 





শিক্ষ 1 লালে প্রস্থ [হইলান। উপদেশে প্রত হা ঘেখিলাষ, ঈখরের আখালখালী 
আপনার অঙ্গীকার রক্ষ1 করিস্বাছে . ও 
* হাহাদের প্রীর্থসাপাঠে অভিলাষ হইবে'ঠাহ1র1 ১৮১৬ শতক ১ আশ্বিনের ধর্ম ভদ্ব 
দেখিবেন। ... ৃ ফেরাত [ও 
১১ 





৮১৩ আচার্ষয কেশধচজা। 


কুরিবে। ত্বোমার কল্য।পসাধনের জন্স ধাহার! ঈশ্বরের হ্বার! নিধুক্ত হুইক়াছেন, 
তুমি সম্পূর্ণননগে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে। রাগ করা, পরদ্রব্যে লোভ 
করা, অন্ঠের স্থথে কাতর.হওয়া, অস্তের ছখখে আহ্লাদ করা," এগুলি] ঈশ্বর 
তোমার পক্ষে নিষেধ করিপ্া দিলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত অতি অল্প পাইবে সু 
কিন্ত দিও বাহিরে হৃষ্টাত্ত না গাও, -অস্তরে অন্তরে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ 
পাইবে। বিধবা হইয়া, নিজের সংসার নাই, তথাপিগ তোমার সংসার 
আছে, সেই সংসারের ভিতরে কিন্ত জড়িত হইতে পারিবে না। তোমার 
কল্জা, তাহার স্বামী, কাহার সন্তান, এ সমস্ত গুলিকে] ঘদ্বের "সহিত সেবা 
করিবে, যাহাতে ইহাদের কোন? প্রকার কষ্ট না হয় তাহা তুমি দেখিবে; 
কিন্ধ সংসারী হইতে পারিবে না। ষ্ি হও, বিধি আজ যাহা গ্রহণ করিলে 
তোমাকে দূর করিয়া! দিবে *। যদ্দি কোন মতে কোন ভাবে কোন রূপে সংসারী 
হও, ত্বৰে এই ভাবে সংসায়ী হইবে ফে, বাহার তোমার চারিদিকে আছেন, 
হীহারা কলে ভোমার ভ্রাতা ভগ্মী। ই"হাদের সকলের চরপতলে ক্রীত 
দাসীর ভাৰ লইয়া বসিয়া থাকিবে। ধর্টের সংসার তোমাকে বিনা মূল্যে 
ক্র করিয়া লইল। তুমি কিছু পাইলে না, কিন্তু তুমি তোমার জীবন লেখা 
পড়! করিয়া ঈশ্বরের কাছে এবং ইহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া দিলে। তুষি 
বদ্ধি বাচ, বাচিবে পরসেবা করিয়া। আপনার স্বার্থপরতা বিনাশ করিবে । 
অহঙ্কার, হিৎসা, লোভ, আ!সন্কি তিস্জন ক্ষিরা প্রেম শ্রদ্ধা সকলকে বিতরণ 
করিবে। তৃষ্বিকি আজ অহঙ্কারের পদ পাই? তুমি কি আজ সকলের 
পক্ষ শ্রেষ্ঠ হইলে ? নার়ীদেয় মধ্যে আজ তুমি বড় হইলে? ব্রতগ্রহণীর্থাঁ 
সদ, “না, জমি দাসী হইবার জন্ত এই ত্রনত গ্রহ করিলান, অহক্ষারী- গর্ত 
হুইবার জন্ত নহে।* [ আচার্য সুখনিঞত এই গম্ভীর, শলগুলি ব্রত গ্রহণার্থাঁ 
গস্ঠীর ভাবে অধিকজ উচ্চারণ করিলেন।]. পরসেবা করিতেএকরিত্তে তোমার 
প্রাণ অত্যন্ত নর হইবে, তুমিও জানিংবে ব্রত লওয়া সার্থক হইল। এই 
পরিবারের মধ্যে অনেকে, আছে যাহাদের বয়ম অল, অধশ্থ পথ হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হুইবে। তুমি সন্ৃগুন্ূকে হায় জানিয়। এই 
*এই ভবিধ্যদ্বাণী পরিচার্পিকার_-জীবন লক্গদ্ধে সত্য প্রমাণিত হইয়্াছে। ' " 
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ব্রত গ্রহণ করিলে । তক্তিতর জন্ত নয়, জ্ঞানের জন্ত নয়, সেবার ান্ত তোষাতক 
ঈশ্বর ডাকিলেন। এই পরিবার মধ্যে রোগী যদি ওঁষধ না পায় 
তোমারই দোষ। এই পরিবার মধ্যে ষদি কাহারও আহার সম্পর্কে কোন ত্রুটি 
হুয়, তুমি আপনাকে নিরপরাধী মনে করিবে না। এঁই পরিবারের মধ্যে 
কাহারও বিষয়ের আসক্তি প্রবল হইলে তোমার কি দোষ হইবে না? তুমি 
কেন তাহার হৃদয়কে বিগলিত করিলে না? অন্ঠের উদ্নতি হইল লা দেখিয়াও 
তুমি কেন আপনি আহার করিয়া আপনার উন্নতিসাঁধন করিলে ৭ পরের 
ঘরে আগুন লাগিল তুমি কেন জল ঢালিলে না পরের হৃদয় সংসারী হইল 
তুমি কেন তাহাকে ধর্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিলে না? তোমার যত 
ভগ্গী তাহাদের কাছে দাসী হইয়া থাকার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। 
তাহাদের ছুঃখ যাহাতে না হয়, সাধ্যায়ন্ত যত দূর, তোমাকে সে সমুঙ্নায়ের 
উপার্ন গ্রহণ করিতেই হইবে তুমি এখন হইতে নূতন চক্ষে তোমার ভাই, 
ভগ্ীদিগকে দেখিবে। তোমার বাম দিকে ঘত গুলি ভগ্গী আছেন, যাহাতে 
তাহাদের ছুঃখ ন] থাকে, তাহাদের আহারের নিয়ম ভাল হয়, ধন্মসম্পর্কে 
তাহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে । এই গুরুতর ব্রত পালন 
করিবার জন্ত সাহাষ্য ও বলের অনেক প্রয়োজন । ঈশ্বর বলবিধাতা, তাহাকে 
সদৃগুরু জানিয়া যদি তাহার চরণতলে পড়িয়া থাক, বল সাহায্য সকলই 
পাইবে । তুষ্ষিষদি নিজে রাণী হও, আর অন্ককে রাগ দমন করিতে উত্প- 
দেশ দাও, সে তোর্ষাকে উপহাস করিবে? তোমার মনে বদি হিৎসা থাকে, 
তুমি যদি অন্তকে হিৎসা ছাঁড়িতে উপদেশ দাও, সে তোমার কথা শুনিবে 
না। তোমার দক্ষিপদিকে ভ্রাভাঙ্গণ বসিয়াছেন, তাহাদের সগগুণ গ্রহণ করিবে । 
এই' পরিবারমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নীচ ঘে জআবন্থা-_দাসীর অবস্থা-্তাঙহাই- 
তৃমি আদরের সহিত গ্রহণ কর। ইহকালে কীর্তি রাখিয়া ধাইবে। পর- 
লোকে ঈশ্বর তোমাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া কৃতার্থ করিবেন । 

শ্উপস্ফিত নরনারী সকলে অন্তরের সহিত বলুন, আমর! পরিচারিক। ব্রত 
গ্রহণাধধঠকে আশীর্বাদ করি। [সকলে আশীর্বাদ করিলেন ]1” 

ভজ্জি শিক্ষার ও ফোগ শিক্ষার্থী, পঞ্চ দশ দিবস, সংযম ব্রত পালন করিলে 
২৭ ফাদ্ন বৃহস্পতিবার তাহারা ভক্তি ও যোগসন্বন্ধে ব্রত গ্রহণ করেন।- 


৮১২ আচার্য্য কেশবচন্জর | 


ইহাদের সঙ্গে উপাধ্যায় জ্ঞানব্রতের জন্ত মনোনীত হন এবং তিন জনের 
প্রতি নিয়লিখিত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্য নির্দিষ্ট হয়্। 
নিত্যকৃভ্য । 
প্রাতঃ লন্মরণং নাম লাধনোপাসনে তখ1। 
পাঠঃ কার্ধাং নত্প্রলঙ্গে। ভক্তবন্দৈশ্ত, কীর্তন ॥ 
নিদ্দিধ্যাসনসংযুক্তশ্চিত্বন্ত সংবমস্তখ1। 
এতানি নিত্যকৃত্যানি সাধনে ভকিযোগয়োঃ ॥ 
মাসিককৃত্য। 
পিতরে! ভক্ত; পত্ধী চ বিরোধিজ্বাতরো! তথ1। 
সম্ততিররনদীনাশ্চ তথ] চ পশুপক্ষিণঃ ॥ 
এতে নংসেবনীয়াঃ ন্যুম্ণাসাদো তু যথা! ক্রমম, ॥* 
শ্রীযুক্ত অদ্োরনাথ ওপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে ২৮ ফাল্কন হইতে ২৭শে 
চৈত্র পর্ঘত্ত এই বিশেষে ব্রত প্রদণ্ড হয় ;-_ 
খতে কুটুক্সিনীবৃদ্ধা! বালিকাশ্চান্ত যোষভাম্‌। 
পঠ্টেতং পাদস্সোপিত্যং বিনীতো আন্ধয়াহিতে | 
এবং ব্রতধরে স্যাতং মানমেকং বখাবিধি। 
জনক্ষেমবিধানার্বং পবিভ্রপ্রেমলিদ্ধপ্গে ॥+ 
১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত ব্রলোক্যনাথ জান্ন্যাল ভক্তি শিক্ষার্থীর 
অন্ুগমন প্রার্থী হইয়া! উপাসনাস্তে তিনি এইরূপ বলেন; “আমি তক্তিশিক্ষা- 
থাঁর অনুগমনপ্রার্থা হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। দয়াময় 
ঈশ্বর আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধি করুন।” উপস্থিত প্রচারকবর্গ এই বলিয়। 
আশীর্ব্বাদ করেন, "আমরা সকলে ভক্তি শিক্ষার্থীর অন্গমনপ্রার্থী ভ্রাভাকে 
আশীর্ধবা করিতেছি।” ইহাকে ঘে সংযমবিধি অপিত হয়, তাহা ভক্তি- 





* নিত্যকৃত্য-_প্রাতংঃম্মরণ, (২) নামলাধন ; (৩) উপালন17; (৪) পাঠ? (৫) কার্য 
(০) নৎপ্রসঙ্গ ) (৮) নিদি্যানন ও চিত্তলংঘম । 

যাপিককৃত্য--(১) পিত্‌ দাত্‌ নেঘ1 ; (২) ভক্ত লেখা পত়্ী সেব17 (8) খিরোধী ও 
জাতুলেখ1; (৫) লম্ভানলেখা । (৬) দাসদানী ও দীননেবা। (৭) পশুপক্ষিদেবা। 

1 বৃদ্ধা, ধালিক1 ও নিকট সম্পকণ নারী জিত 95 চরণ শন! ঙ. ট বিন 
লহকারে দর্শন করিবে । 
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শিক্ষার্থীর অনুরূপ, কেবল বিশেষ এই যে, ই'হার সংঘমবিধি মধ্যে “বিবিধ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত ভক্তিবিষয়ক শ্লোকাদি পাঠ" ও প্প্রাতঃকালে পঠিত গ্লোকাছি 
পরহিতার্থ পুনরাবৃত্তি” এই ছুই নিয়ম নাই। ক্রোধপ্রকাশজগ্তক পরিচারিকা 
ব্রতার্থিনীর ব্রত "লন হয়। এই "্খলনে তাহার পরিদেবনা উপস্থিত হওয়ায় ১লা 
বৈশাখ পেই ব্রতের পুনরুদ্দীপন এবং অর্থ বর্ষের জন্ত নিত্যকৃত্য ও মাসিককৃত্ 
স্থির করিয়৷ দেওয়া হয়। এই সময়ে ব্রতবিধি সমুদায় বিশেষরূপে প্রবৃত্ত 
হইল! কেশবচন্রের পরী ১লা বৈশাখ হইতে এক মাসের জন্ত, তাহার 
কন্ত। শ্রীমতী সুনীতি এক পক্ষের জন্ত ব্রত গ্রহণ করিলেন *। ১ বৈশাখ 
যোগার্থী শ্রীযুক্ত অখোরনাখ গুপ্তকে মাসব্য।পী নিম্নলিখিত 'বৈরাগ্য ব্রত প্রদত্ত 
হয়। 

ভিক্ষাশনং সংবরণং হাসস্যানবরক্ষণম,। 

অশিতস্তাবশেবস্য হপত্যাস্থাপনং তথ! & 

উৎসঙ্গে চেদনাক্রান্তমনা ধ্ব্যা ধিন! ততঃ | 

বক্ষনামজপঃ কার্ধেো] দারাননেখষ লো কিতে। 

চতুহস্তমিতং স্থানং হাভব্যং পরযোষিতঃ। 

আননং প্রতি যত্ুশ্চ তথান্বাঞ্জনস্য চ। 

একবিধাং রক্ষণীয়ং মালব্যাপি ব্রতদ্থিদম | 

বৈরাগ্যস্ত বর্ধনায় রক্ষিতযাং সুুদ্ধতঃ ॥ 1 


২বৈশ।খ বৃহস্পতিবার শীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ সাল্স্যালের প্রতি হুই মাসের ছস্ঠ 
ভক্তি ও ঘোগোক্ত নিত্যকৃত্য এবং মানিককৃত্য ব্যবস্থাপিত হয়। এই সমগ্কে 
এই ছুইটি বিশেষ নিয়ম হয় )-_ 

১। উপাসনাদি সময়ে ব্রতগ্রহীতৃগণ মিজ নিজ নিদিষ্ট আসন লইয়া উপা- 








* এই সকল এবং জন্তান্ত সমুবায় ব্রতের বিবি সংস্ক.ত নষ নংহিগাতে পরিশিষ্টাকারে 
যুতিত হইয়াছে। 

শ. (১) তিক্ষালব কাহার, (২) হাস্য সংঘরণ চে, (৩) আহারের অবশিষ্ট ফিছু ন। 
রাখা, (8) কঠোর রোগ না হইলে লম্ভানাদি ক্োোড়ে না লওয়া!) (৫) যতবার অর মুখ 
দর্শন ততবার বজ্জলাম জপ, (*) পর স্ত্রী হইতে চারি হত্ত দুরে অবস্থান) (৭) অপয়ের 

প্রতি বত ; (৮) জন্গ ব্যঞ্জন এক প্রকার। 


৮১৪. আচার্ষা কেশবচক্জ্র | 


সনা করিবেন। অপর সকলে জ্মাসনবিহীন্স্থানে অথব! নি নিজ আসন- 
লইয়া! তহুপরি উপবিষ্ট হইবেন।, 
২। বাহার! অপরিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিবেন 'অপরে তাহাদিগের যন্ধন্ধে 
এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। 
১ আসন ন। পাতা! । 
২। দ্রব্যাদি নিকটে আনিয়া! না দেওয়া । 
৩। পরিবারাদির বিষয় না দেখা । 
৪। (রোগাদির তত্ব ন। লওয়1। 
কেশবচত্ত্র উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কি ভাবে, দেখিতেন 
কেশবচন্দ্রের এই ব্যবহারটি দেখিলে সকলেই তাহ] হুদয়ঙম করিতে পারিবেন। 
১০ বৈশাখ কেশবচত্র্ শ্রটযুক্ত বিজ্য়কৃষণ খ্োোন্বামীকে বরণপূর্ধক বলিলেন, 
আমার গ্রদ্ধ! ও শ্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্তি আপনি গ্রহণ করুন। 
বিজয়। গ্রহণ করিলাষ। 
কেশব। আপমি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। 


বিজয়। প্রসন্ন হইলাম । 
কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে 
প্রণাম করি। 


আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে 
তীহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যত্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, 
আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি। 

অনস্তর উপস্থিত উপাসকগণমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষণ দ্তকে দণ্ডায়মান হইতে 
বলিয়া কেশবচন্ত্র তাহাকে বিনীত মস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও 
তাহাকে বস্ত্র ও পাঁছুকা উপহার দিলেন। 

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও সেঘা এই তিনের মূল মন, হুদস় আত্মা ও ইচ্ছ1। 
মন, হৃদয়, আত্মা ও ইচ্ছা এই চারিটিকে চারিখানি বেদ. বলিয়া! তৎকালে 
কেশবচন্্র বর্ণন করেন, কেন, না, ধর্মবিজ্ঞজন এই চারিটি লইয়া জিদ্ধ। আজ 
পথ্য মানবজাতির যে উন্নতি হইস্মাছে এই চারিট্রি অবলমনে করিয্কাই হইস়ানছে,. 
ভবিষ্যতে উদ্থারাই উন্নতির অবলম্বন থাকিবে, স্থতরা এ চাক্চি বেদের কোন 


পাধকগণের শ্রেণীনিবন্ধন। ৮১৫ 


দিন অস্ত হইবে না। এতৎমন্বনধীয় প্রবন্ধের. অনুবাদে খধিক স্থান অধিধায 
না করিক্সা আমর] একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ অনুবাদ করিয়া দিতেছি । প্ত্রাঙ্মসমাজের 
প্রথম সময়ের ইতিহাসে জান! ঘাত্ব যে, প্রসিদ্ধ বিদ্যার আবাস স্ছল বারাণসীতে 
চারি বেদ পাঠ করিবার জন্ত চারি জন পঞ্ডিতকে প্রেরণ কর] হইয়্াছিল। এখন 
আর বেদকে ঈশ্বরের অভ্রাস্ত বাণী বলিয়। শ্বীকার করা হয় না, এজস্ত চারি 
ব্যক্তিকে মন হৃদয় আত্মা ও ইচ্ছা এই ব্রাহ্মধণ্ধ্ের ্টারি বেদ অধ্যয়ন করিবার 
জন্ত নিয়োগ করা হুইয়াছে। ভুইয়ের তূলমা আনত) এই জন্ত সমধিক অন্ভুত 
যে হঠাৎ তুলনা খটিয়াছে। আমাদিগকে এ কথা অবশ্ত বলিতে হইতেছে বে, 
গ্রন্থপাঠাপেক্ষা আত্তরিক প্রকৃতি অধ্যয়ন ও কর্ণ করা অত্যধিক কঠিন। 
ধর্্মবিজ্ঞানপাঠে নিযুক্ত এই কয়েক জন অধ্যেতা হইতে ব্রাক্ষসমাজ স্থায়ী বহুল 
উপকার পাইবেনই | আমরা ই'হাদ্দিগের উন্নতি গভীর মনোনিবেশ সহকারে 
পর্যবেক্ষণ করিব।” কেশবচজ্্র কিছুদিন পুর্ব্বে “কানন গমন ব্রত" গ্রহণ 
করিয়ছেন। তিনি সেই হইতে তৃতীয়তলস্থ শয়নোপবেশন ও উপাসমাগৃহের 
সপ্নিহিত ভ্রিতল গৃহের সন্িহিত দ্বিতল গৃহের উপরে কুটার নির্মাণ করিয়া তাহা- 
তেই স্বহস্তে রন্ধন ও ভোজন করিতেন। এই কুটীরে ভক্তি ও যোগশিক্ষার্থীর 
উপদেশগ্রহণের স্থান হইল। প্রতি দিন অপরাক্কী তিনটার সময় উপদেশ 
আরম্ভ হইয়া! প্রার্থনা ও সন্ীর্তনে উহা! পরিসমাপ্ড হইত। আমর! উপদেশের 
সংক্ষেপ বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ করিব। 

এই অধ্যায় শেষ ফ্রিবার পুর্বে এ সঙক্কের গুটিকতক বিশেষ কথা এখানে 
লিপিবদ্ধ কর! নিতান্ত প্রয়োজন । বর্তমান রাজপ্রতিন্দিধি জর্ড নর্থত্রক কেশব- 
চন্দ্রের প্রতি নিতাত্ত অনুরক্ত । তিনি ইংলণ্ডে গমনোদ্যত হইয়া কেশবচজ্রের 
নিকট ব্রাহ্মণ দেশসংস্কারের যে কার্ধ্য আরত্ত করিয়াছেন, তৎপ্রতি তাহার পুর্ণ 
সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন ; মদ্যপান নিবারণ, অনীতি শোধন, যুবকদিগকে 
সৎপথ প্রদর্শন এ সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ উৎসাহ দিলেন; মদ্য ও নাট্য- 
শালা স্কারা এ দেশের যুবকদিগের ষে সর্বনাশ হইতেছে তৎসন্বক্ধে দুঃখ প্রকাশ 
করিলেন। লর্ড নর্থক্রক মুখে এ সকল কধা কেশবচক্মকে বলিয়া তৎপ্রাতি 
আপনার অনুরাগ গ্রুদর্শন করিলেন তাহা নহে, তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিবার 
পুর্ব গবর্ণমেন্ট শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সপাল শ্রীযুক্ত লক সাছেবকে তাহার নিজের 


৮১৬ আচার্য কেশহচন্দ্র । 


জন্ত কেশবচক্ত্রের প্রতিমূর্তি চিত্র করিতে অনুমতি দেন। লর্ডন্থক্রুফ এফ 
দিন প্রকাশ্ঠ সভায় কাহার কাহার চিত্র প্রস্তত করিয়াছেন, দে কথা স্পষ্ট উল্লেখ 
করেন, কিন্ত কেশবচন্দ্রসম্বত্ধে তিনি বলিলেন, "আমি আর এক জনের 
প্রতিষূর্তি চিত্রিত করিতে বলিয়াছি, কিন্ত প্রকাশ্য স্থানে আমি তীহার নাম এই 
জন্ত উল্লেখ করিলাম না, কি জানি তদ্বারা তাহার স্বাভাবিক বিনয়ের উপরে 
আহত কর! হয়।? যখন কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সোপানখেনী দিয়া নীচে অবতরণ 
করিতেছিলেন, তখন বলিলেন, "অমি আপনাকে মনে করিয়াই ও কথা বলি- 
স্বাছি। এই সময়ে জয়পুরের শিলবিদ্যালয় হইতে কেশবচত্রের পক্কনিস্মিত 
অর্ধ প্রতিমূর্তি আইসে এবং অত্রত্য শিল্পবিদ্যালয়্ের একটি ছাত্র উপাসনাছাবে 
ঘসা কেশবচন্ত্রের প্রতিসুর্তি লিখোগ্রাফ করেন। 

এই সময়ে হে এপ্রিল ১৮৬৬) কেশবচন্ত্র নিয়লিখিত প্রণালীতে পাপসকলের 

শ্রেণীনিবন্ধন করেন ;-. 

১ শ্রেষ--নরহত্যা, ব্যতিচায়, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, চ্রী, আত্রমণ, বঞ্চনা, 
অবিশ্বাস। 

: ছ শ্রেণী__অসত্যপরায়ণতা, অত্যাচার, পরভ্রব্য আত্মসাৎকরণ, কুছৃষ্টি, পর 
নিন্দা,অপকারের গ্রতিশোধ,অন্ঞায়াচরণ,সিছুর বাক্য, দেবাবমাননা, 
সংশয় । 

৩ শ্রেনী-__ ক্রোধ, ছেষ, ঈর্ষা, অহঙ্কার, লোভ, রিপুর উত্তেজনা, মিষঠুরতা) 
মিথ্য৷ বলিবার ধা ভুলাইবার জদ্ত অভিলাধ, সময় রক্ষণ না করা, 
কপটতা, দ্বজাতিবিদ্ধেষ, অন্তায়াচরণে অভিলাষ, বিশ্বাসেয় চাঞ্চল্য । 

& শ্রেদ-_উপাসনায় অনিয়ম, উপাসনামন্দিরে না যাওয়া, উপাসনাকালে 
মানসচাঞ্চল্য, হৃদয়ের শুক্কতা, ওঁদাসীন্ত, নিয়াশী, স্বার্থপরতা, 
সাংসারিকতা, লঘুচিত্ততা, সময়, শক্তি ও ধনের বৃথা ব্য, 
অভ্রাতৃভাব । 

€ শ্রেণী--আধ্যাত্বিক বিষয়াপেক্ষ! সংসারের বিষয়সমূহকে অধিক মনে করা, 
শক্রকে ভাল না বাসা, ঈশ্বর ও মানবের প্রতি গ্রেবলানুরাগের 
'অভাব, ঈশ্বরের আবির্ভাব ভাল করিয়া অনুত্ভব না টনি 
চ্ছি্ন যোগের প্রতি বিভৃক]। 
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এই শ্রেক্নিবন্ধনসহকারে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে কার্টে ও চিত্তায় ষে পাপ প্রকাশ 
পায় তদপেক্ষা আমাদের অন্তরে নিষ্ত যে পাপের মূল নিহিত থাকে, তাহা- 
কেই মারাত্মক বলিয়া কেশবচন্দ্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেননা এই মুল 
নিহিত আছে বলিয়া! প্রলোভন আসিলে কার্যে ও চিন্তায় সেই সকল পাপ 
প্রকাশ পায়। মানুষ কাধ্য ও চিন্তায় প্রকাশিত পাপ সকলকেই পাপ মনে 
করে, এবং তজ্জন্ত বিচার করিয়া থাকে, কিন্ত অস্তরদশাঁ ঈশ্বর আযাদের 
অন্তরে লুক্কায়িত পাপ দর্শন করেন,এবং তজ্জগ্ আমর! তাহা কর্তৃক দণ্ডিত হই । 


১২, 


সাধনকানন। 


সাধনের জন্ত একটি নির্দিষ্ট স্থান ধাহাতে হয় ভজ্জন্ত কেশবচঙ্জের মে 
ধহদিন হইল বত উপন্থিত হইয়াছে । ১৮৭৫ সালের ২৫শে এপ্রেলের মিরারে 
আমরা এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দেখিতে পাই, পত্রাহ্ম সাধকদিগের জন্য 
যোগ সাধনের নিমিত্ত একটি স্থানের প্রয়োজন। ঈদৃশ স্থানের অভাব 
বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতেছে । এমন ধনী ও দাতা ব্যক্তি কি নাই ধাহারা 
ঈদৃশ পবিত্র উদ্দেশ্ট সাধন জন্ত একখণ্ড ভূমি দিতে পারেন?” সাধকগণের 
সাহাধ্য করিবেন, এরূপ দাত ও ধনী কোথায়? ন্ুতরাৎ কেশবচন্দ্র আপনার 
ধাহা কিছু সামান্য আদ্র আছে, তাহা হইতেই এই অভাব পুরণ করিবার 
জন্য উৎসুক হইলেন। মোড়পুকুর আমাদের প্রাচীন বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের 
নিবসতিস্থান, সেইখানে একটি উদ্যান ক্রয় করিবার যত্ব হইল। মোড়পুকুরে 
উদ্যান ক্রয় করিবার অন্ততর উদ্দে আমাদের বন্ধুর হিতসাধনও ছিল। 
যাহা হউক এই বন্ধুর যত্বে শ্রীরামপুরের গোস্বামিগণের নিকট হইতে সহত্র 
মুদ্রায় একটি উৎকৃষ্ট উদ্যান ক্রীত হইল। কেশবচন্ত্র এই উদ্যানের “সাধন 
কানন” নামকরণ করিবেন স্থির করিলেন। উদ্যানক্রয়াস্তে মে মাসের প্রথম 
ভাগে কেশবচন্ত্র উদ্যানের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার জন্ত তথায় গমন 
করেন, তিনি এই কার্যে কি প্রকার ব্যস্ত ছিলেন, নিয়ে উদ্ধৃত পত্রে তাহা 
প্রকাশ পাইবে। 
মোড়পুকুর 
১০মে, ১৮৭৬। 
প্রিয় কাণ্তি,_. 
এখানকার জন্ত একখানা ১* ফুট টানাপাধা অদ্যই চাই। 56০০৫. 
7797 হইলে ভাল হয়্। খবরদার যেন অধিক দামের না হয়, অথচ 
দেখিতে মন্দ না হয়। দড়ি হুক সমুদয় সরঞ্জাম সহিত ওটার গ্লাড়ীতে কোল্নগর 


সাধনকানন ৮১০১ 


পধ্যন্ত রওয়ানা করিয়া দিবে । ওঝা হ্বারবান্‌ সঙ্গে আসিবে । ভুবন যদি সঙ্গে 
অসিয়। 546০৮ এ ৮০০$ করিয়া দেন তাহা হইলে ভাল হয়। আর আমার 
বড় ঘরে আলমারির মাখায় ও এখামে ওখানে ঘে ছোট ছোটি 9915 ছবি 
আছে তাহাও এ লোক মারফত পাঠাইয়া দিবে। আর বদি কিছু পাঠাইবার 
সবিধা হয় পাঠাইবে। ৪টা ৪৪টার মধ্যে এখানে দ্রব্য গুলি আসা চাই। 
অবশ্ত অবস্ত। ওঝ।কে ঠিকানা! বলিব দ্রিবে। বোধ করি ওঝা আজ এখানে 
থাকিয়া কাল আম কাঠাল লইয়া যাইবে । আমার অদ্য রাত্রিতে ফিরিবার কথা। 
দেখি কিরূপ হয়। সেখানে যে ঝোৌড়া গুলি আছে এখানকার জন্ত তাহ! 
পাঠাইতে হইবে। 
শ্রীকিশবচন্তর দেন। 

৪টার মধ্যে দি নৌকায় আিতে পারে তাহা হইলে কি ভাল হয়না? 
পত্রপাঠ পাখা কিনিতে হইবে। 

১৯ মে মোড়পুকুর হইতে কেশবচন্দ্র শ্রীযুক্ত ভাই কাস্তিচজ্ত্রকে সাধন কানন 
প্রতিষ্ঠার এই নিমন্ত্রণ পত্র লিখেন। 
শুভাশীর্ব্বাদ,__- 

আগামী কল্য সাধন কানন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমরা অনুগ্রহ পূর্বক 
মোড়পুকুরে আসিয়া উপসনাদি করিবে। 

শ্ীকেশবচজ্্র সেন। 

এই নিমন্ত্রণামুমারে বন্ধুগণ কলিকাতা হইতে মোড়পুকুরে গমন করেন। 
কেশবচন্্র অগ্রেই সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্যানের পূর্ব 
দিকে নিভৃত্ত স্থলে কণ্টকী বৃক্ষারৃত স্থানে উপানাভূমি নির্দিষ্ট হয়। এই 
স্থান ও সাধনকাননপ্রতিষ্টাসম্বন্ধে ধর্্তত্ব লিখিয়াছেন, “কোম্নগর ও শ্রীরাম 
পুরের মধ্যস্থলে 'লৌহবত্মের পার্থ একটা ক্ষুদ্র উদ্যান আছে, স্থানটী অতি 
নিভৃত, বিবিধ ফলপুত্পের বাগান বৃক্ষ লতা ছারা পরিশোভিত। কতিপয় 
খ্নসন্লিবিষ্ট পাদপতলে সাধারণ উপাসনা স্বান, তগ্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গোপনীয় 
দ্থানে সাধনের স্থান মনোনীত করা হইয়াছে । চতুর্দিক তরুরাজিতে বেরি, 
মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র সরোবর, নানা জাতীয় পক্ষিগণ এখানে মধুর শবে 
গান করে। : বাপ্পী শকটের -গমনাগমনের নির্থেষ শব্ধ ব্যতীত তন্ত কোলা- 


৮২৩ আচার্য্য কেশবচক্দ্র ! 


হল শ্রুতিগোচর হয় না। শনিবার (৮ই ন্যৈষ্ঠ) প্রাতে কলিকাতা হইতে 
ভ্রাতৃগণ সমাগত হুইয়া উপরি উক্ত বৃক্ষচ্ছায়াতলে কুশাসনোপরি শাস্তভাবে 
উপবিষ্ট হইলেন; অতি গম্ভীর মধুর ভাবে উপাসনাকাধ্য সমাধা হইল। 
তদনত্তর ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্‌” এই নামটা কীর্তন করিতে করিতে উদ্যানের 
ভিন্ন ভিন্ন সাধন স্থানে এবং পুরদ্বারে পরিভ্রমণ কর! হয়।” উপাসনাস্তে 
সাধনকাননসম্বন্ধে কেশবচত্্র যাহা বলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

“বর্গ কেমন € উদ্যানের ন্যায় । সকল শাস্ত্রে এই প্রশ্নের এই উত্তর 
দেখা যায়। শাস্ত্রকারেরা এক বাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন, যথার্থ স্বর্গ 
উদ্যানের স্তায়। যেখানে পুষ্প সকল প্রস্ষ_টিত হয়, পাখী সকল গান করে, 
বৃক্ষ সকল নবীন পল্পবে পরিশোভিত হয়, যেখানে স্ুপন্ক ফল সকল গ্রস্ত 
হইয়া রসনার সুখ বিধান করে, যেখানে সরোবরের শীতল জল শুষ্ক কঠকে 
সরস করে, যেখানে বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া বৃক্ষতলে বিলে অতি.অন্ভুত হুখের 
উদ্দয় হয়, যেখানে বিষয় কার্য ভুলিয়া মন আরাম ভোগ করে, এমন ষে 
উদ্যান ইহাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । কিন্ত, হে ভক্তগণ, স্বর্গে 
পুষ্পও নাই, পক্ষীও নাই, সরোবরও নাই, বৃক্ষ লতাও নাই, কোন জড়বস্তও 
নাই। তবে উপমা দিতে হইলে উদ্যানের প্রতি কবিরও দৃষ্টি পড়িবে, এবং 
ব্রক্মগতপ্রাণ ভক্তেরও দৃষ্টি পড়িবে। স্বর্গকে ম্মরণ করাইয়া! দেয়, পাপমনকে 
প্রকৃতিস্থ করে, উদ্যান ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে এমন আর কি আছে? কিন্ত 
স্বর্গে এ সকল জড়বস্ত তিলার্ধও নাই । তবে যেমন উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে 
শরীর মন পুলকিত হয়, পাখী ডাকিলে মন আনন্দিত হয়, শীতল সমীরণে অঙ্গ 
শীতল হয়, স্বর্গের সৌন্দর্য দর্শনে, স্বর্গের বাণী শ্রবণে, দ্বর্গের সমীরণ স্পর্শে 
সেইরূপ ছুখ হয়, এই সাদৃশ্ত। অতএব, হে ভক্তগণ, তোমরা পুষ্পলতা- 
প্রিয় হও, পক্ষিসরোবরপ্রিয় হও । উদ্যান যেমন শরীরসম্পর্কে দর্শন, শ্রবণ, 
আস্বাদন, ভ্রাণ এবং স্পর্শ হুখের আকর। ছ্বর্গও আত্মার সম্পর্কে সেইকপ, 
আত্মার অমুদয় ইল্লিয়ের পরিত্ৃপ্তির কারণ।. এইজন্ত চিরকাল ভক্তেরা বলিয়া" 
ছেন ম্বর্গ উদ্যানের ম্যায়, উদ্যান শিক্ষার প্ঘান। উদ্যানে পাখীরা বৃথা গান - 
করে না, তাহারা ঈশ্বরপ্রেরিত ; বিচিত্রবর্ণ পক্ষীরা ভক্তকে ভক্তবৎসলের : 
দিকে আকর্ষণ করে। ভক্তের প্রাণ শ্বভাবতঃ বলে পাখী আবার গাও, ভুক্দর 
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বিহ্ষম খেম না, আবার গান গেয়ে আমার প্রাণকে তাহার নিকট টামিয়া 
লও। এইরূপে উদ্যানে শ্রবণ মধুরতা আতম্বাদন করা যায়। চক্ষে আবার 
দেখ কি! একটা প্রদ্ষূটিত গোলাপ, চারি দিকে বেলফুল। তাহারা কেমন 
কোমল, দেখিতে কি মুন্দর, যেন ঈশ্বর হাতে করিয়া কয়টা ফুল লইয়া 
বিয়া বলিতেছেন, ভক্ত, দেখ আমি তোমার জন্য এই ফুলগুলি লইয়া 
বসিয়া আছি। বাস্তবিক সে ফুল মাটার ফুল নহে। ব্রন্দের হত্য রচিত হইয়া 
তাহারা ব্রন্ষের হত্তেই রহিয়াছে । সেই ফুল রচনা করিতে এবং দেখাইতে 
পারেন কেবল তিনি। ঈশ্বর আরো বলেন, সন্তান, এই ফুলগুলি তোমারই . 
হাতে স্েহের উপহার দিলাম। ভক্ত, সৌরভ. এবং সৌন্দর্য এ ছুই পাইয়া 
কৃতার্থ হইল। এই ভাবে এক্টটা ফুল হাতে করা লক্ষ টাকা হাতে করা 
অপেক্ষা অধিক। ধন্ত তিনি ধিনি ঈশ্বরের হাত হইতে ফুল লাভ করিয়া 
আপনার বক্ষে স্থাপন করেন। ফুলষে তোমার গুরু, তাহা কি ভক্ত তুমি 
জান না? ফুল এই শিখাইবে, হে ব্রাহ্ম, পাথরের মৃত বুক রাখিও না, 
আমার অ্টা ধিনি তিনি কেমন কোমল, তুমি আর পাথর হাদয় লইয়া পাথর 
দেবতার পূজা করিও না। পুণ্পগুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কোমল 
ঈশ্বরের পুজা কর। অতএব এই উদ্যানকে সামান্ট মনে করিও না। ভক্ত- 
বৎসল পিতার এই স্থান। মূর্ধেরা বলিবে অন্য স্থান কি ঈশ্বরের নহে? 
ভাই, অন্ত স্থানও ঈশ্বরের বটে, কিন্ত যেস্থানে ঈশ্বরের বিষয় বিশেষরূপে 
শিক্ষা করি, তাহাকে তাহার বিশেষ দান বলিয়া মানিতে হইবে। একটা 
তৃণ তোমাকে বিনয় শিক্ষা দিবে। নমস্কার কর তৃণকে, তৃণের নিকট তোমার 
অনেক শিখিবার আছে, একবার স্বর্গীয় ভাবে দেখ, দেখিবে উদ্যানের 
পাখী, ফুল, বৃক্ষ লতা, সরোবর, তৃণ সমুদায় এক পরিবার হইয়া তোমাকে 
কত স্বর্গের কথা বলিবে, স্বখী হইবে, হে তজ, ঘদি উদ্যানপ্রিয় হও। এই 
জন্ভ এই উদ্যানরত্ব ঈশ্বর আমাদের হস্তে দিতেছেন। অধম অধোগ্যদিগের 
হস্তে এই উদ্যান দিলেন । ধাহাতে উদ্যান দ্বারা আমাদের মনকে শুদ্ধ করিতে 
পারি এমন সাধন করিব। আমরা এখন এই উদ্যান সম্ভোগ করিবার উপযুক্ 
নহি। আমদা ইহার পাধী, তৃণ ফুল, বৃক্ষ লতার নিকট শিক্ষা করিব। 
আমর! সহয়ের লোক বড় বিকৃত হইয়াছি, সহরের কার্্যের ভিতরে ব্ধজ্ঞান 
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বরক্মতক্তি থাকে না, অতএব যেমন সাধুসঙ্ষে মন সাধু হয়, তেমনি এ সকল 
ঈশ্বরের হস্তের সাধু পবিত্র বনের মধ্যে বাস করিয়া প্রকৃতস্থ হইব, এবং 
আরাম লাভ করিব। এই উদ্যান ব্রাহ্মদিগের প্রাপকে পরিতোষ করিৰে দয়া- 
ময় ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন। পরমেশ্বরের আদেশে ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মঘোগী, 
ব্রন্মনাধক এবং সাধারণ ব্রাহ্মদিগের কল্যাণের জন্ত এই উদ্যানের “সাধন 
কানন” নামকরণ হইল।” 

সাধন কাননে কেশবচন্ত্র পরিবার ও বন্ধুবর্গসহ নির্জনবাসে প্রবৃত্ত হই-. 
লেন। উদ্যানের পূর্বদিকে বৃক্ষতলে উপাসনাস্থান ও কুটার নিশ্মিত হইয়াছিল। 
এই কুটারে রন্ধনকালে শান্ত্রপাঠ ও যোগ ভক্তির উপদেশ হইত। হইহায়! 
সকলে এখানে কি প্রকারে দিনযাপন করিতেন, তাহা আমাদিগের স্মরণে 
থাকিলেও তত্সময্ষের মিরার (৪ জুন ১৮৭৬) হইতে আমরা অনুবাদ করিয়! 
দিতেছি। “অঙগদিন হইল যে উদ্যান (সাধনকানন ) ক্রয় কর] হইয়াছে, 
তাহাতে কেশবচত্ত্র এবং তাহার অনুযায্রিগণ প্রাচীনকালের অথচ নূতন প্রকা- 
রের ধরণে বাম করেন। তাহার বৃক্ষতলে কুশাসন, বনাতের আসন এবং 
ব্যান্র চর্ম্ের উপরে বসিয়া প্রাতঃকালে একত্র উপাসন৷ করিয়া ধাকেন। এই 
উপাসনা আড়াই ঘণ্টার কমে হয় না। উপাসনার পর তাঁহারা রন্ধন করেন, 
এবৎ ছুপ্রহরের মধ্যে তাহাদের ভোজন কাধ্য শেষ হয়। আহারের পর অর্থ 
ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া এক ঘণ্টাকাল তাহারা সংগ্রসঙ্গ করেন। তদনস্তর কেহ 
কেহ লেখা পড়া ও অন্তান্ত সামান্ত কাজ করিয়া থাকেন। অপরাহ্ন জল তোলা) 
বাশ কাটা, পথ প্রস্তত ও সমান করা, গাছ পৌতা, গাছ সরাইয়া দেওয়া ও জল 
সেঁচা; তাহাদের কুটির প্রদ্যত করা, নানা স্থান পরিষ্কার করা, এই সকল কাধ্য 
করিম থাকেন; কেউ মাথা খুলিয়া কেউ মাথায় ভিজা গামছা। বান্ধিয়া রৌদ্রে খুব. 
পরিশ্রম করেন হুয়টা পর্্যত্ত এইরূপে কার্ধ্য করিয়া অর্ধ হণ্ট? বিশ্রাাস্তর 
সকলে নির্জিনে সাধনে গমন করেন ৷ সন্ধ7া খ্বোর হইয়া, আসিলে--মনে কর 
সাড়ে সাতটা হইলে-_তাহারা সংকীর্তন আরম্ভ করেন। তৎপর বীর্ভনের দল 
বান্ধি্া বনে আচ্ছন্ব পাড়ার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটীরে প্রবেশ 
করিয়া গৃহস্ছের কল্যাণার্থ কীর্তন ও প্রার্থনা করেন। এই সকঙগ কার্যের ভিত- 
রেও'বাধু কেশবচন্ত্র সেন গবর্ণমেন্ট কর্মচারী এবং অন্তান্ঠ বড় লোকের সঙ্গে” 
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পর্রাপত্র, আলবার্ট হলের উত্তি ও ভাজ অবস্থার ভন্ড উদ্যমসাধ্য উপায় গ্রহণ, 
সংবাদপত্রে প্রবন্ধ'লেখা ইত্যাদির ফমত্ব পান।” ফেবল প্রচারকবরই: এই প্রকার 
গ্রাম্যোচিত জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কেশবচল্ের পত্বী ও 
কন্যাগণ পুক্ষরিণী হইতে জল তুলিয়া আন প্রভৃতি গ্রাম্য নারী ও বালিকাগণের 
কাধ্য আহ্লাদের সহিত করিতেন। 
এস্থলে আলবার্টহলসম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রিন্দ অব ওয়েলসের 
ভারতে পদার্পণের স্মৃতি রক্ষার জন্য আলবার্ট হল কেশধচন্ত্র স্থাপন করিবার 
অভিপ্রায় করেন। যাহাতে জাতি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক এক 
স্থানে মিলিত হইডে পারেন, তাহারই জন্য এই হুল স্থাপিত হত্ব। এই কার্যের 
সর্ব প্রথমে মহারাজ হলকার আট সহজ, জয়পুরের মহারাজ পাঁচ সহজ, 
মহারাণী স্বর্ণমধী এক সহজ (অতিরিক্ত ছুই শত পুস্তকালয়ের জন্ত ) এবং 
অন্যান্ত ব্যক্তির প্রানে একুশ হাজার পাঁচ শত মুদ্রা সংগৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত 
_লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল এ কাধ্যে বিশেষ সহায়তা করেন।” ল্যাও্ড 
"একুজিশন” আইন অনুসারে কলেজস্থোয়্ারের ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্সি কলেজে গৃহ 
ও তৎসন্গিহিত ভূমি ক্রীত হয়। গবর্ণমেপ্ট টাঞ্চা দান করেন। এ নময়ে হল 
প্রন্থত হইয়াছে, পুস্তকালয় স্থাপনের জন্ত ইংলগুদি হইতে পুস্যকা্ি সংগ্রহের 
নিমিত্ত ত্ব চুইতেছে,ছুই একটা ছোট ছোট সভা ও'হলে'হইয়াছে, তবে কলেক্টর 
এধনও ৯৮৭* সনের ১০ আইনের ব্যবস্থানুসারে সমুদায় কাধ্য করিঘ্বা উঠিতে 
পারেন নাই। আলবার্ট হলের কার্য যতদূর অগ্রসর হত্তয়া চাই তাহা হয় নাই। 
এই সময়ে সাধন কাননস্থ সাধকগণ ৩ আধাঢ় শুক্রবার হইতে আরস্ত করিয়া 
এক মাসের জন্ত নিয়লিখিত “কাননব্রত' গ্রহণ করেন | 
নিষেধ । - ্ 
(9 বিশেষ প্রশ্নোজন ও খঅসগুমত্তি হিন1 কানন ত্যাগ ) (২) আস্ত ; (৩) উপখাল? 
€8) পরনিন্দা] 7 (৫) দিখানিত্র1;) (*) রাজি জাগরণ) ৭) কুদ্র্ক 3 (৮) চুষি ্ 
ফুল পাড়া। 
বিধি ।. 
১1 অভিথি লর্ষাগে দাতাযষান ও তীহীর 8৮ নেবা। 
২। বিশেষ ভার বখা'(- 
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(১ ফল বক্ষ সেবা__ত্েলোকানাখ লান্গ্যাল। 
(২) ফুলের গাছ সেধ1_অত্ো রনাথ গুপ্ত।' | 
€৩) ঘাট ও উপাসন] হান পরিক্কার-_বিজক়্কৃফ গোস্বামী । ! 
৩ | ফল ফুলের উপহার প্রেরণ। 
৪ | বিিধ শাস্ত্রোদ্ধত বচনাঙ্গি অন্যুন জ্রিশটি ক্স করণ । 
€। এই কদ্নেকটী প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ত সাধ্যানূসারে চে্ট1। 
(ক) আমি কোন বিধক্সে অহক্কার মমে আসিতে দিষ মা। 
খে) আমি নারী লম্বন্ধে কোম কুচিন্ত! মলে আসিতে দিব হ1। 
(গে) আমি পরছুখে কাতর হইব ন1। 
(ঘ) আমার জিহবা! আমোদে, অমেতে ঘা! অসাবধানভাকসও সখ্য! যলিধে 1 
€(হ) আমি কাহার হদক্সে শক্ত কথার দ্বার! পীড়া! দিষ.ন11 
ডে) চিন্তাক্স বাকোতে-ও কার্যেতে আমি ছন্ৃগত দাসের ভার খাকিখ | 
ছে) আজি ভ্রাতাদিগের প্রসম্থত1 ও আলীর্বাদের জন্তু সর্বদ|.ঘ্যাকুল হইখ। 
জে) আমি মিজের মঙ্গল, লাধৃসেবা ও জগতের হিতসাধন জনক. উপঘুক্ত 
পরিশ্রম ন1 করিলে ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধাশ্ঠ লইব না) * 
৬1 দেশ ও বিদেশস্থ বন্ধুদিগের হিভার্ধ তাহাদিগকে তে, এন্যুন জিশখানি 
পত্র লেখ]! 
বর্ষার বিশেষ প্রাছুর্ভাব উপস্থিত। 'সাধনকানন সাধকগণের অবস্থানের আর 
উপযুক্ত রহিল না। উপাসনা নির্জন সাধন প্রস্ৃতি সমুদয় বৃক্ষতলে নিশ্পঙ্ন 
হুইত। অতিবৃষ্টিনিবঙ্ধন এ" সকল স্থান আর ব্যবহারযোগ্য থাকিল ন1। 
পূর্ববকালে সাধকগণ এই চতুর্মাস ব্রত আশ্রয় করিয়া গৃহস্থ গৃহে বাস করিতেন, 
'গ্ৃহস্থগ্রণ তাহাদিপগ্ের ঘথোচিত সেবাকাধ্য সম্পাদন করিতেন। সাধনকাননস্থ 
সাধকগণকে অগত্যা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন ,করিতে হইল। কেশবচজ্র গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিবারঠু লোক নছেন। ইতংপূর্ধ স্্রীশরিক্ষ গিত্রী- 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হুইয়া গিয়াছে । বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেখবীর ইতরাজী পরীক্ষা 
হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইংঘ়্াজী পরীক্ষা মিসেরস্‌ উড়ো 
এবং মিস্‌ চেস্বারলেন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। তাহারা পরীক্ষা করিয়া থে মত 
প্রকাশ করেন, তাহা অতীব উৎসাহকর। এখন বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের 








* এই আটটা প্রতিজ্ঞ সং ত জোফে অন্ধাদ হইয়াছিল ॥. 
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উদ্যোগ হইল। ২২শে জুলাই শ্রনিবার পুরস্কার দানের কাধ্য নিষ্পন্ন হয়। 
অন্তান্ত ব্যক্তি মধ্যে মেস্তর উড়ো এবং তাহার পত্ী, মিসেস্‌ রেনোন্ডস্, মিসেস্‌ 
র্যান্ট, মিস্‌ উইলিয়মস্‌, মিসেস্‌ হুইলার, মিসেস্‌ উইল্সন্‌, মিসেস্‌ সিমন্প 
মিসেস্‌ এষ্‌ ঘোষ, মিস্‌ চেম্বারলিন্‌, ব্রিষ্ক, এমৃ, ভি, ফাদার লাফৌ, রেবা- 
রেণু কে, এম্‌, বানার্ডি, রেবারেও, সি এইচ. এ ভল্‌ উপস্থিত ছিলেন। মান্ত- 
বর লেপ্টনেপ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্বাল নিজ হস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। 
বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদার কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বাৎসরিক বিবরণ পঠিত হয়। সার 
রিচার্ড টেম্পল যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার সংক্ষেপ এই 7--“ভদ্র মহিল! 
ও ভদ্রগণ,--আমি যে এখানে আসিতে পারিলাম তজ্জন্ত আহলাদিত হইয়াছি। 
স্থানটির দৃ্ঠ আনন্দকর, হাহারা একত্র হইয়াছেন তাহাদ্দিগের দৃশ্ঠও 
মনোহর । বিদ্যালয়ের অলবয়স্কা মহিলাগণের উন্নতি অতি সম্ভোষকর, কেন 
না এখন তাহার। যাহ] পাঠ ও বাচন! করিলেন, এবং যে সকল প্রবন্ধ আমা- 
দবিগকে দেখাইলেন তাহাতেই উহা সপ্রমাণ হইতেছে । হাতের লেখ! উৎ্কুষ্ট, 
প্রবন্ধের বিষয়গুলি ভাল, আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, এ বিদ্যালয় 
এই প্রথম নয়, এরূপ বিদ্যালয়ে হিন্দু মহিলাগণ জ্ঞান ও উন্নতি উপার্জন 
করিয়া থাকেন। যদিও শিক্ষাবিতাগের ডিরেক্টর আমার সম্মুখস্থ বন্ধু মনে 
করেন না যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা। প্রচুর প্রমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, এ দেশে 
এ সম্বন্ধে কিছু যে উন্নতি হইয়াছে ইহা! আমর! মনে না করিয়া থাকিতে পারি 
না। এই বিদ্যালয় দেখাইতেছে যদিও অধিক কাজ হয় নাই, যাহা হইয়াছে 
তাহা খাটি হইয়াছে । উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারা 
খাইতেছে বে দেশীয় ও ইউয়োপীয় ভদ্র নর নারী ঈদৃশ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে 
বিশেষ ঘত্বশ্ীল, ইহাতে এ কাজ ভাল ন1 হইস্বা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ 
বাগ্মিতা ও ধর্মোৎ্সাহের জন্ত প্রসিদ্ধ বাবু কেশবচন্ত্র ও প্রতাপচন্্র 
মজুমদার ঘখন এ কাধ্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, আমর! ইহা 
হইতে খুব ভাল ফলই আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়ের কাধ্য নির্ব্বাহকগণ 
ধাহা' করিয়াছেন তাহাতেই তীহাদিগের জন্তষ্ট থাক] উচিত নহে, আরও 
তাহাদের অধিক করা উচিত। যদিও বিদ্যালয় ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক 

সংস্থাপিত, আমি মনে করি অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রীগণকেও আহ্লাদের-সহিতি 
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ইহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (হীহী ধ্বনি)। আমি বিশ্বাস করি 
দেগীয়া অন্তান্ট মহিলাগণ অপেক্ষা ব্রাহ্মী মহিলাগণ সহজে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
ধাকেন। কিন্ত আমার সন্দেহ মাই সময়ে এ বৈষম্য অন্তহিত হইবে। আমি 
আইলাদিত হইয়াছি, এ বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট সাহাধ্য বরিরা থাকেন, এতদ্বারা 
বিদ্যালয়ের কর্ণৃপ্যতা বর্ধিত হওয়া উচিত। আমি খাইবার পূর্ব্ণে বলিতেছি, 
এই বিদ্যালয়ের কার্ত্যাধযক্ষ এবং পু্টিপোষকগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন ষে, 
বাঙ্গলার বর্তমান লেপ্টনেন্ট গব্ধরের নিকট যেরূপ সরল সঙ্থাদয় সহানুভূতি 
তাহারা লাভ করিবেন এমন আর কোথাও নহে (আন্দধ্বনি)।" সাধন কানন 
হইতে প্রত্যাগমনের পর কেশবচন্ত্ নিয়ম পূর্বক ব্রান্মিকা সমাজে উপদেশ 
দেন। এই সকল উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর হুন্দর, পরলোক, পরলোক মনোহর, 
বিবেক ব্রহ্ষবাণী, বিবেক হুন্দর, এই কয়েকটি উপদেশ মুদ্রিত হইয়াছে। 
ঈশ্বর সত্য, এইটি সর্ব প্রথম উপদেশ। দুঃখের বিষয় এই উপদেশটি তৎ- 
কালে লিখিত হয় নাই। 

কেশবচন্্রের চিত্তে এ সময়ে নব নব ভাবের উদ্রেক হইতেছে। ভক্তির বিবিধ 
প্রকার ভাবের ধিকাশ এবং তৎসহকারে প্রেমিকগণের প্রতি গাঢ় অনুরাগ তাহার 
জ্দয়কে আসিয়া অধিকার করিয়াছে । এক দিকে শান্ত দাস্ত সধ্য বাৎসল্য 
র্ৃতি ভাবের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট, আর এক দিষে হাফেজের প্রেমোস্বতা 
তাহাকে প্রমত্ত করিয়া! তুলিয়াছে। তিনি কৌনকালে গারন্ত ভাষা পাঠ বা 
উহার একটি অঙ্ষরও দ্বহস্তে লিপি করেন নাই। ভাই গিরিশচ্ক্সের নিকট 
হাফেজের গজল শ্রবণ করিয়া তাহার চিত্ত তৎপাঠে ব্যাকুলহুইল। তিনি প্রতি দিল 
অপরাঁহু তাহার নিকটে হাফেজের গজল গড়িতে লাগিলেন, এবং গজলগুলি 
দ্ত্থে লিখিতে প্রবৃতত হইলেন। এই লিপি এমনই হুনর হইয়াছিল ঘে, 
তরে মু্রিতের সভায় দেখাইত, এবং মহধি দেবেজ্রনাথের প্যপ্ত মুদ্রিত গ্রচ্থের 
ত্র বলিয়া! ভ্রম জন্গিয়াছিল। ফেশবচন্ত্র কয়েকটি গজলের ইংরাজী অনুবাদ 
িরারে (১ই জুলাই ১৮৭৬) প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচঞ্রের 
নিকটে হাফেজ মগুলানা কম প্রভৃতি নিরতিশয প্রিয় হইয়া উঠিল। এত দূর 
পরিশ্ন হইল যে, তাই গিরিশচন্ত্র যখন হাষেজের ১ম ধণ্ড মুদ্রিত করিলেন, 
তখন তাঁহার মুদ্ান্ব। অতি উৎকৃষ্ট কাগজে হয় নাই বলিয়া ছংখ প্রফাণ 
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করিয়।ছিলেন। যে মু্লমান ধর্মে কোল সাধক স্সাছেন। বা! উচ্চ আখ্যাস্তিক 
ভাবার লোক আছেন, ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না, সেই মুসগামান ধর্দের 
সাধরূগণের প্রতি ব্রাহ্মগঞ্জের চিত্ত নিড়ান্ড আকৃষ্ট চূইগ্সা পড়িল । মুসল্যার 
পরন্দ্ের দিকে যেমন কলের নুরাগ বাড়িতে লাগিল তেমনি ছি ধরে 
দিকে চিত্তের আকর্ষণ এত চুর হুইবা যনে, যোগ ভক্তি ব্রাগ্্য প্রসৃত়ি 
শব্দ ব্রাক্ষধর্জে জাসিল দেখিয়া কষ্টানগণ বলিতে আরত্ব করিলেন, এড 
দিনে ইচ্ছার হিস হইতে চুলিল। এমন কি তত্ববোধিনী পত্রিকা মাধজগ্পের 
শ্রেনীনিবন্ধনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। তাহার ভয় এইযে, খপ 
শ্রেণীনিবন্ধনে সাধকগণ একদিকে ঝুকিয়া পড়িবেন এবং তাহাদের হুদয় 
নিতান্ত সন্ভুচিত হইয়া যাইবে । তাহার মত এই ষে প্রত্যেক সাধকের সকল 
ভাবের প্রতি সমান মনোভিনিবেশ প্রয়োজন । প্রত্যেক ব্রাঙ্গেরই সাধারণ 
ভাবে সকল ভাব থাকিবে এবৎ ততৎসহকারে কোন কোন বিশেষ ভাবও 
থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক, কেন না৷ তাহা না হইলে এক বিষয়ের জন্ত শীত্ঘই 
জনসমাজে মৃতভাব উপস্থিত হইবে। আমাদের ধর্ম্বপিত। মহর্ধি দেবেজ্্রনাথে 
যোগ ভক্তি কর্ম সকলই আছে, কিন্তু তাহাতে যোগতাব প্রবল ইহা আর 
কেনা জানে? 

সাধন কাননে অবশ্থিতিকালে ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতা পরলোক 
গমন করেন। এই উপলক্ষে কেশবচত্ত্র শ্রান্ধপন্ধতি নিবন্ধ করেন। এই 
শ্রান্ধের বিষয় ধণ্মতত্ব এইরূপ বলিয়াছেন, “২র1 শ্রাবণ রবিবার মোড়পুকুর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষের মাতার আদ্য শ্রাঙ্ধ উপলক্ষে যে 
নৃতন প্রণালী প্রস্তুত হয়, তাহা আমর! স্থানাত্তরে প্রকাশ করিলাম । আমা 
দের মধ্যে আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া কিরপে সম্পন্ন হওয়া! উচিত তাহা! ইহা! দ্বারা 
অনেকটা বুঝা যাইবে । ইহাতে জাতীয় এবং দেশীয় ভাব যতদূর থাকিতে 
পারে, তাহার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই, অথচ যথোচিত উদ্বারতাও রক্ষিত 
হইয়াছিল। বিবিধ দানসামগ্রী দ্বারা সভামগ্ডপ সজ্দিত হইলে আত্মীয় কুট্ম্ 
বন্ধুবান্ধব ও সহোদর সহ কন্মকর্তা আসীন হইলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিজয় 
কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সংক্ষেপ উপাসন! করেন, পরে অধ্যেতা শ্রীযুক্ত গৌর». 
শ্বোবিন্ু রায় ও শ্রীতুক্ত অঘোরনাথ ওপ্ত মহাশয়দিগের ছারা কতিপয় গ্লেক 
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গঠিত হয়, শেষে আচার্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাঁশয় উদার মধুরতাঁবে 
একটা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা দ্বারা তধন পরকাল যেন আমাদের 
নিকটবর্তী বোধ হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া পরলোকগত 
মাতার প্রতি শ্রদ্ধা তক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ব্রাঙ্ষধন্ম মতে শ্রাদ্ধ 
করিলেও প্রতিবাসী জ্ঞাতি কুটুম্বগণ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে এবং আঁহা- 
রাদি করিতে কু্িত হন নাই। এইকূপে জাতীয় ভাব রক্ষা! করিয়া বিশুদ্ধ 
রীতিতে সামাজিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে হি্দুদিগের বিরকির কোন কারণ 
থাকে না। 


যোগ ভক্তির উপদেশ । 





কুটীরে যোগ ভক্তি সম্বন্ধে ঘে সকল উপদেশ হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিলে £কেশবচন্দের জীবনের একটী মহত্তর কাধ্য 
তাহার জীবনীতে অন্ুজেধিত থাকিয়া যাইবে, ধাহারা তাহার জীবনী পাঠ 
করিয়া তাহার অন্তরা প্রন্কটিত ভাবনিচয়ের পরিচয় লাভ করিতে অভি- 
লাষ করিবেন তাহা অসম্পন্ন থাকিবে, এ জন্ত আমরা যত সংক্ষেপে পারি 
দেই দকল উপদেশের অতীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদিন 
তক্তির আর একদিন যোগের বিষয়ে উপদেশ হইত। এ প্রকার বিবরণ দ্দিলে 
বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সুবিধা হইবে না, এ জন্য প্রথমে ভক্তির ততপরে 
যোগের সার সংক্ষেপে আমরা দিতেছি । সর্ধপ্রথমে আমর! যোগ ও ভক্তির 
সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় গুলির উল্লেখ করিতেছি । 
যোগ ভক্তির সাধারণ বিবয়। 
ভক্তি ও যোগের সাধারণ ভূমি সত্যত্বরূপ। এই. ইনি আছেন এইরূপে ঈশ্ব- 
. রের সত্তা উপলব্ধি না করিলে ভক্তি মূলশৃন্ত ও যোগ অসম্ভব হয়। স্মরণ 
এখানে পরম সহায়। “আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন” 
এইটি ম্মরণ করিতে হইবে। প্রথমে ভাবগুণবিবর্জিত সত্য ধারণ করিতে যত 
করিবে, ইহাতে বন্ত ধারণ দৃঢ়মূল হয়। এই সত্য ধারণার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানে 
'অনস্তত্ব সর্বদা রাখিতে হইবে। মনস্থির করিতে না পারিলে, না৷ যোগ, না 
'তক্তি সিদ্ধ হত্স। মনের চাঞ্চল্যের হেতু, অন্ত চিত্তা ও ইন্সরিক্ প্রাবল্য বা! পাঁপ 
চিন্তা। ধাহারা,সাধনার্থ মন স্থির করিবেন বলিয়া সন্থল্প করিয়াছেন, তাহা- 
[দের পক্ষে অন্ত চিন্তা বা পাপচিস্তা আসিতে দেওয়! সত্যলজ্ন ও সম্ক্পসিদ্ধির 
ব্যাাত। অন্ত চিন্তা, ইন্জিয়প্রাবল্য বা পাপচিস্তা উপস্থিত হইবামাত্র “দূর হও” 
. এই শব গভীর বজ্রধ্বানিতে উচ্চারণ করিয়! দূর করিয়া দিতে হইবে। স্থ্িরতা 
সাধন চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ৫১) স্থান, ২) আসন, €৩) শরীর, 
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€) মন। মনের শৈর্য সাধন জন্ নির্দিষ্ট স্থান থাক চাই, অন্তর! ক্রেমাস্বয়ে 
স্থান পরিবর্তন করিলে তৎ্দহ অনের আই্ক্ধ্য ঝুঁড়িবে। আসনসম্বন্ধেও এ 
কথা। তবে বিশেষ এই, আসন এমন হওয়া চাই, যাহাতে উপবেশনে ক্লেশ 
ন| হয়, অথচ তাহার মুল্যবস্তাদি জন্ত তত্প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়! উহ বিক্ষেপের 
কারণ না হয়। হস্তপদার্দি ক্রমিক চালনা! দ্বারা অশ্ৈধ্য উপস্থিত হয়, 
সুতরাং শরীরকে স্থিরভারে, ক্রেশকর না হয় এক্সপভাবে আসনে রসিতে হইবে । 
অঙ্গপরিচালনে স্ৈর্্যসন্কন্ধে প্রথম নিয়ম "দূর ছ” বলিয়া বিরুদ্ধ চিন্তা 
ভূর করা । তভভিন্ন পাঠ চিন্তণ সঙ্গীত প্রস্তুতিতে ছ্বেচ্ছাচার পরিত্য!খ প্রয়োজন । 
কেন না ভাল লাগে নণ বলিয়! যদি তাহা! ন! করা ফায় তাহ। হইলে মল দ্েচ্ছা- 
চারী হইয়া! উঠে, অস্থৈধ্য বাড়ে। এই ইহ্ষ্যসাধন আত্মসংযম )-নসস্মস্যম 
ব্যায়ামের ভ্তায় বলবৃদ্ধিকর। চিত্তের দমত। ন! হইলে মনে আর্য রন নিন 
হয় না, এজগ্ত হুখে ভুঃখে স্বতি মিন্দ। প্রভৃতিতে চিত্তের সমত। রক্ষা) কৰিবে। 
দৃঢপ্রণালী অধলগ্ষনীয়, সাধনবস্থাতে মসঃসংঘম, সঙ্গীত: পাঠাদিতে আতিশহ্য 
ত্যাগ (কেন না আতিশঘ্য হইলে অবসাদ উপস্থিত /হয় ), মনের উত্তাপ 
শৈত্যের সমতা রক্ষা জন্ত “সদৃখকু ভরসা” রা “দক্কাময় সহায়” শুদ্ধ ঘমপাখ 
বিদ্ধ" ইত্যাদি বাক্য উচ্চারগ, জন নির্জন ধ্যান. আরাধনা, দিবা রাত্রি, সম্পদ 
বিপদ, একা বা সকলের সঙ্গে, সর্বত্র এক্র ভার রক্ষা, পরিবারের জীরন ও 
লঞ্জ। রক্ষার হ্যবশ্থাপুরর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন, এই সকল উপায়ে সম 
সাধন করিতে হুইঘে। কোন্‌ ব্যক্ষিতে কোন্‌ রিপু প্রবল তে র্যক্ষি তের 
আলোকে 'ঠিক করিয়া সমুদার জীবন ততসন্বন্ধে সাঝধান খকিবে, বং 
নির্চদিত রাখিবার সাধম মবলন্ছন করিবে। প্রোবল 'রিপৃকে কখনও বিশস 
করিবে মা, কেন না৷ বৃদ্ধ হন্রসেও উহ দ্বারা পতন হইতে পারে। গ্ররিরা- 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইস্থা সাধন করা ফাইতে পারে, রিসজনযমাত 
বিবিধ অবস্থায় বিবিধ লোকের সংসর্গে আসিতে হয়, (ইছাত বিবিধ অবস্থার 
উপদোদী পুর্ব হইতে ব্যবস্থার স্থিয় না কদ্ধিলে মন 'দিচলিত জইনে। ফল 
বনসংদর্গে যাইব না! এ প্রতিজ্ঞা বৃখা। একতো এ মুগে উহা ঈশ্বরের আহা ময়, 
দ্বিতীয়তঃ চেষ্টা করিয়া সঙ্গত্যাগ কঠিন। নুতরাং কোথায় কিরূপ ব্যবহার জার! 
অনর্ৃস্থ্ রাখিব ইহ? পূর্ব হইতে স্থির করিগা রাখা কর্তব্য। 


যোগ ভক্তির উপন্গেশ ৮৩১. 
ভক্তি । 


হৃদয়ের €কোমল অনুরাগ ভক্তি। যে কোন পদার্থ অত্য শিব শুর 
তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তি উদিত হয়। এই তিন গুণের কোন একটির 
অভাব থাকিলে ভক্তির পূর্ণতার ব্ণাধাত এবং উহার বিকার উপস্থিত হুয়। জত্য 
মঙ্জল হুম্বর পুরুল্ক$ ভক্তি অর্পিত হইলে উহা অবিকৃত থাকে । এই পুরুষের 
সৌন্দর্য মঙ্গল ও দয়াতে। সত্যে বিশ্বাস ভক্তির আরভ, দয়া ও প্রেমেতে 
উহার স্কুর্চ্ি। সৌন্দর্যে যধন মগ্রভাব উপস্থিত হয় তাহারা উহার প্রগল্ভাবস্থা! 1 
শষ্থ। দ্বার! সত্য, শ্রীতি স্বারা শিব এবং প্রগলভা। উন্নত ভক্তি ছার] হুম্দর ধৃত 
হয়। ভক্তি প্রতিষ্টা পুণ্যভূম্বুউপর। যখন পাপ চলিয়া গেল, পুণ্য প্রাতি- 
ভিত হইল তখন ভক্তিশাস্ত্রের আরস্ত। এ কথায় এই আসিতেছে ধে, মানুষ 
সচ্চরিত্র হইলে তবে ভক্তির উদয় হয়, কিন্ত সচ্চরিত্রভার সঙ্গে কোষলতা ও 
কঠোরতা ছুই থাকে, যেখানে কঠোরতা! সেখানে ভক্তি নাই, যেখানে পুণ্যের 
সঙ্গে মধুরতা থাকে, সেখানেই ভক্তির প্রকাশ। পুণ্য চিত্তভৃূমিকে নির্মল 
করিলে তক্তি আসিব তাহাকে বিচিত্র বর্ধে ভূষিত করিবে এইরূপ হওয়া চাই। 
তক্ত হুইয়া মানুষ পাপ করিতে পারে ইহ নিতান্ত ভক্তিশাস্তবিরুদ্ধ কথা । পাপ 
ছাড়িয়া পুণ্যবাম্‌ হইলেই পরিভ্রাণের শাস্ত্র পরিসমাণ্ত হইল, আবার ভক্তিশান্ত্রের 
প্রয়োজন কি, ইহ? বলিতে পার না। খুব ধর্ধ্াহুষ্ঠান করিয়া! সাধু হইয়া মন 
বলিল “আমার এ সফল কিছুই ভাল লাগিতেছে না, এই বলিয়া উহা নিতাস্ত 
ব্যাকুল হইল। এই ব্যাকুলতায় ভক্তির হ্থৃত্রপাত হয়। জীশ্বরকে পাইলেই 
এ ব্যাকুলতার নিবৃত্ত হয় তাহাও নহে, কেন না যত দূর তক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে- 
ছেন তাহাতে তাহার পর্যাপ্ত তৃপ্তি হয় না; আরও দ্বেখিবার জন্ত তিনি ব্যাকুল 
হুন। তক্তি অহেতুক এই জন্ত ষে,উহাতে কেবল ভাল লাগ! আর ন! লাগাই মূল? 
কেন ভাল লাগে, কেন ভাল লাগে না, তাহার কোন হেতু নাই। “ভক্তকে বন্দি 
জিজ্ঞ।দ! কর ঈশ্বরকে ভাল লাগে কেন? তিনি তাহার উত্তর দিবেন ভাল লাগছে 
তাই ভাল.লাগছে। ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম ও নীতি এ সমু্বায় জন্বন্ধে তাহার 
এই একই কথা। ভক্ত এই জন্ত কখন হাসেন কখন কাদেন। আস তিনি: 
হাসিবেন কখন তিনি কীদিবেন কিছুই বলিতে পারা যায় না। | 

ভক্তি পুখ্যভূমির উপরে স্থাপিত। এখানে নিয়সূষির কোনপাপ হা পণ্যের কথা 


মা আসিলেও ভক্তিশাস্ত্রের নূতন বিধ পাপ ও পুণ্য আছে । শুষ্কতা ভক্তিরাজ্যের 
পাপ, প্রেমের উচ্ছাস পুণ্য । সত্য কথন, উপাসনা, সেবা এ সকলেতে যদি 
ভক্তের তথ না! হয়, হুদয় শুদ্ধ থাকে, প্রেমোচ্ছণাস না হয়, তখনই ভয়ানক 
পাপ ঘটিল বলিয়া তিনি কীদিয়া অস্থির হন, অন্ুতাপানলে পাপানলে তাহার 
হৃদয় দগ্ধ হয়। এই ক্রন্দনে কঠোর হৃদয় কোমল হয়, ভুঃখের জল হাথে 
পরিণত হয়; অনুতাপের পর সহজেই ভক্তের হৃদয় আনন্দের বারি বর্ধিত হয়। 
আশ্চর্য এই, 'এখানে আমার বাড়ীতে প্রেমময় নাই ইহা! ভাবাই প্রেমময়কে 
ডাকা, ন। পাওয়াই পাওয়ার মুল।, ফলতঃ ভক্তির আরম্ত ব্যান্ুলতায় যন্ত্রণায়, 
শেষ প্রেম শাস্তি আনন্দে ইহার স্বর্গ প্রেমদ্রোবরে বাস, নরক শু্তারূপ 
মরুভূমি । 

ভক্তি অহেতুকী বলা হইয়াছে,কিন্ত হেতু নাই তাহা কি কখন হইতে পারে ? 
আমরা হেতু জানি না বলিয়াই অহেতুক বলা । ঈশ্বর যাহ! করেন তাহার হেতু 
নাই। হেতু নাই বলিষ্। মানুষের দ্রিকে সাধন থাকিবে না ইহা কখন হইতে পারে 
না।  তক্তি ছুই প্রকার, (১১ সাধনপ্রবল। তক্তি। (২) দেবপ্রসাদ প্রবলা ভক্তি 
যেখানে দেবপ্রসাদ সেখান হইতে ভক্তির উদয় হয়, সেখানেও সেই ব্যক্তিকে 
ভক্তিরক্ষা করিবার জন্ত সাধনের প্রয়োজন । ধাহার! বিশেষ সাধন ছারা ভক্তি 
ল/ভ করেন, তাহাদের আবার ঈশ্বরের প্রতি গভীর নির্ভর ও বিশ্বাস আবশ্ঠক। 
বন্তঃ এখানে সাধন ও করুণা এ ছুইয়ের প্রীক্য আছে। ভক্তিপথে ঈশ্বরকে 
ঘোল আন] দিতে হইবে, কিছুই রাখিলে চলিবে না, কিন্তু ঈশ্বর বলিতেছেন সব 
দ্রিলেই ঘে তিনি দিবেন তাহা নহে। সমুদবায় দিন সাধন করিয়াও কিছু পাইলাম 
না, ভক্তির উদয় হইল না, এরূপ হুয় কেন? ঈশ্বর চান যে ভক্ত বিনয়ী হন, 
দিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার না করেন। বিনয় ও ধৈধ্য শিক্ষা দেওয়া ঈশ্বরের 
উদ্দেস্ট । সাধনের মূল্য দিয়] ভাহার দয়াকে ক্রয় করিব, ইহা কখনই হইতে 
পারে না। 'তবে.কি আর সাধন করিব না? সাধন করিব বৈকি? সাধনের 
ফলদান তীহার হাতে । “ফড় ফেলিলাম বলিয়া বাম আসিল তাহা নহে, কৃষক 
ক্ষেত্র কর্ধণ করিল বলিয়া'বৃদ্ি হইতেছে তাহা নহে। জীড়ও ফেলিতে হইবে 
কর্ষণও করিতে হইবে, খন বায়ু আসিবার আসিবে ; বখন বৃষ্টি হইবার হইবে। 
কোন দ্বিন 'আল্প সাধনে ভুদয় পূর্ণ হইয়া বাইবে, কোন দিন 'সমুদ্বায় দিনের 
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ঈাধনেও কিছু হইবে না। তোমার আমার কাজ অকিঞ্চন হুইত্বা থাকা; ফাঁকি 
দিয়া প্রেমিক হইতে আশা না করা। যেসাধন না করে তাহার পক্ষে ঘেমন 
ঘ্বরজ। বন্ধ, যে কিছু করিয়া অহঙ্কার করিল াহার পক্ষেও তে্মি দরজা বন্ধ। 
ভক্তি আসিতে দেরি হইলে নিরাশ হইতে নাই, আরও ব্যাকুল হওয়া চাই। 
কাছিয়। অস্থির হইলে প্রেম আসে, ধত ব্যাকুল হওয়া যায় তত ভক্তির মাত্র! 
বাঁড়ে। দার কথা এই, তক্তিলাভের জস্ত দেব্প্রসাদ এবং মনুষ্যের পরিশ্রম 
ছইই প্রয়োজন। 

ভক্তের সাধন স্মৃতি । ঈশ্বর ষে কতবিধ দয়! করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা এ পথে সাধন। ঈশ্বরের পিব বা অল হৃরপই 
ভক্তির আলম্বন। জীবনে যত গুলি দয়া দেখা হইয়াছে, তাহার একটিও 
বিশ্বৃত হওয়া ছুর্গাতির কারণ। ঈশ্বরের একটী সামান্ত দয়া লঘু মনে করিলেও 
ভক্তি হইবে না, এ জন্য স্মৃতিশান্ত্রের বিশেষ আদর এবং প্রত্টেক দয়ার প্রকাশ 
লিপিবদ্ধ করিয়া! রাখা সমুচিত। খন দয়া প্মরণ করিতে করিতে মনের 
ভালবাসা গিয়া ঈশ্বরেতে পড়ে, তখনই দর্শনের আরস্ত। এখন আর অমূক 
ঘয়া করিয়াছে, অমুক দয়া করিয়াছে, এরূপে গ্মরণ করিতে হয় না, তাহাকে 
জদয়ে দেখিলেই প্রাণ বলিয়! উঠে, 'নাখ, তুমি অত্যন্ত প্রেমময়, তুমিই শিব? 
এধন দেখিবামাত্রেই প্রেমোদয় হয়, আর দধ্া স্বরণ করিতে হয় না। অগ্রে 
উহার এত দয়া দেখিয়াছি যে, আর কখন দয়ার প্রমাণ লইবার প্রয়োজন 
নাই, এখন দেখিবামাত্রেই প্রেমোচ্ছাস। কে চক্র জন করিলেন? কে 
পৃথিবীকে উর্বর করিলেন? কে পিতা মাতা বন্ধু দিলেন? অগ্রে এইরূপ 
করিয়া সকলকে ঈশ্বরের দয়! সাব্যত্ব করিতে হয়, পরে তাহার ভালবাসা! 
দেখিয়া ঘাধকের ভালবাসা তাহার প্রতি উপস্থিত হয়। ভালবাসা হইলেই, 
প্বর্শনের আরত্ত হয়। 'এই ইনি” বলিবামাত্র হৃদয় প্রেমে উচ্ছসিত হয়্। এ 
সময়ে একটি অপূর্ব্ব শান্তির তাহার প্রাপকে দ্সিপ্ধ করে, ক্রমাগত ভক্তের 
চঙ্ষুর ভিতর দবি্া ঈশ্বরের প্রেমরশ্মি আসিয়া তাহাকে শীতল করে। এ্রই' 
দ্বিগ্নভাবে কঠোর চক্ষু আর হয়, আর একটু পড়িলেই অশ্রুর উৎপত্ি হয় 
ভক্তিরাজ্যে এই অঞ্ষর বড়ই আদর। এ অশ্রু শোকের নহে, প্রেমাঞ্র। এই. 
অঞ্চ সামান্স নহে, কেন না অঞ্পাত ভিন্ন. প্রেম হয় না, প্রেম বাড়ে না 
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প্রেম থাকে না। যখন প্রেমনদী উচ্ছ,সিত হয়, তখন লজ্জা, ভয় বা কোন্স. 
বিদ্ব বাধাবা পাপ তিষ্িতে পারে না। এই প্রেমনদীর উচ্ছাস প্রেমচঙ্জের 
আকর্ষণে উপস্থিত হয়। প্রেমচন্্র দেখিতে দেখিতে আনম্ব এত অধিক হয় 
যে, আর ঈশ্বরবিরুদ্ধে কোন ভাব থাকে না! | 
যখন প্রেমচন্রের আকর্ষণে ভক্তির উচ্ছাস বাড়িল তখন হৃদয় দুকোমল 
হইয়া বিনয় দীনতা দয়া ফুল তাহার হৃদয়োদ্যানে প্রন্ফূটিত হইল, তক্তির 
শত্র অহঙ্কার পলায়ন করিল। তখন তিনি বুঝিলেন তাহার নিজের বল 
নাই, জ্ঞান নাই, ভাব নাই, কিছুই নাই, ঈশ্বরই তাহার সর্বস্ব, ঈশ্বর ভিন্ন 
তাহার আপনার বলিবার কিছুই নাই, ভক্তির প্লাবনে তাঁহার আমিত্ব পধ্যস্ত 
ধৌত হুইয়৷ গিয়াছে । “আমিত্ব' নির্বাসিত হইয়া যে আধার প্রদ্থত হইল 
তাহার মধ্যে ঈশ্বর তাহার জগৎ লইয়া আসিলেন। ঈশ্বর আসিলেন, ইহার 
অর্থএই যে, ভক্ত বিনয়ী দীন এবং দয়াবান্‌ হইলেন। যত দিন স্বার্থপরতা 
ছিল, ততদিন আপনার উপর দয়! ছিল, যখন আমিত্ব চলিয়া গেল, তখন 
সেই দয়া অন্তের প্রতি ধাবিত হইল । ঈশ্বরের দয়। ম্মরণে ভক্তি হয়, ঈশ্বর- : 
দর্শনে হুদয়ের কোমল ভাব সকল প্রন্থ,্টিত হয়। ভক্তিকাচের গুণে ভক্ত 
আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখেন। এই কাচের শক্তি যত বাড়ে, তত তক্ত 
আপনার নিকটে দ্র হইতে ক্ষুদ্র হন। অগ্রে তিনি ঈশ্বরের চরণধূলি হন, 
শেষে সকলের চরণধূলি হইয়া যান। এখন ভক্তের ভ্দয় জগৎ ও জীবের 
প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণে উপযুক্ত হইল) তিনি ঈশ্বরের হন্তের 
যন্র হইলেন, তাহার মধ্য দিয়! ঈশ্বরের প্রেম জগতের উপকার করিতে লাঙ্গিল। : 
ঈশ্বরের শিবন্বরূপ দর্শন করিতে করিতে উহা ত্বন হইতে ত্বনীভূত হইল, 
ঘনীভূত হইয়া সৌন্দর্ধ্যে ভক্তের হাদয়কে মুগ্ধ করিল। এই মুগ্ধীবন্থাতে ভক্ত 
জ্ঞানহীন বা চৈতন্তহীন হন না। আনন্দের বেগে, মুগ্ধতার প্রভাবে তিনি নৃত্য 
করিতে ধাকেন। বাহিরে শরীর তাহার নৃত্য করে, কিন্ত অন্তরে নয়ন ঈশ্বরের 
সবন সৌন্বধ্যে বন্ধ হইয়া থাকে। তাহার সৌন্দধ্যে নয়ন স্ফির রহিল, চক্ষু 
হস্ব পদ আনন্দ প্রকাশ করিল তাহাতে ক্ষতি কি মত্ততা শরীরে নহে, মতততা 
মনে। শরীর মনের অনুগামী, মন সৌন্দর্ঘদর্শনে বিমোহিত হয়। তাহার 
যধি. জ্ঞান না! থাকে, তবে সে বিমোহিত হইবে কি প্রকারে % হৃতরাং শরীরের 


যোগ ভর্ষির উপদেশ । ৮৬৫ 


মুন্থ1 বা অজ্ঞান হওয়া! মন্ততা নহে। 'প্রকৃত মতা সঙ্জানতা, 'চৈতস্ত ভক্কের 
নাম।? “চৈতন্ত ভিন্ন তক্ত কোথায় ? ভক্ত ক্রমাগত সচেতন ভাবে ঈশ্বরের 
সেই সৌন্দধ্য রস পান করেন; যাই দর্শন কেটে যায়,অমনি মত্ততাও কেটে ঘায়। 
নিদ্রা, স্বপ্ন, মুক্ছণ কোন প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না।? 
এই মন্ততা একটি সামগ্রিক ভাব নহে, ছু চারি হ্ষণ্ট1 ভাবেতে মত্ত থাকা মত্ততা 
নহে, ইহা সমুদ্রায় জীবনব্যাপী ; ইহা! সমু্ায় জীবনের অবস্থাঁ। ইহা! সম্পূর্ণ 
নিরবলম্ব। বাহিরের কীর্তনাদি অপেক্ষা করিয়া ইহা উদ্দিত হয় না। এক! 
নির্জনে রূপদর্শনে ভক্ত মুগ্ধ হুইয়া! থাকেন) তাহার মত্ততা আর কিছুরই 
উপর নির্ভর করে না। এই মন্ততার অন্ততর নাম মিষ্টতা, মত্ততার মিষ্ট- 
তাতেই ঈশ্বর ও তাঁহার নাম ভক্তের নিকটে অতিশয় মিষ্ট লাগে। এই 
মিষ্টতার রসাস্বাদ এক মিনিট হইলে সমুদয় দিন সেই মিষ্টতায় মন আরামে 
থাকে। ভজ্ের পক্ষে কখন মন্ততা বা যিষ্টতা তাঁহ।কে ছাড়িল এ জ্ঞান 
থাকা চাই; কেন না ঘখনই তিনি সে আম্বা্দে বঞ্চিত হইবেন, তখনই" 
তিনি আপনাকে নিতাস্ত নরাধম বলিয়া মনে করিবেন, এবং সেই মিষ্টান্বাদ 
স্থায়ী করিবার জন্ত তীহার ষত্ব হইবে। মত্বতা হইলে মততাঁ চলিয়া যাইতে 
পারে না তাহা নহে। অল্প কারণেই ভক্তি চটিয়া যার়। ভক্তি তাঙ্গিলে 
আবার গড়! কঠিন। ভক্ত, ভক্তির উপকরণ, এ সকলের প্রতি অনাদর হইলে 
ভক্তি চলিয়া যায়। “অতএব কি ভক্ত, কি ধর্ম পুস্তক, কি সঙ্গীত, কি কোন 
'ভক্ভিসম্বন্ধীয় কোন পদার্থের প্রতি অনাদর” আসিতে দেওয়া উচিত নহে। 
বন্ততে প্রেম হইলে বন্তর নামেও প্রেম হয়। “বস্ত ছাঁড়া নাম নহে, 'নাম 
ছাড়া বন্য নছে। তবে বন্ত আগে নাম পরে। এ জঙ্ত বস্তর মহিমা না বুঝিতে 
পারিলে তাহার নামের মহিমা কখন বুঝিতে পারা যায় না। অতএব ধীহার। 
বলেন, অগ্রে নাম সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মত ঠিক নহে। দর্শন 
ছউক না হউক নাম গ্রহণ করিলে মুক্তি হয়, এ কথায় সায় দেওয়া যাইতে 
পারে না। কারণ "ভক্তের পক্ষের নাম সাধন ঈশ্বর দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট 
ব্যাপার নহে, বরৎ উৎকৃষ্ট ব্যাপার । .***** বারংবার তাহাকে দর্শন করিয়] 
প্রাণ মন তক্তিরসে পূর্ণ না হইলে তাহার নামে বার্থ মন্ততা হন না” তক্ডের 
পক্ষে প্রথমে ঈখরদর্শনে মত্ততা, শেষে নাম শ্রবণ কীর্ভনে মত্ততা উপস্থিত ছয্ক। 
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বিখাসের সহিত নামদাধনব্যবস্থা নিকৃষ্ট ব্সধিকারীর পক্ষে, কের পক্ষে 
নছে। ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রতি ফুদ্ধত। হইজ্ে কেবল নামের প্রতি কেন 
জীবের গ্রাতিও মুগ্ধতা উপস্থিত হয় । : ভক্তপরের উপকার কর অধন্দ মনে 
করেন। কারণ উপকার করিতেছি ইহা! মনে হইলেই অহঙ্কার হয়। তাহার জীবে 
দয়ার অর্থ পরসেবা। তাহার স্থান সকঙ্গের পদতলে, মস্তকে বা ক্কন্ধে নহে *। 
এই ফেবাতে ছুইটি বল ভক্ষের সহথায়__এক আন্তরিক প্রেমের বেশ, দ্বিতীয় 
পরসেবাতে পরিত্রাণ এই বিশ্বাস। বেব্যক্তি ভক্তিপথে অবস্থান করেন, 
তিনি সেবাতে এই ছুই বলের সাহাধ্য লাভ করেন। প্ররসেব হইতে স্বঘ্ভাবতঃ 
বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। জগৎকে ভালবাসিয়া ভক্ত কি কখন বিলাস- 
পরায়ণ হইতে পারেন? পরের কুশলের জন্ত তাহাকে সকলই পরিত্যাগ 
. করিতে হত্কু+ “ক্তিপান্ত্রে বৈরাগ্যের পরিণাম তত দূর, ভালবাসা যত দুর 1 
ইহার বৈরাঙ্গ্য কঠোর নহে, ইহা! অতি হুন্দর মনোহর । ফলতঃ অন্ুরাগ্ই 
ইহার বৈরাগ্য। 

তক্ত কখন চক্ষুর প্রতি অবহেলা করিতে পারেন না । এই চন্গুদতেই যোগ 
ও ভক্তির মিলন। তবে এ ছুয়ের ভিন্নতা এই, যোগের দেখা শাদা চক্ষে, 
ভক্তের ভক্তিতে অনুরঞ্জিত চক্ষে দেখা । যোনীর চক্ষে জল নাই, ভক্তের চক্ষে ছল 
ন! থাকিলে প্রেমমযষের রঙ্গই প্রতিভাত হয় না। যত ক্ষণ মঞ্কুর ভাবে দর্শন ন। 
হয় তত ক্ষথ তক্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। ভক্তের দর্শন ভাবপ্রধান, বন্ধ 
সাহার উপলক্ষ, অনুরাগ মুগ্ধতাই তাহার লক্ষ্য । বন্য ও ভাব এই হুইয্মেতে 
যোগ ও ভক্তির পার্থক্য । এই পার্থক্য এইরপে নির্দিষ্ট হইয়াছে “বস্তর প্রতি 
আনেক দৃষ্টি যোগ, ভাবের প্রতি অবেক দৃষ্টি ভক্কি। ভার ভাব ভাব জন্ধি, 
বস্ত ব্য বন্ম যোগ। ভারপ্রধান সাধক ভক্ত; বন্তপ্রীধান সাধক যোশী। ভক্ত 








* এরই লসঙ্্গে ফেশরচচ্জ-বিকারে (২৩ আপ্রেল, ১৮৭৬ )তাজণ ও শুর” এই সীর্ঘক থে 
প্রদন্ধ জিশখেন ক্াহাত্ডে এই ক্ষার দিত আয্মোগি শামুক জর়গারীলদ্মক্ষে তিনি কছিক্গা- 
শাহাদের,চরিয্াদির প্রতি দৃতি ম] করিয়া! মেষ! করিবেন। ট্হ! অভি, হুনার জয়া 
সুজিত দিসি পতিপাদন রারিয়াছেন। : 


নু 


যোগ-্ডক্র উপদেশ ৮৩৭ 


বখন ত্রন্ধ বন্তকে ফেখেন তখন অন্তরে ছ হু করিয়া প্রযজআোত জাষে, অত্যন্ত 
ক্র হইলে ইহাতে বিলম্ব হয় না। 
যোগ । 

ছই স্বতন্ত্র বস্ঘর মিলন যোগ জঙ্ী ও 2 
ভেদ যোগের কস্তনায় নয়, অন্তরায় পাপ ও অপরিত্রতা । এই পাপ ও অগবিজ্রা 
'জন্ত ঈশ্বরের সহিত ষে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সেই বিচ্ছেদ ঘুচাইবার জন্ত ম্োপানু- 
ষ্টান। উপাসনাসময়ে ষে স্বাসীপ্য অনুভূত হয় তন্দীরা কালের দূরতা এবং সাধু 
প্রস্তুতিতে যে সাষীপ্য অনুভূত হয় তথ্বারা দেশের দূরতা অপনয্বন করিতে হইবে৷ 
এইবূপে সর্ব্ষবিধ দূরতা দূর করিয়া দিয়া ব্রত্মের সহিত একত্বদাধন করিতে হুইবে। 
এই একত্ব সাধনের পথ ক্কিঃ অন্তরের দিকে গতি । অন্তরে যখন যো ছুই 
তখন বাহিরে আসিতে হইবে, কিন্ত তাহা। এখন নয়। এখন বাহিরের বিজয়. 
প্রতিরোধ করে বলিয়া চক্ষু নিমীলন করিয়া ফোগাচ্যাঘ করিতে হইবে । কোথা 
বসিয়া! ষোগ্ধ করিতে হইবে ? দয । কিন্তু ভুদগ্প হইতে মন চঞ্চল হইয়া খাহির 
আইসে, সাধন ও অভ্যাস দ্বারা এই মনের বহিম্ম্গ গতি “অবরুদ্ধ করা 
আাবন্ক। ভিতরে প্রবেশ করিবার ময় এই বিশ্বাল লইন্বা যাওক চাই বে, 
ভিতরে সৎপদার্থ দ্ধাছে, ষোগবুলে হুন্ম জগতে স্বাইীতে হইকে। তিনি খাই 
স্িতরে গ্রবেখ করিবেন, গভীর হইতে গভীরতম স্থানে পিয়া উপস্থিত হইযেল, 
কিন্ত এখ্খ।নেই গতি স্থগিত হইল ন্বা। তিনি যোগচক্রের গতিতে ব্রদ্ম হইতে 
যুখ না ফিরাইয়া ভিতর হইতে বাহিরে স্কাসিলেন, রিন্ত এখন ্দান্র ভিনি 
সাকারে সাকার দেখিতেছেন না, সাকারে নিরাকার দর্শন করিতেক্ছেন। তিনি 
শঙন কি. দেখিতেছেন “জড়ের মধ্যে সুস্ক্সভাব, জ্ির ভিতর চ্রীর ভার, মাতার 
এস্ভতরে মাতার ভার, চক্রের জ্যোখনায় দেই জ্যোত্জার 'জ্যাত্বা, বজ্জানাতে 
শক্কির শক্ষি, আথনার শরীরে সেই জ্যাস্মাপ্যাপিত, শরীরের ভিতরে সেই পর- 
মাতম চম্থুর দ্িতরে তিনি চকু, কাপের ভিতরে তিনি কাণ, প্রাণের মলে রিমি 
প্রাণথ। তিহার চক্ষে দকদই অদ্য, ক্ষাকাশিময় রজ্য, এজ্যাদির ভিজে 
এক্ধ? কিন একপে ব্রহ্ধ সশনি কি সহজ £ সংসার €ষ আবরণ হইয়া রফি- 
স্বাছ্ছে।, এ আররখ কিসে ছেতচ-। যোগী যখন ভিভূরে লেন, তন ন্ম্ছি- 
রের সমুদ্ধায়' ভিতরে লইয়। গ্লেলেন। সেম্গযানে 'ভাহঃদের জজ ঈশা 
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ভাবিতে লাগিলেন। 'তাবিতে ভাবিতে সকলই ঈশ্বরের ফঙ্গে সংযুক্ত হইয়া 
গেল। এখন সংসার হচ্ছ কাচ হইয়! গিয়াছে, আর. উহা ব্রক্ষকে আবৃত 
করিয়! রাখিতে পারে না। সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন নিকৃষ্ট পদ্থা, 
সংসারকে স্বচ্ছ কাচ করিয়া লওযা! জর্ধরবো্চ যোগ । সৎসারকে স্বচ্ছ কাচ 
করিতে হইলে উহাকে এক বার অসৎ করিয়া উড়াইয়া দিতে হইঘে। সাকার 
জগতে যাহা কিছু সকলই নিরাকারের নিকটে ধার করিয়া! 'লওয়! ইহা না 
বুঝিলে সাকার জগৎকে অসার করিয়া ভিতরে যাওয়া যায় না । সকল -এশ্বর্ধ্য 
শক্তি বল যখন জানা হইল তখন অন্তরে নিরাকার জাগ্রৎ হইল, তাহার সকল 
সম্পদ্‌ প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিরাকারের গুরুত্ব সারবত্তা বৃদ্ধি হইয়াছে, 
এখন সেই মৃত সংসার াহাকে ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ কর! হইয়াছে, তাহাকে 
স্গীবিত করিতে হইবে। যোগী সার বন্য সকল পদার্থ হইতে আকর্থণ করিয় 
লইয়া ভিতরে গিিয়াছিলেন, এখন সেই জীবন্ত ব্রহ্ম বন্যতে সমুদ্া় সংসারকে 
পূর্ণ করিলেন, এখন তৃণাদ্দি সকলেতেই ব্রহ্ম। এ যোগ পথ অছ্বৈতবাদও 
নহে, পৌন্তলিকতাও নহে, কেন না, আত্মা, জড় ও জগৎ এ তিনই 
ইহাতে সত্য । তবে বাহ! অস্বচ্ছ ছিল যোগবলে দ্বচ্ছ করিয়া লওয়া হই- 
স্বাছে এই মাত্র। এ সকল কথার সংক্ষেপ এই ;__ যোগের পথ ছুই'ি, (১) বাহির 
হইতে ভিতরে যাওয়া, ২) ভিতর হইতে বাহিরে আসা। ইহার সাধন তিন 
প্রকার । (১) জগতের অসারতা দেখা, জগতের প্রতি বিরাগ, ২) অন্তরে নিরা- 
কার পরম পদার্থকে অনুভব করা, €) সেই অসার জগতের মধ্যে রন 
সার পরম বস্থকে বর্তমান দেখ! । 
যোগের প্রথম গতি বাহির হইতে ভিতরে হাওয়া, ইহাই বৈরাগ্য । সমুদয় 
অসার বলিয়া! ভিতরে যাওয়া 'বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বৈরাগ্য ছই 
প্রকার,জ্ঞানগত ও ভাবগত । জ্ঞানী ধিনি তিনি মৃত্যুক্র নিকষে পরীক্ষা না করিয়। 
কিছুই দেখিবেন না। মৃত্যুর পর এরাতো আর কেহ সঙ্গে যাইবে না, ইহাদের 
সঙ্গে অনিত্য সম্বন্ধ রাখিয়া কি প্রয়োজন ? চক্ষু মুদিলাম কিছুই রহিল না। 
গুতরাৎ ইহাদের বাছিরে চাকচিক্য মাত্র ভিতরে সকলই ভুয়ো ॥ এই সকল 
অসার, অনিত্য, ছায়ার মধ্যে বিনি সার, সত্য, নিত্য, ধোগী তীহাকেই আশ্রগ্র 
পি এইটি জ্ঞানগভ বৈরাগ্য । গাবগত বৈরাগ্যের নিকট কিছুই ভাল 
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লাগে না। সকলই তিক্ত, সকলই তাহাকে দংশন করে। যখন ভাবগত বৈরাশ্য 
উপস্থিত হয়, তখন কিছুতেই আর মন প্রলুব্ধ হয় না। এই বৈরাগ্য সকলের 
পক্ষে সমান, অবস্থাভেদে কাল-দেশ-পাত্রভেদে বৈরাগ্যের নিয়মের ভিন্নতা 
হইতে পারে. কিন্ত যে নিয়ম অবলম্বন করিলে বিষয়বিতৃ্কা উপস্থিত 
হয়, সেই নিয়ম অবলম্বন কর্তব্য । প্রথমাবন্থায় ছুঃখ ধোণীর গুরু, সুখ 
তাহার শক্র; ছুংখ তাহার স্বর্গ, হুখ তীহার নরক। কিন্ত পরিশেষে বৈরাগ্যের 
কড়াতে হুখকে জালাইলে খাদ বাহির হুইয্বা যাইবে, অবশিষ্ট থাকিবে শাস্তি । 
শুখন তৃষ বিভ্তৃষ্। উভয় গিক শান্তি আসিবে। বৈরাগ্যে কষ্ট গ্রহণ প্রয়োজনঃ 
কিন্ত যেরূপ কষ্ট গ্রহণে রোগ হয় তাহা! বৈরাগ্যের বিরোধী । বৈরাগ্য তিন 
প্রকার ;--€৯) অসার বলিয়া সংসারকে ভাল না বাসা, ২) ইঞ্রিয়াসক্তির 
উত্তেজক ও পাপের কারণ এ জন্ত সংসারকে দ্ব্ণী করা, (৩) ইঙ্সরিয়হৃধাসজ্ঞ 
না হইয়া জগতের মঙ্জল ও তণ্দারা জগতের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধন করা । প্রথম 
ছটি যোগেক্জ, তৃতীয়টি ভক্তির । জ্ঞানগত বৈরাগ্যের দ্বারা মিথ্যা হইতে 
সত্যকে প্রভেদ করিয়া লইতে হইবে, হৃদৃগত বৈরাগ্য ভ্বার সুখের আসক্তি 
পরাজয় করিতে হইবে। হ্ুখের দিকে মন একটু গড়াইলেই সাবধান: হওয়া 
কর্তব্য, তখন নির্দোষ ইন্্রিয়হুখতোগও পাপের সমান। খন ইন্দ্রিযহখ 
পাপের কারণ নহে, তখন তাহা সেবনীয়। ওঁদাসীন্ত ও বৈরাগ্য এ ছুয়ের 
মধ্যে প্রভেদ এই যে, ওদাসীন্ভের অবস্থায় “কিছুরই প্রতি মমতা নাই। অনাসক্ত 
নিরপেক্ষ ভাব, এ সংসার ভালও নহে-_মন্দও নহে? ; বৈরাগ্য ইহারই পরিপকণা-. 
বস্থা। উদ্দাসীন ভাব পরিপক হইয়া অসার বদ্তর প্রতি বিরক্তি হয় ইহাই 
বৈরাগ্য। অসার বস্তকে অসার বলিয়া জানা, এ বৈরাগ্য চিরস্থায়ী । চিত্ত- 
শুদ্ধি, যোগবল, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং পরলোকনিষ্ঠা লাভ এবং মৃত্যুতর্ন অতিক্রম 
করিবার জন্ত জীবন ও স্বাস্থ্যের ভূমি অতিক্রম না করিয়া ঈশ্বরের আদেশে 
মনকে নির্মল করিবার উদ্দেশে যে কষ্ট গ্রহণ কর! হয়, উহ] তত দিন গ্রহণ, 
করিতে হইবে, যত দিন গ্রহণ ঈশ্বরের আদেশ। তপন্তারূপ হোমের অন্ধিতে 
আত্মা নির্মল হইয়া উঠলে আর উহাতে প্রয়োজন নাই। নিদ্রা পরিত্যাক 
নহে, নিদ্াধিক্য নহে; আহার পরিত্যাগ নহে, আহারাধিক্য নহে; সংসার 
পরিত্যাপ্গ নহে, সংসারাসক্তি নহে) লোকসঙ্গ পরিত্যাগ নহে, জনসমাঞ্জে 
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আবদ্ধ নহে) শরীরকে খুব দুখ দেওয়া নহে, শরীরকে খুব কষ্ট দেওয) 
নছে') মৃত্যুকে অভিলাষ করা লে, মৃত্যু তয় করা নহে? ইহা! জীহনে 
স্থারী বৈরাগ্য ৷ বৈরাগীর মুখে গাস্তীরধ্য ও শান্তি এই ছুইখ্বের মিশ্রিত ভাষ। 
জীনত! বৈরাদীর প্রধান লক্ষণ। গরিব তাব, বড় হইবার অনিচ্ছা, অভাব, 
অঙ্কেতে সন্তোষ, ইহাই শীনতা। 

ঘোদী সংসার পরিভ্যাগ করিবেন না, ইহা! বুঝিতে পারা খাত, নিন 
সংসারী হইবেন কি না, ইহাই প্রশ্থ। সংলারী হইলে কি ভাবে হইবেন 
ইহাণ্ড জাতধ্য। বর্তমান সংসারের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে সংসার 
ধোগের পক্ষে অনুকূল নহে, এ জন্ঠ খিনি বিবাহ করেন নাই, তিনি বদি যোগে 
জীবন যাপন করিতে চান বিবাহ না! কর! ভাল। কিন্তু িনি বিবাহ করিয়া 
ছেন সন্তানাদি আছে, হোগী তাহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না। ই'হার! থাকিয়াও মাই, এই প্রকারে ঘোদীকে সংসারে অবস্থান করিতে 
হইবে। থ্াকিয়াও নাই ইহী। সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? মংঙগাঁরের জন্ত 
ই*হাদেক্স সঙ্গে কোন জন্বদ্ধ থাকিবে মা, কেবল ধর্মের জন্ত কর্তব্যের জন্ত । 
ভাছানতে লংসারের গন্ধ নাই বুঝা! ঘাইবে ক্কি প্রকারে? সমচিত্ততাতে। 
ঘোগীর মন সর্বদা! অন্ুত্ণ, অধিচলিউ, দ্দবস্থার পরিবর্তনে অঠঞ্চল। সংসার 
ধর্মপালনে আপুমাত্র ত্রর্মটি হইবে না, অথচ বিল্গুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। 
ইহাকে বলে ন্মদ্ধ হুইব। শ্বশানবাসী হইন্বা সংসার করা । বে ব্যক্তি ধর্ম ভিন্ন 
সংসারের কিছু দেখে না, সে জন্ধ ) যাহাকে এই চিতাতে প্রাবেশ করিতে হইবে, 
সুতরাং সংসারের প্রতি দৃক্পাতশৃন্, সে শ্রীশানবাসী। যাহার যাহা! প্রাপ্য, 
ধোনি তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন নী, অথচ তাহার মন অবাত- 
কম্পিত দীপশিখার ভায় অবিটলিত থাকিবে। ঈশ্বর ধাহাদিপকে তাহার 
হন্বে আনিয়া দিয়াছেন তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবেন, জ্ঞান ধর্টে উদ্নত করি- 
যেন স্ত্রীর নিকটে যোগের কখ! বলিবেন, ঈশ্বর দিন দিলে সহধর্টিনী হইবেন । 
আপ্ড ফল দেখিতে না পাইলেও ছেলেদেরে ধর্মের কথা! বলিবেন। ধিনি বৈরারী 
ভাঙার এ প্রকারে সংলারে বান করিবার প্রয়োজন কফি? বৈরাগ্য পরিপক্ক 
হইলে এন্সপে বাদ উখবরির্দিষ্ট। যোগের যে প্রকার বাহির হইতে জ্স্তরে+ 
অস্কার হইতে বাছিরে গতি, বৈরাগ্যেরও: লেই প্রকার । বৈরাগ্য প্রথয়ডঃ 
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অপনদীর্থ হইতে পদার্থে, তৎপর পদার্থ হইতে অপদার্থে আইসে। বিষয়রজ- 

পালে: বিরত হইয়া বৈরাগী অন্তরে গেলেন, (ধানে ঈশ্বরকে পাইক্জা তিনি 
পুর্ণকাম হইলেন, আগ বিষপ্বরস পানে বাস! রহিল লা। এক্ষণে যোগী হইস! 
বাহিরে অপদার্থে আসিলেন। এখন আর তাহার পূর্ণ যোগানন্দের উপর একটা 
ফোটা সংসারের খুখেও রাখা যাইতে পারে না! প্রথম প্রকার বৈরাগেট 
সর্ধবন্থত্যাগ্গ ; কল্যকার জন্ত চিত্তাবিহীনত। প্রভৃতি ছিল, এখন আর আহারভিস্তা 
্রত্বৃতি স্বতন্ত্র রহিল না) ব্রক্ম যাহা বলেন তিমি তাহাই করেম। প্রথম 
প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাপ লাভেত প্রত্যাশায়, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যে ত্যাগ 
লাভ হইয়াছে বলিয়!। ুতরাৎ দ্বিতীয্প প্রকার বৈরাগ্যের অভিধানে ত্যাগ 
বলিয়! কোন শব নাই। এখানে কেবল লাভ ত্যাগ কোথায় ? অহঙ্কার না 

ঘটে, অথবা অনধিকারচ্চায় অপরের অনিষ্ট না হইতে পারে, এজন্ত বৈরাগ্য 

নিগুঢ় রাখিতে ছইবে, বাহিরে শ্রকাশ করা বন সিনা রা 

আঘরণ করিব রাখা উচিত । ৃ 

বৈরাগ্য না হইলে সংসারের আকর্ষণ পরিহার 'করিয়! অন্তরে প্রবেশ 

করিতে পারা যায় না। অস্তরে প্রবেশ করিয়া কি যোগ হইল? খোর অন্ধ- 

কফার। এই অন্বকারের ভিতরে “সত্যম্? আছেন সাধন করিতে হইবে 

এই অন্ধকার বরঙ্ধের মুখের আবরণ )' এই “অন্ধকারের ভিতরে পরমব্রক্ষ ; 

এই' অন্ধকারই সেই বহ্য। অন্ধকাররূপে সেই সারসত্তা অন্তশ্চক্ষুর নিকটে 
প্রকাশিত হয়। এই অন্ধকার যোগপ্রলয়। এই প্রলয়ে সমুদয় জগৎ নির্ব্বাণ 

হইয়া গেল। যোগী অন্ধকারে পরিস্বৃত হইনকা “হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, 

ব্লিক়্া ভাকিতেছেন। তাহার সে ধ্বনি অন্ধকার গ্রাস করিতেছে । ডাকিতে 

ডাকিতে “আমি আছি” এই গভীর শব্ধ শ্রবধগোচয় হইল । তখন অন্ধকার : 
ব্যক্তিত্ব পরিণত হুইল। তখন যোনী 'তুঙ্গিই সত্য, তুমিই সত্য, তুমিই 
সত্য, "সত্যৎ সত্যৎ সত্যঘ? সস্্র উচ্চারণ করিতে লালিলৈন, আর মধ্যে মধ্যে 
'আমি আছি? এই শব শুসিতেছেন। “তুমি আছ? তুমি আছ? বলিতে বলি: 
অন্ধকারে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং উহা একটা প্রকাণ্ড পুরুষ হইল? 
ন্ধকীরবদন পরিধান করিয়া হিসি "আছি? বলিয়াছিলেন, এখন তিনি আত্ম 
ধার দিসেন। কিন্ত এখনও নিখু পসাধন, কেন বা অন্ধের সতামাতর োদীয়- 


৯৫ 


্‌ 
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নিকটে প্রকাশিত হুইল। এই সত্তাতে নিঃসংশয় হওয়া চাই, তৎপর সণ 
ভাব প্রকাশিত হইবে । যত দূর মন যায়, তত দূর সত্তার ব্যাপ্তি দর্শন স্থুল 
দর্শন, অত্যন্ত বি্মাত্র স্থানে দর্শন সুশ্ষ্ দর্শন। সাধারণ সত্ত। দর্শন অবলোকন, 
একটি স্থানে ভাল করিয়া বিশেষ সত্তা! দর্শন নিরীক্ষণ। প্রকাণ্ড সস্তাসাগ্রে 
ভাস সস্তরণ, সত্তার ভিতরে ভুবিয়া যাওয়া নিমজ্জন। এ কয়েক প্রক্কারের 
ভাবে ব্রহ্ম দর্শন ও সম্ভোগ যোগীর পক্ষে উচিত। অন্তথা অসীম ব্যাপ্তি 
অনস্তত্ব দর্শন সম্ভোগ করিতে গিয়া গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আবার অন- 
স্বত্ব ভুলিয়া গেলে ব্রহ্ম পরিমিত হইবেন। ব্রন্ষের গুণ আয়ত্ত করিবার জন্য 
একটি স্থানে তাহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যের প্রকাশ দেখিতে হইবে, সকল স্ছানে 
স্তাহার গুণ নাই তাহা নহে, উপলন্ধির গাঢ়তার জন্ত কেবল এরূপে দর্শনের 
ব্যবস্থা। দর্শন শিক্ষার ব্যাপার। আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সাধন 
দ্বারা উহার অন্ধতা দূর করিলেই ব্রহ্গদর্শন হইবে। এই দর্শন ভ্রমে উজ্জ্বল 
হইতে উজ্জ্বল হইবে। উজ্ভ্বলত। এবং উল্ভজ্বলতার স্থায়িত্বান্ুসারে সাধক- 
গণের শ্রেমীনিবন্ধন হয়। এক বার উজ্জ্বল দর্শন হইয়া আর বহু দিন দেখিতে 
না পাওয়া ইহা অপেক্ষ। সর্বদাই এক প্রকার তাহাকে দেখা ভাল। 'দর্শ- 
নের সময়ে দর্শন উদ্তস্বল হইবে এবং যখন নাও হয়, তখনও সেই উজ্জ্বলত! 
থাকিবে এইরূপ সুখের অবস্থা প্রার্থনীয়। উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে 
দর্শন উজ্জ্বলতম হওয়া চাই। আগে পাঁচ বার বিচ্ছেদ হইত, এখন ছুই বার 
বিচ্ছেদ হয়, পরে হইবে না 


নামগ্রহণ।. 


২৭শে বৈশাখ সোমবার 3১৭৯৮ শক) যোগ শিক্ষার্থী ও ভক্তি শিক্ষার্থা যে 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয় তাহা আমরা 'ব্রত পুস্তক' হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । “অদ্য হইতে আমরা উভয়ে ভিন্ন পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, 
আর আমাদের এখানে সাধনাবস্থায় একত্র হইবার সম্ভাবনা! নাই। আমা- 
 দ্বিগের আশা সাধনে সিদ্ধ হইয়া! আমরা গম্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় 
একত্র মিলিত হইব।* এই কথা বলিয়া উভয়ে উভয়কে প্রণাম পুর্ধ্রক কয়েক 
পদ একত্র গমন করিয়া পুনরায় একত্র কুটিরে প্রবেশপুর্ব্বক - যুক্ত বিজয়কুষ 


যোগ ভর্তির উপদেশ ৮৪৩. 


গোস্বামী নাম গ্রহণার্থ তথায় অবশ্থিতি করিলেন) শ্রীযুক্ত অধোরনাথ গুপ্ত 
কুটার হইতে বহির্গত হইয়া স্থানান্তরে গ্রমন করিলেন। পরিশেষে আচার্য 
হরি সুন্দর এই নাম দ্বয়ং প্রথমে তিন বার পরে দশ বার অনুচ্চ স্বরে স্ত্রীযুক্ত 
বিজয়কষ্ণ গোস্বামীর নিকট উচ্চারণ করিলেন, এ নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ 
গোস্বামী দ্বারা উচ্চারণ করাইয়া স্বয়ং শ্রবণ করিলেন। অনম্তর খআচাধ্য 
প্র নাম শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে কিয়ৎকাল জপ করিতে বলিলেন। জপ 
সাধনান্তে এই ভাবে উপদেশ দিলেন 1__ 

এই নাম চক্ষে, কর্ণে, জিহ্বায়, হৃদয়ে, প্রাণে রাখিবে। এই নাম জপ 
করিবে, দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, রসনায় রসাস্বাদ্দ গ্রহণ করিবে, প্রেম 
জানিয় হৃদয়ে রাখিবে, মুক্তি জানিয়া প্রাণের ভিতর রাখিবে। এই নামে 
আপনি বাচিবে এই নামে পালীকে কাচাইবে। নাম সর্বস্ব । ইহকাল পর- 
কালে নাম বিনা আর কিছুই নাই। নাম সৎ, অতএব নামকে সার কর। 

“হে গতিনাথ, তোমার নাম কি জানিলাম না, তোমার নাম আস্বাদন 
করিতে দাও। নামই স্বর্গ, নামই বৈকুঠ, নাম পরাইয়া দাও । এস হে দয়াল 
পরমেশ্বর, নাম হার করিয়া দাও। তোমার শ্রীচরণতলে আমরা প্রণাম করি।” 


জীবনব্যাপী ব্রত । 


১৩ ফাঙ্কন ০১৭৯৭ শক) ব্রত গ্রহণ হইয়া তৎপর দিন হইতে উপদেশ 
আরস্ত হয়; ১৪ শ্রাবণ ১৭৯৮ শরকে উপদেশ পরিসমাগ্ড হয় । উপদেশ পরিসমাপ্ত 
হইয়া ১৭৯৮ শকের ১৬ই ফাল্তন বাসনা, হস্ত ও চিত্ত সর্বদা শুদ্ধ রাখিয়া পুণ্য- 
সঞ্চয়,১৮ফাঙ্তন ঈশ্বরানুরক্ত হইয়া! অল্পে সন্তপ্টি ভোগবাসন! ত্যাগ,১৯ফাল্কন ব্রতীর 
তাবে মিলিত হইয়া! পরস্পরের সেবা পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সাধন, এই তিনটা 
্রত প্রদত্ত হয়। ২৬শে ফাল্গুন ব্রতের উদ্বাপনোপলক্ষে যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী ও 
ভক্তির অন্ুগামীকে কেশবচন্ত্র তাহাদিগের কর্তব্য বুঝাইয়া দেন। এখনও ফে 
তাহাদিগের কেবল দাধনারত্ত ইহাই তিনি তাহাদিগকে এইরূপে হুদয়ঙ্গম করিয়া 
দেন, “যোগ পরায়ণ, তুমি'গভীরতর যোগ অভ্যাস কর, যাহা হইয়াছে তাহা 
যোগশাস্ত্রে বর্ণমালার “ক'।” “ভক্তি পরায়ণ, ভক্তির মধুরতা! .এখন. অনেক 
বাঁকি আছে, অপার জলে ডুবিয়া বিহবল হইতে হইবে। ঈশ্বরের 'মুখ দর্শনে 


৮৪৪ আচার্য কেশবচজ্্র । 


এমন প্রমত্ত হইবে যে অন্ত দিকে আর মুখ ফিরিবে না।” *জ্ঞানপরায় ৭, 
অনেক গভীর জলে যাইতে হইবে। যেখানে চারি বেদের মিল হইয়াছে সেই 
মীমাংসাস্থলে যাইতে হইবে। যে দকল শাস্ত্রে পরস্পরের মধ্যে মিল নাই, সে 
সমূদায় অপর! বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সেখানে যেখানে অমিল নাই।” “ভক্তির 
অন্ুবর্তাঁ, ভক্তির পথে যাওয়া আর ভক্তের অনুবন্তা হওয়া একই। অনুবর্তার 
ভাবে আরও বিনীত হওয়া উচিত। ভক্তি পথের ছায়াও ভাল। মধুর দয়াল 
নাম গ্রহণ করিতে করিতে ন৷ জানি কোন্‌ দিন সাক্ষাৎ প্রেমময়ের দর্শন লাভ 
করিয়া! কত সুধা ভোগ করিবে। চলিয়া যাও এই রাজ্যে অনুবর্তী হওয়াতে 
ক্ষতি নাই। একেবারে পূর্ণভাবে যখন ভক্তিসাগরে পড়িবে, তখন আর কিছু 
ভেদাছেদ জ্ঞান থাকিবে না। আর একটু হৃদয়কে বিগলিত করিতে হুইবে। 
ভক্তির আর ছুই পথ নাই। অনুবত্বার পক্ষে আরও প্রাণকে মুগ্ধ হইতে দেওয়া 
আবশ্ঠক। যে দিন ভক্তবৎসল তোমার প্রাণকে একেবারে টানিয়া লইবেন 
তখন অনুবর্তা আমি, ইহা মনে থাকিবে না, তখন বুঝিবে কেবল সুধাতে 
ভুবিয়াছি। আসল জিনিষ এধনও উদ্দরস্থ হয় নাই। এত হইল অথচ আত্মার 
কিছু হইল না এই ছুঃধ) কিছু করিলাম না এত হইল এই সুখ। এই ছুই 
তোমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে। তোমাদের সঙ্গে আর কেহ আফিলেন কি 
না সে সকল তোমাদের ভাবিবার প্রদ্নোজন নাই। এখন ধাহারা তোমাদের 
চারিদিকে আছেন, তাহাদিগকে তোমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়। 
নমস্কার কর ।* 


উত্তর পশ্চিমে গমন । 





কেশবচক্র বৈরাগ্য সাধনই করুন, যোগ তক্তির মধ্যে মগ্জই হউন, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্ধের উদ্যমের কোন দিন বিরতি নাই। কুটীরে উপদেশ, 
সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয়, ব্রাঙ্ষিকাবিদ্যাল, ব্রহ্ষমদ্দির, আলবার্ট হল, স্ত্রীবিদ্যালয় 
ইত্যাদি বিবিধ কার্ধ্যে তিনি ব্যাপৃত। ভাদ্রোৎসব নিকটব্বাঁ; এবার উতৎ্সরের 
তিন সপ্তাহ পূর্বে ব্রহ্মমদ্দিরের চুড়ার নিয়দেশে এবং এক সপ্ডাহকাল অভ্যন্তরে 
পাঠের ব্যবস্থা হইল, প্রতি দিন জমাট সংকীর্তনের উৎসাহ উদ্যমের অবধি 
নাই। মনের উতৎসাহতো। কোন কালে ধর্ব্ব হইবার নহে, কিন্ত শরীর তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল সর্বপ্রকার অভূতপূর্ব্ব পরিশ্রম বহন করিবে, ইহার সম্ভাবনা 
কোথায় ঃ উৎসবের পুর্ব দিন কেশবচক্রের মস্তকঘুর্ণন রোগ উপস্থিত। 
ভাদ্রোৎসবে &ই ভাদ্র, ১৭৯৮ শক) তিনি প্রাতঃকালের উপাসন! কাধ্য করিতে 
পারিলেন না, সকলেই নিরাশ এবং তগ্রচিত্ত। ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
প্রাতঃকালের উপাসনাকার্য নির্বাহ করিলেন। তাহার উপদেশ শেষ হইয়াছে 
এমন সময় সকলের কর্ণে কেশবের কণঠধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। এ সম্বন্ধে 
ধর্মুতত্বে যাহ! লিখিত হইয়াছে আমর! তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
*,*. হঠাৎ, আচার্ঘের কঠনিঃস্কত প্রার্থনার শষ উত্থিত হইল। আমরা 
আশ্চর্য ও আহ্মাদের সহিত তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে লাগিলাম। যিনি কিয়ৎ- 
কাল পূর্ধ্বে অনিদ্রা এবং ঘোরতর শিরঃসীড়ায় অস্থির ছিলেন, সহসা! তাহাকে 
এইরূপে মহাজনতাপূর্ণ উৎ্সবমন্দিরে উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনা করিতে 
দেখিয়া অনেকে বিম্বয়াপন্ন হইলেন এবং ইহাতে কাহার কাহার আশস্কাও 
হইল। কিন্তু ভক্তির রাজ্যের কি হরবগাহু নিয়ম, শারীরিক ক্রিয়ার উপর 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার কি অন্ভুত প্রতাব। তাহার পর হইতে তিনি ক্ষুর্তি ও 
র্ততার সহিত রাত্রি ঘশ টিকা পযন্ত উৎসবের অবশিষ্ট, কার্য সমুদায় 
নির্ধবাহ করিলেন, এই লঙ্গে সঙ্গে পীড়ারও উপশষ হইয়া গেল। জাচার্ধ্য 
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মহাশয়ের সেই প্রার্থনায় প্রকৃতরূপে উৎসবের আনন আোত প্রবাহিত হইল, 
_ তচ্ছবণে কোন কোন প্রাচীন ব্রাহ্ষবন্ধু বিশেষরূপে মুক্ধ হইয়াছিলেন।” আমর! 
তাহার সে প্রার্থনাটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

“হে প্রেমসিদ্থু, উত্সবের দেবতা, রোগ শোকের মধ্যে থাকিয়াও এই 
উৎসবের প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। এই বয়সে অনেকবার ধনপ্রলো- 
ভন, ইন্িক্প্রলোভন, নীচ বন্ধুতার প্রলোভন জয় করিতে পারি নাই, তেমনি 
দেখিতেছি, তোমার স্বগাঁয় প্রলোভন পরাস্ত করাও অসম্ভব। আজ 
তোমার সঙ্গে কথা না কহিয়া' থাকিতে পারিলাম না! শুভ ক্ষণ, তোমার রূপের 
নবীনতা, স্বর্গের অনির্ধ্চনীয় সৌন্দর্য, যেখানে তুমি ইহলোক পরলোক এক 
করিয়াছ, এ সমুদায় প্রলোভন ছাঁড়িতে পারিলাম না'ঁ। রথে করিস্সা তুমি 
যাহাদিগকে পরিত্রাণরাজ্যে লইয়া যাইবে সেই পাপী আমর1। আশা আছে, 
সেই রথে চড়িব। এত দিনের পরিশ্রমের পর যে দ্বরে যাইব কেমন সে ঘর! 
সেই হুন্দর ঘরের আভাস এই ব্রহ্মমন্দির বৎসরের মধ্যে ছুটীবার শ্বহস্তে 
দেখাইয়া দেয়। ছয় মাস প্রতীক্ষা করিয়া আজ আবার সেই শুভ দিন পাই- 
লাম। হে উৎসবের ঈশ্বর, আজ এখানে তোমার অস্তানদিগঠফষ লইয়া! খবর 
সাজাইয়া বসিয়া আছ। তুমি এখানেও উৎসব করিতেছ ওখানেও উৎসব করি- 
তেছ্ছ; কিন্ত ওখানে তোমার ভক্তদ্বিগের মধ্যে কেমন উল্লাস, কেমন আনন্দ- 
নীরে তাহারা ডুবিয়া আছেন। আমরা' এখানে উৎসবের আনন্দে ডুবিয়া 
ছয় মাসের ছুংখ দূর করিতে আসি, কিন্ত যখন স্বর্গে গিয়া তোমার প্র ভক্ত- 
দিগের সঙ্গে ভক্তি ঘাটের আনন্দনীরে ন্বান করিব তখন আর দুঃখ সন্তাপ 
থাকিবে না। -প্রাণের প্রিয় দেবতা, এই ছুইটা উৎসব দিয়া আমাদের প্রতি 
তুমি কত মধুর প্রেম প্রকাশ করিয়া) - কিন্ত প্স্বর্গে যে তোমার ভক্তেরা 
উৎসব করিতেছেন, সেখানে ন1 ভাদ্র মাস, না মাথ মাস, ওখানে না দিন, নল! 
রাত্রি, সেখানে নিত্য উল্লাস নিত্য মহোৎসব। ওখানে কলহ! নাই, ওখানে 
কাহারও প্রেম শুষ্ক হয় না, ওখানে সর্বরধাই ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতেছে । 
তাহারা কেমন হুখাঁ। ভীহারাই তোমার মুখী পরিবার । কবে আমরা সবা- 
্ধবে সেখানে যাইব কেন এ স্র্গের মনোহর দৃষ্টি দেখাও বদি নহি 
বধার্থনাহয়। এই ধে বৎসরের মধ্যে ছুটী উৎসব দিয়াছ, উহার মধ্য দিয়া 
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ই পরকালের উৎ্মব দেখা যায়, এখানকার উৎসব সোপান। আমরা সংসারের 
কীট, মাথ! তুলিয়া এ ত্বর্গের ভক্ত পরিবার দেখিতে পাই না, যখন এই উৎসব 
সোপানে উঠি, তখন তাহা দেখি। আর লোভ ফিসে হবে ! তোমাকে কোটি- 

ধার প্রণাম করি যে, তুমি এই উৎসবের ভিতরে সেই উৎসব দেখাইতেছ। 

সেখানে তুমি, তোমার ভক্তদিগের মুখে কেবল সুধা ঢালিয়া দিতেছ, তাহাদের 
অন্তরে কত আহুলাদ, কত প্রসন্নতা) মুখে কত হাসি, তাহাদের ম্লানতা নাই। 

তাহার! সর্বদা জগিক়্া প্র স্বর্গের নির্পম শোভা দেখিতেছেন,। আমর 

পৃথিবীর নরকে থাকিয়া দ্বপ্পে এক একবার উহা! দ্বেধিতেছি, তবুও আমাদের 

জয়। কিন্ত এই বন্ধুগুলিকে সঙ্গে লইয়। এ খরে যাইতে না পারিলে আর 

গধ নাই। & স্বর্ণের বাগানে প্রবেশ করিয়া ধখন সদ্যঃ প্রন্ফুটিত ফুল 

তুলিব, আর সে সমূদায় তৌমার চরণে ফেলিব, তখন আহ্লাদ হইবে । সেখানে 
গিয়া পরমানন্দে বলিব আয় ভাই, আয়) শরীরের উপর আসিয়া পড়, না স্পর্শ 
করিলে সুখ হয়না। প্রেযালিঙ্গনে বাধিব। সকলে মিলিত হইয়া সজোরে 
তোমার চরণতলে পড়িব, তাহাতে চরণে আঘাত লাগিবে ; কিন্ত সেই আখাতে 
আহ্লাদ হইবে। দ্বর্গ স্বপ্ন নহে। একবার স্বর্গের পরি দেখিলে কেহ আর 
মায়ায় বন্ধ থাকিতে পারিবে না, কাহারও আর জারিঙুরি থাকিবে না, টাকা 
কাহাকেও ভুলাইতে পারিবে না। প্র দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করি তোমরা 
এত লোভী হইলে কিসে? তোমরা যে সংসারের দিকে একেবারেই তাকাও 
না। তাহারা বলেন, আমরা কি সাধে অন্ত দিকে চন্ষু ফিরাই না। এ 
প্রেমনয়ন যে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এ চক্ষুর কটাক্ষ একবার ধাহার 
উপরে পড়ে আর কি সে সংসারে হুখ পাইতে পারে? বুঝিলাম দয়াল, এ 
চন্ষু পরিত্রাণের অক্কেত। বখন ত্র চক্ষের কটাক্ষে একটি লোককে উদ্ধার 
কর, তখন প্র দুর্টিতে একশত লোক মরিবে। গলাকাটিব যদি এ কথা মিথ্যা 
হয়। সমস্ত জগতের পরিত্রাণ এ দৃষ্টিতে। ওহে পৃথ্বীনাথ, তুমি পৃথি- 
বীর দুর্দশা দেখিয়াইত ইহার প্রতি এরূপ কৃপা দৃ্িতে তাকাইতেহ; তাহা 
খধন করিতেছ তাহা! দেখিয়া কি আর সন্দেহ করিতে পারি বে, ক্রমে ক্রমে. 
পৃথিবীটা মত হইবে ? কি বলিলে, দয়াল মত্ত হয় নাত। সেয়ানা উপাসক 
ভোমাকে পাথর করান করিয়া শুক্ধ নম্ননে তোমার পুজা করে, কাদে না 
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প্রেমে মত্ত হয় না। পাগল চাও তুমি। তোমার হ্র্থ কেবল উদ্মাদদিগের ঘর) 
যেখানে তাহারা মনের আনন্দে প্রেমস্থরা পান করেন। না জানেন বই, 
না জানেন শাস্ত্র, কেবল মত্ত হুইয়া ঘুরিতে জানেন। এ ষে তাহারা আমোদে 
মাতিত্বাছেন, উন্সাদের স্তায় ঘুরিতেছেন! কতকগুলি পাগল গিয়া তোমার 
্বরে বসিয়াছেন, আর হাহার! বুদ্ধিমান পণ্ডিত তাহারা ওঁ খরের বাহিরে 
পড়িয়া রছিয়াছেন। হে প্রেমের ঠাক্টুর, যদ্দি প্রেমেতে ভুক্তিতে উদ্মাদ কর) 
এ জীবন কৃঁভার্থ ছইবৰে। ছুই্পাচটী এমন উতৎ্দব এনে দাও যাহাতে আর 
আপের মধ্যে জ্ঞান চৈতন্ত থাকিবে না। হে ঈশ্বর, গুভবুদ্ধি এই কয়টী 
লোককে দ্বাগ্ড ধাহারা আশা ফ্রিজ এই খরে আসিলেন। পিতা, ঘড় ছংখ 
হয়, ভাই তণ্ী গুলি চতুর হুইয়া আসে, আর সেই ভাবেই তরে ফিরিয়া 
যায়, কেহ ধরা দিতে চায় না, তোমাকে দেখিয়া কেন পাগল হইবে না? তৃষি 
কি আমাদের বড় ভ্রাতা্ের প্রতি কোমল নয়নে দেখ, আর আমাদের প্রতি 
কঠোর নয়নে দেখ? তোমার পঙ্গপাভ নাই। ট্রী দৃ্রিবাণে বিদ্ধ কর। 
ও স্থকোমল চক্ষু মারিবেই মারিবে। হে দয়াল, প্রলোভনে পড়িয়া এই উৎ-. 
কৃষ্ট শুতদিনে তোমাকে ডাকিলাম। ভাই ভগ্নীদেব কল্যাণ কর। আন আন 
স্বর্গের ভুখ। আশ্রিতদিগকে স্বর্গে স্থান দাও। খাহাতে তোমার শোতা 
দেখিয়া তোমার ভাবে মত্ত হুইয়া হী হই, শাস্তি গাই, হে দয়াল প্রভু, কৃপা 
ফরিয়া এই আশীর্বাদ কর” 

অপরাহ্বে ধ্যানের উদ্বোধন, দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ, ায়ঙ্কালের উপাসনা 
উপদেশ, এ সমুদ্বায়ই কেশবচন্্র সবপবং নির্ব্বাহ করেন। ধ্যানের উদ্বোধনের 
মধ্যের এই কথাগুলি কিছু সামান্ত নয়! "সত্য স্বপ্ঈপ, জ্ঞান স্বরূপ এবং প্রেম 
্বরূপ দেখিক়াও মানুষ তাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, কিন্ত 
চতুর্থবার ঘখন দেখে সেই পুরুষ হ্বন প্রেম এবং খন আনদ্দে অত্যন্ত হুন্দর 
ইয়া হাসিতেছেন, তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। দেই থে 
তাহার চন্কু ছআনন্দসাগরে ডুবিল আর তাহা! ফিরিল না, তাহার ভিতরেই 
বহিল।” উপদেশে অনস্ত আকাশকে ছান্তময় দর্শন মূল কধা।: এক নিরা- 
সকার কিছুই নয়, ছিতীগ্ব দিরাকার পদার্থ বটে, কিন্ত শু আকাশের জায়! 
তীয় নিরাকার শুদ্ধ নহে, চিরসরস, চিরগ্রস্ন পুরুষের মত। ইনি 


উত্তপন পশ্চিমে গঘন। ৮৪১ 


দিত্যানন্দ, সদানন্দ “ভিরপ্রকু্” ইনছার নাম। এই বিষয়টি উপদেশে কেশবচজ্ 
অভি সুশ্দররূপে ব্যাখ্যা করেন । 

এবার প্রচারকবর্গ বৈঞ্বভাব বিশেষরূপে 'আতরত্ করিবার জন্ত ঘত্ব করেদ। 
এ সন্বপ্ধে মিরার (২৭ আগষ্ট, ১৮৭৬. ) লিখিয্াছেন, পবরাহ্মপ্রচারকগণ 
বৈষবধর্শের সমগ্র ভাব ও সত্য আপনাদের ধর্মাবিধির অগ্তভূর্তি করিয়া লইতে 
স্কতপ্রতিজ্ঞ হুইদ্বাছ্ছেন। বৈষ্বগঞণ্ের সঙ্গীত গান করা, শুনা ৬ শেখাতে এখন 
সকলের সমধিক স্থিরধত্ব। চৈভন্ত হইতে বে ধ্্মষিছি উৎপন্ন হুইক্সাছে তাহার 
আন্তত্তম প্রদেশে তাহার! প্রবেশ করিতেছেন। বঙ্গদেশে ঘর হি শ্রিয় হুমিষউ 
এবং কলের গ্রহণধোগ্য করিতে হয়, তাহা! হইলে পূর্ধা কালে চৈতন্ের 
. অনুগামিগণের যধ্যে যে ধর্মোৎসাহ বিনশ্র ও কোমল ভাব ছিল, তাহার 
কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। টৈষণবধর্ট্রের ধ্যে যে গভীর ভাব আছে 
তাহ। ছাড়া অধ্যাত্মসম্পন্দের বৃহৎ যুল্যবান্‌ খনি আছে।” এই সময়ে এক 
'দিন কেশবচক্রকে জিজ্ঞাসা করা খায় শচৈতন্ের বৈফবধর্্ম ভ্রীকৃষ্চকে জইয়া, 
জীকৃণকে ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্তের ধর্খগ্রহণ একাস্ত কাসত্বব। এরুপ স্থলে 
জীকৃষণকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন না! করিলে বৈফবধর্্বের সমগ্র ভাব কি প্রকারে 
পুর্ণ তা লাত করিবে $ এতচ্ছু. বশে কেশবচজ্র বলিলেন, শ্রীকৃষ*সন্বদ্ধে সাধায়ণের 
ঘে প্রকার সংস্কার তাহা সত্য নহে, কিন্ত লোক্ষেযর মনে যখন ঈডৃশ সংস্কার 
আছে তখন তাহাকে অসময়ে ব্রাক্ষসমাজজে আনঘ্বন করা কল্যাণকর হইবে না। 
নারীজাতিসন্ন্ধে এ গেশে পাশ্চাত্য সাধ শ্রবল হইতেছে, এখন বদি জীকৃককে 
আনন্দ কর! খাত লাজ উশৃব্ধল হইয়া! খাইধে 1! কেশবচশ্রী বৈরাগ)ত্রত ব্জব- 
জগ্থন কিতা ছুটীরে শ্বহত্তে রদ্ধব করিতেন প্রবং সে সময়ে ভাগবতের পদ্যে 
আঅন্বাদিত একাদশ স্বন্ধ পাঠ করিতেন, দশম গ্ষদ্ধের সহিত তাহার পরিচয় ছিল 
না, অথচ তিনি অন্তরে চিনিক্গাছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন । 
এইন্প আলাপের পর কেশবচক্র বখন গাজীপুরাভিযুখে গমন করেন তঙ্গন তাই 
ভ্রৈলোক্যনাখ আাহ্যাল পঙ্গ হইতে জীকক্ের বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া ধর্দততে 
গ€ঞ্থরণ করেন। ইতোমধ্যে জামর! ভাগরত পাঠ করিয়। ডেছি যে কেরা, 
 বককসন্হতে হাহ! বলিয়াছেন তাহাই সত্য, কাহার বলার পুর্ষে্ব আমাদেরই 
-সুদ্ধিতে ক্াগখতের তথা অর্থ কুর্তি পা লাই! খাহা। হউক €ঞাদিক্ঠ 
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প্রবন্ধ প্রমাণপ্রয়োগমহকারে ধর্মতত্বে € ১ কার্তিক, ১৭৯৮ শক ) মুদ্রিত 
করা যায় *। মর 
এই সময়ে ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে বিবাহে একটি অমন্তপ্টির কারণ উপ- 
স্থিত হয়। বিজ্ঞপ্তিপত্রে স্বাক্ষরের পর স্ত্রী আচারের জন্য পাত্রকে অন্তপুরে 
লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে অন্ত একটি গৃহে রেজিষ্টারি কার্য সম্পাদন করিয়া 
পরিশেষে পাত্র কন্ত। সভাশ্ছ হন, ইহাতে সভাস্থ সকলের নিতান্ত ক্রেশ ও ক্লাস্তি 
উপস্থিত হয়। এই ক্লেশ ও ক্লান্তি নিবারণের জন্ত কেহ কেহ প্রস্তাব করেন 
ঘে, বিবাহের অগ্রে রেজিষ্ট্রেশন হয়, কেছ কেহ বলেন বিবাহের পর রেজিষ্ট্রেশন, 
হয়। এ ছুইই বিধিবিরুদ্ধ। কেন না বিবাহের পূর্বের রেজিষ্ট্রেশন হইলে, ধর্ম্- 
সম্পকাঁশ অঙ্গের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, ইহাতে রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার 
ধর্মনিরপেক্ষ হইয়! দৃষিত হয়, আবার যদি বিবাহের ধর্ম্সম্পকাঁয় সমুদরায় অঙ্গ 
সম্পন্ন করিয়া! পরিশেষে রেজিষ্রশন হয়, আইনে যাহার পর যাহা হইবে তাহার 
প্রক্রম ভঙ্গ হওয়াতে দোষ সমূপশ্থিত হয়। সুতরাং বিষম সমস্তা উপস্থিত হইয়া! 
বিষয়টি কেশবচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলে তিনি এই মীমাংসা করেন ষে, 
পাত্র পাত্রী অগ্রে বিজ্ঞপ্তিপত্রে মাত্র স্বাক্ষর করিবেন, পরে বিবাহকালে রেজি- 
ঈলীর উপস্থিত থাকিয়া উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা মধ্যে "আমি অমুক অমুকীকে বৈধ পত্ী- 
রূপে, আমি অমুকী অমুককে বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম” এই কথা নিবিষ্ট 
থাকিবে, কেন না রেজিষ্টারের সম্মুখে এই কথা উচ্চারণ ও তাহার শুনা আইন- 
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সঙ্গত। রেজিষ্টারকে এই কথাগুলি শুনিতে বিশেষন্ধূপে অনুরোধ করা হইবে। 
এইরূপে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে রেজিষ্টার সার্টিফিকেট দিবেন । 
._ কেশবচত্্র অনুস্থতার প্রতি দৃক্পাত ন! করিয়া ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিলেন 
বটে, কিন্তু তাহার শরীরের স্বাস্থ্য পুনরাবর্তন জস্ত পশ্চিমে যাওয়া প্রয়োজন 
হইয়া পড়িল। বৎসরে একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ বাহির হইতেন 
ভাহারও সময় উপস্থিত। সুতরাং স্থাত্ব্য ও প্রচার উভয় উদ্দেন্ত লইয়া তিনি 
সপরিবার সবন্ধু ২২ সেপেম্বর কলিকাতা! পরিত্যাগ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর 
কেশবচন্দ্র ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্রকে এই পত্র লিখেন। 
জুমনিয়া 
২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ 
প্রিয় কাস্তি, 
গত কল্য রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জুমনিয়ায় আসিয়া পঁছছিলাম। পথে 
অনেক ক্ষণ ও অনেক লোকে একত্র থাকায় কিছু কষ্ট হইয়াছিল, এবং নিদ্রা 
হয় নাই। কিন্ত এখানকার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত দেখিয়া সকল কষ্ট দূর হইল। 
বিশেষতঃ পত্রা্দি পঁহছিল কিনা সে বিষয়ে অত্যন্ত ভাবনা হুইয়াছিল। 
তাহার পর আবার অত রাত্রিতে এরূপ চমৎকার বন্দোবস্ত ! কিরূপ আরাম হইল 
বুঝিতেই পার। লোক গুলিও অত্যন্ত আদর করিলেন। এখান হইতে উটের 
গাড়িতে এক দল সকালে যাত্রা. করিয়াছেন। আমরা ঘোড়ার ডাকে এখনি 
ছাড়িব। 
সেখানে বৈদ্য ঠাকুরামী এক জন টির রাধিয়াছিল। বিরাজের মার 
বারা তাহাকে ।* দিতে হইবে। আর মেখরাদীকে ॥* দিবে। 


ঁ £রকেশবচত্র সেন। 
মিরর ষেন প্রতিদিন পাই। 
.. গা্গীপুরে পহুছিয়া কেশবচত্্র লিখিতেছেন ;-- 
2৮ %ি গাজীপুর, রি 
২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬৯), 
পি 


১ ক্যানিয়া হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, জা বোধ কি পাই ্‌ 
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এখানে খুব জমকালো! বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সহর অতদেক দুর, সংসাঁ, 
রের বন্দোবস্ত হইয়া! উঠিভেছে না। ......... ভাল রকম হয় নাই। বাছা 
হউক দেখ! যাউক হত দূর করিয়া উঠ! যায়। বিদ্বেশ্বর প্রস্থতি সকলে খুব 
খাটিতেছেন, কিন্ত ধোগা! নাপিত জলখাবার সব গোলমাল। লক্ষমীনারাযণ 
বানু এদ্দিকে একবারও আসিক্কেছেন না কেন বুকিতে পারিলাম না। কাল 
সমাজে হৃঝ্চি পাইলাম মা। হিন্দি, বাক্ষলা, সংস্থৃত ভাষা! অব একত্র, উপাজনা 
স্থানটা য্লিসের স্কায়। এখন খুব গভীর উপাসনা না হইলে কি চলে? কাল 
একটী লোক মাড়াইয়৷ আমার চস্মার একখানি কাচ হঠাৎ ভালগিয়। ফেলি 
স্াছে। ভাক্ষা কাচ পাঠাইতেছি, 9০910£20 কোম্পানীর দোকানে এই রক- 
মের 5:51 £%2৩এর একখানি চন্মা ভরে করিয়া যত শীদ্র পার এখানে 
পাঠাইবে। তাহাদ্দিগকে বলিলে বোধ করি তাহারা ডাকে পাঠাইঘার ভাগ 
লইতে পারে, কিন্বা জাল করিয়া মুড়ি! দিতে পারে। বোধ করি ৬২ টাকা! 
জবাব লাঙ্গিবে। 
| জীকেশবচজ সেন 
২৮ সেপ্টেম্বর যাহা লিখেন অহাতে কেশমচঝ্ের কল দিকে বে কৃষি 
ছে বিলক্ষণ প্রকাল পায় । 
নিরিত্র উর রা 
রি কাস, - 
. শ্রথানে ঝখনো সংসারে ব্যবন্ধ। হয় নাই এবং আকাবাবিগষে খহবিধ 
শেষ হয় নাই। বাড়ীটী সহর হইতে ব্ত্যন্ত দূর হওয়াতে নান! বিষয়ে গোঁজজ- 
যোগ হৃইয়! থাকে। জ্ঘার যহারাজের বিধ্যা জানতো! কেবল অড়র ভাল 
মোটা রুটা আর ভিডি! স্থানটা কিন্ত ক্সত্যন্ত ভউমহকার, একটু 
সহরের কাছে হইলে ভাল হইত । দাধা। কি জয়পুরে গিয়াছেন ? কৃকবিহারীনর 
কি অত্যত্থ শক রোগ হইয়াছে, তাই তিনি ভাাতীড়ি বাইতেছেন ? তুষি 
(সে ব্যিত্ব কিছু লেখ নাই। লী লিখিবে। আর সেখানকার খবর কি? খু 
বাটার 'ভিতরের ক্ষানের ত্বরে চাবি দি রাখিতে পার ভাল হয়। যব দিঙ্দ 
ছে ফল হালিলে সাফা বহর বাই পারে। ছোলা গ্লাখা কোন জনেই 
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ভাল নছে। বিরাজের মাকে বণিয়! বন্ধ করিবার €চ্টা কদ্ধিবে । জাগি কজাসি- 
বার সময় খুস্তকের আলমারির চাবি দিয়া আসিতে পারি নাই। যদি অন্য 
কোন চাবি দিয়া খুলিয়া গৌরগোবিন্দ একবার বই গুলি ঝাড়িন্া ফেলিতে 
পারেন তাহা হইলে বড় ভাল হুয়। আমার নামে পত্রাদি আসিলে শী খে 
ভাকবযোগে এখানে পাঠান হয়, বিলম্ব না হয়? ওকা ররওয়ানক বলিয়া 
রাখ্িবে আমার নাষে পত্রাদি বাটা আমিমে ভাল করিয়া রাখিস্বাগযের এ 


মেই দিনই তোমাকে দেয় বিলম্ব নাকরে। 

মোকাম! হুইতে বোধ কি একটি ঘট ছু জং পবন বায় 
প্রদন্নকে বলিবে শীত তথায় খররটী পাঠাইতে । 

মিরার পাইয়াছি। সকলকে ব্আনীর্ব্মাদ। 

ৃ | : জীকেপব্চজ্ লেন । 

চখমা না পাট্য়! কেখবচত্র নিখিড়েছেন 7: 

৩ অক্টোবর ৯৭1. 

প্রিয় কান্তি, 


কৈ এখনতো চশমা পাইলাম না। তুমি এত তাড়াতাড়ি করিয়া বন্দোবস্ত 
করিলে কিন্ত শেষ ধবক্ষা হইল না। কারণতে। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 
9০19৪5০0) ০০. কিছু গোল করিল নাকি? একরার তাহাদিগকে স্িজ্ঞাসা 
করিবে ঠিকান। লিখিবারতে। ভুল হয় নাই। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে 
হুইবে। ঠিক কোন্‌ দিবসে তাহার! পাঠাইয়াছে জানিতে পারিলে এখানেও 
অনুসন্ধান কর! যাইতে পারে। এখানকার খাওয়া দাওয়া এক প্রকার উা্গিতেছছে । 
কিন্তু খুব বুশৃঙ্খল! হয় নাই: :..**. *“এক প্রকার গ্রস্ত করিয। ও! হ্যাছে। 
টাকাও বোধ করি বিলক্ষণ খরচ হইেছে। জমার কিছুদিন “খাতে 'খাকিঝার 
ইচ্ছা আছে। বাড়ীটি খুর ভাল। গোপাল হাতু রদ বারু শল্বাহারাদ বইতে 
দ্যান? আয বানা কনা দ্যাকব] হইতে এক দন জাসিবারপ্কখা। 
বসব রলম॥ ূ 
্‌ . লী হই সা নাই দিব পাইক পাড়ার টাকা আলাহের 


৮৪৪ আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র। 

প্রেরিত চশমা পাইয়া কেশবচজ্র লিখিতেছেন 7-- রি 

[ও [ও গাজীপুর, 

০6০4 ৯ অক্টোবর ১৮৭৬1 
প্রিয় কাস্তি, 

.. গত কল্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়া চশমাী পাইলাম। পাইদ্বা অত্যন্ত 
আহমাদ হইল এবং ভাবনা দূরে গেল । কিন্তু 1 টাকা লাগিল কেন? আমি 
মনে করিয়াছিলাম পাঠাইবার জন্ত ডাক মাহুল, হিসাবে বুঝি ১/০ টাকা লই- 
স্লছে। এখন দেখিতেছি তাহা নছে। পার্শেলটী ব্যারিং আসিয়াছে। তজ্জন্ত 
বিশেষতঃ আবার £০-1150£ হইয়া! আসিয়াছে বলিয়া এখানে আট আন! 
মাল দিতে হইল । যাহা হউক পাওয়া গিয়াছে এই ভাগ্য । আমার শ্বশুর 
গিরীশ বাবুর সঙ্গে কাশী গিয়াছেন। যদ্দি আমাদের আরও পশ্চিমে যাওয়া 
হয়, হয়তো হুকোকে আমার শ্বশুর ফিরিয়া আসিলে তাহার সঙ্গে কলিকাতায় 
পাঠাইৰ। কিন্তু এখনো কিছুই স্থির হয় নাই। '্রৈলোক্য প্রভৃতি অদ্যাপি 
আসিয়া পহুছেন নাই। আলমারির চাবি পাঠাইতেছি। খুব সাবধানে রাখিবে 
এবং কাপড় গুলি ভাল করিয়া দেখিবে। চাবির নতি সংবাদ লিখিবে। ৰ 


ঃ ্ীকেশবচন্্র সেন। . 
২২ অক্টোবর কেশবচজ্ত লিখেন ) 
রা গাজীপুর, 
২২ অক্টোবর ১৮৭৬। | | 


টু না টাকা হঠাৎ, পাঠাইয়াছেদ। 
গুতেরাৎ তথাত্ব বোধ করি লীগ্র যাইতে হুইবে। হকো হয়তো কল্য মেলট্রেণে ্ 
আমার শ্বশুর সঙ্গে এখান হুইতে কলিকাতায় খাত্রা করিবে। তাহার থাকি- 
বারজন্ভ বেন সেখানে ভাল বন্দোবস্ত হয়। মাকে পিয়া দিবে বেন 
তাহা পড়াটা গাল হয়। 


্র , আর দেন "++ 
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২৪ অক্টোবরের পত্র মিরারের ভ্রম শোধন জন্ত লিখিত হয় ;-_- 
গাজীপুর, 
এ ২৪ অক্টোবর, ১৮৭৬। 
প্রিয় কাস্তি, ৃ রর 
তোমার প্রেরিত ১২২ টাকা গত কল্য পাইক়াছি। যাদবের পত্রে 
তর্থ নোট ছিল তাহাও হস্তগত হইয়াছে । আগামী বৃহস্পতিবার ছুই 
প্রহরের গাড়ীতে জুমনিয়া ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় এলাছাবাদে পন্ুছিবার কথা 
আছে।  মিররে কলিকাতায় শীগ্র ফিরিবার কথা কেন লেখা হইয়াছে? বোধ 
করি আমরা কল্য গাজীপুর ছাড়িয়া রাত্রিতে জুমনিয়া অবস্থান করিব। স্ট 
10911 11001 ছাপাইয়া দিবে ১-- 
5101 41২৬ 0েদা 15. 
বে. আআ. ঢ 
8808. 2651)06 01780051 562 চ531156ি 2052100হ টি 
4$112175590, 
ল্কো বোধ করি নিরাপদে কলিকাতায় পঁহছিয়াছে। 
ূ্‌ শ্রীকেশবচন্জর সেন। 
কেশবচজ জুমনিয়া হইতে লিধিয়াছেন ;-- 
| | 22002270521 
270) 0০6০0৩1 


প্রিয় কান্তি, 
হীন বিলম্ব হইয়া গেল। কল্য রাত্রি এখানে অবস্থান 
করিয়া অদ্য এখান হইতে এলাহাবাদ-স্বাত্রা করিতেছি । প্রসন্ন ও রাজ- 
লক্ষ্মী গাজীপুরে রহিয়৷ গেলেন! ! সন্তানের পীড়ার জন্ত তাহার! সেখাজন 
থাকা কর্তব্য বিবেচনা করিলেন। হুতরাং আমরা '্রলোক্যকে সঙ্গে লইয়া 
খবাত্রা করিতেছি। . এ খবরটা .কি পাইয়া যে সেদিন গাজীপুরে আমাদের . 
জন্ত সিদ্ধেখ্বরের বড়ীতে গ্রবচরিত্র, যাত্রা! হইয়া গিয়াছে। কের মাঠ 
হয পায় সং না. পাইয়া আমরা তাবিত রহিলাম। রা / 
প্রীকেশবচজর হেন. :. 
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এলাহাবাদ হইতে কেশবচগ্রা লিশ্খেন ;--- | 
এলাহাবাদ . 

| ৯ই নবেম্বর ১৮৭৬। 

তি কান্তি, | 

হই দিল কোণ গতর মা খাখয়াতে এখানে কনে আধিত হইরাছেন। 
হতধোর অস্দ্ধে কৌন সংবাদ আইসে নাই ইহার কারণ ফিট জখবলপুকে 
খছিধার কথ! মিরারে কেম লেখা হইলব ক্াগানী জথ্তাহে এখাদ ছুই 
শ্রত্যান্ধসের ধা হইতেছে । 'ব্রেলোফ্য আবার একটু জরে গড়িয়াছেন। 
দি পথ খরচের কিছু টাকা! শীঞ্জ পাঠাইত্ডে গার ভাল হয়। সেখানকার 
কবরটর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। গ্রাড়ীখানী ক্ষি স্রোমত হুইয়! 
আসিয়াছে ? হুর্গীমোহনেন জী ক খবর কি মেখাদে আর আর সংবাদ কি? 
উমানাথ বাবু কোথায় আছেন %. বিজ্বয় কেমন? আমার হাতে আন্দাজ 
৩৫২ টাক দ্যাছে। সকলকে আশীর্বাদ দিবে। দ্াশ্রন্ষের মেয়েলি বোধ 
করি ভাল আছেন। প্রসন্ন ফি ফিরিয়াছেন না এখনে! গাজীপুরে ? 


্‌ শ্রীকেশবচক্র সেন। 
এলাহাবাদ হইতে কেশবচগ্র জরবলপুয গমন করেন, সেখান হইতে 
প্রত্যাবর্তন ফারিয়াই কেশবচত্ এই ছুই পংক্কি লেখেন,-_- 
১০ নবেম্বর, ১৮৭৬৭... 
| অই নরকে অই পাশ নাহ এখাস 
| : শ্ভাকাজাদি 
 আকেশবত্রলেন। : 





নি 
পপ 


* ইনি ঝোগে শধ্যাগভ | ইন ২০কািক (২) পল 
১০০ রী কত পুজা, 





উত্তর পশ্চিতিম গন. ৮খ 


এই ফল পত্রে, সাস্থান্ক কাজ কর্তের কথা: ভিন্ন অন্প কথ? আই আছে। 
কেশবচক্রের স্হ্জন্ভাবঞাদর্খনার্ঘ একি মুছিত্‌ করা গেজ । 

১লা নবেম্বর কেছ্খ্বচন্দ্র সপরিবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন, কযয়ন।, এবার 
গাজীপুরে প্ববাছ্ারী বাঁবায় সন্ধে ক্েখবচজ্ের। সাক্ষাৎকার হয়। তদ্িবরণ ২৫ 
অনু্টাব্যরর মিরারে, বাহির হুয়। ধরনে তৎসন্থদ্ধে যে একটি সংবাদ বাৰির, 
হয জামরা এ ভুলে তাহা উদ্ধত করিস্ক। দিতেছি )--“থথাজীঃগুর নগরের জী -ছইং 
ক্রোশ অন্তর গল্গাতীরে ৯২।১৩ কখস্র ফ্বাবঃ এক যোনী বাধ করিতেছেন ॥ 
তিনি অন্ধকারম্ত্ গণ্ভীর দ্বর্তে দিবঠ বন প্রাণায়া যোগে নিম্চ থাকেন 
পনর বিশ দিন কি এক যাসাস্র গর্ভের বাহিরে আস্যমিযা দশন্ি €দন। কিছুই 
ক্সাার করেন না। তাহার সম্বন্ধে এষ্টরূগ কনক ক্সহৌকিক কথা আব 
করিয়া আমাদের জাছাঞ্ড মহামখয্ধ দর্শন কৌতৃহনী ছুন। গন্ধ ১৮৯: 
আশ্বিন বাবাজি গর্তের বাহিরে ক্যাসিয্বাছ্ধেন ভানিযা। তিনি কতিপয় বন্ধুর হজে 
তথায় যাইয়া তাহাকে দর্শন করেন। যোগীর বয়ঃক্রম চক্সিশ্রের অধিক 
হইবে না। তিনি মুপুকুষ, গৌরকাস্তি, অতিপ্রশাতস্ত, সৌম্যমূর্তি) কিন্ত 
একটী চক্ষু হীন। তাহার শ্বজবিমগ্ডিত মুখমণ্ডল বিনয় ও হাস্ত শ্রীতে 
উজ্জ্বল। তিনি ধাহাকে তাহাকে দেখিলেই অগ্রে মন্তক নত করিয়া প্রণাম 
করেন। ধর্ষ্বের কথা তাহার নিকটে ধিক শুনিতে পাওয়া যায় না, তিনিও 
কাহার নিকটে কিছুই জানিতে চাহেন না, তিনি 'অতিশষ নিঙিনতাপ্রিয়। 
লোকটী বৈধ্বধশ্মাবলম্বী ভূক্তিমার্গানুযায়ী। তিনি যে ধ্যানস্থ থাকেন 
আচাধ্য মহাশয় ভাহার প্রসঙ্গ করিলে বাবাজী শ্বীয় ভাষা হিন্দিতে ঘলিলেন, 
ধ্যান কঠিন ব্যাপার, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে কোথায় পারি, কৃপা করিস তাছা 
শিক্ষা দ্িন। 'আচাধ্য মহাশয় বালকত্বের প্রসঙ্গ করিলে বলিলেন, আমাকে 
করুণা করিয়া সেই দশা প্রদান করুন! ভক্তির কথা হইলে বলিলেন, ভক্তি 
জ্ঞান কি জানি, আচাধ্য লোকেরা জানেন। তীর্ঘপধ্যটনের ইচ্ছা আছ্ছে. 
কি না জিজ্ঞাসা করিলে ইচ্ছার নিবৃত্তি কোথায়, নিবৃত্তি হয় এই চাই। 
যোগী নির্ভরের বিষয় বলিলেন যে, ঘত নির্ভর হয় তত নিমগ্থ হওয়া যায়। 
আচার্য. অহাশয় আপনি কিছু আহার করেন না বলাতে যোগী বলিলেন, তিনি. 
দিলে খাই না ছিলে না খাই, আমি দেড় সের খাইতে পারি। . যো ক্ষীর 


; ৯৭ 
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_মহাশয়কে ্বামিজি বলিয়া! বার বার সগ্বোধন করিয়াছিলেম। শ্বামিজীর চরণ 
দর্শনে কৃতার্থ হইলাম বলিয়াছিলেন। যোগীর প্রায় সর্ধাঙ্গ বন্বলে আবৃত, 
গরিধানে কৌগীন, লীত গ্রীন সকল ধতৃতেই ত্ীহার এই বেশ। একটা কষ 
মন্দিরে রাধাকুফের (এবং রায়মীতার ) কয়েকটী ধাতুম় মূর্তি স্থাপিত আছে। 
সেই মন্দিরের ভিতরে গর্তের ছার। শুনিলাম হুড়ঙ্গ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে) 
কিন্ত গর্ত কিরাপ কেহ দেখে মাই। গর্তের মুখে কাঠফলক স্থাপিত আছে। 

তিনি গর্ত হইতে বাছির হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বারের পার্থ উপবেশন 

করেম। ' অন্ত সময়ে মন্দিরের স্বার বদ্ধ ধাফে। মদিরে বড় বড় ইনুর ও 
সাপ বেড়াইতেছে অনেকে দেখিয়াছেন। বাবাজি প্রতিদিন ছুই প্রহর রাত্রির 
সময় বাহির হইয়!ন! কি গঙ্গার্খান করিয়া ধাকেন। কখন কখন আরতি ও 
বিগ্রহকে ব্যজন করেন। লোকটা একেবারে পৌতুলিকতাসংশ্রবশূগ্ নছেন ) 
কিন্ত তিনি বলিয়াছেন যে অন্তঃবরণই জার বাহির কিছু নয়। যোগীর সংস্কৃত 
জানা আছে।" 


সপ্ডচত্বারিৎশ মাঘোৎসব। ... 





মহারাজ হলকার দিল্লীর দরবারে আগমন করেন। তাহার পুনঃ পুনঃ 
নিমন্ত্রণে বাধ্য হইয়া কেশবটন্দের দিল্লীতে গমন করিতে হয়। দিল্লীর দরবার 
এবং যুধিঠ্িরের রাজশুয় বজ্ঞ এ উভয়ের সাদৃশ্ঠ কেশবচক্রের হৃদয়ে জাগ্রৎ 
ছিল। তিনি এ ছুয়ের সানৃষ্ঠ মিরার পত্রিকায় বিশেষরূপে প্রতিপাদন করেন। 
রাজশুয় বজ্জে ছইটি ছ:খকর খটনা হয়) একটি ছুর্যোধনের মনে ঈর্ঘ]! ও 
তজ্জনিত কুরু পাগুবের যুদ্ধ, খর একটি শ্রীকষকে র্ধ্বাগ্রে সন্ত্রম দানে 
ঈর্ধাখিত শিশুপালের বধ। দিল্লীর দ্বপ্নবারে বিদেশীয় রাজগণের বা সমবেত 
দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন প্রকার অসন্ষ্টির কারণ উপস্থিত না হয় তদ্ধি- 
ষয়ে আশ! তিনি প্রকাশ করেন । ৩১০ ডিসেম্বর ১৮৭৬) কেশবচজ্্ আমাদের 
মহারাজ্জীর সাআ্জ্যোচিতপদবীগ্রহপণৌোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা! করেন, গ্লাজ- 
ভক্তিসম্থন্ষে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের ছন্চ নির্দিষ্ট পটমণ্ডপে উপদেশ 
দেন এবং মহাভারত ও মনু হইতে ততৎসম্পক্ধীয় প্রবচন পাঠ করেন। দরবারে 
খাইবার জন্ত কেশবচত্র নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কিন্ত যাইবার জন্ত তিনি 
হান কোথায় পাইবেন ৫ আশ! করিয়াছিলেন যে, হল্কারের নিকট হইতে সান 
ভাহার জন্ত আসিবে, কিন্ত ষখাসম্গয় কোন বান উপস্থিত হইল না। জগত 
দেনীয় একায় আরোহণ করিস! দরবারের পটমণ্ডপের অনতিদূরে অবততরণপূর্ববক 
পদত্রজে চলিলেন। হুইদিকে সিপাহী সস্তরির পাহারা, পথ ফুল, তাহার 
"ভিতর দিদ্বা তিনি পদব্রজে গমন করিতেছেন । তাহার নুদীর্ঘ দেহ, হুন্দর শী, 
'সৌন্যনূর্তি, এ সফলেতে ঢফিত হুইয়াই মনে: হয় কেহ: ভাহাকে' গমনে পথে 
(বাধা দেক়্ নাই । রাজতক্তির আতিশব্যই তাহাকে ঈদৃশ সাহসিক কার্থ্ে গাবত্ত 
কষরিয়াছিল। তিনি সভাম্থ হইলেন, লর্ড লিটনের অতি হু্র ত্ভাবাম় রচিত 
ছেশীরগণের ভাবী উন্নতিমন্বক্ষে কান আস্মাদান ছিল ন। দ্বিতীয় বাছির ফাই 
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শাস্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হইলে কি প্রকারে অধিকার রক্ষা করিতে হয় 
ভারত স্তর তাহ বিলক্ষণ জানেন এই বলিয়া রুসিয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদ- 
শর্ন। দরবারসংশ্রধে ফ্েপবচআতক উপাধিদীনের প্রশ্থাব হয়, কিন্ত উপাধি 
গ্রহণে তিনি সম্মত হন ন1। দিল্লীতে শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরদ্বতীর সহিত কেশবচত্রের 
সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কেশবচক্রকে বলেন, তাহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাহার 
মতে 'বিল আছে, এক বিষয় তিনি মিলিতে পায়েস ন1!। :বেদবেদাত্ত বলম্বন 
'লা 'করিয়া সকলকে ক্ষি প্রকারে ধর্দশিপ্চণ দেওয়া বাইতে-পারে, ইহা। 'তিনি 
খুখোন'ন। | 
ন্রধার (3৭৯৮ শষ নাত বর উৎসব । +-মাথ হইতে 
: ৯শযমাধ পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য হয়.। -৮'মান্ধ সাধারণ সভায় প্রচার বিবরণ, 
.সপ্রবিংদ্আঁত ব্যয়ের হিসার "পাঠের “পর্ন সয়ুদ্ায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, 
'ধর্বসংস্বীরক) ও ০দেশর্হিতহী ব্যন্ডিশ্থগকে স্বাদ . দেওয়া -হইল। এডদলত্তর 
কয়েকজন শ্রার্ষোর গ্বাক্ষরিতখঞকখামি পত্র কেশবচজ্রের হস্তে অর্পিত হয়। 
তাহার মধ্যে তিনটি-প্রস্তাব ছিল। (১)-মন্দিরের-খণ পরিশোধ, ট্রন্টী নিয়োগ ; 
হে) খ্রাঙ্গদৎখ্যার তালিকা সংগ্রহ করা)-৩৩) প্রতিনিধিসভ]। খণ পরিস্ঠোধের-জন্য 
' "আর চীরিমাস-কাল অপেক্ষা করিরার কথা-হইয্বা রী নিযয়াগের প্রস্তাবহ্মাপাততঃ 
"স্থিত খাকিল। (শষ শ্রস্তাবসগ্বক্ধে ক্ষণকাল- বৃথা বিতণড -হুইস্নাঁ প্ধিশেষে 
 সর্ধসশ্বতিতে সির হইল যে; এর-সম্বন্ধে প্রস্তাবকর্তীদিগের-উপরেই ভার রহিল | 
'এধারক্ষীর মগরসংবীর্তানের গান ওহে ঘয়ীময়'হরি, দুঙ্খহ্ারী, €প্রমসিদ্ধু পতিত- 
পোষন" ইত্যাদি । "১০ মা, ফোমবার কেশবচন্্র সহআ ধিক আোতৃমণ্ডলীতে “পুর্ণ 
 উাউনহলে “রোগদএরবৎ জাহার"থ্য”-বিধয়ে বক্তৃতা -করেন। আমরা বন্তৃতার 
আসার ধর্মমত ইইতে'উদ্ধূত করিয়া-দিতেছ্ি। . 
বসহযাত্রিগণ,? নস্্পলীবনের বিষম/ুর্গম পরখ চবিতে “চবিতে গেই আসা. 
ধারণ গপবান্‌ "অহোক্কত আম্মাকে: ফি.তামরা -দৈধিয়ানিলে যিনি পর্কন্তোপরি 
»দৌন্বামর্তি দর্পন রিতা” এবং €দই সঞ্ষল স্জীবন্ত উৎসাহের “ব্যককটারলী 
: »শ্রবণ ক্রিয়া তোখ্র1কিবিষুদ্ধ ছইয়াছিলে? এবং তাহাতে কি চিরকালের 
- আন তৌমাদের/স্বার্থ "এবং যনোযোগ সহ্থন্ধ, হইয্াফিল কি- জবার করিবে 


সগুচস্ধারিংশ মাঘোঁৎুসব' ৮৬১ 


এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্ত ভাবিত হই না "বং কি পরি- 
'ধান করিবে বলিয়া শরীরের জন্তও ঘভাবিত হই না; বিশ্ময় ও শ্বাসভীর্যের 
সহিত কি এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্য শুনিম্ধা ? আর এক স্থানে সোই ক্ষাচার্যয 
বলিয়াছেন, “যদি পুর্ণ হইতে চাহ তবে তোমার. যাহা কিড়ু আছে, জর্বন্য 
বিক্রয় কর, তাহার পর আফিয়া আফ়ার প্রশ্চা্গামী হ9।” আঠার শত বৎ- 
মর পর্য্যন্ত লোকে এই দকল অক্ষিমদর কথা! ফ্্াবিক্কা আসিতেছে, তথাপি ইছা। 
পূর্বের স্তাক় নূতন রহিস্না্ছে। পরিত্রাণার্থা রিপ্কাসিদ্িশের কষে ইচ্ছা স্থান 
পাইয়াছে) কিন্ত ধর্মহীন পৃথিবী ইহাতে এশন ফাশ্দেহ জরে। 'ুতরাং 
এ বিষয়ের অদ্যাপি মীমাংসা হইল-না। পৃষ্গিবী জিজ্ঞাসা করে, 'রেন ওই 
সঙ্গত সভ্যতাবির্ুদ্ধ অমঙ্গলকর মত এপ্রচার কর! স্জনৃস্য চৈতন্তস্থয় পর়ারির্ঘ্র 
জন্ত কেন মনুষ্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিবেশ »এই হুইজের আামক্রন্ত করিতে , 
কন চেষ্টাকর না? সত্যসত্যই 'এই পৃথিবীর খন মিশধন্্। ইহার ধর্রশান্ত্রে 
ছনদেয় এবং ্জাত্মা নাই, কিন্ধ ইহার আদ্যাপাত্ত 'কেবল জুবিখাবিধনের 
ক্ষৌশলে পুর্ণ, কার্যত: “আমপ বৈরাচপ্যন্ন নাম সহিতে পানি ঘা। হাকাতে 
বসাবে সঙ্গে খর্্দকে লাঘসারিক ভাবে গরুজ্রিত রুরিতে পারি তাহাই আমর! 
পআ্ষেষণ ক্রি । আবি ৫কছুে দীতিপন্নাক্ণণ হইলেন 'তিনি মনে করিলন, ব্মামি 
আম্মাকে, আমাজকে এবং ঈশ্বরকে লত্তরমত হয্তগত করিলাম । -কসতি বুর্বাল 
এবং জীবনহীীন ভাবে '্সাযাদিগাকে কামরা 'পাগ্বী জলিয়া শ্বীকায় করি; 
কিন্ত তাহা উপন্তাসের কাধ! । .ক্আমান্দিগেজ পাপ তত দা নস, খারাপ 
আন হনে 'বিশ্বাম থাকে, “রাত পর্জায়শ্চিত বিপ্রিও তেমনি লহজা:। পক 
উপরে উপরে স্বাসে। “সকল ,দেশের 'লবস্ত 'গর্প্রদায়ের নভে “পাপা + 
্রায়শ্চিতসন্বন্ধে অইক্ষপ "গভীর 'ভার গৃহীত হয্ব। "পাপের বধার্থ প্রকৃতি 
'নিষ্ানণ করিবার জন্ত আমাদিগকে বদন স্বতজ্্ পভুয়িতে রখওারমান হইত 
স্থইবে। 'বন্যাঃ কি পাপ কতি জন্বন্ত চিরশক্র.নয় ? নই গর ভয়াল হি 
সম্পাত অ্রবং অতিশয় প্হলিত পুতিগক্ষময় শীড়ো:! “হাহা গুল ্লালাাশ্ার 
গতীরভম প্ছাহন লল্মস্ধ'। পসরা :কেকল ওীবলের উপরি ্তাগুটী “পরিস্কার 
রাখিতে বর ক্ষরি, :ক্ষিত্ত অভ্যান্তর চ্কাগ ফেমন তেমনি পাকে কেছ-বাঙ্গন 
পাপ কটা প্ালির জাগনমাত্র, দহ্‌ল্জ ধৌত প্রা মায়। 'একহ'ন] রাজলৈতিক 
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ভাবৈ উহাকে 'দেখেন এবং অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন। 
ইহা! এক প্রকার উৎকোচদানের ব্যবস্থা। অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক 
পাপকার্ধে ঈশ্বর অর্থা এবং অপরাধী প্রত্যাী হন। পৃথিবীর রাজা ও শাসন- 
'কারিগণ যেমন প্রত্যেক অপরাধ গণনা করিয়া দোষীকে দণ্ডবিধান করেন 
তেমনি প্রত্যেক পাপের জন্ত ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন। রাজবিথি- 
সঙ্গত দণ্ড গ্রহণ - করিলেই পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাহার! মনে করেন। 
উপরি উক্ত প্রত্যেক মতের মধ্যে কিছু, কিছু সত্য আছে তাহা! অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্ত এই সকল মতে পাপকে যেন একটী আকস্মিক খটনার 
তায় গণনা করা -হইয়া থাকে। যেন ইহার সঙ্গে মানবস্বভাবের কোন 
সম্বন্ধ নাই, মোহবশতঃ লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত 
করিলে তাহা যায় আর কিছু থাকে না। 

“এইটী প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরাপ নয়, ই 
সেই মুল মানবপ্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুষ্যকৃত বিধির সঙ্গে 
ঈশ্বরের বিধির তুলনা করিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ এ 
ছুইয়ের মধ্যে মুলগত গভীর প্রভেদ আছে । কোন র্যক্তি ছুঙ্ষত্থ করিলে 'রাজ- 
দ্বারে সে বিধি অনুসারে দণ্ডনীক্ন হয় ইহাতে অবন্ত পাপকাধ্যের জন্ত তাহার 
শাস্তি হওয়াতে মনুষ্যের স্তায়পরত। চরিতার্থ হইল। কিন্তু ঈশ্বর কাধ্য. দেখেন 

তিনি ছুদিস্থিত পাপমুল ধরিয়া বিচার করেন, নরছত্য! চুরি ইত্যাদি ঈশ্বরের 
বিধিপুস্তকে লিধিত নাই ;. পাপপ্রবৃত্তি, অসৎ কার্যের উত্পাদক মুলকে তিনি 
দণ্ডনীয় মনে করেন। আমর! এখানে যেরূপ শ্রেলী বিভাগ করি ঈশ্বরের বিধানে 
তাহা অন্ত শ্রকার। মহ্থষ্যের পণ্ুপ্রকৃতির অধ্যে তাহার উৎপত্তি স্থান; সেই, 
স্থান হইতে সরল হুঙ্ৃদ্থ কৃত হয়। প্রবৃত্তির যধ্যে পাপন্পৃহা পাছে কিন! 
ঈশ্বর তাহাই দ্বেখেন। খত দিন পাপবাসন মন্দ কামনা আছে, তত দিন পাপ- 
কাধ্য হইতে বিরত ধাকিলেও ঈশ্বরের বিচারে আম্রা,নিরপয়াধী নহি।  ফলতঃ 
পাপ একটী পোগ্রবিশেষ, ইছ1 সামান্ত - অপরাধ নহে). সুতরাং খই ভাবেই 
ইহাকে দেখিতে হুইবে। এই. রোগের মুল আমাদিগের স্বভাবের অভ্যন্তরে 
থাকে।- সকল সময় ঘিও কার্যে প্রকাণি পায় মা, কিন্ত খপ্তত্ভাবে অবস্থিতি 
করে (কিন্ত ইহা বলিয়া-কি:আজর। বড়ুয্যকে অন্থপাগী 'বলিব:£: -ঢারিগিকে 
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_ পাপের প্রার্তাব দেখিরা কি মনুধ্যত্বকে বিকৃত বলিয়া ধিশ্বার্স করিব? কখন 
না) আমরা ইহার প্রতিবাদ করি। শগুধ্য বদি জন্মপা্গী হইবে শুষে ঈশা কেন 
ক্ষ শি মণ্তানদিগকে প্রশংসা! করিলেন! বালকর্দিগকে দেখিয়া কেন তিনি 
তবে বলিলেন “ই ক্ষুদ্র বালকদ্দিগকে আমার নিকট আমিতে দাও, কেন ন! 
্্গরাজ্য এই গ্রাকার।” শিশু সম্ভানেরা পবিত্র, তাহাদের ভিতরে ব্বর্গ বিরাজ 
করে। পরিণত বয়স্কের! সেরপ নহে, কারণ তাহার! প্রবঞ্চক এবং প্রতারক 
হয়। অতএব বলিও না যে, মনুষা পাপময় প্রকৃতি লইয়া জঙ্গিক্াছে। পাপ 
অন্বাভাষিক। তবে ইহা কোথা হইতে আমিল? মগ্ুষ্যের পশুপ্রকৃতির 
মধ্যে ইহার বীজ। মচুষ্য চোর। বা নরহস্ত হইয়া জগ্মে নাই, কিন্ত সে পণ্ড 
হুইয়া জন্দিয়াছে। একটা বার স্যার সে উৎপন্ন হয় ব্যক্তির স্তায় নছে। 
পদার্থ হইতে পঞ্জ, পণ্ড হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। প্রথম জন সম্পূর্ণ জর়্ীয় 
অর্থাৎ ভ্রণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই নছে। ভবে পাপের স্থান 
কোথায় রহিল ? তখন ইচ্ছা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই; কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি 
'ছে। যেখানে ইচ্ছা নাই সেধানে পাগ অসপ্তব। স্বাধীন ইচ্ছা পাপের 
মূল। প্রথম হইতে বখন বালক পরিবর্তিত হইল তখন তাহাতে কেবল 
পণ্ড তাবেরই শ্রাধান্ত, কিন্তু বে পধত্ত ইচ্ছা, ভালমন্দ্বিচারশক্তি না জঙ্গে 
তত দিন ঈশ্বর € মনুষ্যের নিকট তাহার দাঙ়িত্ব বোধ হয় না, হুতরাং তখন 
পাপ হইতে পারে না। পণুপ্রকৃতিয অখ্যে ফোন পাপ নাই, কিন্ত ইহা হইতে 
পাপ উৎপয হয়। শুতরাহ প্রতপক্ষে বালকেতে কোন পাপ নাই, ফেবল পাপ 
করিবার শক্ষি সকলের মধ্যে আছে। ইহার পর পাপ জন্মিবে, এখনও অঙ্গে 
ছাই । অতএব হনুয্যকে জন্পপাপী বলিও না, এই বল বে'তাহাদের ভিতর 
এমন. কিছু আছে ধাহ পাপের দিকে ভাহাকে পরিচালিত করে। রক্তমাংসময় 
জেতে পাপের মূল রহিয়াছে । মাচুষ জন্মপালী যে কেছ কেহ বলেন ভাছাক্ন 
শু নর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্ত পাপ করিবার যে শক্তি আছে তি! 
কষে বৃদ্ধি হইয়া তয্ানক হয়্। পরীক্ষা প্রলোভর ক্মাসিলে অনুষ্য ইচ্ছাপুর্ধাফ 
প্লাগ কূরে। কিন্ত এই খাপের-মুল বিনাশের জন্ত কেহ ফুলীলা সছে, সকক্জোই 
পাপক্রিয়ার জ্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেড়াইতেছে। - হে ভরাস্ক : 'জীব কল, ফেন ঃ 
নদ কেবল কারের এ পসহৃতেঃ হও) বর্গ পাপ বাহা সাহার জগ রি 





৮৬৪. আচার কেশবচন্দ্র। 


অনুতাপ কর নদ? অনেকে বর্তমান ব! ভবিষ্যৎ পাপের জন্ধ ভাখিত্ লা হইয়া. 
গত পাপের জন্ত তিভ্তিত হন! কিন্ত ছা ন্তাস্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ 
যাহা নাই, আর ফিরিঘ়াও আসিবে ন। বন্যতঃ গত পাপ এ কথা হইতেই 
পারে লা। ইছা! কেবল বর্তমান গাপকেই প্রকাশ করে। পাপ যদি গতই হয় 
তবে আর তাবন! কি? শক জন নরদ্বাতকের নিকট তাহার নরহত্যা! কার্যযটী 
গত হইয়াছে বল! যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কারখকি সেই সঙ্গে গত 
হইয়াছে? হিংসা, হ্বেষ, ক্রোধ, কাষ, লোভ ধন দিম আছে তত দ্দিন নরহত্যা 
পুনরায় হইবায় সস্তাবনা অছে। কোন বিশেষ পাপকার্তের জন্ত প্রাযশ্চিন্ত 
করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, সমস্ত পাপের মূল উৎপা্টন করিতে হইযে। 
যত দিন তাহ! না যায় তত দিন ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া খাক। পরি- 
ব্রাণের জলভ্ভ অগ্নি জয়ে প্রবেশ না করিলে পাপ-শক্রে ধ্বংস হইবে না। 
পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে অবস্থিত, পুণ্যকে তেমনি প্রলোভন পরা- 
স্ব করিবার শক্তি বলা ঘাইতে পারে । পরিত্রাণের অর্থ পাপ কার্য পরিত্যাগ 
নছে, পাপ ইচ্ছা? এককালে অসস্ভব হুইয় দ্বাওয়া ঘণার্থ পরিত্রাপ। মূল এবং 
শাখ। উদ্ভয়কেই কর্তন করিতে হুইরে। বিষবুটী অত্যত্ত কঠিন। প্রথমতঃ 
শরীরকে আধীন করিব তাহার পশুজীবনের স্থানে উচ্চ গ্মাধ্যাত্মিক জীবন 
(রোপিত কর | ইন্দিয়দিগরকে আনব কর। হাদয়কে পৃ্িবীর ছর্ীদেশে লইয়া 
যাও। টৈতন্তমরর জগৎ কবর্গধাস, গেইখামে আত্মাকে ঈখরের অঙ্গে বাষ 
ক্ষরিতে গাও । দমন ড় বস্কাড আছে তেমনি একটী আধ্যাত্মিক অন্দাণ 
গ্মাছে। ছাবয়ের মধ্যে (সেই জগৎ নির্মান করিতে ছইবে। যোশী র্যকি 
পৃথিবীতে খাকিয্া লেইখণসে বষ করেন। তিনি নিচের কবত্ন্নের মধ্যে 
খা অগ্গেদ্ষণ করেন। সেখাদে ক্ষিদি গন্ভীর যোগে মধ ছটা গ্রাকেন। দেই 

গানে তিনি তাহার প্রার্ঘনীয় লকল বন্য পা ছয্েন। সেখানে তাহার ধলা” 
গার, পুত্বক্ষালয্র, দাঙ্গার পানীয় সদায় আছে 'এবং সেষ্ধনে তিছি পরলোকেতে 
 শ্রমুক্গাক্স! খবিদিগেষ্র সহষাষে ঘথেষ্ট হুশ পাইনা খাকেন। অময্ষে সময়ে 
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ঘেই. বব পাওয়া যাইবে ধাহাতে পাপরোগ বিন হয়? বধ এই উচ্চ 
আধ্যাত্মিক জীবনে অবস্থিতি করিতেছে। প্রত্যেককে সেই জীবনের. উৎকর্থ 
সাধন করিতে হইবে । এ জন্ত চিন্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া আবন্ঠক। ধ্যানযোগ 
ভিন্ন সাধক বাঁচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান হ্বারা ঈশ্বরেতে পরিবৃত হই! 
তাছাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন; এই জন্ত তিনি অনেক ক্ষণ পত্যত্ত ধোগে 
বসিয়া থাকেন। ক্রমে এইস্থানে থাকাই তাহার স্বাভাবিক হুইয়! যায়। তাহার 
পর বৈরাগ্য ।: ইহাও নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । আমি শরীরকে কষ্ট দিয়া 
বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না।. ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ভক্য 
এবং কম্থাতেও নবজীবন হয় না, যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে 
তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য । আত্মার ক্ষুধা তৃষশার কথা! তোমরা শুনিয়া, বন্যতঃ 
তাহা সত্য । মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যান যোগের মিষ্টতা 
পান করে, এবং স্বর্গের হুগন্ধ সত্তোগ করে, ইহাই বৈরাগ্য। উপবাম শারী- 
রিক কৃচ্ছ, সাধন নয়ন, কিন্ত আধ্যাত্মিক রুটিকাভক্ষণে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরারী 
ঘদি আহার পান আমোদ বিলাস ধন মান হুখে উদ্দাসীন থাকেন তাহার 
অর্থ এই যে, তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসার ভোগহ্‌খে 
বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক তাহা! খ্বণাপূর্ধবক পরিহার 
ক্রেন। কিন্ত ধ্যান ও বৈরাগ্য এই হুইটী মুক্তির পক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় 
হইলেও আধুনিক সভ্যসমাজ তাহা অগ্রাহ্য করিক্লা থাকে। সাধক এই 
ছুইটী উচ্চতর ত্রতসাধন করিয়া বালকের স্ভায় সরল স্বভাব প্রাপ্ত হুন। 
তাহার শরীর বৃদ্ধ হয় আত্মা বালকত্ব লাভ করে। বালক যেমন পিতা মাতাকে 
সর্ধন্ব জানে, তিনি তাহাত্র ঈশ্বরকে তেমনি সর্বস্ব জানিয়া নিশ্চিন্ত খাকেন। 
ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু তিনি জানেন না। ব্রক্জাণ্ড যদি ধ্বহস হয় তথাপি পিতার 
কোলে তিনি নির্ভয়ে বাম করেন। এই জন্ত কথিত হইয়াছে, বাছা! জ্ঞানী 
খুদ্ধিমান্দিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল তাছা বালকের নিকট প্রকাশিত ছই- . 
শ্বাছে। অধা75চ15া ছিজাত্বা মনুষ্য ষসন শিও, তেমন তিনি পাল 
এবং মাতাল . ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পানে তিনি সর্বদা প্রমত্তের বার ্‌ 
ব্যাকুল । ঠিক সমছ্ছে তাহা পান করিতে না পাইলে তিনি অস্থির হন, কিছু 
তেই 'গেব্যাকুসভ! নিবারখ করিতে পারেন না 'যাদকসেবী বেন মৌতাতের 


১৮ 


৮৬১ আচার্ধ্য কেশবচজ্জ। 

সময় চঞ্চল এবং অস্থির হয়) তাহার অবস্থাও সেইরূপ। উপাসনা প্রার্থনা 
ধ্যান সম্কীর্তনে যে পযন্ত না তাহার মত্ততা জন্মে তত গ্ষণ প্যত্ত তিনি ভাঙা 
প্রিভ্যাগ করেন না। গাঢ়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পুর্ণমাত্রায় গঁহার 
প্রয়োজন । কিন্তু তিনি প্রেমমন্ত পাগল হইলেও প্রভু কাধ্যে কখন উদাসীন 
নহেন, কর্তব্য কর্মও সম্পাদন করেন। পরপোকারে তাঁহার জীবন জর্ধর্পা 
ত্যত্ত থাকে। কার্ের সময়েও তিনি অগ্ি্কূলি্জবৎ কর্ম করেন। কিন্ত 
গ্রেমমদ্ পান না করিলে তিনি কাজ করিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রার্থনা 
উহার মিকট ছুরার পুর্ণপাত্র। পান করেন আর কাজ করেম। এই জন্ত 
খার্টিক মহাপুরুষেরা যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। 
পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, কেন না এত কালে ফেছ 
মদ্যপান করে না। পরে বলিয়াছিলেন, হে মহৎ ফেব্টাস্‌। আঁমি পাগল নহি, 
কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি। 

"এইরপে বলিয়া বক্তা উৎ্সাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উপ্মস্ততা এধং পাগ- 
লামি অন্তরে মা জদ্মিলে দেশসংস্কারের কার্য হইতে পারে না। অতি 
সাবধানী ব্যক্তি হ্বারা কি ফোন জাতিয় উপ্লতি হইতে পারে? জন্ততা চাই । 
শুদ্ধ ধর্মত্রান, নীরস কঠোর কর্তব্য আমার ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান 
প্রেম ভক্তি কার্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রস্তিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিয়া! পান করিতে 
হইবে । ধন্মবিষয়ের সমস্ত অঙ্গ সরস ভাবে বর্ধিত করিতে হইবে । এইরূপে সর্ধ্ী- 
জীগ রসপূর্ণ ধর্খব আমরা চাই । প্রেষে মত্ত না হইলে কেহ কিছু করিতে পারিবেন 
মা। ইংলও কি বলিবে, রোম্‌ কি বলিবে, সভ্য জগৎ কি বলিষে ইহ] তাবিষ্বা 
কি কেহ ঈশ্বরের কার্য পরিভ্যাগ করিবে কোন দিকে তৃ্টি না ধরিয়া 
উন্মনের স্তায প্রভুর কাধ্য করিয়া বাও।” বক্তার অধিকাংশের সহিত সহা্- 
ভূতি প্রকাশপুরধ্বক ফাদারলাফ! কেশবচম্্রকে বলিয়াছিলেন, “আজ আপনি 
'ক্রুশের পাগলামি? যুক্তিযুক্ত করিয়াছেন ।” 

এবার, উৎলবের প্রাতঃকালে গাজীপুরে একটি পাখীকে বলশ্বন করিয্তা 
২ উপদেশের আরত্ত 'হয়। একটি উদ্যানের সৌন্দধ্যে, কেশবচক্রের মন মুগ 
খমদ সমন্ধে একটি পাখী আসিয়া বৃক্ষের ডালে বিল, বষিয়াই উড়িয়া 
গে এ সম্বন্ধে তিনি ধাহা বলিয়াছিলেন মুদ্রিত উপদেশে সকছে . দেক্সিতে 
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খ্বাইবেন। আমরা ওটিকতক কথা উদ্ধৃত করিতেছি, ভাহাতেই পাঠকগণ 
কেশবচস্রের চিত্ত কি বাবে উন্মন্ত তাহা কথকিৎ বুঝিতে পারিবেন। স্তাই 
তরগীগণ, নিশ্চয়ই যেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চক্র বল, সব হন্বেশ 
ধরিয়। বসিক্রা আছে। প্রেমের ভাকাতি হবে এ সংসারে । ঈশ্বর এই জন্ত 
স্থানে স্ছানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, ৫€কন 
পালাও, প্রকৃতি ত্বোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি 
থে নদীর পানে তাকাইয়া গুক্ষ প্রাণে ফিরিয়া ষাইতেছ, না ভাই যেও না, এ 
নধীর তটে বৃক্ষোপরি হুম্দর বুল্তুলি বসিয়া আছে, খ্রেমের ক্শে অনুরাগের 
বাণে এ পাখী তোষাকে মারিবে। এই প্রকৃতিজাল, এই প্রেমতন্ব, কেবল 
প্রমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত প্রচারিত হইতই। এমন বন্য সকল 
রাখিবার কি উদ্দেশ্ত ছিল প্রেষদণ্ড দ্বারা, মারিতে মারিতে আপনার বিপথ- 
গ্রামী ফস্তানদিগকে কেপে ধরিয়া আপনার খরে লইয়া যাইবেন এই জন্তই এ 
সকল যৌন্দধ্যের স্ষ্টি। হ্তরির উদ্দেশ্ত তবে সিদ্ধ হউক। প্রকৃতি প্রাথসখার 
প্লছারক হউক । আর কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর অধিক 
ন! বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া? 
কোথায় লইয়া যয়ে। একট পাখী একটী স্কুলের হাতে যদি না মর, তবে ঈশ্বর 
মিথ্যা, ব্রাক্ষধর্্ম মিখ্যা । এমন তুদ্দর হুট দেখাইয়া ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ 
হরণ করিয়া লইবেন, এই তাহার যনের ইচ্ছা । প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র 
খড়, প্রেছে মত্ত হও ভার পর ঈশ্বরের রাজ্যে, লোকারপ্য হইবে, সকলের মুখে 
প্রেমতন্ব গুনিবে আর কৃতার্থ হইবে।” সবায়ংকালের, উপদেশের এই কয়েক 
পংক্ষি পড়িলেই. কেশবচন্রের হুদয্ষের ভিতরে. এই সময়ে যে সকল 
সাধু যহাজ্বনগণের সমাবেশ হইয়াছ্ছে সকলে বুঝিতে সমর্থ হইবেন। “কোন 

সাধু ববিয়া! গিয়াছেন, আম্মার পিতার ঘরে অনেক স্ুচ্ সুদ খর 'আছে। বাস্ত- 
ধিক যেমন স্বগাঁ্ পিতার বরে অনেকখলি বগা কুটার আছে, সেইরূপ সাধুর 
হ্রয়ের যধ্যেও এক এক জন তক্ষের অন্ত এক একটা বাসস্থান নির্মিত রহি- 
স্বাছে। সাধু সেখানে এক হরে যোগীকে স্থান দেব, এক ঘরে ভক্তচুড়ামণিকে 
স্বার্থ! করেন, এক স্বরে মহাজনকে সম্মদর করেন,.এক ঘরে. অত্যন্ত জানী 
_হুঞ্ভিতবকে স্থান দেন, এক খর খিনি মর নারীর ছুঃখ মোচন করিবার ঝাস্ত। 
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জীবন দান করিয়াছেন তাহাকে স্থান দেন।” “সাধু আপনার হৃদয়ের মধ্যে 
তিথি সেবা আরঘ্ত করেন। কেবল ইহুকালের জন্ত নয়, অনস্ত কালের জন্ত 
প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক 
এরটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্ষস্বূপের অনেক অংশ ; ইহার 
এক অংশ অমুক ভূখণ্ড, এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে, আর এক অংশ আর 
এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারি 
দিক্‌ হইতে সহশ্র খণ্ড একত্র করিয্না একটি হুন্দর প্রকৃত আদরের বস্থ নির্মাণ 
করেন।” “তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে গরু আছেন, তাহার অনুগত হুইলে 
সকল দেশের এবং সকল সুগ্গের যোগ ভক্তি এবং সাধুদগাস্ত তোমার হইবে! 
হষ্টির আরস্ত হইতে এই পধ্যস্ত যোগ ভক্তি এবং মেবাসম্পর্কে যত দৃষ্টান্ত 
হুইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির স্তায় তোমরা! সমুদ্বায়ের অধিকারী হইবে।” 

এবার বেলঘরিয়া৷ তপৌবনে না গিয়া সাধনকাননে যাওয়া হয়। প্রায় এক শত 
ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইয়! সমস্ত দিন আনন্দসত্তোগ করেন। ধর্মমতত্ব লিখিয়াছেন, 
“পুষ্প লতা গল্পবে উদ্যানটি অতীব হুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারি দ্বিকু 
হরিদবর্ণ তরুশাধায় আচ্ছন্ন, কিন্ত নিয়স্থ ভূমি সর্বত্রই পরিষ্কৃত, যথা ইচ্ছা! 
তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নানা বর্ণের বৃহৎ 
গোলাপ পুপ্প সকল বিকসিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছিল। 
মন্দ মন্ৰ শীতল বায়ুসেবিত কণ্ট কীর্ক্ষকুঞ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক 
মনোহর শোভা! সন্দর্শনে এবং হুন্দ্র বিহ্নকুলের মধুরকঠবিনিঃহত সঙ্গীতশ্রবণে 
শ্রীত হইয়া সকলে সেই বনদেবতা হদয়সখা ঈশ্বরের পুজায় নিযুক্ত হইলেন। 
উপাসনাতে আচার্য মহাশয় সংক্ষেপে একটা কবিত্বরসপূর্ণ বন্তৃতা করেন। 
তদনত্তর বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়। পরে পুক্ষরিশ্ীতটে 
সকলে একত্রিত হইলে যুক্ত অঘোরনাথ ওপ এবং যুক্ত বিজয়রফ গোস্ামী 
যোগ ও ভক্তি সাধন বিষয়ে ছুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন” 

পরমহংদ রামকৃ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় শ্রীতিবন্ধনে কেশবচন্ত্রের সহিত আবদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্তরের গৃহে আগমন করিয়া তাহার সহিত রামকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ হইলেই কেশবচক্রের বদুগণ সহ তাহ র 
ব্তি স্থলে গমন কর! এক প্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবজ্রকে 
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গেখিলে রামকৃফের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উলিত হইয়া উঠিভ। সাক্ষাৎ 
হইবামাত্র তিনি আর সাস্তেতে ধাকিতে পারিতেন না, অনস্ত আসিয়া তাহার 
হুদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল 
হইতেন, কথা সমুদ্ধায় এলে! মেলো, এবং সুচ্ছি“তাবস্থা উপস্থিত হইত । অনেক 
ক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন বে, আর কাহারও প্রায় কথা 
বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অগ্ভের 
কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচক্রের কুটারের সম্মুখে 
রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সঙ্গীত করিতেছেন, 
কখন বলিতেছেন উদর পূর্তি হইয়াছে, তবে কি না খুব লোকের ভি'ড় হইলে 
কেহ তাহার ভিতরে ঢুকিতে পায় না, তথাপি বদ্দি রাজার গাড়ী আইসে, অমনি 
সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়! দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির 
পথ হইতে পারে ) এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল তৃষ্ঠ আমাদের চক্ষে 
যেন জল জল করিতেছে । উৎসব হইয়! গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন 
পর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ ব্রন্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্ষমদ্দিরে 
কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান্‌ দ্বার! মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিয়া ভিতরে 
প্রবেশ করিয়াই মুচ্ছ। খন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ 
করিয়াই মুচ্ছিত হইলেন কেন ? তিনি তাহার এই উত্তর দিলেন ধে, প্রবেশমা্র 
স্থানের পবিদ্রতা ও গান্তীরধ্য তাহার হৃদয়কে আসির! অধিকার করিল; আর' 
যখন স্মরণ হইল এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রদ্মের উপাসনা করিক্না থাকেন, 
তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামু ইহার পর্ব আর 
কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই । 

এবার একটি অভিনব ব্যাপার হয়। কেশবচত্্র বৎসরে একবার উৎসব 
কালে টাউনহলে ইংরাজী বন্কৃতা দেন, ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে ; 
সে রীতির এবার ব্যতিক্রম শ্বটে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন উৎসবের ব়্ৃতায় 
উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার নিতাত্ত অভিলাষ যে, কেশবচশ্রের . 
বন্তৃতা শ্রবণ করেন। রাজপ্রতিনিধির এ অভিলাষ পুর্ণ করা কেশবচত্দর কর্তব্য 
মনে করিলেন। : হুচ্রাৎ ৩ মার্ শনিবার বভ্ভৃতার দিন নির্ধারিত হইল. 
বন্তৃতার বিষয় “ধশ্্থ মধ্যে তত্ববিন্যা ও মতা 07100 50-00809ও 
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21511519791 রাজ প্রতিনিধি রত লিটন, লেডি লিটন, বাঙ্কাল! দেশের 
লেপীনেন্ট গবর্ণর, অনুরেবল সার জন ট্রাছি, ছিসেস্‌ বেলি, কর্ণেল বরণ, 
কাণ্ডেন বন্ধলিয়, ডাক্কার ডি, বি, শ্মিখ, অন্রেবল রমেশচত্র মিত্র, ফাছার 
কফিনেট, বিচ্বনীর রাজা, মৌলবী আনছুল লতিফ খা! বাহাছুর, রেবারেও 
মেত্বর টমৃসন, ডাক্তার রবসন প্রস্থৃতি বন্কৃতায় উপস্থিত্ত ছিলেন। বস্তার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধর্্মততরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধ নিয়ে উদ্ধৃত 
হুইল, তাহ] হইতেই পাঠকবর্ণ উহার কথঞ্চিৎ আভা প্রাপ্ত হইবেন । 

“চারি সহল্র বৎসর পূর্বে এই দেশের আধ্য খবিগণের মধ্যে গভীর ব্স্ধ- 
চিন্তা ধ্যান বৈরাগ্য এবং ধর্খোন্মত্ততার প্রাহুর্ভাব ছিল্‌, এক্ষণে ছুশিক্ষিতঘের 
মুখে কেবল বিজ্ঞান্য ও সভ্যতার জয়ধ্রনি উচ্চারিত হয়। শ্রীষ্ট ধরে প্রথমা- 
বস্থায় এইরূপ মত্ততার ধর্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সত্য- 
ভার মৃহিমা সকলে মহীম্ান্‌ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উদ্ভয়ই ঈশ্বর- 
প্রদত, এক্ষণে এ ছুইটার মমক্ছয় কি প্রকারে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং 
বিশ্বাসের মধ্যে, চিরকাল বিবাদ চলিয়া আফিতেছ্কে। এই বিবাদ উদ্য়ের 
কোন একটার বিচারালয়ে মীমাংফিত হইতে পারে ন]। সহজ জ্ঞান একমাত্র 
ইহার বিচারালয়। এক ভবন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং এক জন্‌ বিশ্বাসী সাধকৰে 
একস্থানে বসাইতে হুইবে এবং কাহার কি দিবার জ্যাছে তাহা গ্রহণ করিতে 
হুইবে। 

শিভিয দেশে ভিত ভি জাতির মধ্যে + বিজ্ঞান শাস্ত্রের নানা প্রকার মত 
প্রছ!রিত হইয়াছে । কেই কেহ বলিষা গিয়াছেন আত্মা এবং জগৎ, ব্যতীত, 
আর কিছু নাই, কেছু বা! ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন সতত] শ্বীকার করেন নাই। 
€কহু কেবল জগৎ এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আত্ম! শ্বীকার করিক়া গিয়াছেন। 
কিন্ত ঈশ্বর, আত্মা, জগ্রৎ এই তিনটা সত্য সর্ধাবাদিষম্মত। বিজ্ঞানশাস্্র 
এ কৃথ! প্রমাণ করিয়া দিয়া শিয়াছেন যে, আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন 
এবং প্রথম হইট শেষোক্ত সত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। এই (তিনের) | 


7 & বিহ্ান না ঘলিয়া। ভক্কুব্রা্দ' ঘঠলশনি বালা! ভাব । পন ই জী ও জাঞৎ 
খই ভিন, ১১১ 7898 
স্কাজছি। ই: কামেক, শিম ভা হক্গ। ৃ | 
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অন্ডিত্ব কেহ অর্থীকার করিতে পারেন লা। কিন্ত বিজ্ঞীনের জধিফারত 
সংশ্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এখং গিজের সন্ধে 
লোকের মণ্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা খাইতেছে। দিবানিশি লকলে ব্যস্ত 
হুইয়৷ উন্বাদের স্ঠায় বিধয়্ের পশ্চাতে ধাবিত ছইতেছেন। রৌপ্য মুদ্রা 
সৌন্দ্টে মানবদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া রছিক্লাষ্ঠে। সংশ্ারসন্বদ্ধে লোক 
যে পাগলপ্রাস় তাহা আঙর! প্রত্যক্ষ করিতেছি । কিন্ত বিজ্ঞানপ্রতিপাগ্য 
ছুইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্ত কেন আমরা 
পাগল হইব না! তিনি কি অধান্তবিক অসৎ পদার্থ অগ্ততঃ প্রেধম ছইটান় 
সমতৃল্য সত্য বলিয়াও তাহাকে বুঝিতে হইবে । আমরা জগৎ এবং আত্মাকে 
যেরূপ সত্য বলিক্না বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে সেরূপ করি মা। কিন্তু তাহ! করিতে 
হইবে। এই জন্ত গভীর একাগ্রতা প্রগা চিন্তা আবশ্তক। যা পদার্থকে 
ধেমন আমরা সত্য হুম্দর মনোহর বলিক়্! প্রতীতি করিভেছি, একাগ্র চিতা 
দ্বারা তেমনি ঈশ্বরের অগ্থিত্ব মধ্যে প্রবিই হইয়া অত্যন্তরপ্ গর সত্য হদয়ঙ 
কর্রিতে হইবে। বিশ্বার্সী সাধক ধ্যানবলে এই অনাদি অনস্ত সত্যের ভিতরে 
প্রবেশ করেন এবং সর্মাধিযোগগে তাহাকে সারসত্য বপিক্নী উপলদ্ধি করেন 
জ্ানী যেখানে বলেন তিনি আছেন বিস্ত অপরিজ্ঞের, বিশ্বাসী সেখানে বলেন 
আমি তাহাকে দেখিয়াছি, ধ্যান যোগে তাহার মিগুর্ট সতা। অনুতব করিয়াছি? 
বিশ্বাসী প্রথমে ভ্ঠাহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, ভানস্তর তাহার শিব এবং 
'হুরদারৎ মূর্তি অবলোকন করিয়া বিমুগ্ধ ইইলেন। বখন ঈশ্বরের জত্য 
সুন্দর মল ভাবে গ্াহার চিত্ত নিষ্জ হইল, তখন হ্থাদয়ে কবিত্বরল শাস্তির 
উৎস উৎসারিত হইল এবং ওখন গিনি সমস্ত জগৎকে ব্ন্ধময় বোধ করিতে 
লাগিলেন। ওধন নদী পর্বত, .কানম উপবন, কুকমিত বৃক্ষণতা অকাশ- 
বিহারী বিহঙ্গ এবং বনচারী পর্ডগণ ঈশ্বরের কথা গ্রচার করিতে লাগিল । 
তখন হ্বশ্সীয় কবিত্বরসে অপ্তর বাহির একাকার হইয়া হুদ মম পুলকিত হইল । 
এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বলিয়াছিলেন, “ক্ষেত্রের ঠা স্থলপন্ধ গুলিকে 
দেখ কেমন হুচ্দর 1 তোর! ফি প্রন্থুটিত গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন 
বসিয়াছিলে ? বাহাধিক গোলাপ কুল, বখা কর, উৎকঞ্ পঠ্যেতে কথ খাও 
এই অবস্থায় জ্বর আপনার দেসীগ ভাষায় বিশ্বাী ভরের যুর্ঘ দিনা সবে 
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কথ! কছেন। জঞানীদিগের ভাষা, গদ্য, তাহা! বৈজ্ঞানিক ভাষা, নিতান্ত কঠোর 
অীরস এবং উ্বাপবিহীন শীতল। বিশ্বাসীর ভাষ! পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরম। 
. *এই স্বানে ভাষার বিষয়ে ছুই একটী কথা বলা উচিত । জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর 
অধ্যে ব্যাকরণসন্বন্ধে কিছু প্রভেদ আছে। জ্ঞানীর! অতি নিতে ভাবে 
লেন, ইছা করা উচিত, ইহা কর্তব্য, উহা! অকর্তব্য, ইহা উচিত এবং উছ 
অনুচিত । এইরূপ রাশি রাশি গুচিত্যান্চিত্ায লইয়! তাহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। 
কিন্ত বিশ্বাসীকে ঈশ্বর স্বয়ং অনুষ্া করিতেছেন, অমুক কর্ম কর) অমুক স্থানে 
ঘাও। প্রগল্ভা ঈশ্বরভক্কি তাহাকে ড়ণের সায় কাধ্যক্ষেত্র টানিয়া লইয়া যায়। 
“উপরি উল্লিখিত তিনটা মুল সত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রমততায় দামঞন্ত 
প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা ঘাইতেছে। 
মানবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন আনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। 
হনুমান এবং বনমানুষ আমাদের আদি পুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞান- 
বিদের এই মত'। উহা! যদি সত্য হয় তবে আমরা আমাদিগকে বড় গৌরবের 
পাত্র. মনে করিতে পারি না। যাহা হউক, সে মত আমি ডারুইন এবং 
ছুকুদেলির জন্ত রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতিসম্বদ্ধে উৎপত্তি ও 
উর্রতির কোন বিচার ন! করিয়া ব্যক্তিগত লীবন ক্ষিযূপে উন্নতি লাভ করিতেছে 
তাহা দেখা যাউক। মনুষ্য প্রথমে একটী ভ্রূণ, তার পর পণ্ড, তার পর মচুষ্য, 
সর্বশেষে দেংত1। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইন্লা ঘে যত বিষাদ বিতগ 
করুন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া জিতেক্রিয় জিতাত্মা হওয়াই 
প্রকৃত কাধ্য। মনুষ্যের চতুর্ষিধ অবস্থা! বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হুইল, 
এক্ষণে দেবত্বের দ্বার! জড়ত্ব, পশুত্ব এবং মনুষ্যত্বকে বধ করিতে হইবে, 
ততিয পাপ কখন অসম্ভব হইবে -না। হিপুগণ যে পুনর্জন্মের কথা হলেন 
ভাহার অর্থ আছে। বহ্যাতঃ মনুষ্য গাছ পাথর পণ্ড হইয়া থাকে। ঠুপ্রবৃতি 
ফ্তৃক নীয়মান হুইয়! সে পর্যায়ক্রমে জড় পশু উদ্ভিদের জায় অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। পুনরায় পুণ্য কর্ম দ্বারা সে দেবত্ব লাভ করে। এক জঙ্ষের মধ্যে 
এইরপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া ধাকে । আর একটী কথা আছে. সশরীরে গর্গে 
গরম । ইহাও;ুআতি গুতীর কথা। বখন ব্রচ্ষেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন 
শরীর কোথায়? শরীর ক্মাছে কিনা, যোগী তাহা! ঠিক রাখিতে পারেন না 
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ভিনি অধ্যাত্মযোগবলে অদৃশ্ঠ ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রদ্মের পদতলে উপবেশন 
করেন, সেখানে অমরাদ্মা সাধু মহাজনদিগগকে ঈশ্বরের লিংহাসনের চতুঃপার্টে 
তিমি'দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি সেইখাসেই 
তাহার পারিষদ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেম। বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্গে 
শিক এই শোভা অবলোকন করত কতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী ভক্তেরা কি 
ত্বাহাকে কোন শুফ ধর্মমত বা ধণ্বিজ্ঞান ব্রতা্দি মিয়ম গ্রহণ করিতে 
বলেন? না, তাহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্মা হইয়া তাহারা থাকিতে চান? 
ইহাকেই বলে সশরীরে স্বর্গে গমন। উন্মন্ততা ব্যতীত এইরূপ নবজীবন কখন 
লাভ করাযায়না। মনুষ্যের উন্নতির প্রণাল্ীমধ্যে বিজ্ঞান এবং উম্মত্ততা 
উভয়েরই এইরূপে সন্মিলন হইতে পারে। 

“আমার শেষ কথ! রাজভক্তিসম্বন্ধে, ইহার সহিত বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার 
ছুইটী বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই ষে, সাধারণ রাজকীয় 
বিধিকে মান্য কর, রাজ! বা শাসনকর্তী কেহ নহে। শাসনবিধির অধীনত! 
স্বীকার করাই রাজতক্তি। কিন্তু প্রমন্ততা বলে আমি সেই ব্যক্তিকে চাই 
ধাহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপু হইব। রাজভক্তি হিল 
জাতির একটা শুষ্ক মত নহে, ইহা হৃদয়ের ধর্মভাব। এ দেশের লোকেরা 
বহুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে । এই ভক্তি আমাদের 
একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হৃদয় হইতে 
“ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল বেগে উচ্ছ,স্সিত হয়। ভারতবর্ধ ইতরাজ জাতির 
হস্তে পতিত হওয়াতে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কাধ্য মনে করি। 
অনেকে বলেন দিল্লী দরবারে কোন ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্ত 
কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় সেই বহুজনসমাকীর্খ 
ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্তবর্গে পরিপূরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন তিনি 
স্পষ্ট দেখিতেন যে, স্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি “ভারতেশ্বরী" উপাধি- 
ক্ধপ মুকুট স্থাপন করিতেছেন! ব্রিটিশ রাজের হস্তে পালিত এবং সুরক্ষিত 
হইয়া ধাহারা রাজভক্তিবিরোধী হয় তাহার! বিশ্বাসঘাতক কৃতত্ বলিয়া 
পরিগণিত হইবে। ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের পদতশে বসিয়া শিক্ষা করুক। দেলীস্ব 
যুবকসণ বিদ্যালয়ে অবুনিক জন বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ইংরাজী শিক্ষক ও 
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অধ্যাপকদিগের স্বর! দীক্ষিত হইয়া! শুভ্কেশ প্রাচীন আ্গণের নিকট 
ধ্যান বা বৈরাগ্য, গভীর ত্রঙ্গান্ব এবং আধ্যাস্থিক প্রমত্তত! শিক্ষা করুন। 
এইরূপ পঞ্চাশ জন হুশিক্ষিত জ্ঞানী কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছইয়| যেমন দিন্লীডে 
ঘরবার হইয়াছিল তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের র'জদরবারে রাজ- 
সতক্তির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোন্সতত প্রচারক এইস্ধপে 
বাহির হউন, তাহ! হইলে ভারতের সঙ্গে অন্তান্ত দেশ একহুদয় হইয়া সর্ধত 
শান্তি বিস্তার করিষে। 


ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসভ।। 





৮ মাখ ত্রাঙ্মগণের সাধারণ সভাস্ব “ব্রাহ্ম প্রতিনিধিসতা" সংগঠনের প্রস্তাব 
হয়, এবং এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার কেশব- 
চত্ত্র সেন, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির প্রতি অর্পিত হস্। তাহারা সভাস্থাপন কর্তব্য 
বিবেচনা করিয়া নিয়লিখিত উদ্দেশ্টাদি কয়েকটা প্রধান বিষয় সর্বসাধারণ 
্রা্মগণের বিবেচনার জন্ত প্রকাশ করেন। এই ব্রাহ্ষপ্রতিনিধিসভার জন্ত 
নূতন ঘনত্ব উপস্থিত এ কথা বলা যাইতে পারে না। প্রতিনিধিগণ দ্বার! সমাজ- 
সমূহ মূল ব্রাহ্মসমাজের সহিত নিষ্ঠ যোগে বন্ধ হন, উহার কার্ধ্যপ্রণালীর সহিত 
অমুদায় ফমাজের যোগ বন্ধন হয়, এ জন্ত স্বাদশ বর্ধ পুর্বে কেশবচত্ত্র যে 
প্রতিনিধিসভা স্থাপনের বড় করিয়াছিলেন, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, তাহা- 
রই প্রতিচ্ছায়া ইহার ভিতরে আছে। 

“সমুদায় ব্রাহ্মাসমাজের মধ্যে এক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা 
রাহ্মধর্্ন প্রচার ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন কর! ব্রাহ্ম প্রতিনিধি 
সভার উদ্দেশ্য । 

.শ্উল্লিখিত উদ্দেন্ সাধনজন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত 
হইবে যদ্ধারা কলিকাতাস্থ বা! বিদেশস্থ কোন ব্রাক্ষমদমাজের বর্তমান কাধ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইবে ন!। 

“প্রতিনিধি সভা! নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেস্ট সাধন জন্ত ধত্ধ করিবেন। 
তন্মধ্যে আপাততঃ নিয়লিখিত কয়েকটী কার্ের উল্লেখ করা! বাইতে পারে । 

১। সমৃদায় ব্রাহ্মসমাজের সত্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্যযপ্রণালী প্রভৃতি 
বিবরণ সংগ্রহ করা । 

২1 ব্রাহ্গধর্মপ্রতিপাক পুথ্বকাি প্রচার কর!। 

. ৩। বিবিধ উপায় স্বারা ব্রা্মধর্শ প্রচার এবং জন অর্থ সংগ্রহ কর! । 


৮ধ৬ আচার্য কেশবচম্্র। 


৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা। 

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্মপরিবারদিগকে রক্ষ ও প্রতিপালনাথ অর্থ 
সংস্থান করা । 

“যে ব্রাহ্মমমাজে অন্ততঃ পঁচজন ব্রা্গ রে হইয়াছেন এবং 
যে সমাজসম্বন্গে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্রপে ব্রঙ্মোপসনা হয় সেই 
সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন । 

“ব্রাহ্মদমাজের সত্যের! অধিকাখশের মতে ধাহাকে বাঁ ধাহাদিগকে প্রতিনিধি 
পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য 
ছইবেন। 

গ্প্রতিবিধির বয়চক্রম ২০ বৎসরের অলপ হইবে না। হার ব্রাহ্মধর্দ্ের 
সুলসত্যে বিশ্বাস থাকিবে । 

“কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষণ মধিক সমাজের ্রতিনিধ নিমুক্ত হইতে পারি- 
বেন না। 

"মাঘ, জ্যেষ্ঠ নর রা ভা হারা কারান 
নিধিস'ভার অধিবেশন হইবে । বিশেষ কারণে কাধ্যনির্র্ধাহক সতার অভি- 
প্রায়ান্থসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পুরে সংবান্ধ দিয়া অধিবেশনের দিন 
গরিবর্তন করিতে পারিবেন। 

“মাঘ মাসে সাংবৎসরিক সন্ভা হইবে। মীন! সভায় এক জন সভা" 
পতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য 
কাধ্যনির্র্বাহক সত্যন্ূপে নিযুক্ত হুইবেন। সম্পাদক গ্রস্থৃতি কর্ম্চারিগণ 
কাধ্যমির্ধবাহক সতার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। 

"রশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি মভার বিশেষ সভা বড 
হইতে পারিবে। | 

কোন বিশেষ উন াখন জন বিশেষ কার্নির্াহক সা দিক ইজ 

পারিবে । 

“পরিশেষে ভারতবর্ধস্থ সমস্ত া্মসমাজ ও বরান্মগণকে জ্ঞাপন করা! যাই. 
তেছে যে, আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১লা মে. পরাহ্ূ 'চারি ঘটিকার সময় আফাঁফের 

(বিজ্ঞাপলীর বিষয় বিচার করিবার জন্ত ভারতরবী ব্রদ্ধমন্দেরে ব্রা্মদিগের 
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সাধারণ সতা হইবে । উ্ত সভায় সাধারণ প্রাঙ্গণের অভিমত হইলে প্রতি- 
ভিত প্রতিনিধি সন্ত বিধিপূর্ধবক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়মাদি অবধারিত 
হইবে। 

প্ীকেশবচক্র সেন 

শ্রীশিবচত্ত্র দেব। 

আহর্গামোহন দাষ। 

ভ্রীপ্রতাপচক্র মজুমদার । 

শ্আনন্মমৌহন বসু । 

শ্রীশিবনাধ ভট্টাচার্য্য । 

শনগেম্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

“উল্লিখিত উদ্দেন্ট সাধন জন্ত এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত 

হইবে যদ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্ম কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান ফাধ্য- 
প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না” এই নিয়মটি বিশেষ 
বিবেচনার পর স্থির হুইয়াছে। প্রথমতঃ বিতর্ক উপস্থিত হয়, এই প্রতিনিধি- 
সভা ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্ধযসকলের উপরে কোম প্রকার কর্তৃত্ব 
করিতে পারিবেন কি না? এই বিতর্কে মততেগ হইয়া সভা! ভঙ্গ হয়। 
পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতব্যাঁয় ব্রাক্ষসমাজ স্বতত্ত্রভাবে গঠিত। 
এই সভার ধাহারা সভ্য হারাই কেবল এই সভার কার্ধ্য নিয়ষিত করিতে 
পারেন, ধাহারা সভ্য নহেন তীহার। ক্কি প্রকারে ইহার কাধ্য নিদ্মমিত 
করিবেন। ভারতবধাঁর ব্রাহ্মসমাজ নিজকার্যসির্র্বাহে সমর্থ হইলেও মুলা 
্রাঙ্মসমাজের প্রতিমিধিত্তের কাধ্য নিষ্পনন করিতে পারেন না। শুতয়াং, 
ভারতব্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজমবেও প্রতিনিধিসভা স্থাপন প্রশ্নোজন ৷ এই সিদ্ধান্ত 
অবলম্বন করিয়াই নিয়মে উল্লিখিত হইম্মাছে “কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্য ফোন 
্রাঙ্ষদন্ধাজের বর্তমান প্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা 'ছইবে লা” 
এই সময়ে প্রতিনিধিত্ববিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মূলতত্ব কেশবচ্র প্রকাশ 
করেন। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে তাহার মত এই যে, থে কোন +সমাজ হউক, 
ভন্থধ্যে প্রতিনিধিত্বের উপঘুক্ধ লোক না থাকিলে সে সমাজের কার্চঃ 
কথন চলিতে পায়ে না! অন্ত সকল সমাজে প্রতিন্ধিগণের যে প্রকা 


৯৭৮ আচার্য্য কেশবচন্র 
প্রয়োজন, ব্রাঙ্মসমাজেও সেই প্রকার। ব্রা্গগণের হাহারা প্রতিদির্থি 
হইবেন, তাহার! কি বিষয়ের প্রতিনিধি হইবেন? ব্রাঙ্গধর্থের সত্য ও শিক্ষা 
চরিত্রের মূলতত্ব, উচ্চ উচ্ছাস ও আদর্শ, বিশ্বাস সমূৎ্পন্ন ভাব ও উন্নতির 
অভিলাষ এই সকলের প্রতিনিধি হইবেন, এতদ্ব্যতীত সামাস্ বৈষয়িক কাধ্য যাহ! 
আছে তাহা নির্বাহ করিবেন। এক জনেরই হউক বা পাচ জনেরই.হউক অযধ। 
কর্তৃত্বের অধীনতা ম্বীকার করিতে হইবে ইহা কখন বিধিসিদ্ধ ইইতে পারে 
না। আর এক দিকে প্রচারক আচার্য উপাচাধ্য প্রভৃতি কাহারও অধীনতা 
দ্বীকার না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন উহাও দৃষণীয়। এ ছুইয়ের সামঞজন্ত 
হইবে কি প্রকারে ? প্রথমতঃ ধাহারা সমাজের নেতা হইবেন তাহারা সকলের 
মনোনীত লোক হইবেন, তাঁহাদিগের কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং তাহারা 
সেই মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে আপনা'দিগকে দেখিতে পাইবেন, এবং 
ইহারা ভাবেতে এক হুইবেন। তাহাদিগকে জম্মান করিতে পিয়া অপর 
সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া হইবে না, কেন না ই'হাদিগকে সন্মান করিয়া! 
ই'হাদিগের ভিতর দিয়া সকলকে জম্মান করা হইবে, সকলের প্রতি বাধ্যতা 
দ্বীকার হুইবে। অন্ত দিকে এইরূপ করিতে গিয়া ব্যক্তিত্বের বিনাশ হইবে না, 
বরৎ ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা লাভ হইবে, কেন ন৷ বাধ্যতা স্বীকার এবং অপরের 
সেবা করিতে গিয়া আমার্দিগের ভিতরকার যে সকল সাম্য আছে, শুণ 
আছে, জীবনের লক্ষ্য আছে, তাহার পূর্ণ পরিমাণে পরিচালন! হইবে। 
কেশবচত্ত্র নির্জনবাস জন্ত সাধন কাননে গমন করেন। এখানে থাকিয়া 
তিনি প্রধমে “আহ্বান? নাম দিয়া সাধারণ লোকদিগের জন্য কিছু পুস্তিকা 
বাহির করেন। ইহার পর 'আহ্ছিক' “তবনদী, প্রভৃতি সাতথানি রেলওয়ে 
ই্াউনামে ক্ষুদ্র শুচ্্র পুস্তিকা প্রচার করেন, এবং এ সকল বিনা মূল্যে বিতরিত 
হয়। কেশবচত্র দাধন কানন হইতে অরাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগ্রমন করেন। 
সাহার গৃছে প্রত্যাগমনের পর ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) শনিবার অপরাক্কে 
্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা! সমবেত হয়। কেশবচজ্দ্ের শরীর অহুস্থ তথাপি সভান্ব 
উপস্থিত হইবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রতিবন্ধকবশতঃ সভায় উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচত্র মজুমদার সভাপতির আন গ্রহণ . 
করিতে অন্বীকৃত-হওয়াতে শীযুক্ত বাবু শিবচন্র দেব সতাপতির আসন গ্রহ করেন.। 


ব্রাঙ্ম প্রতিনিধিসভা | ৮৭৯, 
ইছার় পর জীবুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য কেশবচল্জ এবং শ্রীযুক্ত বাবু আন্ন্দ 
মোহন বসুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন সপ্তাহকাল সভা বন্ধ থাকিবার প্রস্তাব করেন; 
কিন্ত লাহোর ও রামপুরহাটের প্রতিনিধিগণ সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করিতে 
পারিবেন না অবগত হইয়া অধিকাংশের ইচ্ছায় সন্ভার কার্য আদত হয়। 
বাবু আনন্দমোহন বনু তারযোগে শ্রীযুক্ত বাধু প্রসন্নকুমার রায়কে সম্পাদকীয় 
কাধ্য নির্ধাহ করিতে অনুরোধ করাতে তিনি সম্পাদকের কার্য নির্ধ্বাহ 
করেন। পুর্বে উদ্দেন্ঠাদি কয়েকটি বিষয় নিপ্ধারিত হইয্বা যে বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হয়, সেইটি সমগ্র পঠিত হুইয়া উহার মধ্যে যে সকল নিক্বম নিবন্ধ ছিল 
ভৎসন্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইল । কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমা- 
জের কাধ্যপ্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করিবার নিয়মটিসম্বন্ধে বাবু উমেশচত্র 
তত বলিলেন, বদি কোন সমাজের কার্ধ্যপ্রণালী ব্রাহ্গধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে উহা। ব্রাক্ষধন্ম্ববিরুদ্ধ বলিয়! মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রতিনিধি- 
সষ্ভার থাকা সমুচিত। ইহা লইয়া ত্বোর বিতর্ক উপস্থিত হইল, ইহাতে শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রতাপচত্র মন্তুমদার বলিলেন, এখনও যখন রীতিপূর্বক সভা প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই তখন এ বিতর্ক বৃথা । ধে সকল ব্রাক্মসমাজ সম্পাদকের পত্রের 
উত্তর দেন নাই ভীহাদের নামে সভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ধাহার1 উত্তর 
দিয়াছেন (বত্রিশটি সমাজ ) তাহাদের নামে সভা! প্রতিষ্টিত হইতে পারে। 
বাদানুবাদের পর সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ববর্তী নিয়মগ্ডুলি সভা! কর্তৃক গৃহীত 
হুযু; কেবল এই কয়েকটি বিষয় প্র নিয়মগ্ডুলির সহিত সংযুক্ত হয়। ৫১) বে 
সমাজের সত্য দশ জনের অধিক, তাহারা প্রতি দশজনে এক জন করিয়া 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (২) বৎসরাস্তে একবার নূতন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবে । বিশেষ কারণ থাকিলে বৎসরের মধ্যেও কোন সমাজ 
প্রতিনিধি পর্বিবর্তন করিতে পারিবেন। ০) প্রতিনিধিসভার, অধিবেশন 
কলিকাতা নগরে হইবে। (৪) সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন এই সকল 
নিয়ম পরিবর্তিত বা বঞ্ধিত হইবে না। অনন্তর বাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন ঠাহাদিগকে এই সভার সত্যরূপে গ্রহণ করা হয়। কেশবচন্রের 
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সত্য লইয়া কার্য নির্ধ্াহক সস্তা স্থাপিত ছদ্ব। 


৮৮৩ আচার্ষ্য কেশবচন্্র । 


১১ই' জুলাই বুধবার কেশবচঞ্রের গৃহে ব্রাঙ্গপ্রতিনিধি সভার অন্তর্গত কার্ধা- 
নির্বাক সতার সন্যগণ খিলিত হন। এই ফভায় নির্দিষ্ট হয় যে ১৯ মে 
(৭ জ্যেষ্ঠ) ত্রাহ্মপ্রতিনিধিসভার যে সাধারণ সাঁতি হয় তাহাতে যে সকল 
নিয়ম স্থির হুইয়াছিল তাহার এক এক খণ্ড প্রতিলিপি সকল ব্রাঙ্গসমাজে 
প্রেরণ করা হুঘ্, এবং থে স্থলে এই সকল নিক্বমানুসারে প্রতিনিধি নিষুক্ঞ 
হন. নাই তাহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সভার উদ্দেস্ঠ সাধন জন্ত 
কি প্রকারে টাকা উঠাইতে হইবে, এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রস্তাব করেন। 
সভার সভ্যগণ বিদেশস্থ ব্রাঙ্গাগণের সহিত পত্রপত্র করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হন। 
ব্রাহ্মপ্রতিনিধিপ্ষশের সাধারণ সভায় ষে গণ্ডগোল হয় এবং ততৎসন্বন্ধে পত্রিকায় 
খাহা লিখিত হয়, তাহাতে মফঃন্বলের অনেকের মনে সভাসম্বন্ষে সংশয় 
সমূপস্থিত হইয়াছে, এই উপায়ে সে সন্দেহ যে অমূলক তাহ? জানিয়! তাহারা 
অবশ্তাই হতখী হইবেন। সতা। শুনিতে পান যে, উহ্থার উদ্ধেশ্তসাধনের ভন্ত 
কোন কোন ব্রাহ্ম তাহাদের এক মাসের বেতন দ্বিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 
২৩'সেপ্টেম্বর (৮ আর্বিন ) ৩টার সময় কলিকাতাস্থুলগৃহে ব্রাহ্মপ্রতিনিধি- 
সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় । এই সভায় ভেরাডুন; লক্ষ্ষৌ, শিলং, 
€তেজপুর, মুশ্রিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর, নওগী, হাজারিবাগ, রাউলপিপ্ডি, 
মতিহারী, রাচি, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গয়া, ভবানীপুর, কোল্ন- 
গর, বরাহুনগর, হরিনাতি, উতৎ্কল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীহট, চাকা ও 
অ.গরার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ধাকেন; কেশবচজ্র সভাপতির আসন পরিগ্রথ 
'করেন। প্রথমতঃ ভিন মাসের কাধ্যবিধরণ পাঠ হইলে' এই জ্যেষ্ঠের সভাতে 
নির্ধারিত নিয়মাবলীর তৃতীয় মিয়মর্টি এইরপে পরিবর্তিত হয় ;__“প্রতিনিধি 
নিয়েোগসম্থন্ধে নিয়ম এই, ভারতবধীত় ব্রচ্মমন্দির পাচ জন, পুর্র্ষ বাঙাল ব্রাহ্ম- 
সমাজ ছুই জন, লাহোর ব্রাঙ্মদমাজ ছুই জন, অপরাপর ব্রাঙ্গদমাজ এক 
এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে্।, সত্যদির্গের অধিকাংশের মতে 
প্রতিনিধি নিমুক্ধ হইবেন ।* অনস্তর সন্ভার আনুক্ল্যার্থঅর্থসংগ্রহের ভার 
শ্্ীহুক্ত হর্গামোহন দাস, গুরুচরণ মহপাসবিষ, অসৃতলাল বনু এবং শশিপদ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের উপর. প্রদত্ত হইয়া €১) ব্রা্গসমাজের সন্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত 
কার্ধ্ প্রণালী প্রভৃতি বিবরণসংগ্রস্থবিভাগে . জীয়ুক প্রতাগচজ্জ . সজুমধ্ধার, 
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ব্রলোক্যনাথ সান্যাল, উমেশচন্্র দত্ত, ২) ব্রাক্ষধর্খরগ্রতিপাধক পুত্যকাছি 
শ্রচারবিভাগে জ্ীযুক্ত গিরিশচক্্র সেন, উমানাধ গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ রায়, অন্োর 
নাঘ ৩৩, (৩) অনুষ্ঠামপদ্ধতিস্থিরীকরণবিভাগে শ্রীযুক্ত অখ্োরনাথ গণ, 
গৌরগ্োবিন্দ রায়, শিবচন্ত্র দেব, ৫) অনাথ ব্রাক্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের 
রক্ষা ও প্রতিপালনবিভাগে শ্রী যুক্তছুর্গীমোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি 
চক্র মিত্র, গুরুচরণ মহলানবিশ কাধ্যভার প্রাপ্ত হুন। সভাপতি - প্রভৃতি 
কণ্মচারিগণ এই প্রত্যেক বিভাগের সহিত কাধ্য করিবেন স্থির হয়। সর্বশেষে 
সভাপতি কেশবচক্্র সভ্যদিগের অবগতির জন্ভ এইক্প অদ্ভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলেন, যে, "তাহার মতে অনেক ত্রাক্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন 
ও মস্তক রাখিবার স্ছানবিহীন হইয়া ভাষিয়া বেড়াইতেছেন তাহা 
অত্যত্ত শোডনীর। যাহাতে অন্ততঃ একটু শ্ছান দেখিয়া এইরূপ ব্রাজ্ছদিগের 
অধ্যে ধাহাদিগের গৃহনিন্্াথের ক্ষমতা আছে, তাহারা পরস্পরের নিকটে এক 
একটা বাসগৃহ নিশ্্াথ করিতে পারেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। তিনি 
কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা কহিলেন না, কিন্ত উপস্থিত ব্রাক্মগণকে 
এবং অপর সকল ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার জন্ত অনু- 
রোধ করিলেন। সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়া ৫টার ময় সভা! ভজ হয়। 
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২২ আষাঢ় (১৭৯৯ শক) হইতে ব্রহ্মমদ্দিরে রবিবারের উপাসনা ব্যতি- 
রেকে বৃহম্পতিবারে উপাসনা! আরম্ত হয়। এ দিনের উপাসনা ও উপদেশ 
সাধকগণের সাধনপ্রণালীশিক্ষার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। এই মৃতন 
প্রবর্তিত উপাসনা! ভাদ্রোৎসব হইতে বন্ধ হয়। বন্ধ হওয়াতে অনেকে দুঃখ 
প্রকাশ করেন, কিন্তু যে উদ্দেস্টে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহ! সংসিদ্ধ হও- 
স্াতে আর পুনরায় মন্দিরে ছুই বার উপাসনা! প্রবর্তিত হয় না। এই বৃহস্পতি- 
বারের উপাসনায় (€ শ্রাবণ ) কেশবচন্দ্র সাধু অধোরনাথের দুযগণের হাত 
হইতে বিমুক্তি উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ দেন তাহার কিছুদংশ এ স্থলে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে ;-_ 

“সহস্র উপদেশ অপেক্ষা! একটী ঘটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে 
যাহা! ঘটান তাহা বহুমূল্য । ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম; কিন্ত 
তাহার দয়া যখন একটা খটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা 
পাই, রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এইজন্ত আমরা জীবন- 
পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমুল্য এবং শিরোধাধ্য। ঈশ্বরের সঙ্গে 
আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদিগের প্রতিজনের 
অঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মত্কে যে স্নেহ- 
বৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহজ ভাগের এক ভাগও যদি স্মরণ করিয়। রাখি, 
আমাদিগের প্রাণ কখনও কঠিন হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের 
জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাহার 
হৃদয় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে যে, কখন্‌ তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর 
আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ করিলেন, তিনিই 
আবার পেই বিপদূ হইতে তাহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে 
সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্বদাই 
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জাপনার প্রাণ হইতে নবপ্রস্থত প্রেমপুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপন্ছ পুজা 
করেন। হি ভক্তের প্রাণ শুদ্ধ হয়, তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর হুন্বর এবং 
প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তীহার শুত্ক চক্ষে ঈশ্বরও শুষ্ক প্রস্তর বলিয়া 
বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চিরহুন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে জীব- 
নের ঘটনার মধ্যে তাহার প্রেম দর্শন কর। তক্তির সহিত এইরূপ কথা 
বলিতে শিক্ষা কর প্রেমমপ্র ঈশ্বর আমার জন্ত এই করিয়াছেন।” অনস্তর 
তিনি সাধু অতোরনাথ কি প্রকার প্রাণ সংশয়কর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া 
ছেন তাহ বর্ণন, এবং তাহার পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। উপদেশের 
উপসংহার এইরূপে করিলেন, “এইবূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্থ 
বিশেষরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে । তাহার এক জন দাসকে ভয়ানক 
দত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এই ব্ঘটনা স্মরণ করিয়া আমরাত কৃতজ্ঞ 
হইবই ; কিন্ত কেবল কৃতজ্ঞ হই্রা ন্ত হইলে হইবে নাঁ। এই ঘটনা হইতে 
আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দন্যু সকল 
পরাস্ত করিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রচ্মভক্ঞের 
সজল নয্ন দেখিয়া, ব্রহ্ভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দস্যুরা পলা” 
ফুন করিল, কিন্তু পাপদহ্যর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চধ্য ব্যাপার! 
মনের ছুর্দাস্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন কেবল 
হরিনাম ভরসা, কেবল রসন! সহায় । ......আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা এখনও 
শাদা রহিয়াছে, তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে । ঈশ্বর দয় করিয়া 
শ্ঁ কাগজ গুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে স্বতঃ ছুচারি 
জন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দগ্্যু এবং 
পাপের হস্ত হইতে তাহার দাসদ্িগকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মগণ বিলম্ব করিও 
না, জগৎকে দেখাও তিনি পাীর বন্ধু, তাহার সুন্দর প্রেমমুখ দেখিলে কাদিতে 
ইচ্ছা করে ।” : 

এই সময়ে মিস্‌ মেরি কার্পেন্টারের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। 
এই দেশহিতৈষিনী মহিল৷ ব্রাহ্মদমাজের সহিত বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । ধর্্মপিতাঁ 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি ইহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। ইনিই 
হার শেষ জীবনের বৃত্তান্ত অতিযদ্বের সহিত রক্ষা! করিয়াছেন। ইনি স্বদেশের 
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দীন হুঃখীদিগের হিভকামনায় জীবন যাপন করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন, সে খ্যাতি তাহ! হইতে কেহ অপহরণ করিতে পারিবে লা, কিন্ত 
তাহার হৃদয় শেষ বয়সে ভারতের হিতকামনায় নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল। 
এ দেশের নারীগণকে উপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়া হয় এ জন্ত তিনি কতই ফু 
করিয়াছেন। ইংলগুবাসিগণ এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাসম্বন্ধে 
যথাযথ সংবাদ পাইতে পারেন এ জন্ত তাহার বিশেষ পরিশ্রম ছিল। ইংলগ্ডের 
মত শ্থানেও তাহার মত পরহিতকল্পে উৎসগিতজীবন নারীর সংখ্যা অল্প । 
বেঙ্গল সোশিয়াল সায়েন্স আসোদিয়েশনে কেশবচন্র দ্বর্গগতা মিস্‌ কার্পেন্টারের 
সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাহার কার্য বর্ণন করেন। উপস্থিত সকলের চিত্তই এই 
বর্ণনে আর্দ্র হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র ও মিস্‌ কার্পেন্টারের কাধ্য ও আদর্শ এক 
ছিল না, এ ছুইয়ের তৎসন্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল। সহস্র পার্থক্য সত্বেও 
কেশবচন্ত্র তাহার গণের পক্ষপাতী হইবেন, ইহা তাহার পক্ষে অতীব ন্বভাব- 
সিদ্ধ ছিল। 

মান্্াজে বিষম ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত। কেশবচক্্র এ সংবাদ শ্রবণে স্থির 
থাকিবার পাত্র নহেন। ৩০ শ্রাবণ সোমবার ব্রহ্মমন্দিরে মাজ্রাজের হুর্ভিক্ষ 
নিবারণের সাহায্য জন্ত বিশেষ সভা হয়। এই সভায় প্প্রাণদানাৎ পরং 
দ্ানং ন ভূতৎ ন ভবিষ্যতি। ন হ্যাত্বনঃ প্রিয়তরং কিঞ্ি দস্তীহ নিশ্চি- 
তম ॥* এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচক্র উপদেশ দেন। উপদেশের 
প্রথমাংশে "জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
মূল বিষয় এইরূপে অবতারণ করেন, “মাজ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ হওয়াতে 
অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে হুঃখের কাহিনী শুনিয়া, 
ভাই, তোমার কি হুদয় আদ্রদ হইল না? তবে হুদয় অসাড় হইয়াছে। 
এই অবস্থায় ধর্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য করিতে হইবে। 
সন্তানের ছুঃখ দেখিলেই শ্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে 
সময়ে তাই ভগ্িনীর ছুঃখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার 
হয়। অপরের ছুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয় না। যখন 
অন্যের ছুমখে মনুষ্যের হুঘয় এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা 
বিবেকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। ধাহাঁদের দয়া অধিক তাহারা শ্বভাবের 
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প্রবলতা বশতঃ কীদিতে কাদিতে পরছুঃখ মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন, আর 
জগতের ছুঃখে সহজে ধাহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ 
সেই ' শীতলম্ৃদয় ব্যক্তিদ্দিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া! যার়। হদ্দি ধর্শজ্ঞানের 
অনুরোধে দয়া করিতে হয়, তবে এসন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে, যেমন আজ 
কাল এই দ্বেশে। ছুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত ভাই ভগ্মী বন্ধু মরিতে- 
ছেন। ঈশ্বর তাঁহার মন্দিরমধ্যে আজ এই জন্ত ভাকিলেন যে, নির্দয় 
ঘয়ার্ড হইবে, বিষয়াসজ্ঞ স্বার্থপর বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ধাদ করন 
আমর! যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মাজ্রাজে 
ভাই ভনিনীরা মহাকষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাহাদের হুঃখের 
কথ শুনিতেছি। কিন্ত আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হুইয্ান্তে। আমরা কেবল 
আমাদের আপন আপন অন্নবস্ত্র চিন্তা করি, পরছুঃখের প্রতি দৃর্টি করি না। 
আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য এ সকল 
হায় বিদারক ঘটনা হইতেছে । এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা শুনিলে 
সহজেই দয়া এবং ধর্ম্ভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা 
ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চণ্চা নহে। 

“কৃষণ নদী হইতে কন্তাকুমারী পধ্যস্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে 
এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষে পধ্যস্ত যত দূর স্থান) 
ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্নকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক 
প্রাণত্যাগ করিতেছে । ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া নানা প্রকার কষ্ট 
দিয়া প্রান এক কোটী আশি লক্ষ লোককে আক্রমণ করিয়াছে । তাহাদের 
'্ভয়ানক যন্ত্রণায় হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকটে আসিতেছে না? ভাই 
ভগ্সিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কি আমরা ত্তাহাদের ভয়ানক বন্ত্রণা 
অনুভব করিব না? এক কোটী আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন। 
ইস্হাদদের উপরে ছুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। উপযুক্ত সময়ে সাহায্য 
না পাইলে অবিলম্বে ইহার! ছূর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ 
লোক এই পৃথিবী ছইতে চিরকালের জন্ত বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। 
ম্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্ত রোগে আক্রান্ত হুইয়া 
ইহার! মরেন নাই। ছুর্ভিক্ষের মৃত্যু তয়ানক। অন্গকষ্টে ক্রমে ক্রমে হুর্বিষহ 
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যন্ত্রণা সহ করিয়া অবশেষে, পাগলের মত হইল; নান! প্রক্কার কষ্টে কেছ 
অবসন্ন ছইল, এই অবসন্নতার মধ্যে প্রাগবারু বাহির হইল। ভারতবর্ষের 
লোকসৎখ্যা এইরূপে হাস হইতেছে । ছুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহজ 
প্রকার পাপ আসিয়া মনুষ্যের চুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহার! ছুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় 
এইরূপে হাহাকার করিতেছে তাহার! দরিদ্র। দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, 
ভয়ানক অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয় এমন 
উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবস্থায় 
শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে এমন বস্ত্র নাই। শ্ষুধাতুরা জননী আহার 
করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অক্স কাড়িয়া লইয়া আপনি 
খাইল। কোথাও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত 
হইতে কাড়িয় লইয়া আপনি ভোজন করিল। তীষণ ব্যাপার !! ভয়ানক 
অস্বাভাবিক ঘটন1! ! মাতা! এবং সন্তানের মধ্যে পরম্পরে এই প্রকার ব্যবহার 
তয়ানক। অন্ন কষ্ট তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই 
অবস্থায় কত লোকের ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া তাহারা 
অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌর্ধ্য দোষ প্রবেশ 
করিল। হুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পাপরৃদ্ধি হইল। জননী সম্তানকে দূর 
করিয়া দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না” 

অনস্তর গো মহিষাদ্ির অকাল মৃত্যু, তাহাদের অভাবে কোথা হইতে শন্ত 
আসিলেও স্থান হইতে স্থানাভ্তরে লইয়া যাওয়ার অসভ্ভাবনা, পত্ীবিক্রুয়, 
সতীত্বধন্ম্মাবিসর্জান, সস্তানবিক্রয়, স্তন্তাভাবে শিশুগণের প্রাণসংশয় ইত্যাদ্দি 
বিষয় হুদয়ভেদিভাবে বর্ণন করিয়া কেশবচন্ত্র বলিতে লাগিলেন, “এখনও 
ছয় মাস কাল অন্নের সংশ্থান করিয়া দ্রিতে হইবে । বোধ হয় পৌষ মাত পর্যস্ত 
মান্রাজবাসীদিগকে জব্বর দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার ব্যক্রিদিগগকে 
এই বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। মনে করা গিয়াছিল, ছুই 
এক মাসের মধ্যে মাম্্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, 
কিন্ত ভাহা৷ হইল না, . আমাদের আশাপ্রদীপ নির্বাণ হইল। এখনও স্থানে 
স্থানে বছলোক মরিতেছে। ইতিপুর্ব্বে বসস্তরোগে কত লোক মরিল। অন্ন 
কষ্ট আবার যোগ । ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়৷ এ কথা বলিও না, বিলি হুঃখ আনিক্া- 
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ছেন তিনিই ছুঃখ মোচন করিবেন। তিনি তো তোষাক্ষে ডাকিতেছেন। 
এখন এস, স্ভাই ভগিনী তোমার গৃহুপার্খ্ে মরিতেছেন, তোমাকে ষে পরিমাণে 
ধন দিয়াছেন সেই পরিমাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়া! দৌড়িয়া যাও দেখি। 
এক বার কীাদাও দেখি ব্গদেশকে। যখন আমাদের উড়িষ্যাদেশে ছুর্ভিক্ষ 
হইয়াছিল তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কীদিয়া 
ছিল। আজ স্বার্থপর বঙ্গদেশ, তূমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি, 
আমার আর ভয়কিগ যদ্দি ভাই তোমার সামান্ত দানে মাজ্রাজের দশটি 
ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকট স্বরগাঁয় পুরস্কার পাইবে। কেবল পুর- 
স্কার পাইবে তাহা নহে; ঈশ্বর স্বয়ৎ তোমাকে বলিবেন,'বৎস, সেই 
যে মাক্সাজের হুর্ভিক্ষের সময় তুমি আমার সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য অমুক 
দ্রব্য দ্বান করিয়াছিলে, তাহ! আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিখ়াছিলাম। ঈশ্বর 
তাহার সম্তানদিগের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় হইয়া আছেন, হুভরাৎ ছে ভাই, হে 
ভগিনী, তোমরা ছুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহ? দিবে, তাহা! পিতার হস্তেই 
গড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না, আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে 
বাচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দ্বান কর। একটি ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ 
টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই, 
অন্ন কষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা কোন্‌ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার 
করিবে ? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্তশ্রাব হয় তবে আমার শরীর হইতে 
কি রক্ত পড়িবে না আমার প্রাণের ভাইকে যদি যৃত্যু আক্রমণ করে, আমার 
যদি ক্ষমতা থাকে আমি কি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক 
মণ চাউল দিলে ধদ্ি আমার একটি ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত 
এলাত হইবে । আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার 
জীবনের কার্ধ্য হইয়াছে, আমি মাক্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় এক মণ চাউল 
দান করিয়া আমার একটি ভাই কি একটি ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। 
যাহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, 
অন্ন, বন্ত, তৃপ, ভাঙ্গা অলঙ্কার, প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। 
তোমরা এই দৃষ্াস্ত অনুসরণ কর। একবার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, 
আর তিনি ধাহা'আদেশ করিবেন তাহাই পালন কর।.........মদ্দিরের উপা- 


৮৮৯৮ আচার্ধ; কেশবচঞ্জ! 


সকগণ, ভাইগ্রণ, তোমার! কাদ, মকলকে কাদাও। হে দত্সার প্রচারকণ, 
তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হইয়া! সকলের দয়! উত্বেজিত 
কর। ঈশ্বর আজ ভাল বাসিয়া তোমাধিগকে ডাকিয়াছেন; তোমরা আজ 
তাহার দয়ার তরঙ্গে ভাষিয়া বাণ্ড। আজ যদি এক জন মাশ্ত্রাজের 
লোক আসিয়। তোমাদের নিকটে কাদিতেন, যদি হৃর্ভিক্ষে এক জন 
অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাদিতেন, 
তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চয়ই তোমরা কাদিয়। ফেলিতে, 
তাহারা আমাদের দিকটে আসিতে পারিলেন না বলিয়া কি কাহাদের অপ- 
রাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্ত পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়৷ গেল। 
তাহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা কীহাদিগকে প্রসব 
করিয়াছিলেন । এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছেন। 
হায়!! কত দিন ত্তাহার1 খান নাই। দি কিছু সাহায্য করিতে পারি কত 
লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর ভাই দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। প্র বালক 
গুলি অন্ন কষ্টে প্রায় মরিল| যদি তাহাদিগকে আহার দিত্তে পারি, তাহাদের 
টন্ষু ছলছল করিয়া কাদিয়া আশীর্বাদ করিবে । ব্রাহ্মদমাজে দয়া বদ্ধিত 
ছউক, মাশ্রাজের এই বিপদের সময় আমর! যেন আমাদের কর্তব্য করিতে 
পারি ঈশ্বর এই আশীর্বাদ করুন !” 

উপাসনাস্তে ব্রদ্মমদ্দিরে সংগৃহীত দান চারি শত টাকা; গয়! প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রায় শাত শত টাকা, বামাহিতৈষিশী সভা হইতে 
ছই শত পঞ্চাশ টাকা, এবং যফ:ম্বলের বন্ধুগ্ণ হইতে ষে সকল টাকা সংগৃহীত . 
হইয়া আইসে সে সকল লইয়া সর্বশুদ্ধ ছয় হাজার সাত শত টাকা মাস্ত্রা- 
স্তর ছ্ডক্ষএ পীড়িতগণের সাহাত্যার্থ দানসংগৃহীত হয়। বামাহিতৈষিনী সাতে 
নারীগণ বন্ত্রাঙ্কার, এক জন মহিলা স্র্ণধড়ী ও চেন, বালকগণ তাহাদের 
জলপানি পয়সা সংগ্রহ করিয়া সিকি আধুলী, এমন কি আশ্রমের দাসদাসী- 
গ্রণ পধ্যন্ত কিছু কিছু দান করেন। ইংলণ্ড হইতে মিস্‌ কব পাঁচ পাউও, 
মিস্‌ মেরি সাবলোট লায়ট হেঙ্গট পাঁচ পাউও প্রেরণ করেন। বাঙ্গালোর 
্রাঙ্মসমাজ ছর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগকে অন্ন, চাউল ও বস্ত্র দিতে প্রবৃত্ত হন, 
রাহ্মদমাজ হইতে সংগৃহীত মুদ্বা তাহাদের নিকটে কিছু কিছু করিয়া প্রেরিত 


সাজ্বাজের ইর্ভিক্ষ নিবারণের উন্ঠ বনবু। ৯৮৯৬ 


ইয়। ধর্সতিক জিখিয়াছেন, "্বাকলোরবাসী ব্রাহ্্থণ ফমথিক উৎলাহের সহিত, 
শ্রতিদ্দিন কাক্গালী তোজস ক্রাইতেনেন। . বিশেষ খআহলাদের কথা এই 
থাকার সমাঞ্জের সম্পাদকের পিতা এক জন আতি প্রাচীন ব্রাক্ষণ। তিনি 
স্থূন্তে অক্ধ ব্যঞ্জনাছি রক্ধন করেন এবং তাহার পরিবারস্থ মহিলাগধও ইহাতে 
জীাহাফ্য করিস্তা খাকেন। আমাদের জংগৃহশত মুদ্রা বধার্থ প্রাজে পড়িকেছে 
হন্দেহ দাই।” ব্রাদ্মসাজ ফণ্ড ইইতে বৈল্বারি ফণ্ডে জাড়াই শত্ত, এবং 
শিশু পালন কণ্ডে জাড়াই শত যুদ্রা প্রদত্ত হয় । রেবারেশু মেত্বর ওল সাষ্চ্রে 
এই সময্ধে বাঙ্গালোরে গমন করেদ। তিমি তত্রতা ব্রাহ্গ্রণের কাধ্য দর্শন 
করিয়া অত্যন্ত প্রশংস! পূর্বক মিরারে পত্র লেখেন এবং সেখানে আকও অগ্নিক 
সবাাস্যার্থ মুদ্রা প্রেরণে বিশেষ অন্থরোধ করেন। তাহারই পত্রে অবগন্ত 
হওয়! যায় যে, পেটা সয়াজের সম্পাদক ভ্রীয়ুক অঙ্গ স্বামীর ধাইট বর্ধ বয়স্ক বৃদ্ধ 
পিত। অতি উৎ্সাছের সহিত চারি শত পঞ্চাশ জন হূর্তিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তির 
ছন্ত হস্তে অর ব্যন্গনাদি রন্ধন করিতেন। ক্মাশ্চ্ধয হুদয়বান্‌ ব্যক্তি 1! 
ত্গবানের কৃপায় হুর্ভিক্ষ প্রশমিত হট্য়া আসিল। আর মাজ্ঞাজে সাহাধ্য 
প্রেরণ কর! প্রয়োজন রহিল না। তুর্ভিক্ষ জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হুইল তাছার 
ব্যয়াবশিষ্ট তবিধ্যতে কোন প্রকার দেশের অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইলে বা৷ জন্ত 
কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে ব্যস্ত হঈবে এ জন্য ব্যান্ে 
জমা রহিল। আলবার্ট হলের গৃহনির্্বাণকার্ধ্যে যে এগ্রিমেট হয়, গৃছের 
একটা প্রাচীর পড়িয়া যাওয়াতে এবং গৃছের কোন কোন অংশ বাড়ান প্রয়োজন 
ছওয়াতে তাহার অতিরিক্ত অনেক টাকা ব্যয় হয়। এই ব্যয় খপ দ্বারা নিপপন্ন 
করিতে হইয়াছিল । খপপরিশোধের কারণ উপস্থিত হওয়াতে ব্যাঙ্কে যেটাক! 
জমা ছিল তাহা আনাইয়৷ উহা পরিশোধ করিতে হয়। এই মুদ্রা জ্সালবার্ট 
' হলে খণ স্বরূপ প্রদান করিরা স্থির কর! হয় ঘে আলবার্ট হলের আর বুদ্ধি করতঃ 
ঘুদ্রা সক্ষলিত করিয়া পুনরায় ব্যাস্কে সেই টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে এই দ্বার 
(ভুতপূ্ব্ষ সম্পাদকের উপর ভত্ম হয়। তুঃখের বিয়য় এই, সম্পাদকের লীবনপান 
সে ক্াধ্য সম্পর হয় নাই। হারুন রা 


২১ 


এ. কমলকুটীর স্থাপন ও অষ্ট চস্বারিংশ : 
চ সাংবৎসরিক। 


ফেশবচগ্র. পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিষ্টা স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিবার জনা 
সন্ধ্ন ফরেন। নান! কারণে হিন্ুসংসষ্ট পরিবারে বাগ করা আর তাহার 
পক্ষে শ্রেরঃকল্স মনে হয় না। ৭২ নং অপার সাকুলার রোডে উদ্যানসংযুক্ত 
প্রশস্ত ্বিতল গৃহ তে করিবার জন্ঠ কেশবচগ্ত উচ্যুক্ত হম । এই গৃহে প্রত্ীয় 
অনাথ বালিকাগণের নিবাস ও বিদ্যালয় ছিল। যিস্‌ পিগট ইহার লেডি 
কুপারিস্টেপ্ডে'্ট ছিলেন। তিনি গৃহ ক্রপ্নে বিশেষ সাঞ্াধ্ট করেন। এমন 
কি এক দিনের মধ্যে এই গৃহ ক্রয়ের অমুদায় ব্যবস্থা! হইয়া যায়। এই গৃহ 
এক জন আরমোণিয়ান্‌ সাছেবের সম্পত্তি ছিল। ফেশবচজ্রের যাহা কিছু পৈতৃক 
সম্পত্তি ছিল এই গৃহ ক্রয়ে ব্যগ্িত হয়! এক প্রেসমাত্র অবশেষ থাকে! 
কলুটোলার পৈড়ক গৃহের অংশ তাহার কনিষ্ঠ শ্রীযান্‌ কৃষঃবিহারী সেনের 
নিকট বিক্রয় করেন। এই গৃহ ক্রয়ের সঙ্গে একটি অতি হুঃখকর ঘটন! 
সংযুক্ত রছিয়াছে। যছুমণি খোধ নামক একটি উড়িষ্যা দেশীয় যুবক নিকে- 
গুনের অধিবাসী ছিল। এই যুবকটি ব্রাঙ্মমমাজের কার্ধে আপনার সমগ্র 
ভীবন অর্প করিবার অভিপ্রায়ে আপনার দেশের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রায় 
বিশ সহশ্র টাক! আনিয়া কেশবচচ্দ্ের নিকটে উপস্থিত করিয়া! বলে, এ টাকা 
আহি তারতবর্ধায় ব্রাঙ্মসমাজকে অর্পণ করিতেছি। কেশবচন্র এই মুদ্রা 
্রাহ্মষমাজে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাঁ। সেই যুবকের নামে ব্যান্কে 
জমা করিয়া রাখেন। কেশবচস্ত্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া এখনও সমুদ্দায় মুদ্রা 
ক্রেন্বর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই, হুতরাং দেই যুবকের মুদ্রা খণ স্বরূপ ও 
গ্রহণ করেন এবং সেই যুবকের জন্ত হার গৃছের উত্তর দিকে গৃহ নির্শাণা- 
রম হয়। গৃছের বনিদ্াদ পরাস্ত উঠিয়াছে, এই সময়কে সেই যুবকের গচ্ছিত 
টাকার জন্ মনের আকুলতা উপস্থিত হয়। কোন কোন বিরুদ্ধ ভাবায় ব্রাহ্ম 
হৃঘোগ পাইয়া সেই যুবককে বিলক্ষণ সন্দিঞ্ধ করিয়া দেয়। তাহার মনের অবস্থা 
দর্শন করিয়া কেশবচস্্র তাহার সমস্ত যুদ্রা পরিশোধ এবং তাহার জন্ত গৃহ নির্মাণ 
করিতে শিক যে প্রায় পাঁচ শত মৃত ব্যকিভ হুম, ভাহা। আপনি: ক্ষতি স্ছ করেন 
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সেই যুবক কিছুদিন পর ইংলণ গিয়া বারিষ্টার হইয়া! আইসে, « এবং কয়েকবার 
ইৎলণ্ডে যাতায়াত করি! ভিন উর হ্রাননর। কোন এক 
উদ্মাদাগারের অধিবাসী হয় । 

২৮ কার্তিক সোষবার (১২ নবেস্থর, ১৮৭৭) ৭২মং অপার সাকুলায় 
রোডস্থ গৃহে কেশবচজ্র সপরিার গমন করেন এবং গৃহপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান 
ছয়। উপাসনাস্তে এই প্রণালীতে গৃহপ্রতিষ্ঠা কার্য নিষ্পপ্র হয়; 

১. এতানি -ছোদ্যানাদানি ব্রহ্মণ্ত্মুৎ্আমি । 

এই গৃহ উদ্যানাদি আমি ব্রচ্গেতে উৎসর্গ করিলাম । 

২। জন্য গৃহস্ত কুফ্িকাৎ সমস্তাঃ সামগ্রী: ব্রহ্মপ্যৎমুৎক্জাঙ্গি। 

ই ১5458 

| এতানি আমান্নাদীনি ব্রহ্গপ্যহযুত্ছজামি। 

এই চাউল দাউল প্রভৃতি আমি ব্রদ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । ৃ 

৪। এতানি পরিধেয়বস্ত্রাদীনি ব্রন্মপ্যহমুৎ্ছজাজি | / 

এই পরিধেয় বস্ত্রাদি আমি ব্রদ্ষেতে উৎসর্গ করিলাহ। ] 
: ৫। এতাহ শব্যাৎ ব্রশ্মপ্যহমূত্ক্জাষি | | ৮ 
এই শষ্য! আহি অদ্ধেতে উৎসর্গ করিলাম । রি 

৯) শ্রত্ানি তৈঙ্গাসাদীনি ব্গপ্যহমুতহ্জামি ? 

এই তৈঙসাদি আমি ব্রহ্মেতে উৎসর্গ করিলাম । 

ব। এরঁঙানি পুস্তকপত্রীলেখনীমন্তাধারাদীনি বরহ্ষপ্যহ্সূত্ছজানি । 
৮4785875984 

৮1 এভামি খঁষধাদীনি ব্প্যহমূত,মৃঙ্গামি। & 

এই ওঁধধ আদি জমি ব্রদ্মেতে অর্পণ করিলাম । 

৯। এতানি রজততান্রথণ্ডাদীনি ব্রহ্মণ্যহমূৎছজামি । 

এই রজত ও তান্রখণ্ড প্রভৃতি আমি ব্রচ্মেতে উৎসর্গ করিলা। 

. ৯০৫; শরভানি বাদ্যবনপ্রভৃতীনি ধর্্সাধনোপকরণানি ব্স্বপ্যমূকজা্ি। 
“. এই বাধ্য প্রতৃতি ধর্ম সাধনের উপকরণ আমি ব্রদ্ষেতে উৎসর্গ করিলাম | 
৯ অস্তানাধিপালনং দাসদাসীপালনং বিদ্যাধ্যয়নং দীনজনায় : জাসং 
ভিথিসেবা, পাঁলিতপশ্থাদির্ষা, আহার? ব্যায়ায়ঃ। বিশ্রাম:) ধনোপাজজরনন্‌, 
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ততঙধযয়শ্চেত্যাদীনি বাবস্যস্ত পংসারগ্ কর্দ্দাশি গৃহকর্তা ধশ্থান্ুষর্তী-নিম্পব্যেতশ , 
_ স্ভানাদি- দাপস, দাসদাসী. পাজন, 'বিদ্যাধ্যয়দ, দীন ব্যদ্ধিকে জান, 
অতিথি সেবা, পালিত পশ্বাদি রক্ষা, আহার, ব্যায়াম, “বিশ্রাঘ, ধানোপারদিম 
ও ব্যস শ্রভৃতি ওই সংসারের খাবতীগ্ত কর্ম গৃহবর্তা তেন খর্দের মহা 
ইয়া সম্পন্ন করেম। 

১২। খাবস্তান্ত সংসারভ্ি কর্ীদি পৃহকর্রী খ্াুবর্তিনী দিবে; 
এই সংসারের বাবতীয় কর্ম গৃহক্রী ০2 

১। ভারতবযাঁযব্রদ্মমদ্দিরে সহঃ শ্রদত্াঃ। 

ভারতবাঁয ব্রশ্মমন্দিরে ৮ টাকা স্বান করা হইল 1. 

২। শ্রা্গাবশর্রিসিসিকউশুঙ্াই শ্রদত্থাহ। 

্রাহ্মধর্শের প্রচারাথ আট টাঁফা ন্ধান য়া হুইল 

৩। দীনহৃঃখিভীনাখতৃমুর্তাঃ প্রদন্তাঃ। 

দীনছঃখথীদিগকে চারি টাফা দ্দান করা হুইল । 

বিলের ই দরে মত গৃহের 
দক্ষিণে উদ্যানস্থ পুক্বরিধীর উত্তর 'দ্বিকে স্মলপত্রসমূহ 'রোপিত এবং তথায় 
একটা কুটীর স্থাপিত হইল। শ্গৃহপ্রতিষ্ঠার পপ্তাান্তে (১৯ নবেম্বর) ব্রাহ্ম 
সমাজের বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ ক্রিক উপাসনা, -্রীতিভোজন ও সদালাপে 
গৃহবাসিগণ মনের আনন্দ প্রকাশ করিলৈন ৷ এই প্রীতি ঘ্যাপারে একটি' নিতান্ত 
অগ্রীতির কথা বনধুগণের কর্ণ প্রবিষ্ট হয়াতে তাহারা মিতস্ত মর্খব্যথা পাইলেন। 
একঞীন 'মাননীর প্রাচীন ত্রাঙ্মবন্থু ফেশবচন্ত্রের পক্ষে সউদ্যাননংবলিত দ্বিতল 
গৃহ বাসার্থ নির্ধারণ নিতান্ত 'অচুচিন্ত ক্ষার্্য মনে কৰ্ধিলেন। তিনি স্পষ্ট 
বাক্যে বলিয়া উঠিলেন গ্এমন 'রাজ্রসাষের -লাম নেওয়া হইকাছে কিনা 
কমল কুটার। ইহা' আধা “ছু্ীর” কোন্থানৈ "তিমি একজন 'দ্াতবিদ্য ব্যক্তি ১ 
সত্যতর দেশে বৃহৎ বৃহৎ উদ্্যানসংঘলিত শৃহেরণ্নাম করণ কু্টার 0058865 ) 
হইয়া থাকে, যো উন ভামিক লা: নেক মনে করিলেন, 
খা খে সা। "ইতি পারে, হিধলবচতর খন বাগলাজের আজাব 
' ফা প্রভাত, ধন: 'ভিমি পর্ণরুটারবালী উদাদীন কারীর - ইইতেল) উই, 





কমলকুটীর ক্থাপন খ.স্সফ চস্বারিংশব লাংবসরিক | ৮৯৬ 


হনে করিত! তিনি এ কর্থা বলিয়াছিহলেদ। 'আনদাদের বৃদ্ধ রাহ্ষবন্ধু ফেপরচজ 
ইহার পুর্ধে ছে পৈরৃক গৃহে ছিলেন তাহা দেখিক্ান্ছেন।. ৫ হে €কশধচগ্্র 
ঘে তিলে বাস করিতেন তাহার তুলনায় “কমল 'ছুটায় ছু্ীর "সহৃশ উদ্ছা কি 
তিনি'জানিতেন না। 'ধবচল আপনি আমাদিখকে স্পট হলিয়াক্ছেন, ভিন্সি 
সেই পৈতৃক গৃহ পরিজ্যাধ ক্রিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গৃহ ভবীকার করিয়াছে, 
ইনছাতে দানার আতুরিফ শ্বীনভাব রঙ্গিত হইয়াছে । এই শ্রাঙ্ছাঘমিতির পপর 
ব্আরও এক লঙ্িতি "হা ; এবং এধাতন এৈমিক কউপামনা, সর্জীত, -বন্মবিদ্যা 
ঈংখটিত সভা প্রন্থৃতি সমুদায় কাধ্য যখানিয়ম নিষ্পনন ুইতে গাফে। কেশবচঙ্র . 
খা গৃহ ক্রয় ধরিয়া সন্থষ্ট হুইংলন সা বাহাতি বসুগণের এক এক গনি 
'শগৃছ হয় তঙ্ঞন্ত উদ্যোগী হঁইলেন। 'থ্থপিতা 'সহাবি 'দেবেজ্রলাথ "এক 'শিন 
'কেশবচশ্রের মৃতন গৃহে 'আগমন করিয়া বিবিধ ''সদালাশপ ক্রম বং 'দৃতন 
মুদ্রিত উৎকৃষ্টপে বাধান 'শ বার খানি স্্াক্ম ধর্মপুদ্কর উপস্থার দেন 

এবার. (১৭৯৯ শক ) অক্টচত্বারিংশ সাংবত্জদিক,। ৭ মাখ শনিবার ধকশব 
চজ্ স্জালবার্টস্থলের নিয়তল গৃহে ব্রক্ধাবিদ্যাসন্বক্ষেইতরাজীরতে ভূত! চেন । এই 
বস্ভৃতারসারমর্্ ধর এইরূপ দিয়াচ্ছেন)---ঘক্তা বলিলেন, সমাগত মুবকৃষ্গাকে 
।দেধিবা আমি 'আহলাদিত হইলাম । বিশ বৎসর প্পুর্র্বে যেমন দেনিয়াছিলাম, 
তেমনি ইহার ভিতর অদ্য 'আমি খর্জজীবতের  জাঞ্ৎ তাব “জযলোকাদ কান্রি- 
৩তেচ্ছি। জহ!হারা'ফি পরিষাণে ফল উিৎপল্প হইতে তাহ] সানিনা )কিন্ত 
তথাপি আমি সকলের যৌবনজ্যোতিঃপ্রতিফলিত মুখমণ্ডল 'দশর্ন করিয়া লুট 
গইইতেছি। বৃহৎ ব্যাপানের মধ্যে বৃদ্ধ জপেক্ষা মুবাদিগের জসবির্ভাব 'লিভান্ত 
শ্রারধনীর্ষ। বিকসিত গোলাপ লুশ্প দৌশার্ঘয' ও. প্রাপেরজবিকৃত হইগ্েও 'ফোছ। 
স্ট্কতার 'দিকটবর্তী, কিন্ত 'পুপ্পকলিকা ন্মাশা ভরমাতে "গরিপুর্প। প্জহত 
শ্রাচীন্যোক্ঠাহাতের পরীজিত ক্ষমত| ০৩: মুল্যবান অভিজজার "জাত প্রো, 
-কিন্তগ্ডাহায়ান্জাপনাগের নির্দিষ্ট ক্ষারধ্য সমাম। করি! প্রায় জবদর-্ই তেন । 
ধুকে খর উিৎঙাহ: উদ্যমের সহিত 'যুষধক্ষেত্রে কান হইবেন । রসি 
কাজির সহঘৌগিগণের সহিত ভয়ানক "পরীক্ষার মধ্য দিয়ালিযা নাসিলার। 
কিন্ত ঈর্শরগ্রা়াদে হতক স্ররিমাণে সী বসছে কৃতকার্য হইয়াহি। পউথচ- 
বেরা এমন ধহল অংগ্রানে প্রবৃত্ত হইলেন; খন কাছারা। পজনেক বিষ, 
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লাম্চ করিবেনস। এই বিধ্যালয়ের উদদেস্ ধর্ম ও নীতিকে বিজ্ঞাসময় ভিজ 
উপর স্থাপন কর। চারিদিকে স্কুল কলেজে ধর্মহীন বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদত্ত হই 
থাকে, এখানে ধর্সবিজ্ঞান শিক্ষা দির তাহাকে জর্ধবাঞ্জ হুন্দর করা ছুইৰে। 
উদ্িদ্, জ্যোতিষ, ব্রাসাপ্রনিক যেমন বিজ্ঞান ধর্্রড তেমমি একটি বিজ্ঞান। 
জ্যামিতির সায় ধর্মও কতকগুলি সর্বরাদিসন্মত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর সংশ্থা- 
পিত। হই আর চুইয়ে চায়ি হয়, সমস্তরাল রেখা কখন পরম্পর সমান হয় লা, 
ইহা যেমন সার্ববভৌমিক সত্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নীতির মূলমত সকলও তেমনি 
খআত্মপ্রত্যয়মূলক সত্য। ষিল্‌ টিওাল হাক্সলি পরিপোধিত অবিশ্বাস সংশয়বাদের 
মতের প্রতিবাদ করিয্া ব্যক্ত করিলেন, এই সকল অগাধবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে 
আমি সম্মান করি। ইহার! ধর্্ববিশ্বাসকে হুদ করিয়া দিগ্বা যাইবেন। 
বর্তমান কালের এই অবিশ্বাস প্রবল ঝঁটিকার স্তায় বাযুমণ্ডলকে পরিষ্কার করিয়! 
দিয়া ধাইরে। কিন্তু আমাধের দেশের অবিশ্বাস লান্তিকতা কেবল লোকের 
সাংলারিকতা-ও ইঞ্জিয়পরারণতা! প্রতিপোষণের জন্ত আসিয়াছে, ইউরোপে ইহা 
কেবল বুদ্ধিগত ও বিজ্ঞানগ্ত মত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা জানের 
সঙ্গে পবিত্রতার সংযোগ কর এবং ভবিষ্যতের পরীক্ষার জন্ত প্রব্তত হই বিশ্ব- 
বিদ্যালযবের উপাধি অপেক্ষা .শ্রেষ্ঠ যে অনন্ত জীবন এবং ঈশ্বরপ্রদ্ স্থায়ী 
মর্যাদার পবিত্র মুকুট তাহারই ভোমরা প্রস্থাসী হও ।* .. 
৮ মাত রবিবার রদনীতে কেশব শৃষ্গের জন্য অহস্কত ও পদের জন্ত লতি 
হরিণের আখ্যা্িক! অবলম্বন করিয়া ঘে উপদেশ দেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি ও নির্ভর 
এ ছুইয়ের বিষয় বাছা! বলেন, তাহা অতীব সত্য । আমরা & উপদেশের কিক 
অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “মনুষ্য মনে করে তাহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে সে 
সৎপথ আবিদ্কার করিবে । বুদ্ধিকে বহুষ্য প্রাণান্ড দিল, আর সমুদয় সৃতিকে 
স্ুদ্ধির অধীন করিল। পশুদের বুদ্ধি নাই, নীচ মনুয্যদিগেরগু বুদ্ধি সাই, 
আমার বুদ্ধি আছে এই বলিয়া বুদ্ধিান্‌ মনুষ্য হাসিতে লাগিল) আর বে 
সামগ্রী “নির্ভর তত্প্রাতি মনুষ্য দবণ! করিল। সে বলিঘ আয়ি নিজের ঘুদ্ধির 
প্রভাবে চলিব, অন্ধবিশ্বাসের পর নির্ভর করিব না। অদ্ধ নির্ভরকে জে গিকার 
করিল, এষন সময়ে প্রলোদন আসিল, প্রলোভনে পড়িয়! সে হতবুদ্ধি হইল । . 
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বহুষ্যকে বাচার নির্ভর অনান়্াসে দৌড়িতে পাকে, কিন্ত বুদ্ধি নে অল্পে হিবে- 
চনা করিব! চলে । খখনই মনুষ্য বুদ্ধির অধীন হয় তখন সে মলে করে আমার যোগ 
বৈরাগ্য টের হইয়াছে, আর কেন€ এত দীর্ঘ প্রার্থনাক্স প্রয়োজন কি ? ধ্যানেয় 
ভিতর এত দূর যাইবার প্রয়োজন কি? অধিক ধ্যান কত ভাল নর, কেন মন! 
গাহাতে আদ্বৈতবাদ আসিতে পারে। ভ্তক্তিতে এত খ্লাতাঙ্ধাতি কেন? এত 
অধিক মত্ত হইলে কর্তব্য পালন করা ধায় লা। মনুষ্য এইকপে বুদ্ধির অনু 
রোধে তাহার উচ্চতর 'ভাবের কাধ্য সকলকে তত“দনা করে। কিন্ত যাহার! 
ঈশ্বরের আদেশক্রোতে আপনাদের জীবনকে ভাসাইয়া দেয় তাহার? বলে 
দীশ্বর, যেখানে তোমার ইচ্ছা সেখানে আমাদিঙ্গকে লইয়া বাও।? তাহাদিশের 
জীবনতরী বেশ চলে। ঈশ্বরের প্রেম আোতে তাসিল যে তরী সে তরী ডোবে 
না। এইকপে ছুই সহশ্র বৎসর অথবা অনস্তকাল সে চলিতে পারে। কিন্ত 
বাহার মমে বুদ্ধির প্রতি নির্ভর......সে ঈশ্বরকে বলে আমার ঢের ধর্্সাধন হই- 
স্বাছে, আর কেন, ছে ঈশ্বর, আমাকে বিরক্ত কর? অনেক দিন তোমার শিবিরে 
ছিপাম এধন বিদায় চাই। সংসারকেও রাখ; বৈরাদীও হও, বুদ্ধির 
উপদেশ । বস্তির কথায় মনুষ্য বিশ বৎসরের ধর্মকে তুড়ি দিয়া উড়াইস্সা দিল। 
2 বুদ্ধি চলিতেছে, পরিত্রাণের ছাইলটী ঈশ্বরের ছাতে দিও না। ঈশ্বরকে 
জীবন দিও, অর্থ দিও, নৌকা দিও, কিস্ত চাবি নিজের হাতে রেখ। নির্বোধ 
মন মনে করে, আমার কত যোগ ভক্তি হইয়াছে, কিন্ত বন্ততঃ কিছুই 
হয়নাই। এখনও সম্পূর্ণরূপে আমর! ঈশ্বরের হস্তগত হই নাই। "আমি? 
“আহি” ইহাকে একেবারে বিলোপ না করিলে আর নিষ্তার নাই” 

' এবারকার নগর কীর্তনের সঙ্গীত “কত বতসল হরি পদাস্থুজে মঙ্জ মত 
ওরে মন" ইত্যাদি। এবার তুরোপাননিবারপণসম্থন্ধে একটি নূতন ব্যাপার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে ধর্মমত যাহা! লিখিয়াছেন, ক্সামরা তাহা উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । “খআপরাক্থে (১২ মা বৃহস্পতিবার ) আলবার্ট গালের ন্ষি 
শ্রেনীর শিশু বালকগণ দলবদ্ধ হইয়া! সুরাপান নিবারহ্বীর গান করিতে করিতে 
ফষলকুটারে উপস্থিত হয়। ইহা! একটা নৃতন ব্যাপার । বহু দোষাকর হুরাপান 
প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্ত সচরাচগন যে সকল উপায় জবলম্থিত হইয়! থাকে 
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পরিচাজিত কর! একটী শ্রর্থান উপায়। ই! হদিও এ দেখে এই হজ উইটাগ 
ক্ষিন্ত ফে দিন পতাকাঞ্ধারী এই সমস্য বালকদিগের কোম্লক $বিনিএক্ষিত 
আরা, সঙ্গীত ধাছারা শুগিসগাছেদ, এবং দলবন্ধভাবে। পথিমধ্যে উদ্াদিক্খ্ংক 
গলিতে দেখিঙ্কাছেন তাহারা উদ্ধার নৈতিক গ্রতাৰ সন্দর্শহন মুগ্ধ হইয়াছে 
ফন্দেহ নাই।” কেশবচন্দ এই সমবেত বালকপ্গণকে বাছা বলেন, তাহার 
কিছু কিছু অংশ অদ্ধূত করিয়া দেওয়া বাইতেছে,;- 

“হে বালবগণ, বঙ্গদেশে ভুরাপান লিকারণের জন্ত হাঁল্কবৃদ্দ হইতে 
রই প্রথন শুতে জানত হত লা। ইংরাজীতে আমশালতার নাষ 
শট৩70 08 1১০৩১ এটি ১৮৮৮ ৪50 ০৫ ৪০1৩) হইল। এটিতে দেশের 
আশালগা রোপিত হুইল। বালকবৃন্দ সর্ধপ্রথমে করতালী সহকারে বল 
গ্ুরাপান দিবারখের জয় 'নুরাপান নিরারণের জয় “সুরাপান নিবারণের 
জয়”। কল ধালক ইংরাজী বাঙ্গলার় ইহার নাম বল 38850 ০৫ ৮০৩ 
281৮৩ 950৩ ০৫ [7০০৩ 'আসশীলতা)। আশালতা। কুরাপানের ত্ৃদ্ধি ভবি* 
হযতে যাহাতে না হয় সেই বিহয্ে জাপামুলক ।......এই যে স্মু্ঘ বাজকের ঘল, 
সার লাল ফিতা, গোরাদের পোষাকের রওে সজ্জিত, ইচ্ছার! বীরের ভার যুদ্ধ 
করিবার জন্ত প্রত্তত হইয়া! শক্রকে বিনাশ করিবার জন্ত জক্গপতাকা ধারণ 
করিদ্বাছে। এই বে লাল রঙ দেখিতেছ, ইহা! প্রিয় বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার 
দির্শনন্বক্ূপ। মদিগ তোমরা ক্ষুদ্র বালক, দিও তোমাদের সংখ্যা অন্থ, বয়স 
জন্প, তথাপি তোষরা এই দেশকে এই ঘোর পাপ হইাতে মোচ্চন করিবে, ঈশ্বর 
তোমাদের সহায় হইবেন । কলে মিলিয়! বল “ম্বাধীনতার জয় বিবেকের জায়? 
আলবাট' স্থুলের জয়” “মহারাঈী ভিক্টোরিয়ার অয় । তোমাদের এই চেষ্টাতে 
স্ঞাই বধু লিতা মাত! সকলের জয় হুইবে। তোমরা আজ ক্ষ্রারাক্ষীকে বাগ 
দ্বার! বিদ্ধ করিবার অন্ত ধড়াইয়াছ। তাহাকে তোমরা এ দেশ হইতে হিঙ্গার 
করিয়া দাড। তোমাদের নিকট তাহার সমুদয় চে! চূর্ণ বিচ্র হইবে । 
তোষরা! একবার যদি তাহাকে বিদায় করিয়া! দাও, এদেশে আর তাহার কর্তৃত্ধ 
উদ্দীপন হইবার সপ্তারন। নাই । তোঝাছের দল সুন্দর) কিন্ত তোষাদের দল 
হইতে এপ জমার নৃতন সুর ছলে ঘল পরিপুষ্ট. হুইবে এখন দেখ্ছিতে ইহা 
আমানত ; ক্িদ্ধ বন্ধতঃ সাহান্ত নছে। তোষর] রে যুদ্ধের নিশান ছাকে। বারন 


কষলকুটার পন ও অ্টচত্বারিংখ সাংবহসরিক | ৮৯৪ 


ক্ষরিয়াছ ইহাতে তোমরা আশ! দিতেছ, দেশে আশালত রোপণ করিতেছ। খদি 
এখন বৃদ্ধেরাও ছুরাপান পরিত্যাগ না করে, যাহারা বাল্য বন্তসে এই আশা. 
লতাতে যোগ দ্বিয়াছে, তাহারা বড় হইলে কখন নুরাপান করিবে না, নূতন 
বংশ এই আশ! দিতেছে, ভবিষ্যতে এ দেশে আর ক্ুরাপানের দোষ থাকিবে 


"সমন কুকাধ্য তোমর1 কেহ করিবে না।” তোমর1 যে আদেশ পাইলে তোমা" 
দিগকে সেই পথে চলিতে হইবে! হুরাপান করিব না, হুরাপান করাইব 
লা, সুরার মুখ দেখিব না, ছুরোরাক্ষসীর পথ্থে কখন চলিব না, স্ুুরারাক্ষসীকে 
“দেশ হইতে বাহির করিষ! দিব, এই প্রতিজ্ঞা কর। তোমর। সকলে প্রতিজ্ঞা 
করিয়! ফ্াড়াও, সমর সঙ্জায় সজ্জিত হও । কিছুমাত্র ভয় করিও না। তোমা- 
দের প্রতিজ্ঞাতে যে আগুন জলিবে, এখন দেখিতে অল, কিন্ত কালে ইহাতে 
ঘাট হাজার লোক প্রাণ দিবে। অতএব তোমর] খুব উদ্যোগী হও । তোমা- 
দের পিতা মাতা ভ্রাতা ভোমাদিগকে দেখিয়া কি বলিবে। দেখ ইহার! 
এক দল গোরা আসিতেছে । বয়স ইহাদ্িগের আঁট বস্সর কিন্ত দেখিয়! 
মকলে ভয় করিবে। বলিবে, ওরে এক দল গোরা প্রস্তত হইয়াছে, তাহারা 
কেবলই বলে,”ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়, ওরে মদ ছাড়” ইহারা একেবারে 
উত্তৎ ফুহ্তৎ করিয়া তুলিয়াছে। তোমর1 এইরূপে মদ ছাড়াইবে, তবে নিশ্চিন্ত 
হুইবে। তোমর! সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞাকর+_“হ্ুরাপান করিব না? হুরাপান কৰিব 
জা? হুরোপান করিব না? । ধাহাকে নুরাপান করিতে দেখিবে এমনি মুখ সিটকা- 
ইবে যে,সকলে বলিবে 'এ ছোকরাটার আর ভ্রকুটী সহ করা বায় না।? তোমর! 
স্থলে চোর ধরিবে এবং বলিবে, ওরে “সার বদ্দি.টের পান তবে তোর বড় মস্থিল 
ছইবে। ষদি কাহাকেও পথে মদ খাইয়া যাইতে দেখ, তাহার পিছোনে 
পিহ্থোনে এই আলবার্ট স্থলের গোর! ছুটিবে, আর বলিবে “ওরে বোতল ছাড়! 
ধনোতল ছাড়? “বোতল ছাড়'। 
"আজ মাত্ব মাসে আশালতা নামে দল হইল। বৎসরে বৎসরে ইহার 
(এইন়প সা হুইবে। আজ বেমন এখানে জল পান করিলে, চিরজীবন্‌ এইন্ধপ 
; জল পান করিবে । জল ঈশ্বরের প্রদতড বন্য! ইহাতে শী হছে চি 
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নির্ল হয়। দেখ & আমেরিকার 'এক জন বদ্ুজেল ঢালিতেছেন, ইনি য 
নিবারণের একজন প্রধান বন্ধু। তোমরাও ইহার মতন কেবল জলপান 
করিবে। ঈশ্বরের পবিত্র জল পান করিলে তৃ্ণা নিবারণ হইবে, শরীর মন 
পবিত্র থাকিবে। আজ তোমরা খরে পিতামাতার নিকটে সুসংবাদ লইয়া বাও। 
ধাহাতে মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা কর। 
আজ তোমরা ধে নিশান ধারণ করিয়া, এই নিশান তোমাদের বিজ নিশান 
হউক। তোমাদের যত্বে এই দেশের মঙ্গল হউক, মরল হউক, মঙ্গল হউক ।” 
সায়ংকালে প্রতিনিধিসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিশেষ অসস্তাষ্টির 
কারণই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কয়েকটী কর্থ৷ পাঠ করিলেই উহার প্রতি 
সকলের কি প্রকার ভাব ছিল বুঝা খাইবে ;- “প্রতিনিধিসস্তাস্থাপনের সময় 
কয়েক জন ব্রান্মের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল কাধ্যে দরিদ্রতা তাহার প্রতি- 
বাদ করিয়াছে। কমণ্মচারিগণ ঘি একটা রীতিমত রিপোর্টও লিখিতেন, এবং 
এই সভার পূর্ব লভায় যে কয়টা নৃতন নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল তাহা সাধা- 
রণ্র নিকটে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ কোন ক্রুটি প্রকাশ 
পাইত না, কিন্ত এ বিষয়ে তাহাদের শিথিলতা এবং কর্তব্য কার্যে নিরুৎসাহ্‌- 
দর্শনে অনেকে সে দিন বিরক্ত হুইয়াছিলেন। সভাপতি দিজেও এই সভা 
সংগঠনের কয়েকটী অবৈধ নিয়ম দেখাইক্াছেন। ঘা হউক্‌ যদি প্রতিনিধিসতা! 
রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ এক জন উৎসাহী কাধ্যদক্ষ কন্্চারী ইহাতে নিযুপ্ত 
থাকা চাই। আমর! ভরসা করি আগামী অধিবেশনের মধ্যে পুরান কর্ম- 
চারিগণ কাধ্যেতে উৎসাহ দেখাইবেন। তন্তিন্ন সভা থাক! না থাকা সমান হইবে ।” 
১৪ মাঘ শনিবার টাউনহুলে কেশবচক্রের ইত্রাজী বক্তৃতা হয়। বস্তৃতা- 
শ্রবণে ছুই সহআধিক ব্যক্তি সমাগত হন। বস্কৃতার বিষয়-_-“দেখ তার- 
তের রাজা দয়া ও পুণ্যবসন পরিধান করিয়া আসিতেছেন-__ণ€ 73৩1১০10. ০ 
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রস্কৃতারত্তে “ভরে আনন্দে আজ, দেবদেব ধর্মরাজ, অনস্ত সচ্চিদা- 
মন্দ রাজরাজেশ্বরে” এই সঙ্গীত শীত হয়। বন্কৃতাটার সার ধর্মতন্ক এইরূপ 
দিয়াছেন, “ঈশ্বরের রাঁজকীয় মহত্বের অঙ্গে হার হুকোমল মাতৃভাবের আম- 
' অন্ত দেখাইবার জন্ত বক্তা মুশা ও ঈশার উপদেশাবলির. সমালোচনা করেন) 
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কলিকাতা? 


-২০ নং পটুাটোলা লেন। 


'মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 
দরবারের অনুমত্যহলারে, 
পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


শসা 


১৮১৭ শরু। 
(40 ৮60715 768662.] সুল্য ১৯ এক টাকা। 


মুচীপত্র। 
বিষগব ] 


কেশবচন্্র ইংলড কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন 
গৃহে প্রত্যাগমন 


ম্থৃতিলিপি রি রঃ 

কার্যানুষ্টান ... ্ রা 5 ০১ 
একচত্বারিংশ মাধোৎসব .** রঃ রর টা 
বিদেশে ব্রাহ্মধন্মের আদর ও নবভাবোন্মেষ 

বিঝাহবিধি লইয়া আন্দোলন 


ভারতাণ্রম সংস্থাপন ... 
বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের স্থান রি 
বিব্ধি কার্ধ্য .. 
প্রচারক মতা সংস্থাপন ১9 
্যুশ্তত্বারিংশ মাথোৎসব ও সা সময়ের বৃত্তান্ত .. 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ্রচারযা ত্র! ... ঃ 
অগ্িপরীক্ষা ... ঠ রর রা 


৫৯১ 
৬০৬ 
৬২৪ 
৬৩৪৭) 
৬৭১ 
৬৭৯ 


২৩৪ 


৭৪৯ 
৭১৪, 


কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত 
হইয়াছিলেন। 


কেশবচত্র স্বদেশ যাত্রা করিয় সমুদ্রবক্ষে বাস্পপোতে ভামিতেছেন। বাম্পপোত 
ক্রতবেগে ভারতাভিমুখে ধাবিত, এখন আমরা এই অবসরে ইৎলগ্ডের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করি; এবং কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন, বলিতেছেন আমরা তাহার 
সংক্ষেপ আলোচনা করি। প্রকাশ্ঠ সভাসমূহে ঘিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
কারধ্যবিবরণের সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। এখন ইংরাজী সংবাদপত্র ও 
ইংরেজ নরনারীগণ কি ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু 
নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে । “পার্থশারার আডবার্টাইজার” কেশবচন্ত্ের প্রথমোপ- 
দেশের ভূয়সী প্রশংস| করিয়। মোহম্মদ ও লুখারের সমশ্রেমীতে তাহাকে এইক্ধপে 
স্থান দিয়াছেন,_“কেশবচন্র সেন__ইনি এক জন মন্ত্াস্ত ব্যক্তি__আমরা ঘত দূর 
বুঝিনাছি, ইনি এই উনবিংশ শতাবীতে তাহার শ্বদেশীয় লোকগণের মধ্যে 
ধর্সম্বত্ধে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত, যে পদে সপ্তম শতাব্দীতে মোহম্মদ তাহার 
স্বদেশীয়গণের মধ্যে এবং ষোড়শ শতাবীতে লুখার সাধারণতঃ ষ্টরাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত। মোহম্মদ_বাহাকে “ছত্র ভবিষ্যন্ক্তা' বলিয়া ডাকা আমাদের 
অত্যাস-_-আরব্গণের নিমিত্ত এই করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে বছ দেবতা 
হইতে এক জীবন্ত সত্য ঈশ্বর “আজ্লার" দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়াছেন, মুসলমান- 
ধর্মের আজ পর্যত্ত অর্থ"্্রই-_এক ঈশ্বর শ্বীকার করা, এক ঈশ্বরের পূজা 
করা। লুথার কি করিয়াছেন আমাদের জানা আছে-ব্যক্তিগত বিচারাধিকার” 
আমর! সকলেই কিছু কিছু জানি, কিন্ত সম্ভবতঃ অনেক সময়ে আমরা তাহার 
সম্যক্‌ ব্যবহার করি না। ভারত হইতে এক ব্যক্তি এখানে আজ উপস্থিত, 
এই ছুই ব্যক্তির সহিত নামোল্পেখ করার ধিনি অনুপযুক্ত নেন ।* 

প্রথম অভ্যর্থনা উপলক্ষ করিয়া 'ডেলি নিউস্‌' বলেন, “এজন্য আমাদের 
কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, এক জন ভারতবর্ষের লোক এই রাজধানীর বন্ষস্থলে 
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একটা বৃহৎ অসাধারণ সভায় আবার উপস্থিত হইবেন এবং নিজ চরিত্রের 
মহত্ব ও জীবনের কাধ্যের গুরুত্বে__চরিত্রের মহত্ব জীবনের কাধ্যের গুরুত্ব 
অপেক্ষায় আমাদের দেশের ভাষার উপরে সম্পূর্ণ অধিকার এবং পাশ্চাত্য চিত্তা- 
প্রণলীর পরিচয়ে অল নহে__সফলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এক জন 
ব্রাহ্মণ () যিনি আপনার দেশীয় লোকগণের ধর্ম্মসংস্কার করা আপনার জীবনের 
কার্য করিয়াছেন, তীহাকে প্রায় সমুদায় মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধি হৃদয়ের 
সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, এ দৃশ্ঠ অসার ক্ষণিক বিস্ময়োৎপাদনাপেক্ষা 
গুরুতর ভাবোদ্দীপক-_এটি এমন একটি ব্যাপার ষে গভীর চিত্তার বিষয় মনে 
উদ্ভৃত করিয়! দেয় । লর্ডলরেন্স এবং রেবারেণ্ড জেম.স্‌ মার্টনো, লগ্ন মিশ- 
নারিসোসাইটীর সেক্রেটরী ডাক্তার মলেন্স এবং ফ্বিহুদী ধর্মযাজক রেবারেণ্ 
ডাক্তার মাক্স ইহাদের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণের বিষয় কি হইতে পারে ?” 
কেশবচন্দ্র এত দূর অগ্রসর হইয়াও শ্রীষ্টধর্্ম গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি 
যাহা বিশ্বাস করেন, তদপেক্ষা অধিক বলিয়াছেন ; তিনি আপনার দেশীয় লোকের 
মত বলিতেছেন বিনা প্রমাণে ইহা! নির্ধারণ করিয়াছেন; তিনি যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতে তাহার মত সকল বিষদভাবে ব্যক্ত হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে ডেলিনিউসে 
ষে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সে সকলের নিরসন ও উত্তরে এ পত্রিকা একটি 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন । ক্রাঙ্গধর্খ্ম শুক্ষদার্শনিক ধর্ম, উহা ছারা সাধারণ লোকের 
কোন উপকারের সম্ভাবন! নাই, উহার ভিতরে সম্পন্ন লোক নাই, স্থৃতরাৎ 
উহা! অর্থভাবে দিন দিন ক্ষীণ দূর্বল হইয়া তিরোহিত হইয়া! যাইবে ইত্যাদি 
বিরুদ্ধ বাক্যের “এসিয়াটিক' প্রতিবাদ করেন। কেশবচন্ত্রের উপদেশ শ্রবণ 
করিয়৷ “এসিয়ারটিক' এই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি েশবচন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ 
বলেন, “যে কোন সামাজিক অবস্থা ও মানসিক শিক্ষার তারতম্যের লোক 
হউন না কেন, কেশবচন্দ্র তাহাদের উপদেষ্টা হইবার বিশেষরূপে যোগ্য । ইনি 
অতিপ্রশস্তসহানুভূতি, কোমল ও বিনীত হদয়ের লোক,ইনি সর্ধ্বপ্রকারে হুপত্ডিত, 
সুক্ষ চিন্তাশীল, এবং অতি স্ুববন্তা ।” ইউনিটেরিয়ানগণের বাগুরায় বা কেশবচঙ্জ 
নিপতিত হন, লোকের এই অথ! আশঙ্কা! লক্ষ্য করিয়া “ইউনিটেরিয়ান হেরাক্ড? 
বলিয়াছেন, “এ বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না যে, কেশবচন্দ্র অতি 
নিপুণ উন্লিদ্রনেত্র পর্য্যবেক্ষক ৷ তাহার বক্তৃতামধ্যে এমন একটি পুরুষোচিভ 


কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন। ৫৩৯ 


স্বাধীনতাব্যঞ্ক ভাব আছে যে, ঘে কোন ব্যক্তি উহা পাঠ করুন তাহার 
উপরে উহা! গভীর ভাবসঞ্চারণ করিবেই করিবে । ঈদৃশ ব্যক্তি সেরপ নহেন 
যে, কেহ ইহাকে অনুগ্রহের পাত্র করিয়া লইবেন, তোষামোদ্কর আদরে আৰৃত- 
নয়ন করিয়া ফেশিবেন। তিনি এক জন স্বাধীন লোক হইয়া আসিয়াছেন, 
তিনি আমাদের নিকট কিছু চাহেননা। এক জন খাটি লোক যাহা ঠিক 
তাহাই দেখিয়া থাকেন; যখন কেশবচক্র সেন ত্রীষ্টধন্্ম সাধারণতঃ কি প্রকার 
কাজ করিতেছে তাহা দেখিতে আসিয়াছেন, পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, 
তখন আমাদের সন্দেহ নাই তিনি উহা ষথাযথ পধ্যবেক্ষণ করিবেন 1” 

“বাথ এক্প্রেস্‌” প্রথম অত্যর্থনাদিনসম্বন্ধে একটি সুদীর্থ প্রবন্ধ লেখেন। 
কেশবচন্দের যে সকল বক্তৃতা ভারতবর্ধ হইতে ইংলণ্ডে গিয়াছে তৎ্পাঠে “এক্া- 
প্রেস্‌” বলিয়াছেন যে, এ সকল বক্ততামধ্যে এমন একটি সামর্থ্য নিহিত আছে, 
যাহা প্রকৃত দেশসংস্কারকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি আশা 
করিয়াছেন যে, কেশবচন্ত্র ইংলগ্ডে কিছু দিন স্থিতি করিয়া সকলের হুদয়লম 
করাইয়া দিবেন যে, প্রাচ্যদেশ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যেমন, তেমনি পাশ্চাত্য 
দেশও প্রাচ্যদেশ হইতে শিক্ষা করিতে পারেন । ফিন্সবেরি চ্যাপেলে যে উপ- 
দেশ হয় তছৃপলক্ষ করিয়৷ “ইউরোপীয়ান মেল” কেশবচন্দের বহু প্রশংসা 
করিষাছেন। মতামতের আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া! কিরূপে ধর্্মশিক্ষা দান করা 
যাইতে পারে ইহার মতে প্র উপদেশ তাহার নিদর্শন। "খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার 
এক জন শ্রোতা লিখিয়াছেন, “বস্তৃতাটী গৌরবোজ্জ্বল। উহা আমাদের চিত্তকে 
এমন আকর্ষণ করিয়াছিল ফেংশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না । বক্তৃতার অস্তভাগটি 
নিতান্ত উৎসাহোদ্দীপক। এবাঞ্জেলিই, ইউনিটেরিয়ান, ব্রহ্ষবাদী ইত্যাদি বু 
মতের দলের ভিতরে আমি ছিলাম। আমার বিশ্বাস তাহাদের সকলের একই 
ভাব- বক্তার প্রতি সন্ত্রম ও সহানুভূতি । কিছুরই জন্ত এ বস্তৃতা শ্রবণ হইতে 
আমি আমাকে বঞ্চিত রাখিতে পারিতাম না ।” 

এই সময় গ্রাফিকে" তাহার প্রতিমুদ্তি ও তৎসহকারে তাহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
বাহির হয়। প্র প্রবন্ধের কিয়দৎশ আমরা অনুবাদ করিয়া দ্িতেস্থছি। “ইটি একটি 
নিশ্চিত অর্থপূর্ণ কালের নিদর্শন যে, যে সময়ে চার্চ অব ইংলশু অনুষ্ঠান ও 
জ্ঞানপ্রধান দলের বিরোধে শাস্তিবিরহিভ হইয়াছেন এবং হীহারা! রোষাণ 
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চার্চের অত্রান্ততায় সংশয় করিতেছেন, তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য 
উর চার্চ অভিশাপবজ, প্রস্তত করিতেছেন, সেই সময়ে পৌরাণিক গজের প্রভব- 
স্থান, জাতিভেদের নিবাসভূমি, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার গৃহ, বিধন্মঁ ভারত হইতে 
আলোকসম্পন্ন ইউরোপকে মতসহিক্ুতাধর্ম, নীতির সৌন্দধ্য, সত্যের একতা, 
সমগ্র মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এক ব্যক্তি আসিলেন। যে ধর্শ্- 
সংস্কারকের নাম এই প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রকাশিত, তিনি নিশ্চয়ই এ যুগের 
সুবিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে এক জন। -.* *** চির দিন ইহা! কপালের লেখা 
ষে, লোকোত্তর ব্যক্তিগণের পদচালনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবগ্রাহিতার অভাব ও ঈর্ধা 
বিচরণ করে, কেশবচন্তের জীবনেও এ নিয়মের বহিভূতিতা ঘটে নাই। ১৮৬৩ 
সনে কলিকাতায় আমাদের পরিত্রাণকর্ভীর বিষয়ে যখন তিনি বক্তৃতা দেন, তখন 
সাহার চরিত্র ও উপদেশের প্রতি তিনি অতি আগ্রহ ও বাধ্িতা সহকারে 
সন্ত্রম প্রকাশ করেন। ইহাতে ত্রীষ্টান ও হিম্দুগণের মধ্যে অনেকে একেবারে 
এই জিজ্ধস্ত করেন যে, তিনি শ্রীষ্টানধন্্মশ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত, অথচ তিনি 
ভাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন যে, ধশ্মশান্মের বিরোধ বিবাদ পরিহার করিয়া 
ঘ্ীষ্টের নীতিসম্পকাঁয় উৎকর্ষ প্রদর্শন করা তাহার উদ্দেন্ঠ। আবার ঘখন 
তিনি কিছু দিন পরে, ভবিষ্যবন্ুগণের কার্যসম্বন্ধে পূর্ণরূপে তাহার মত 
অনিব্যক্ত করিয়া 'মহাজনগণের? বিষয়ে বক্তৃতা দেন, তখন তাহারা এই কথা 
রটনা করিলেন ঘে, স্বদেশীয়ুগণের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তিনি যাহা বলিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রত্যাহার করিলেন। লোকের ঈদৃশ মিথ্যাসংগ্কার হইতে 
কাহার নৈতিক সন্ত্রম অনেক পরিমাণে বিপন্গ্রস্ত হইয়াছে । এই শোষোক্ 
বক্তৃতায় তিনি বলিষ্াছেন যে, মহাজনগণ (বড় বড় ভবিধ্যবস্তগণ ) একই 
ভগবানের বিধানের অন্তর্গত এবং ষদিও হ্রীষ্ট ভবিষ্যবক্তগণের প্রধান, অন্যান্ত 
সকল অপেক্ষা সমধিক অস্কুত কার্ধ্য ও প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয্বাছেন এবৎ তজ্ন্ত 
আমাদের গভীর সন্ত্রম পাইবার যোগ্য, তথাপি ঘে সকল ভবিষ্যবক্তগণ শ্রেশীবন্ধ- 
ভাবে তাহার অগ্রে বা পরে জন্মিয়াছেন, তাহাদের কাহাকেও সম্ভ্রম অর্পণ 
করিতে আমরা কুপ্টিত হইব না। কলিকাতা বাবু কেশবচন্দ্ের জন্মভূমি । সেখানে 
তাহার পন্থী এবং চারিটী সম্ভতি তাহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। 
এই ত্হার ৩৩ বর্ষ বযুস চলিতেছে। ইনি নৈদ্যবংশীয় অতি উচ্চ জাতি, 
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কেবল একটী এতদপেক্ষা উচ্চজাতি আছে। কিন্ত ষধন সকল মানুষ ভ্রাতা এই 
ইনার মত, তখন জাতিকে তিনি উন্নতির প্রতিরোধক বকিয়। দেখেন। তিনি 
ধাটি নিরামিষভোজী ও মাদকত্যানী, মাংস ও মহ্ম্য স্পর্শ করেন না। তিনি 
উদ্যম ও সুপূর্ণ ধাতুর লোক, যতই তাহার সহিত পরিচয় হয়, ততই তাহাকে 
আরও ভালবাসা যায়। সাধুতা, নির্্লতা, হিতকারিতা তাহার চরিত্রের 
বিশেষ লক্ষণ ।” 

'ইনৃকোয়ারার' তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ধাহারা স্কাহার ( কেশবচন্ত্রের ) 
বক্তৃতা! শুনিয়াছেন, বিশেষতঃ ত্বাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয্নের অধিকার 
ধাহারা ভোগ করিয়াছেন, তাহারা তাহার বালকের ম্তায় সহজ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
পুরুষোচিত সৎসাহদ, এবং ঘে সত্য তিনি অবগত তৎ্প্রতি তাহার হুদ 
আনুগত্যের তাবগ্রাহী ন! হুইয়। থাকিতে পারেন মা। আজ পধ্যস্ত পৃথিবীর 
পূর্বব বিভাগ হইতে আমাদের দেশে যে সকল স্বপ্রসিত্ত লোক আসিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে ইহার চরিত্রের এই বিশেষ লক্ষণ। তিনি আমাদের মধ্য হইতে 
অন্থাত্র ঘাইতেছেন ইহাতে আমাদের নিক্ষপট ছুঃখ, তবে এই জানিয়া। আনদ্দ যে, 
নান! স্থানে ঘে সকল উদার শ্রীষ্টধশ্মীবলম্বী বন্ধু আছেন, তাহারা সেই সকল 
বক্তৃতার প্রভাবে উপকৃত হইবেন, ঘদ্ধারা৷ আমাদের ধণ্ম্জীবনে গভীর উৎসাহ 
সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং ঘাহা৷ সর্ব প্রকারের সাম্প্রদায়িকতার অবরোধক প্রাচীর 
ভগ্র করিবার পক্ষে স্বল্প সহায়তা অর্পণ করে নাই” ইৎরেজগণকে ধর্মশিক্ষা দান 
করিবার জন্য, তাহাদের ভারতের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য, অশ্রে 
তাহাদের চক্ষুর দোষ পরিহার করিয়া পরিশেষে হিন্দুগণের দোষ প্রদর্শনে অগ্রসর 
হওয়া সমুচিত ইহা! বুঝাইবার জন্য, কেশবচত্ এদেশে আসিয়াছেন, “লিসেষ্টার 
ক্রুনিকল' ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন, “সাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধে মেস্তর সেন, এবং তাহার সহযোগী দেশসংস্কারকেরা দেখাইতেছেন যে, 
পান ভোজনে সাহজিকতা সম্ভবপর । মেস্তর সেনের মল্পোচিত দেহ পশু- 
মাংস বা মদ্যপান হইতে লেশমাত্র কিছু গ্রহণ করে নাই। মেস্তর সেনের 
বাগ্সিতাপূর্ণ সতেজস্ক বক্তৃতাসকল সপ্রমাণ করে জ্ঞানসামর্থ্য উৎপাদন ও 
পরিপোষণ জন্য মদ্য মাংসের কত অল্প প্রয়োজন” ডিঙ্গলে কেশবচজ্জ ষে 
উপদেশ দান করেন তৎসম্বদ্ধে লিবার পুলের 'ডেলি কোরিয়ার, বলেন, "প্রশান্ত 
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সায়ংকাল ও চারিদিকের শোতান্বিত বনভূমি মধ্যে ডিঙগলে তিনি (কেশবচন্ত ) 
ষে সংক্ষেপ উপদেশ দান করেন, সমবেত নিস্তব্ধ যে জনমণ্ডলী আগ্রহ সহকারে 
মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিল, উহা! তাহার সম্পূর্ণ 
উপযুক্ত । প্রাচীন কালের পরিব্রাজক প্রেরিতবর্ণের দিন এই তৃগ্য মধ্যে সহজ 
জ্ঞানে জাগ্রৎ হইয়। উঠিয়়াছিল ।” 

কেশবচন্র্ খ্রীষ্টানবন্ধুগণের ভুদয়ে কি প্রকার ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন 
হিন্‌কোয়ারার, এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাহা সবিশেষ বর্ণন করেন। প্র প্রবন্ধের 
শেষাংশ আমরা এ শ্ছলে অনুবাদ করিয়া দ্রিতেছি। এমেস্তর সেন আমাদিগকে 
যাহা শিখাইলেন তজ্জন্য আমরা তাহার নিকটে সভক্তিক কৃতজ্ঞ। যে সৌশীল্য 
চিত্ত হরণ করে অথচ ভত“সনা করে, সেই সৌশীল্যে তিনি আমাদের সান্গুদানিক 
ঘ্বণাসম্ভূত কেশ ও ক্ষতি এব দার্শানিক জটিল ধন্ম্শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অকর্মবণ্যতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সকল সম্প্রদায়ের উপদেষ্ট - 
গণ সম্প্রতি যাহা দেখিলেন, তাহা হইতে ইঙ্গিত গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের 
উপদেশ স্থান হইতে অবুধ্য নিস্কল শুক্ধ কথাগুলির ক্লান্তিকর ব্যাখ্যা পরিহার 
করিয়া প্রকৃত ধন্ধে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবেন, উৎসাহান্বিত করিবেন। 
যেকোন উপদেশস্থল মেস্তর সেন একবার অধিকার করিয়াছেন, উহাতে তিনি 
এক প্রকারের সংশুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন । তীহার চারিদিকে বহ লোক সমবেত 
হইয়াছেন, এবং যে সকল আসন বহুদিন শূন্য ছিল অনেকে আসিয়া উৎসাহ 
সহকারে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। লগ্ুনে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহার প্রায় সকলগুলিই আমরা শুনিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারি, গম্পেলে যে সকল পূর্ব্বকার শ্শিক্ষণীয় বিষয় ছিল-_পুণ্যবৃদ্ধি, সাধন এবং 
ত্রাতত্ব-_কেবল সেই সকল বিষয়ে তিনি মন নিয়োগ করিয়াছেন । ঈশ্বরের প্রেম, 
প্রার্থনার প্রয়োজন, বিশ্বাসের গুরুত্ব, সাৎসারিকতার বিপদ, পবিত্রতার সৌন্দধ্য 
এই সকল বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তুহর চিন্তার বিষয়গুলিকে প্রকাশ 
করিবার একমাত্র লক্ষ্য-_তাহার শ্রোতৃবর্গের ধ্ভাব জাগ্রৎ করিয়া দেওয়া । 
আলঙ্কারিক চাতুর্ধ্য, বিদ্যাবস্তা প্রকাশ, দার্শনিক চিন্তা, মতঘটিত সন্কুচিত ভাব 
বা দোষদ্োষণা, এ সকল তাহার গৌরবকর কার্যের বিস্বোৎপাদন করে না। 
তিনি অতি প্রশাস্তভাবে--এত দূর প্রশাস্ততাবে যে প্রায় শুনিতে) অনোজস্বী ও 
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একবিধ-_যাহা বলেন তাহাতে হৃদয় ভাবোদ্দীপ্ত হয়, এবং যে সহানুভূতি ও ভাল 
ভাব সকল মানুষের পক্ষে সাধারণ, সেই সহানুভূতি ও ভাবের গভীর তার স্পর্শ 
করে, তাহার ক্ষমতার ইহাই গ্রঢ় রহস্ত । তাহার উপদেশদানের এগুলি বাহালক্ষণ, 
কিন্ত এ সকলের অন্তরালে মহত্তম চরিত্র, সহজ সাঁধুতার চিত্তহর মধুরতা,এক জন 
মহৎ ও খাঁটি মানুষের অন্তদূর্টি ও জ্ঞানের একটি অব্যক্ত মনোহারিত্ব 
বিদ্যমান ।...সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, বিশুদ্ধ শ্রীষ্টধর্ম্নের পুনংপ্রবর্তন জন্ত, 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগণের ভ্রাতৃত্বরূপ গৌরবাস্বিত মহাসত্য-_যাহা এখন প্রাচীন 
কাহিনশ এবং পুরোহিতগণের মিথ্যা রচনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা! নূতন 
ভাবে ঘবোষণ। করিবার নিমিত্ত, বিধাতা তাহাকে এক জন প্রধান দেশসংস্কারক 
করিষ। উত্থাপন করিয়াছেন আমর! মনে করি 1 আমরা বিশ্বাস করি এবং প্রার্থনা 
করি যে, তাহার ইংলণ্ডে আগমন আমাদের ধর্ম্সম্পকাঁয় ইতিহাসে একটি নৃতন 
সীমান্তচিহ্ন এবং ভারতে অপরিসীম মঙ্গলের প্রবর্তক হইবে ৷ তিনি ষে সকল কথা 
বলিলেন, তাহা হইতে প্রচুর ফল উৎপন্ন হউক, সর্বত্র নূতন দাত্রিত্ব, এবং শ্রীষ্টের 
ভাবে__নব ভাবে--আত্মোৎসর্গ জাগ্রৎ হউক ।” 

ইৎলগ্ডের সাধারণ লোকদিগের মনের ভাব কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার 
নিদর্শনস্বরূপ একখানি পত্র তখা হইতে ইগ্ডিয়ান মিরারে আইসে। প্র মুদ্রিত 
পত্রিকার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়! দেওয়া যাইতেছে, উহা? হইতে কথঞ্চিৎ সে 
ভাব প্রকাশ পাইবে ;-_ 

“অধিকন্ত তিনি যথার্থই জনসাধারণের প্রতিনিধি । তাহাকে যে সকলে 
সোৎসাহ অভ্যর্থনা করিলেন, তাহার হেতু এই যে, ধর্মের মুল এবং ঈশ্বর 
ও মানব সহ আমাদের সন্বন্ধ--এ বিষয়ে সকল লোকের মনে যে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস 
ও ভাব আছে, তাহাই তিনি অতি জুন্দর ভাবে বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন, হইতে 
পারে অধিকাংশ লোকের মনে অল্প বিস্তর উন প্রস্ষুটাকারে ছিল, কিন্তু ইহার 
পূর্বে প্রকাশ্ত উপদেশে উহাকে উপযুক্ত স্থান দ্রান করা হয় নাই । যেখানেই তিনি 
উহা! ঘোষণী করিয়াছেন, সেখানেই উহা! তাহার শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক ঝটিতি উৎসাহ 
সহকারে গৃহীত হইয়াছে, ইহাতেই সপ্রমাণিত হয় যে, তিনি তাহাদের পরিপক্ক 
চিস্তার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন । ব্যক্তিগত মতের দিকে ঢৃষ্টি ফিরাইলে দেখা 
যায় ঘে, কোন কোন লোক বলেন থে, “তাহার সমুদায় ভাবই পাশ্চাত্য ; তীহারা 
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আশা করিয়াছিলেন বাইবেলের উপরে তিনি প্রাচ্য আলোক বিকীর্ণ করিবেন, 
সেটি হয় নাই” হৃতরাৎ নিরাশ মনে তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। 
কিন্ত প্রাচ্য আলোক" কাহাকে বলে ? আমাদের নবীন ইৎলশীয় ব্যবহারানুযায়ী 
আমরা অনভিজ্ঞতাবশতঃ যে গুলির অক্ষরে অক্ষরে অর্থ করি, সেগুলি রূপক, 
পুর্ব দেশে সেই রূপকখুলির ব্যবহার কিরূপ ইহা বলা ভিন্ন তিনি আর কি নৃতন 
আলোক বিকীর্ণ করিতে পারেন। অনেক পরিব্রাজক এবৎ মোশ্রমূলরের ন্ানস 
অনেক ব্যক্তি বাইবেলোপরি অনেক পরিমাণে আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন । 
আমার নিকটে মনে হয়, খ্রীপ্টের আদর্শচরিত্রোপরি-_কর্তব্যোপরি সমধিকপর্রিমাণে 
আলোক বিকিরণ প্রয়োজন ; ঈর্শ আলোক--ঘে আলোক আমাদের হৃদয়কে 
এমন বশে আনয়ন করিবে যে, উহ] অবাধে তত্প্রতি শ্রীতি ও তদন্ুসরণ করিতে 
পারিবে'আমাদের মধ্যে যাহারা অজবয়স্ক তাহাদিগের অনেকের অপেক্ষা যে ব্যক্তি 
অল্প বয়স্ক এবং আমর! যেমন এক জন তেমনই এক জন,অথচ দূরবর্তী অন্ধকারা- 
চ্ছত্ সময়ে নয় বর্তমান সময়ে শ্রীষ্টের সায় জীবন যাপন ও শ্রীষ্টের চ্ভায় চরিত্র 
উৎপাদন সম্ভবপর ধিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জীবনে খ্রীষ্টের আদর্শ 
চরিত্র সিদ্ধ হইয়াছে ইহা দেখা অপেক্ষা দ্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে 
যাহা এই কার্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ । তিনি আপনাকে শ্রীষ্টান বলেন না, কিন্ত 
ধ্ষ্ট কি তাহাকে সহযোগী বলিয়! স্বীকার করিবেন না? অধিকম্ভ এমন লোক 
অনেক আছেন, তাহাদিগকে ঘদ্দি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেশবচন্্র তাহাদিগের 
জন্য কি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা প্রতিজনে এই উত্তর দিবেন যে, 
“তিনি ইষ্টের মানবচরিত্র এমনি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন যে, পুর্বে আমি উহাকে 
কখন যেমন ভালবাসি নাই তেমনি ভাল বাসিতে পারি ) অথবা শ্রিষ্টের তাব 
বলিতে কি বুঝায় তিনি আমাকে উহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন; সেই ভাবে আমরা 
কেমন বিচরণ করিতে পারি, পরিপুষ্ট হইতে পারি, তাহার মাংস ভোজন করিতে 
পারি ইত্যাদি বিষয় এখন যেমন দেখিতেছি, এমন আর কখন দেখি নাই। 

*কেহ কেহ তাঁহাকে এক জন ভবিষ্যবক্তা (0:0১) বলিয়াছেন। এ 
সকল ব্যক্তির নিকটে তিনি এইক্সপেই প্রতিভাত হইবেন, কেন না! তিনি যে মত 
প্রচার করিতে আসিয়াছেন, যে জীবন অনুসরণ করিবার নিমিত্ত অন্থরোধ করিতে 
আসিক্লাছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পক্ষে তিনি আপনি উপায় হুইয়াছেন। 
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আমদের জতি যে প্রকার বিচিত্রভাবাপন্ন, উহার মধ্যে আলোকের যে প্রকার 
তারতম্য, তাহাতে আজ কাল সমগ্র জাতির নিকটে নিশ্চয়ই এক ব্যক্তি ভবিষ্য* 
বস্তা হইতে পারেন না? অনেকগুলি ব্যক্তি ধাহার! তাহার কথা পড়িয়াছেন 
মাত্র, আপনারা শোনেন নাই, তাহার বজগিতে পারেন,কৈ কিছুইতো তাহারা নৃতন 
দেখিতে পাইলেন না । কিন্ত আপনারা কি গ্রহণ করিবেন ? তাহার ভাব তত 
নয়, যত আমদিগের নিকটে নূতন অভিব্যক্তিন্রবূপ স্বয়ং তাহাকে । অন্ততঃ ইহা 
নৃতন যে,এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল যিনি অবমাননার অতীত, কোন 
প্রকার অসদ্যবহারে ধাহাকে তুদ্ধ করা যাইতে পারে নাযিনি শক্রকে এত দৃরক্ম মা 
করিতে পারেন যে, শত্রু তাহার নিকট হইতে তাহার অ.পনার জন্য দয়! প্রার্থন। 
করিতে পারে--যে প্রার্থনা দেখায় ষে,তত্প্রতি তাহার সন্্রম ও আশ্বস্তত! আছে? 
যিহদিগণ জলে আবদ্ধ কন্িবার জন্য ঈশাকে যাুশ প্রশ্ন করিয়াছিল, তাদুশ প্রন্ম 
এনৎ অসন্ভাবোখিত দোষ প্রদর্শন যিনি দ্বণায় নহে কিন্ত ঈষদ্ধাস্তের সহিত গ্রহণ- 
পূর্বক ভদতায় উত্তর দিতে পারেন । ইহা দেখিতে পাওয়া কি নূতন নয় যে, 
একটি প্রকৃত, বিশুদ্ধ, উতসাহপূর্ণ আয্মা আপনার সহজভ।ব না হারাইয়! 
(এইটিই প্রধান মুগ্ধকরত্ব গুণ) আপনাকে আপনি অ.মাদের নিকটে ব্যক্ত 
করিতে পারে, ঈশ্বরের সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ গঢ় জন্বন্ধের কথা বলিতে 
পারে, (অথচ ইখরেজগণে 7ও) আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার স্ব'ত,.বিক প্রবৃত্তি 
তদ্দাত্না কিছুমাত্র আহত হয় না" এই আত্মার সহিত সংঅবে কি মানুষের 
পক্ষে কত দূর সম্ভব তৎসম্পকাঁণ আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং যাহা আছে ততপ্রতি 
বিশ্বাস উন্নত, মনুষ্যস্বভাবের মধ্যে যাহা ভাল আছে তত্প্রতি ও ঈশ্বরের সহিত 
যোগের বাস্তবিকতার প্রতি আস্থা সুদৃঢ় হয় না, এবং বিশুদ্ধতা ও যথার্থ শ্রীষ্টানু- 
রূপত্ব বা শ্রীষ্টভাবসম্পর্কে অস্ত€+ উহা। কি অর্পণ করে না? এ সকল এমনই হয় 
যে, হইতে পারে, পুর্বে তদ্ধপ আমাদের কাহারও চিস্ত;তেও আইসে নাই ।” 
কেশবচত্্র “ভারতবর্ষের প্রতি ইংলপ্ডের কর্তব্য” বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন 
তাহাতে এদেশীয় ইংরেজগণ তাহার প্রতি অত্যস্ত তুদ্ধ হন। তভঁহাদের এক 
জন তত্কালে বন্ধে গেজেটে পত্র লেখেন এবং তাহাতে এইরূপ উল্লেখ কদেন 
যে, যদি কোন এক জন এ দেশীয় .সোক প্র বক্তৃতাটী হার নিকটে আবৃত্তি 
করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তিনি উহ।কে কশ.ঘ'ত করিবেন। এই পত্রপঠ 
]3 
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করিয়া ইংলণ্ড হইতে একজন ইংরেজ “মিরারে লিখেন, “কেশবচন্দের এখানকার 
অভ্যর্থনার প্রতি ভারতবর্ষে শত্রুত। প্রদর্শনের বিবরণ পুনঃপুতঃ অবণ কিয়া আম 
নিচান্ত ছুঃখিত। বন্ধে গেজেটে যে পত্র বাহির হইয়াছে তিনি আমার নিকট 
উহ! প্রেরণ করিরাছেন। প্র পত্রে আঙ্গলো ইও্ডিয়ান" স্বাঙ্মরে কোন প্রয়ে।জন 
ছিল না, উহ] সম্পূর্ণ নিবুণদ্বতাব্যঙ্জক। জেখক এ প্রকার অন্ধ কি প্রকারে 
হইলেন যে তিনি দেখিতে পাইলেন না, কেশব ঘে দোষ দিয়াছেন, এই পতখ.নি 
তাহার বিলক্ষণ নিদর্শন । কোন এক জন নির্দোষ মানুষের প্রতি অন্য চরণ 
করিলে সে ব্যক্তি কখন এ প্রকার মুখে (ক্রৌধে) ফেনা উঠাইতেন না। একটি দিষন্ব 
আছে, যাহা আপনি প্রকান্টে বলিতে পারেন । বিবয়টি এই, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বা 
কর্মচার্রিগণের অনব্ধানতার দোষ গুণ বিচার কহিলে অগুমাত্র রাজভপ্তির ভব 
বুঝায়, ইংলগ্ডে এরূপ কেহই মনে করেন ন1। দৃষ্টান্ত্্রূপ বলা যায, এমন কি 
যাহার! হুদঘের সহিত মেস্তর গ্র/ড্টে'নের প্রশংসা কারন, ভিনি যাহা করেন বা 
করিতে ক্রউ করেন,তৎসন্বন্ধে উহার! পর্যন্ত স্বাবীগভ/বে দোষ গুন বিচার করেন । 
এটি রাজ্যসম্পকীন্ন কন্তব্য এবং চিন্তাশীল ব্যন্িমাত্রের নিকটে ইহা এমনই 
সহজ বিষ যে, এজন ক্ষমা প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নাই । ভারতবাঁর আমাদের 
সমপ্রজাবর্পের সন্গন্দেও এইরূপ মনে করিতে হইবে । গবর্থমেণ্টের নিকট হইতে 
বিচাতহের অশ। আছে, এজন্যই লোকে দোষগুণ বিচার কর। কর্তব্য মনে কগিয়। 
থকে । দ্বাজনিহ্বোহ অ।ভযেগের স্যাপারগুলিকে মৌনভাবে ছ্বানবক্ুদ্ধ করিস 
রাখে, এ দিকে বুদ্ধের আরোজন করিতে থাকে । আমাদের জাতি এবৎ আ।পনা- 
দের জাতিমধ্যে সৎ অথচ হুদ ভূমির উপরে স্য়িলন সাধন বদি আমাদের 
অভিসাষের বিষর হর, তাহা হইলে আপনাদের প্রার্থনীর ও অভিযেগের বিষয় 
খুলি অবগত হইবার জন্য কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে তত্প্রতি ব্যশ্রভাবে 
আদর প্রদর্শন করিতে হইবে । এক্প স্থলে এক জন শুপ্রসিদ্ধ সে দেশের ভদ্র 
ব্যক্তি যে সক বিষয় আমাদের জনিবার কোন উপায় নাই সেগুলি অম:দিগকে 
বুঝনাইয়া দিলেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কর! সম্যক প্রমন্তের কাধ্য। 
কিন্জ মামি আপনাকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত করিতেছি যে, ধাহাদের ম্ড সমাদর- 
ষোগ্য, এই সকল প্রশ্লাপবাক্য স্টাহাদের উপরে কোন প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ 
করিবে এরূপ ভগ্ন করিবার কোন কারণ নাই। 
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“মেস্তর সেনের নাম যদি আমাদের নিকটে অপরিচিত হইত, অনেকে 
প্রবঞ্চিত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখানে আগমন করিয়াছিলেন, আমরা! 
তাহার উপস্থিতির মুগ্ধকরত্বশক্তি স্বয়ং অনুভব করিয়াছি, তাহার আত্মার 
নিশ্মলতা, মহত্ব এবং সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্ণ আমরা প্রত্যক্ষ করিযাছি। যাহার! 
তাহার আত্মার এই ভাব কেবল আংশিক ভাবেও পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং 
তাহার জীবন কি তংসম্বন্ধে অতি সামান্য আভাসও পাইয়াছেন, তাহারা 
তাহার চরিত্রের প্রতি নিক্ষপট জন্ত্রম উপলব্ধি করিবার পক্ষে অনেক দেখিয়া- 
ছেন। পিউজি--বিনি কোলেন্জোকে নরকে পাঠাইয়াছেন-_ইহার প্রার্থনা 
গৃহীত হইবে মনে করেন, লর্ড আাফটান্বরি, যিনি এক্‌সি হোমো গ্রন্থকে 
নরকসস্ভূত বলিয়াছেন, ইচ্ছাকে অভ্যর্থনা করিতে এবং শ্রিষ্টানগণের অনুষ্ঠিত 
হিতরকরকাধ্যে ইহার সহিত মিলিত হইয়! কার্য করিতে আহ্নাদ্িত। “বি কিউ 
রিবিএর' সম্পাদক বলিয়াছেন যে, (শ্ীষরায়) প্রচারকগণের,ইহার পদতলে বাস 
সমূচিত।...ভাল, যখন আহার মধুর ভাব এ দেশের সান্্রদায়িক নেত্বর্গের 
অমুক্ত সংস্কারগুলিকে পরাভূত করিয়াছে এবং এমন প্রায় একটিও সন্ত্ান্ত 
সম্পদায় নাই যে তাহার প্রতি সহ্ৃদয় বাক্য বলে নাই, তখন ইহা কি সম্ভব বে 
আঙ্গলো ইন্ডিয়ানগণের সস্থীর্ণ দলের লোকের অমম্ন্ম ভাষণের প্রতি বিশ্বাস 
করিয়া আমরা প্রবঞ্চিত হইব ৭ 

এই সময়ে মিদ্‌ ফ্াান্সিস্‌ পাওয়ার কব “ক্যাসেল্স ম্যাগাজিনে" একটি সুদীর্ঘ 
প্রন্ম লেখেন। এই প্রবন্ধে কেশবচজ্রের ধন্জীবনের আরম্ত, ব্রাহ্মসমাজের 
সহিত সপ্ন্ধ, কলিকাতা৷ সমাজের সহিত বিচ্ছেদ, ভারতব্ষীয় ত্রাহ্মসম!জ স্থাপন, 
ভারতের সর্দত্র ত্রাহ্গধর্মরপ্রচার এই সকলের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাঙ্গ- 
সাজের ধর্ম কি,এ প্রশ্নের উত্তরে মিস্‌ কব যাহ। লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এই, 
(১) পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞান ও ইচ্ছাসম্পন্ন একমাত্র ঈশ্বর ; (২) ঈশ্বর কখন মনুষ্য 
হইয়া অবতরণ করেন না, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সম্তভান, তাহাদের সকলের 
মধ্যে ঈশা সর্বশ্রেষ্ঠ ; (৩) অন্তত অলৌকিক ক্রিয়া বা অলৌকিক ক্রিয়াযোগে 
শান্প্রকাশ নাই, প্রকৃতির সমুদয় নিয়মগুলি 'নযং ঈশ্বর প্রবর্তিত করেন এবং 
বিবেক ও ধর্ম্মভাব ও মানবগণের বিশুদ্ধ বাক্যসমূহের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মানব- 
গণকে শিক্ষ। দেন; / 9 ) প্রার্থনাযোগে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্তিত কর! 
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যাইতে পারে না, কিন্ত প্রার্থনাষোগে দুর্বল আত্মা ঈশ্বর হইতে বল লাভ করে ; 
প্রার্থনা আপনার ও পরের উভয়ের জন্যই কর্তব্য; (৫) হৃত্যুর আস্তে উচ্চতর 
জীবনে প্রবেশ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেমসম্বন্বে আরও উজ্জ্বলতর জ্ঞানলাত 
হর; (৬) সামতান বা অনন্ত নরক নাই, প্রত্যেক পাপের জন্য দণ্ড বহন করিতিই 
হইবে, প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কিছু নাই; (৭) আমাদের সংশোধনাথ ঈশ্বরের দণ্ড 
আমাদের প্রতি বিশেষ করুণা; এতন্দ্রারা আমরা তাহাতে প্রীতিস্বাপন করিতে 
পারি, এবং তাহার অনন্ত প্রেম উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হই । এই ধর্ম তাহার 
মতে, জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, মতজটিলতাবিরহিত, বিবেকে প্রকাশিত নিত্য বিধি 
দেবশ্বসিত বলিয়া গৃহীত, মানসোপরি কল্যাণকর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ, 
ঘোর পৌন্তলিকও ইহার মত বুঝিতে তুক্ষম, অতি দোষদশাঁ দার্শাদিকেরও 
উহা! সন্ত্রমের বিষয় । কি লক্ষ্যে কেশবচজ্জ ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছেন তাহার 
উল্লেখ করিয়া তিনি তাহার বংশের মহত, শ্রীকখোদিত প্রতিযূর্তিসদূশ তাহার 
অভিজাত আকুতিত্বসহজ সগৌরব ব্যবহারে ইউরোপীয় উচ্চবংশজাত ভগণের 
অনুরূপত্ব, উপযুক্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এ সকলগুলি এক কথায় বঙ্গিতে 
গেলে তিনি এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, কিন্ত মিলকর 
মনে করেন, এ শব্দ তাহার নামে সংযুক্ত করা যংসামান্য, কেন না ভবিষ্য- 

ংশীয়েরা উহাকে ভারতবর্ধের প্রেরিতশ্রেণীতে গণ্য করিবেন। তাহার বন্ঠুতাদি 
বিষয়ে তিনি যাহা লিখিঘ়াছেন সংক্ষেপে এইরূপে তাহার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে ;-কেশবচজ্ত্র একজন সুবক্তা ? অন্যান্য বক্তা হইতে তাহার এই প্রভেদ 
যে, তাহার বন্তৃতার মধ্যে অলঙ্কার বা উদ্ধৃত প্রবচনাদির আধিক্য, অথবা 
অতিরিক্ত বর্ণনা নাই; ভাষা ভাবানুরূপ; এই ভাব সকল বিশ্বাস ওসাধুতা প্রণো- 
দিত অতি উচ্চ ও উতসাহপূর্ণ ; একূপ ভাবপ্রকাশ বাগ্সিতার নিয়মানুসারী না 
হইলেও সাধারণতঃ যাহ।কে বাগ্ঝিতা বলে তাহার সকলগুলি অপেক্ষা সর্বাংশে 
গ্রেট; উপদেশদানকালে প্রশান্ত ভাব, উতকুষ্ট স্বর, ভক্তিভাবাপন্নতা প্র সকল 
গুণকে আরও বন্ধিত করিয়া দেয়, তাহার ইত্রাভ্ী ভাষা নির্দোষ; উচ্চারণ বা 
ভাষারীভিতে মনে করা যায় না যে এক জন ইংরেজ ন্ন হিন্দু অনর্গল বলিয়া 
যাইতেছেন ; বহু অধ্যয়ন করিয়া কেশবচক্ত্র শান্তবিং হইয়াছেন তাহা নে, 
তিনি সাক্ষাসন্বন্ধে ঈশ্বর হইতে আলোক লাভ করিয়াছেন, সুতরাং ওহার 
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তর্ক বা বিদ্যাবন্তা প্রকাশে প্রয়োজন হয় না, সহজে তিনি আপনার ভাব অন্তকে 
শিক্ষা দেন, এবং সে শিক্ষা ধাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন তাহাদের হুদয়নিহিত 
প্রচ্ছন্ন অনুভূতির ব্যাখ্যান; তাহার উত্সাহপূর্ণ সাধুততা, তাহার চরিত্রের স্বচ্ছ 
সারল্য সকলেরই সহানুভূতি উদ্দীপন করে ; বিশ্রন্ধি উৎপাদন করে ? প্রচ্যদেশ- 
সন্ভুত সহজ ভাব ও আত্মাভিমানের অভাববশতঃ গ্রোতৃবর্গ তাহার হুদয়ের 
অন্তরতম দেশ দেখিতে পায়, সুতরাৎ তাহার নিকটে তাহারা ভক্তিভাব 
উদ্দীপনে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। মিস্কব স্পষ্ট বাক্যে লিখিয়াছেন 
“তাহার (কেশবচন্দের ) সহিত ধাহাদের পহিচষ আছে, তাহাদের অনেকে 
বলিয়াছেন, যে সমন হইতে তাহারা তাহাকে দেখিয়াছেন সেই সময় হইতে 
তাহার! শ্রীষ্টের শিশুর ন্যায় ঈশ্বরেতে আশ্বস্ততা কি, বুঝিতে পারিয়াছেন।” 
প/ঠকবর্গ কেশবচক্দ্রকে সহজে বুঝিতে পারেন এই অভিপ্রায় তাহার একটি 
উপদেশের সারাংশ দ্রিয়৷ তগিনী মিস্‌ কব তীহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। 

মেস্তর রবার্ট ব্রক্টা যে একটা কবিতা কেশবচন্দরকে উপহার দেন তাহা নিলে 


অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। 
ধন্য ধন্য চন্দ্র মেন লিভর্খক উকতি- 
তরে, তথ! আগমনে সমুদ্রের পারে 
প্রাচীন প্রবক্তীনম, মতা উচ্চ অতি 
প্রচারের হেতু এই--সকলেই পারে 
ঈশ্বরের প্রেম, মত না করি গণন, 
নস্তোগিতে হয় যার। ভিধারী তাহার, 
দীর্ঘজীবী হও, যেন হয় আগমন 
প্রাচীন ইংলণ্ডে তব পুনঃ, অবিকার 
ঘীষ্টধর্ম দেখ আমি সকল মন্দিয়ে 
মণ্ডলীতে ছোট বড় পিত1 একেখর 
কেবল অঙ্চিত হন, আসে যেন ফিরে-_. 
যর্দিও বা] গোঁণে-_দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, 
কোন কোন ধশ্মসন্প্রদ।ক্সে অবমত 
নর্ববজনএ্রীতি খাটি স্বাধীনত1 মহ, 
সত্যধশ্মে রক্ষা? করে অপিচ (নিয়ত) 
অর্থ-রাজ্য-পারতঙ্া হইতে (অসহ্‌)। 


৫৫০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


নেবাহেণ্ড আর ডবলিউ ডেল “সিকাগো আডবান্সে” কেশবচন্্রসম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিঘ্লাছিলেন। “মেস্তর কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দু তিন ঘণ্টা আলাপ করিবার আমার 
অবসর হইযাছিল। তিনি আমার চিন্তকে বড়ই আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কোন একটি গবর্ণমেন্ট কলেজে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুধর্ম তাহার অবিশ্বাস জন্মে এবং কিছু দিনের 
জন্ত লোকাতীত ও দেবসম্পকীন্ন বিষয়ে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়। যখন 
আমি তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ঈশ্বরে তাহার কি প্রকারে বিশ্বাস জন্মিল 
তাহা কি তিনি বলিতে পারেন, তিনি তাহার এই উত্তর দেন যে, দ্বয়, ঈশ্বরে 
আরোপ না করিয়া তিনি আর কোন প্রকারে ইহ'র কারণ নির্দেশ করিতে পারেন 
না। আমি তীহাকে বলিলাম, আপনি কি মনে করেন ঈশ্বর তাহার হস্ত 
আপনার উপরে স্থাপন করিয়।ছিলেন এবং সাক্ষাৎ অলৌকিক প্রভাবে আপনার 
আত্মাকে তীহার নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন । তিনি উত্তর দিলেন; হা ঠিক 
তাহাই মনে করি। তিনি আমার মনে এই সংস্কার উত্পাদন করিলেন যে, 
যথার্থই তিনি পরমাত্ম! কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন । আহার অতীব অদ্কুত স্ুশী- 
লতা ও ক্তিমন্তা; ঘদি তিনি কেবল আপনাকে ত্রীষ্টান বলিতেন, তাহা হইলে 
কোন শ্রী্টান এবিষয়ে সন্দেগ করিতেন না বে, ভিনি পবিত্রাস্ার অন্তগ্রহ লাভ 
করিনাছেন। শ্রী্দশ্গ দ্ধে বথার্থ জ্ঞানে তিনি কি প্রকারে উপনীত হইবেন যদি 
এ প্রশ্ন করা হয়, তবে তাহার কি উত্তর দিতে হইবে আমি জানি না, কিন্ত এটি 
আমার নিকটে নিতান্ত আশ্চর্যকর বিষয় হইবে) যদি তিনি উপনীত না হন” 

আমা এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে কেশবচন্দেন লিখিত সংক্ষিপ্ত 
দৈনন্দিন কার্যপিপি নিন অন্তবাদ কলির়। দিতাম | 


১০ এপ্রেল রবিষার-মেম্তর মার্টিনোর জাপেলে উপদেশ--"ঙাহাতে আমরণ 
জীবিত আছি ইভ] 1” 


১২ ৮ মঙ্গলবার--হালোবার শোয়ার কম, অভার্ঘল] ভা । 
৭ 2৬ রবিবার--ফিল্সবেরি চাতণেলে উপদেশ-শ্ঈখর প্রেমস্বরপ | 
২৪ » রবিষার-চ্যাকনি চাপেলে -াযাচিঞকা কর তোমাদিগকে দেওয়া 
হইবে ইভাদি |” 
৮ ৯ বৃহস্পতিব[র-ই্টামৃফোড স্রীটচাাপেল-বসন্তিক নত। 
৮ »বিবার-উটনিটি চঙ্চ-“ছুনি ভোমার প্রস্থ পরমেশ্বরক্ষে শ্রীতি 


করিবে ইতাদি।” 


কেশবচন্দ্র ইংলগ্ডে কি প্রকারে গৃহীত হইয়াছিলেন | ৫৫১ 


১. মে » _ওষ্ষেষ্টবোরণ হল--ঈশ্ধর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন 
না! ইভাদি |” 
৮ রি » -ন্যাম্পষ্টেড চ্যাপেল-_'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও ন! 
ইত্যাদি |" 
 ্ মোমবার-__রাগেড স্কুল। ইউনিয়ম একৃজিটার হল। 
১০ মক্সলবার-__কর্সিগ্রেশনাল ইউনিয়ন ভোজ । 
রি «.. _ পৃর্নাদেশীয় নারী শিক্ষার উন্নতি লাধনার্থ নভা। 
১৩, শুক্রবার_ ইষ্ট ইতডিয়া আনোনিয়েশন, ভারতের নারীশিক্ষা বিষক্ষে 
বক্তৃত1। 
১৫. ৪ রবিলার-_মার্টিলারি হল, উপদেশ--'তোম] ভিন্ন স্বর্গে আমার আর 
কষে আছে 2” 
১৭ মঙ্গলধার-_ শান্তিমডা। 
১৯ রা বৃহষ্পন্দিবত্রহউনাটেড ফিল ড আলাযেন্ন।” 
ঙ্হ রবিবার _ব্রিকৃমটন চ)াপেলে উপদেশ “ঈখরেতে আনন্দিত হও ।” 
রর ইদলিংটন ইউনিটি চচ্চে বালকগণকে উপদেশ । 
২৪ মন্দলবার-লগুল টেবার্শেকল--ভারতের শ্রতি ইংলশের কর্তব্য |? 
২৮ ৮ শনিবার লেট জেমস হল--পজাইই এবং ক্রি্টিঘানিটি )” 
হি রবিবার-কেটিশ টাউন,টাউন হল “তোমর) কি জান নাঁষে তোমার 
ঈগরের মন্দিরম্ব 1৮ 
র্‌ ৪ শোরডিচ--মাদকনিবারণবিষয়ক হক্তত1। 
২ জুন বৃহস্পতিবার_সোঙ্সেডনবর্গ মোমাইটি। 
্ রবিব|র ফিন্বরি চাাঁপেলে উশদেশ -একেশ্ব বাদ 1” 
র.. প মঙ্গলবার ইউনিয়ন চ্যাপের ( কনৃশ্রিগেশনাল ) হিন্দু একেশ্রবাদ 
বিষয়ে বক্তৃত1। 
৮ * বুধবার-_-ইউনিটেরিয়ান সাব.নরিক। 
বৃহস্পতিবার--এ, ভোজ । 
১২ ৬ রবিবার-_ব্রিছ্ীলে উপদেশ । 
১৩ ্ মোমবার--প্রকাশটী সভা । 
১৪ ্ মঙ্গলবার _সাক্সংসমিতি। 
১৫ রা বুধবার-বাথে প্রস্কাস্তা সভা । 
১৭ ৪ শুক্রবার-_লিসেষ্টার । 


এ 3 রবিবার-ব্রিমিজ্ধ্যাম-_লাক্ষং প্রাঃ উপঙগেশ। 
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আচার্ষ্য কেশবচন্দ্র। 


মোমবার ব্রিজ্বিম প্রকাশ্ত সভ1। 
মঙ্গললার-_নটিজ্ঘামে প্রকাশ্ট সভা। 
শুক্রবার_ম্যানপে্টার | 
শনিবার. * টেবেলিক়ান হোটেল-_মাদকনিবারণবিদয়ে লক্তৃত1। 
রবিধার_উপদেশ। 
এ. _পিবার পুলে, বাউন্দ চাপেলে (বাণ্তিই) উপদেশ । 
মোমবার_ » প্রন্তান্ঠ মতা। 
মঙ্গলবার_ » বস্তুত । 
যুধবার-__লগুনে একেস্বরবাদনমাজন্থাপন। 
ববিবার-দাউথঙ্লেস্‌ ছ্যাপেলে উপদেশ । 
র্ রি উপদেশ । 
মোমবার--ভিক্টোরিয়! ডিমকশন সোমাইটিতে বক্তৃতা। 
বুধবার-__ইপ্টেরিয়ান মেডিকেল মোনাই টিতে বন্তৃত1। 
রবিবার--্রামূফ্কোড স্ত্রিট চাপেলে উপদেশ । 
শুক্রবার_এডিনবর1 ফিলনফিকল ইনষ্টিটিউশনে বন্তৃভ1। 
রবিষার_-গ্র্যামগে।, উপদেশ । 
সোমবার ০. মিটি হল--প্রকাঙ্ট মভা। 
শনিবার-_-লিডস, টাউনহলে-_বক্তৃত1। 
রবিবার », মিল হিল চ্যাপেলে উপদেশ । 
মঙ্গলরবার-_লণগুন, ক্রি্বাল প্যালেস, টেম্পারেন্স উৎসব । 
রবিবার--ইউনিটি চ্যাপেল উমা্লিংউন, বিদায়হৃচক উপদেশ । 
৮... এফ রোড চ্যাপেল,ত্রিকৃনটনৃ, বিদায়হচক উপদেশ। 
লোমবার-ব্রিটিষ আগ ফরেণ স্কুল বরোরোডে--শিক্ষকদিগের প্রতি 
মংক্ষিপ্ত উপদেশ । 
মঙ্গলবার-_শোরডিচ টাউনহল, বিদায়স্গচক মাদকনিখারণ লভ1। 
শুক্রবার-__রিইল, ইণিয়ান আমোসিক়েশন স্থাপন। 
মোম্যার-হানোবর স্মেসারর মূল, বিদায়হৃচক মাসং সমিতি । 
শনিবার_-মাউদাস্পটনে, বিদ।ক্সগৃচক বক়ৃত1। 


গুহে প্রত্যাগযন। 





কেশবচন্্র অকুলসমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন, গৃহের দিকে মন উদ্মুধ, তাই 
বলিয়া কি তিনি ইংলগুকে বিস্মৃত হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব ? পাশ্চাত্য দেশ 
পশ্চাতে ফেলিয়া মিশরে উপস্থিত। এখন কোথায় প্রাচ্যদেশ সম্যক্‌ প্রকারে 
তাহার হৃদয়কে অধিকার করিবে, তাহা না হইয়া প্রতীচ্য দেশ এখন তীহার 
হৃদয়কে উচ্ছসিত করিয়াছে । অর্ণবপোতে তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। কাহার 
জন্য ৭ ইংলগ্ডের বন্ধুগণের জন্য ৷ তাহারা তাহার চিত্তপটে চিত্রিত। তিনি তাহা- 
দিগকে পত্র লিখিলেন। বিনানুবাদে সে পত্রের মন্দ সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে কি 
প্রকারে অবগত করিতে পার! যায় ? নিয়ে প্রদত্ত অনুবাদিত পত্রের প্রতি সকলে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পত্রধানি “ইনৃকোয়ার” পত্রিকা হইতে ধর্মতব্বে 


উদ্ধৃত হয়। 
“মিশর, ১লা অক্টোবর, ১৮৭০ সাল। 

“প্রিয় ভ্রাত্গণ/_ঈশ্বরের প্রসাদ আপনাদের সঙ্গে বিদ্যমান খাকুন। 
তাহার পবিভ্রাত্বা আপনাদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, চির আনন্দিত করুন। 
আমার ভ্রাতৃপ্রেম আপনারা গ্রহণ করুন। অশ্রপূর্ণ নয়নে আমি আপনাদের 
নিকট হইতে, আপনাদের দেশের প্রিয় সমুদ্রবেলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া- 
 ছিলাম। যদিও সে দেশে আমি অল্পদিন বাস করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের 
প্রেমের বলে আমার হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে । শত আকর্ষণে আপনারা আমার 
নিকটে প্রিয় হইয়াছেন; যদিও শরীরগত বিচ্ছেদ অবশ্যস্ভাবী, তথাপি যে অধ্যাত্ম 
হু অনুরাগের বন্ধনে আমরা বন্ধ হইয়াছি, সে বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে 
পারিব না। ইংলণ্ড এখন দৃষ্টির বহিূ্ত,_-আমার এবং আপনাদের মধ্যে 
প্রকাণ্ড সমুদ্রের তরন্গরাজি-এখন আর ইংলগ্ডের হরিদ্র্ণ ক্ষেত্র, মনোহর 
পুষ্প, নুরম্য হন্্য, নির্জন শিলোচ্চয়, মধুময় গৃহ, মহৎ দানানুষ্ঠান, আমার 
নয়নেগথে পতিত হইতেছে না। তথাপি আমার ভদয়ের গভীরতম প্রদেশে 
ইংলগ্ড চিরন্তন স্থান লাত করিয়াছে। আপনাদিগকে বন্ধু বলিয়া, বন্ধু ছকেন 
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আমার ভাই তন্নী বলিয়া আমি চিরদিন ভালবাসিব, এবং আপনাদের ইহকাল 
ও পরকালের মঙ্গলার্থ সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব। আপনারা 
যে দয়া ও বদান্ততা সহকারে আমাকে আপনাদের গৃহে গ্রহণ করিয়াছেন, 
যে প্লেহসহকারে আপনারা আমাকে যখন আমি ক্ষুধিত ছিলাম আহার করাইয়া- 
ছেন, যখন ক্লান্ত হইয়াছিলাম সাম্তৃনা দান করিয়াছেন, যখন পীড়িত হইয়াছিলাম 
তখন আমার শুশ্রষা করিয়াছেন, উহা! আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ 
করিব, এবং আপনাদের প্রীতির যে অনেকগুলি চিহ্ন আপনারা দিয়াছেন সে 
গুলি যত্বের সহিত রক্ষা করিব । ইংলণ্ড, আমি তোমার নিকটে কৃতজ্ঞ ; এক 
জন অকিঞ্চন ভারতবাসীর প্রতি তোমার দয়ার জন্য ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ 
করুন । 

“আমার প্রচারকাধ্যে কৃতকৃত্যতার জন্ত, প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাদিগকে 
ধন্যবাদ দিই । আমি আমার পিতৃভূমির পক্ষ সমর্থনের জন্ত আপনাদের নিকটে 
গিয়াছিলাম ; উহার ছুঃখাপনয়ন ও উহার বিবিধ অভাব পূরণ নিমিত্ত আপনারা! 
প্রস্তুত, এবিষয়ে অনেক সময়ে উৎসাহ সহকারে আমায় ষে আপনাদের রুত- 
সঙ্গল্পেতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, ষখন আমি উহা! ভাবি, তখনই আমার আহুলাদ 
উপস্থিত হয়। আমি ব্যগ্রতাসহকারে আশা করি যে, যে বিষষে আপনাদের 
চিত্তনিবিষ্ট হইয়াছে, শীঘ্রই উহা কার্যে পরিণত হইবে এবং আমি আপনাদিগের 
নিকটে যে যে বিষয়ে একান্ত সংস্করণ__দীনগণকে শিক্ষাদান, নারীগণের উন্নতি- 
সাধন, সুরাব্যবসায় নিবারণ, দেশীয় সংস্কারকগণের সংস্কারকারধ্যে রাজকীয় 
প্রতিবন্ধক অপনয়ন-__চাহিয়াছিলাম & সকলের সংসাধন জন্ত উপায় অবলন্দিত 
হইবে। এই সকল দেশসংস্করণ কাধ্য অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য, ইতলও্, 
সাহাধ্য কর, অহো সাহায্য কর; আমরা এবং আমাদের ভাবী বংশ. ও সম্ভান- 
সম্ভতিগণ তোমায় আশীর্ধ্বাদ করিবে । 

“কিন্ত এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপক কার্য আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া 
পিয়্াছিল। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, ভাহারও কিছু হুইয়াছে। আমার অনেক 
দিনের আদর্শ পুর্ব পশ্চিমের আধ্যাত্মিক যোগ-স্বপ্র নহে । আমি এ বিষয়ে 
নিশ্চিত যে, যথাসময়ে উহ! সিদ্ধ হইবে । ইংলণ্ডে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং 
শুনিযাছি তাহাতে আমার বিশ্বাস গাঢ় হইয়াছে, ধর্ম্মসম্পর্কে কালের গতি আমার 
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আশাকে হুদৃঢ় করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় শ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতিশাখাতেই 
সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্ঘল পরিহার এবং বিশ্বাস ও উপাসনাসম্বদ্ধে প্রশস্ত ভূমি 
হ্বীকার করিবার ইচ্ছা! জন্মিয়াছে। আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, সাল্প্র- 
দাত়্িকতার অশেষ বৃদ্ধিতে ষে ঘোরতর অকল্যাণ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে 
আপনারা কষ্টান্ুতব করিতেছেন, এবং আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
পরম্পরের প্রতি আরও উদার ও মতসহিষণুং হওয়া আপনাদের উচিত। আপনা- 
দের প্রশস্ত হৃদয় ক্ষুদ্র মন্দিরে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে অক্ষরে বিনাশ করে 
তাহা হইতে ষে ভাবে প্রাণদান করে তাহাতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আপনা- 
দের উদ্বেগ জন্িয্বাছে, তাহারও সুম্পষ্ট লক্ষণ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 
আঠার শত বর্ধ খ্ীষ্টধর্ম্ে স্থিরতর মতের পর মত সংযুক্ত হইয়াছে, তত্বের পর তত্ব 
 ব্রাশীকৃত হইয়াছে, আজ প্রকাণ্ড ধর্মগ্রন্থের গুরুভারে শ্রীষ্টের ভাব নির্ধবাপিত- 
প্রায়। সহত্র সহত্র নরনারী প্রতিদিন গ্রস্থ, মত, চার্চ ও অনুষ্ঠানের সমাধিমধ্যে 
্রষ্টকৈ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু সত্যের বাণী গম্ভীর ভাবে কর্ণে নিনাদিত 
. হইতেছে-_তিনি সেখানে নাই। সাহারা মতের শুষ্ক কৃপে জীবনবারি অন্বেষণ 
, করিতেছেন, কিন্ত তা হাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে না। সাক্ষাৎ অনুভবের ক্লেশকর 
: শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজ ইংলগ্ড যেন বলিতেছে_-“আমি মতে পরিশ্রান্ত হইয়া 
 পড়িয়াছি, সম্প্রদায়মমূহে আমার বিতৃষ্ণ। উপস্থিত। জীবন্ত বিশ্বাসের সহজ 
* ভাবে আমি আমার ঈশ্বরের পুজা করিব, এবং শ্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের মধুরতা় 
:* আমি ঈশ্বরের সকল সন্তান সহকারে সহযোগিত্ববন্ধনে বদ্ধ হইব।” ন্তান্ত 
, জাতিরও এই প্রকার বাসনা ও মনের গতি প্রতীত হয্। বধার্থই পৃথিবী সেই 
৪ সার্বতৌমিক মণ্ডলীর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, থে মণ্ডলী ঈশ্বরের 
" পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্রাতৃত্ব ভিন্ন আর কিছু জানে না। অতীতকালের 
' ইতিহাস এই দিকে দেখাইয়া দেয়_বর্তমীন যুগ ইহাই চায়, সর্ধবত্র ইহাই 
প্রাভাতিক জ্যোতি, আনন্দচিহ্ন বিদ্যমান। ঈশ্বরের ইচ্ছা! যে, ইহা! আগমন 
করিবে। তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তাহার প্রকৃত যগ্ডলী সংস্থাপন জন্ত 
আমরা সকলে মিলিত হই। প্রতিজাতি তাহাদিগের মধ্যে যেসকল সত্য ও. 
মলের বীজ আছে, জাতীয় জীবনে যাহা কিছু পবিত্র ও দ্বর্গায় আছে তাহা 
লইয়া আস্ুন। কোন জাতি কোন সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া সমুচিত নয়, কেন ন/ 
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প্রত্যেকের ভিতর দিয়াই ঈশ্বর কথ! কহিয়াছেন, এবং কালের গতিতে কোন না 
কোন আকারে সত্য প্রত্যেকটির ভিতরে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইংরেজ ভাই সকল, 
আপনাদের সঙ্গে আপনাদের শ্রেষ্ঠ পরোপকারব্রত, পরিশ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা! 
এবং বিজ্ঞানের প্রতি সম্মাননা-_-যে বিজ্ঞান মানুষের নিকটে অভিব্যক্ত গৌরবা- 
স্বিত ন্ত্যিবহমান অপৌরুষেয় দেববানী-__আপনাদের সঙ্গে লইয়া আস্ুন। 
উদ্বারচেতা আমেরিকা বাসিগণ, নবভাব, নবসভ্যতা, আত্মা ও মনের যৌবনোচিত 
সরসত। লইয়া আপনার আনুন । পাশ্চাত্য দেশীয় সমুদায় জাতি, আপনাদের 
ধাহার যে সত্য ধন আছে লইয়া আন্ুন। এখনও বৃত্ত পূর্ণ হইল না। প্রাচ্যদেশীয় 
জাতিসকল তাহাদের প্রাচীন সভ্যতা, তাহাদের উদার ভক্তি, সোৎসাহ বিশ্বাস, 
গতীর আধ্যাত্মিকতা, এবং তাহাদের প্রাচীন বন্দনীয় পুর্ব্ব পুরুষগণ হইতে ভাব ও 
চিন্তার ষে অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লইয়া আগমন করুন। প্রাভা- 
তিক আলোকের সুবর্ণথচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়৷ প্রাচ্যদেশ আন্থন। ইহা 
হইলে সার্বভৌমিক ধর্মের বৃত্ত পূর্ণ হইবে । এইরূপে পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান- 
রূপ ধন্মশান্ত্র এবং প্রাচ্যদেশের দেবনিশ্বসিতরূপ ধর্ম্বশীস্ত্র একত্র মিলিত হইয়া 
ঈশ্বরের প্রবচন হইবে । এইরূপে একের “মন ও বল” অপরের “হৃদয় ও আত্মা” 
ঈশ্বরসেবায় মিলিত হইবে। এইবূপে পরোপকারব্রতের ভাব যাহা “সকল 
প্রকারের কল্যাণ সাধন করিয়া পরিভ্রমণ করে” এবং ভক্তির ভাব যাহা “উপা- 
সনার্থ পূর্বভোপরি গমন করে” এ দুই মিশ্রিত হইয়! মানবের স্বর্গীয় জীবনের 
একতা সাধন করিবে । এইরূপে পৃথিবীস্থ সমুদ্ায় সম্প্রদায়, সমুদায় বংশ, সমুদ্ায় 
জাতি ঈশ্বরের উদ্বারমণ্ডলী গঠন জন্য-_এক জীবনী শক্তিতে পরিপুষ্ট, এক 
প্রভুর কাধ্যে নিযুক্ত, এক দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্ায়-_-বিবিধ স্ৃত্রবিশিষ্ট 
অখচ সমতানে বাদ্যমান মহান্‌ সর্ব নিয়স্তার স্তোত্রের সুমধুর সঙ্গীতে সংমিভ্রিত- 
বিবিধস্বর বীণাসদৃশ-_একত্র মিলিত হইবে । এইরূপে এই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী 
পুর্ণ হইবে,__-“তাহারা পশ্চিম হইতে, পুর্ব্ব হইতে, উত্তর হইতে, দক্ষিণ হইতে 
আসিবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে উপবেশন করিবে ।” কি প্রকাণ্ড ভাব! প্রকাণ্ড কি 
নয় বন্ধুগণ, এইটি প্রত্যক্ষ করিতে ঘত্ব করুন; এব আপনাদের দেশ, আমার 
দেশ এবং সমগ্র মানবজাতি আপনাদের প্রশংসনীয় ষত্বের ফললাভ করুন, এবং 
াতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ হউন । ইহা আমাদের পিতার ইচ্ছা যে, তাহার সকল 
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সন্ততি মিলিত হইবেন এবং এক পরিবার হইয়া তাহার পুজা করিবেন। অতএব 
আতুন আমরা আহ্লাদের সহিত তাহাকে বেষ্টন করিয়া একত্র মিলিত হই। 

“আমার গৃহাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাচীন দেশ মিশরে কিছুকাল ন্িরগতি 
হইয়া আমি পুর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে আমার নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক বিনীত 
দীসভাবে উভয় দিকৃস্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে সত্বর পিতার গৃহে গমনের জন্য অনুনয় করি- 
তেছি। এস, ভাইসকল, ভগিনীসকল, পৃথিবীর নানা বিভাগ হইতে প্রীতি ও 
আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে এস, এস আমরা সকলে তাহার চারিদ্রিকে মিলিত হইয়া তাহার 
পবিত্র চরণ চুম্বন করি এবং তাহার পবিত্র নাম গান করি। 

“কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গানে রোধি ভার দ্বার, 
নভস্তল্য উচ্চধবনি করি উত্থাপন ; 
বূনন। দশ সহত্রে ভরে ধর ভার 
নিলয়নিচয়্ স্তোত্রনিনাদে সঘন ?” 

“পরিষ্ব ভ্রাতৃগণ ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে থাকুন। তাহার পরিভ্রাণপ্রদ অনু- 
গ্রহ সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হউক, এবং তাহার সম্ভানগণের নিকটে শাতি 
ও পবিত্রতা আনয়ন করুক। বিদায় 

কেশবচন্দ্র সেন।” 


ঘর্ণবযান মিশর পরিত্যাগ করিষ। ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । 
চতুদ্দিকে অকূল সমুদ্র, কেশবচন্দ্রকে বহন করিয়া অমুদ্রপোত দ্রুতগতিতে 
আসিতেছে, কিন্ত তাহার বন্ধু ও আত্মীয়গণের নিকটে তাহার গতি অতি মন্দ 
বলিয়! প্রতীত হইতে লাগিল; কেন না তৎসহ জন্মিলনের ওঁৎনুক্যবশতঃ দিন 
রজনী নিতান্ত ধীরগতি বলিয়া তাহাদের বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, মিশর 
হইতে পঞ্চদশ দিনে ১৫ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে অমুদ্রযান বন্বের উপকূলে আসিয়া 
উপনীত হইল। বন্েস্থ বন্ধুগণ অতি সাদরে কেশবচক্রকে অভ্যর্থনা! করিয়া গ্রহণ 
করিলেন। ভারতে পদার্পণ করি! সেই দিনমাত্র তিনি বিশ্রাম পাইলেন, পরদিন 
ফামজী কাউসজী ইউনিষ্টিটিউট হলে, ইংলগ্ড ও ইংরেজগণসম্বন্ধে তিনি ক্ষ 
ভাব লইয়া আমিলেন তদ্বিষয়ে বক্তৃতা দেন। প্রথমতঃ তিনি যে. উদ্দেস্ট 
লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন। উদ্দেস্ঠ এই, (১) এ 
দেশের অভাবজ্ঞাপন ; (২) ইৎলও ও ভারত, পুর্ব ও পশ্চিম মধ্যে সামাজিক 
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ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সখ্যনিবন্ধন। এই উদ্দেন্ঠ বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা 
হইয়াছে তাহা! তিনি সকলকে জ্ঞাপন করিলেন । তাহার এবং তাহার কার্যের 
প্রতি সহজ্্ সহস্র ইংরেজ নরনারী যেরূপ নিষ্ষপটে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতে প্রোৎসাহিত হইয়া ঈশ্বর যে কাধ্যভার অর্পণ করিয়াছেন দৃঢ়তাসহকারে 
তদনুবর্তন সকলের কর্তব্য, এইটি তিনি উপশ্থিত শ্রোতৃবর্গের মনে বিশেষরূপে 
মুদ্রিত করিয়া দিলেন। তিনি ইহাঁও বলিলেন যে, ইংরেজ জাতির যে কোন 
দোষ হুর্ব্বলতা থাকুক না কেন, সে দেশের সমাজের মূলে যে হৃদয়ের মহত্ব ও 
ওদাধ্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হধাহারা ইংরেজজাতির উপরিভাগ 
মাত্র পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহার! নিন্দার অনেক বিষয় দেখিতে পাইতে পারেন, 
কিন্তু ধাহারা সে জাতির চরিত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তীহারা তন্মধ্যে 
মহত্ব ও ওঁদাধ্য অবলোকন করিবেন । সে দেশের বাহিরের সমুদায় ক্ষুদ্র । ইংলগু 
ও স্কট লণ্ডের উচ্চতম পর্বত হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে মুষিকস্ত,প বলিয়া 
মনে হয়। সেখানকার বড় বড় নদী ভারতের জলপ্রণালী অপেক্ষা বৃহৎ নহে। 
সেখানকার বাহিরের বস্ত ছোট বটে, কিন্ত জাতির হুদয় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ । তীহা- 
দের কন্মমনিষ্ঠতা অতি অদ্ভৃত। কাধ্য বিনা তীহারা এক মুহূর্ত তিষ্ঠিতে পারেন না। 
এই একজনকে প্রাতঃকালে ইংলগ্ডের রাজবর্ত্রে দেখিতে পাইলেন, দেখিবেন থে 
সাযঙ্কালে তিনি ইডেনবরাতে উপস্থিত, হয় তো আগামী কল্য কাধ্যোপলক্ষে 
একেবারে পরপারস্থ প্রদেশে গিয়াছেন। ইংলশ্ডের পরোপকারশীলতা অতি 
অদ্ভুত। পরোপকারকার্যে ইংলপ্ প্রতিবর্ষে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যতিত হয় এবং সহজ 
সহজ নরনারী-_কেবল মধ্যবিত্ত নহে অনেক সম্পন্ন লোক-_-পরের উপকারার্থ 
শরীর মন ঢালিয়! দেন। দীন দরিদ্র দুঃখী মূর্খ ও কুসংস্কারী ব্যক্তিগণের ছুঃখ- 
মোচন ও সংস্কারের জন্য কত নরনারী নিঃস্বার্থ ভাবে জীবন ব্যয়িত করেন। 
ইতলগ্ডের গৃহপরিবার মাধুধ্যে ও পবিত্রতায় সকলেরই মন হরণ করে। তন্মধ্যে 
যেমন এক দিকে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ আছে, তেমনি পিতা মাতা ও জ্যোষ্ট- 
_ গ্রণের শাসনে পরিবারশ্থছ সকলে শাসিত। এ বিষয়ে ইখলও ভারতের সর্বথা 
অনুকরণীয় । ইংলগ্ডের ধর্ম্সন্ন্ধে তিনি বলিলেন, ইংলগ্ডের বিশেষ জদগ্ণ 
আছে, কিন্তু ধ্রীষ্ট যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলিয়াছেন, ইংলণ্ড তাহা আজও 
প্রত্যক্ষ করেন নাই। ইংলগ্ুকে ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বিষয় ভারতের নিকটে শিক্ষা 
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করিতে হইবে। শ্রীষ্টের পরের হিত সাধন ইতলও গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহার উপাসনাশীলতা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের নিকট পরহিত- 
সাধন, জীবনগত ধর্মশীলতা ও নীতিমতা ভারত শিক্ষা করিবেন, ভারতের 
নিকটে ইংলগ্তকে ভক্তি, বিশ্বাস ও উপাসনা! শিক্ষা করিতে হইবে। এখন আর 
সে দিন নাই যে, ইংলও শক্সবলে ভারতকে করতলশ্থ করিয়া রাখিবেন, তাহার 
স্বাধীন মতামত বর্ধিত হইতে দিবেন না। ইংলও যদি এ দেশের আঠার কোটী 
লোককে পদদলিত করিতে চান, ইহার জাতীয় ভাব, প্রাচীন মহত্ব, দেশানুরাগ্ণ 
বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে এখনই ব্রিটিষ সাআজ্য ধ্বংস হউক। 
স্তায় ও হিতৈষণ। বিন! অন্ত কোন ভাবে এ দেশ শাসন করিতে ভগবান কখন 
দিবেন না। ভারতের সহিত ইৎলগ্ডের যোগ অন্য কোন ভাবে নহে, খরীন্টীয় ভাবে। 
খীষ্টধর্্ম বলিতে তিনি কোন বাহা অনুষ্ঠানাদি বোঝেন না? হিন্দু মুসলমান পার্সা 
প্রভৃতি সমূদায় ধর্মের সাধারণ তাবে বিশ্বাস। শ্রষ্টধর্দম ইংলগ্ডে বহু সব্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে পণ্তিতগণ মধ্যে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নরীতি 
যে প্রবর্তিত হইতেছে, তাহার সৎফলের প্রতি সমধিক আশা। খ্রীষ্টানগণকে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, খ্রীষ্টের আগমনের বহু দিন পূর্বে রীষ্টের ভাব 
বিদ্যমান ছিল। যাহা কিছু সত্য ও ভাল তাহা গ্রীষ্টও ভাল বাসেন। আজ 
ভারতে যদি ভাল লোক থাকেন, খ্রষ্টানের যাহা বলেন বলুন, স্বয়ং শ্রীষ্ট তীহ-- 
দিগকে ভাই ভগিনী বলিয়৷ আলিঙ্গন করিবেন। ইংলগুবাসিগণ তাঁহাকে লইয়া 
অনেক বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, তিনি এই বাড়াবাড়ীর বিরুদ্ধে যত্ব করিয়া কিছু 
করিতে পারেন নাই। তবে ইহাতে এই লাভ হইয়াছে, সহস্র সহত্র লোকের 
নিকটে তিনি তীহার স্বদেশের কথা বলিতে পারিয়াছেন। সে দেশীয়গ্রণের এ 
কিছু সামান্ত মহদগণ নয় যে, ইংরেজচরিত্রের দোষখুলির উল্লেখ করিলে আনন্দ- 
ধ্বনি সহকারে তাহারা তাহ শ্রবণ করিয়াছেন, প্রশংসা করিলে কোন প্রকার 
তাহাদের ভাবোচ্ছাঁস হয় নাই। এদেশীয়গরণ যদি আপনাদের দেশের দোষগুলির 
প্রতি অন্ধ না হইয়া প্রকৃত অবস্থা তাহাদিগকে অবগত করেন, তাহা হইলে নিশ্চ় 
তাহাদের সহানুভূতি পাইবেন। মহারাজ্জীর এদেশের প্রতি গভীর মঙ্গলাকাজা 
এবং সে দেশের সকলেরই তাদৃশ তাবের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, 
আগে ঘেমন ইংরেজগণ এদেশকে ক্ষুদ্র মনে করিতেন, .এ দেশের লোকদিগ্কে 
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অসভ্য মনে করিতেন, এখন আর সেরূপ করেন না। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ফল দর্শন করিয়া এখন তীহারা এদেশকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য 
হুইয়াছেন। এখন যদি এদেশীয়গণ জাতীয় ভাব রক্ষা, করিয়া তাহাদের তদ্িষয়ে 
সহায়ত! চান, সহায়ত! পাইবেন, এবং ষে দেশের লোক নিজ জাতীয় ভাব সংরক্ষণ 
করিতে নিতান্ত অবহিত, সে দেশীয় লোক হইতে ভারতের জাতীয় ভাব বিনষ্ট 
হইবার কোন আশঙ্কা নাই । এদেশীয়গণ কি ইংরেজগণের ন্তায় পান ভোজন 
গ্ষরিতে চান ? তাহার বিবেচনা উহা বর্ধরোচিত। ইংলগ্ডের পরিচ্ছদসম্পর্কে 
বিলাসিভারও প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত। ইংলগ্ডের আর আর ভাল ভাল বিষয় 
এদেশে গ্রহণ করা হউক, কিন্ত এ দুই ষেন কখন এদেশে আনীত না হয়। 
ইংলগ্ডের সকলই ভাল ইহা ধেন কেহ মনে না করেন। ইতলণ্ডে দরিদ্রতা ও 
মর্খতা অতি তয়ঙ্কর। অনেক লোকে ঈশ্বরকে পধ্যন্ত জানে না। শ্রীষ্টানেরা 
যাহাদিগকে বিধন্ঘ্পা বলিয়া কুৎসা করেন, তাহাদিগের অপেক্ষাও তাহাদিগের 
ঘবস্থা অতি মন্দ। কিন্ত এরূপ ছুরবস্থা সে দেশে আছে বলিয়া তাছুশ ছুরবস্া- 
পন্ন লোকদিগের মধ্যে শক্ষাদির প্রভাব বিষ্তারের জন্ত সে দেশে যতুও তেমনি 
হইতেছে! এ দেশের জাতীয় ভাব রক্ষার ভন্ত যত্ব হউক, কিন্ত পরহিতসাধন- 
জন্ত যে সকল অন্তর্ধ্যবস্থান সে দেশে আছে, তাহা এদেশে সংস্বাপিত হউক, 
ইংলণ্ডে যেমন হিতাকাল্পশী মহিলারা সে দেশের হিতসাধন করিতেছেন তেমনি 
এদেশেও হউক । তিনি এই বলিয়া বলা শেষ করিলেন; 

“দেশীয় প্রিবন্ধুগণ, এই বক্ততাস্থল হইতে যাইবার পূর্বে আমায় আপনা- 
দিগকে বলিতে দিন, সেই মহাদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই সম্কটসমজে 
আমি আপনাদিগকে ঘুমাইতে দিতে পারি না। আমি আপনাদিগকে তি 
নুষ্পষ্ট সুদৃঢ় বাক্যে বলিতে পারি যে, ইংলগ্ড এবং ইংলগুকে অবলম্বন করিয়! 
সমূদায় সভ্যতম জাতি সমুদায় প্রাচ্য জাতির প্রতি-বিশেষতঃ তাহাদের শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধি ভারতের প্রতি_ পাশ্চাত্য সহান্গভৃতি নিশ্চয্াত্বকতা সহকারে আমান 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । এই নিশ্চয়াত্বক বাক্য আপনার! গ্রহে লইস্সা ঘাউন, কিন্ত 
ষে কর্তব্য করিতেই হইবে, ষে ত্যাগস্বীকারের অধীন হইতেই হইবে, সেই 
কর্তব্য ও ত্যাগন্বীকার হইতে তীকুতা ও কাপুক্রুষতাবশতঃ শঙ্ষিত হইয়া পশ্চাদ- 
গামী না হন, এজন বঅদ্যকার রজনখ হইতেই আপনাদের যনে ঈশ্বর বেন বিশিষ্ট 
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প্রতিজ্ঞা শ্থাপন করেন, এ নিমিত আপনাদের ঈশ্বর, ভারত ও ইংলগ্ডের ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা না করিয়া আপনার শধ্যায় শয়ন করিতে ষাইবেন না । আপনা- 
দের দেশের কল্যাণসাধনের জন্ত তিনি আপনাদের মনে তারশ উৎসাহ ও 
প্রতিজ্ঞা অর্পণ করুন, যে উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা আপনাদিগকে বলপুর্বক কষ্ট ও 
ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করিবে । মহারাজ্ঞী এবং ব্রিটিষ গবর্ণমেপ্টের প্রতি আপনারা 
ভক্তিমান্‌ হউন। দ্বদেশের নরনারী হউন, আর ইতলগ্ডের নরনারী হউন, 
যাহারা কোন প্রকারে আপনাদের উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি 
কুতজ্ঞ হউন। আমাদের শর্রের] বা আমাদের বন্ধুরা যেন বলিতে না পারেন 
যে, আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। বিলেশীষ্ষ জাতিসমূহ এ দেশের লোকদিগকে 
ফষেসকল কলাপ অর্পণ করিয়াছেন, দে সকলের আদর যে সমগ্রজাতি বুঝিতে 
জমর্চ, তৎশৃচক মধুর সব্দন যত ঈশ্বরের নিকে প্রবাহিভ কৃতজ্ঞতার সম্গীভসম- 
তানে সমগ্র ভারত মিলিত হউক । লীতি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের 
হস্ত উন্াম প্রদর্শন করুক । প্রার্থনাসমাজের ভ্যাতবৃন্দ, সমগ্র বন্দে অগ্রসর 
হইয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিত হন, এজস্ত কি আপনারা উহাকে আহ্বান 
করিবেন না বন্বের লোকেনা কি এক জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না? 
এ মভায় কি আমায় এই শুনিতে হইবে যে, শিক্ষিত আলোকসম্পন্ন ভারত- 
বাসিগণ-হিশু , মুসলমান, বা পাসিগণ- পুতুলে বিশ্বাস করেন * আলোক- 
সম্পন্ন ব্যন্িগণ পৌকলিকতা এবং কুসংস্কারের জীফণ শৃঙ্ঘলে আজও 
আবন্ধগ না, আপনারা যাহাই বলুন, আমি দেখিতছি আপনাদের দত 
একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে শ্ীকার করে। তবে আপনারা উঠুন আর বলুন, 
ভারতবর্ধে সতের পতাকা উডটীন হুইবেই হইবে । দেখুন, পশ্চিম হইতে 
ম্োতের স্তাফ আলোক আমিয়া প্রবেশ করিতেছে ; ত্র দেখুন, ভারতবধের লক্ষ 
লক্ষ লোককে অক্গানতা, পাপ ও পৌব্বশিকা হইতে মুন্ট করিবার জন্ত পর্বত 
সাগর অতিক্রম করিয়া দশ সহত্র হত প্রসারিত হইয়াছে । তবে আর ভামর। 
'লম থাকিব না। যখন সমগ্র পৃথিবী ভারতকে বলিতেছে, 'উদ্ধান কর" 
তখন ভারত যেন দিশ্চে্ট না থাকে । দেশসংগ্কারের পক্ষে মহান্‌ গৌরবার্থিত 
সম উপস্থিত-_আমার মনে হয় ভারতের উদ্ধারের অন্ত গ্বর্গরাজ্য নিকটবন্তাঁ । 
আর আপনারা ঘুমাইবেন না। আজি আপনাদিগের নিকট অভি বিশীতভাবে ভিন্ণ 
1) 
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করিতেছি, _-আমি আপনাদের পদতলে পড়িয়। প্রার্থনা করিতে প্রস্তত-_-আমি 
আপনাদিগকে ষে প্রশংসনীয় কাধ্য করিতে বলতেছি, ভাহা আপনারা চিস্তার 
বিষয় করুন। আমাদিগের দেশের অনেকগুলি নরনারী অজ্ঞানতা অন্ধকার 
পাপ ও কুসংস্কারে প্রাপত্যাগ করিতেছে । এরূপ স্থলে যেন আপনারা ন। বলেন, 
আলন্ত, ওদাসীন্ত, কপটাচার ও নিশ্চেষ্টতা নবীন ভারতবামিগণের লক্ষণ হইবে; 
বরৎ বলুন অদ্যকার রজনী হইতে অজ্ঞানতাদির সহিত সন্ধিবন্ধন, নিভ্রা, 
& ওঁদাসীন্ত, কপটাচরণ বা নিশ্চেষ্টতা থাকিবে না।: নবীন ভারতবাসীরা জানেন, 
ইংলণ্ড ভারতকে কি বলিতেছেন, ইউরোপস্থ ইৎলণ্ডে এবং আমেরিকায় উদার- 
চেতা ব্যক্তিগণ বর্তমান মুহূর্তে কি বলিভেছেন। সভ্যতার ধ্বনি এই, “অগ্রের 
দিকে, সম্মুখের দিকে, স্বর্গের দিকে" ; ভারতেরও অদ্যকার রজনী হইতে এই 
মন্ত্ত হউক “অগ্রের দিকে, সম্মূধের দিকে, স্বর্গের দিকে ।'” 
কেশবচক্দ্র বন্ধে পরিত্যাগ করিয়া লৌহবর্ত্রে কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। এদিকে তাহাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত বন্ধুব্গ আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । ষ্টাহাকে অভার্থনা করিবার ভন্ত ৩১ আশ্বিন ভারতব্ধীয় 
উপাসকমণ্ডলীর সভা আহত হম্। এই সভায় উপাসকমণ্ডলীকে তাই প্রভাপচক্্র 
যে কথা গুলি বলেন, আমরা তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 
“্অন্যকার সভায় কেশব বাবুকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহা! বিবে- 
চনা করিবার নিমিত্ত ঘে এত অধিক ব্রাহ্ম উত্সাহ সহকারে সমাগত হইয়াছেন, 
ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে । কেশব বাবু ব্রাক্ষদমাজের উদ্দেশ্য 
সাধন জন্ত ষেরূপ ত্যাগ স্বীকার করি! বিলাতে গিল্নাছেন এবং সেখানে থেরুপ 
মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রত্যাগমন করিলে অভ্যর্থনা করিবার 
নিমিত্ত আমাদিগের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে সন্দেহ কিগ কিন্ত কেবল 
বান্ছিক অভ্যর্থনা করিলে চলিবে না। প্রক্তাত অভার্থনা-ঠাহার ভাবের সঙ্গে 
প্রক্ৃতরূপে যোগ দেওয়া । তিনি প্রত্যাশা করেন না যে, অনেক টাকা খরচ 
করিয়া আমরা তাহার সমাদর করিব । ভিনি যে ভাবে কার্য করিয়াছেন, শাহ 
গ্রহণ করিয়া সমজদয্লাতা প্রদর্শন করিলেই তিনি সঙ্তষ্ট হইবেন । তিনি যে সকল 
সত এখানে প্রচার করিয়াছিলেন, বিলাতেও তাহাই করিয়াছেন, একটীও নৃতন 
কথা কহেন নাই, কিন্তু আশ্চদ্যের বিষন্দ এই, হীনবুদ্ধি অভ্রান, পুজা হইয়। 


গৃহে প্রত্যাগমন | ৪ 


আমরা সে কথার ঘত আদর করি নাই, বহুদর্শা স্ুপর্ডিত উদারচিত্ত মহাস্থাগণ 
তদপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। ইহাতে আমরা শিক্ষা পাইতেছি যে, তাহার 
কথার মৃস্য আমাদিগকে অধিক হুদয়ঙ্গম করিতে হইবে । এক দিনের অভ্যর্থনায় 
তাহার প্রতি কি আদর প্রকাশ হইবে ? কিন্ত তাহার ভাব যাহাতে চিরকালের 
মত মনের ভাবে পরিণত হয় এবং তাহার শুভ ইচ্ছা আমাদিগেরও ইচ্ছা হয় 
তজ্জন্য চেষ্টী কর! কর্তব্য । অতএব তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ এঁক্য বন্ধন 
করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া চাই । 

"এই উপাসকমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাতে একটী 
পরিবার বন্ধ হইয়া ঈশ্বরকে পিতামাতা পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া চিন] ঘায় এবং 
তদনুসারে কাধ্য করা যায় তাহাই ইহার উদ্দেশ্য । তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার 
নিমিন্ত যাহাদের অন্রগ উহার কার্যোর প্রতি তাহাদিগের চিরস্থায়ী অন্ুরাপ 
অবশাক। আমাদিগের ভ্রতভাব যাহাতে দৃঢনদ্ধ হয় এবং পরম্পরের ধশ্ধোন্তি 
ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি পরম্পরের ছুরি থকে তাহার উপায় করা বিখেয়। 
তাহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে যেরূপ হ্ুদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিব, 
সেইরূপ হুদষে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকা উচিত । তঁতহার হ্থারা আমরা 
কিকপ উপকার লাভ করিয়াছি, ভীহার অবর্তমানে ব্রা্ষসমাজের কার্য কিরপ 
চলিয়াছে, এবং শারীরিক বিভিন্নতা সক্তেও তাঁহার সহিত হৃদয়ের কিরূপ যোগ 
আছে, এই প্রকার চিত্ত! হ্বারা অন্তরকে প্রহ্কত করিলে আমরা তাহার অভ্যর্থনা 
করিতে পারিব । তিলি ফিরিয়া আসিয়া কি বিশেষ প্রণালধীতে কার্য করিবেন বলিতে 
পারি না, কিন্্ জ্দয়কে প্রন্থত রাখিলে পুরাতন সত্য সকল নৃতন ভাবে লাভ 
করিব, নৃতন সত্য ত নৃতন হইবেই । কি আহ্ররিক কি বাহিক অভ্যর্থনা সকল 
কার্যে পবিত্র অনুরাগ ও ভ্রাতভাব থাকা আবশ্রাক। অন্তরে অনুরাগ থাকিলে 
বাহিরে চক্ষু ও মুখের দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইবেই, কিন্ত বাহিরে ধাকিলে অন্তরে 
না থাকিতেও পারে । কোন বিদেশীয় রাজা আসিলে কত আড়ম্বরের সহিত 
উহার অভার্থলা করা হয়, আমাদিগের ব্যবহার যেন সেরূপ না হয়, হৃদয় সম্পূর্ণ 
থাকা চাই, বাহিরে যেরূপ হইতে পারে হইবে; নতুবা সম্মানের পরিবর্তে 
তাহাকে অসম্মান করা হইবে ।” 

৪ কার্তিক (২* অক্টোবর ) বৃহস্পতিবার কেশবচজ্জ কলিকাতাধু পদার্পণ 
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করেন। পথে জব্বপপুর ও এলাহাবাদস্থ ব্রাক্গভ্রান্তারা অতিশয় যত্ব ও গ্রীতি- 
সহকারে তাহাকে বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়া দেশীয় রীতিতে আহার করান । 
ভাই অমৃতলাল বন্ক মাঙ্গলোরে প্রচারার্৫থ পিয়াছিলেন, তিনি বন্েতে 
তাহার সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গে আইসেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং অপর 
অনেকগুলি ভদ্রসেক কেশবচজকে প্রত্যুপ্গমন করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ্রীমার 
করিয়া পরপারে হাওড়া রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হন। সেখানে সকলে 
মিলিষা মহানন্দধ্বনিতে তাহাকে গ্রহণ করেন । বহুদিনের পর আপনাদের 
প্রিক্লতম আচাধ্যকে দর্শন করিয়। ত্রা্গগণের ও তাহার বন্ধুবর্গের যে কি 
'আ(নন্দোদয় হয, তাহা যাহারা সে সময়ে স্বষুং ঘঅনুতব করেন নাই, ভষমযোণে 
তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার যন্ব বিফল । কলনাযোগে যাহারা সেই 
সময়কে মনে জাগ্রৎ করিয়। হুলিবেন, তাহারা আজও সে আনন্দ কথঞ্চিং হুদয়ে 
অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন! সে যাহা হউক, কেশবচন্ত্রের অভ্যর্থনানস্তর 
সকলে পুনর্বর স্ীমারে আরোহণ করিষা পরপারে আসিলেন। সেখানে এক- 
খানি বৃহ যুড়ি গড়ী কেশবচন্দ্ের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়ীতে তিনি 
আরোহণ করিলেন, বন্ধুবর্গ গাড়ীর পশ্চান্জে পশ্চাতে পদব্রজে কলুটোলার বাটী 
পর্যন্ত দিলেন । সেখানে পুনরায় মহানন্দধ্বনি উিত হইল, সেই আনল্দ- 
ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃছে প্রবেশ করিলেন । বনু দিনাস্ত্রে গৃছে প্রত্যাগমন 
করিয়া পরিজনবন্ধুবর্গের উল্লাসের সঙ্গে কেশব্চচ্জ্ঞর উল্লাস মিশিষা গেল। 
পরস্পরকে সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচন চকিতে লানিল। গৃহে অভার্থনার জন্য যথেচিত 
আয়োজন হইগুছিল। গৃহের ঘুবা বৃদ্ধ বালক, এমন কি দাস দাসী পধ্যস্থ 
সকলের ষেন নৃতন জীবন সঞ্চার হইল। গৃহ নুখের উৎসবে পূর্ণ। যে গৃহ 
তাহার অভাবে এত দিন শূন্য ছিল, তাহার অ;গমনে সে গৃহের শোভ। আজ কি 
হইল অন্তশ্চ্কু ভিন্ন আর কিছুতে এখন আর ভাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই । 

গৃহে আসিয়! বঙ্ুগণের সহিত কি প্রকার শিষ্টালাপে তিনি সময় অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন, পর অধ্যায়প্ঘ ম্মরপলিপি পাঠ করিয়া সকলে তাহা বুঝিতে 
পারিবেন । তিনি কি নৃতন ভাব প্রবর্তিত করিবেন তাহার উপোদঘাত ও তাহার 
অভ্যর্থন/সংক্রত বিষয় গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিতেছি। 
পর দিন শুক্রবার সক্গতে কেশবচত্র বলেন ;-- 


গৃহে প্রত্যাগঙ্ন। ৫৬৫ 


"আমি এ বয়সে কি এধানেকি ইৎলণ্ডে পরীক্ষ। ত্বারা তষ বিষয় জানিলাষ 
তাহার সার কথা এই, অধিক আধ্যাত্মিক হইতে গেলে কাজের বাহির হইতে 
হয়, এবং কাজে অধিক ব্যাপূত হইলে আধ্যাত্মিক ভাব শুদ্ধ হইয়াযায়। কার্য 
এবং আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের যোগে জগতের পরিভ্রাণ। যখন খুব কাজ 
করিতেছি, তখন হৃদয় ঘদি ঈশ্বরে সংদুক্ত হইয়া থাকে এবং যখন হৃদয় তাহাতে 
নিমগ্ন থাকে তখন যদি উতসাহাগ্রিতে প্রছলিত হইয়া কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে 
পারি, তাহা হইলেই পূর্ণ ভাবে ধর্ধ্বসাধন হয়। ধ্যান প্রার্থনা ইত্যাদি আধ্যাক্কিক 
হখাদ্য আমরা অধিক ভালবাসি, এবং তাহাতে সময সময় উপকারও দর্শে 
দেখিয়াছি; কিন্ত সকল সময় সেই আহারের শ্পোভীঃহ ইয়া থাকিলে হইবে না। 
অ'মাদিগকে ঈশ্বরের সেবা কৰিতে হইবে; ডল ভাত খাইয়াও যাহাতে প্রাণ 
ধারণ করিতে পারি, এ প্রকারে সকল ফময়ে প্রস্কত থাকিতে হইবে । আমর! 
সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ঠুভীবন রহ্ণ করিতে যাই, 
কিন্ত কেবল প্রণালী রক্ষা করিয়া মন সতেজ থাকিবে কেন? 

"পৃথিবীর পুর্ব এবং পশ্চিম উভয় ভাগ তুলনা করিলে দেখা' ধায়, আমরা 
পূর্ব পূরুষপিগের নিকট হইতে জদ্যগত আধ্যাত্মিক ভাব অধিক লাত করিয়াছি, 
কিন্ত অম:দিগের কার্ধা করিবার শক্তির নিতান্ত অভাব। হিলাতে তাহা বিশেষরূপে 
প্রন্দ,টিত হুইয়'ছে। আমাদিগের ভল গুণগুলি সংরহ্ষণ করিতে হইবে এবং 
তথাকার সদ্‌গুণ সকল আম দিকে শিক্ষা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা 
আম:দিগের মধ্যে যে সকল কাধের বিশেষ অভাব তাহা নিদ্্ট করিহা হিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তি তাহার ভারগ্রহণ করেন। প্রত্থোক বাত্তির মহত্র ক থকিজেও 
কোন একটি বিশেষ কে তাহাকে প্রাণপণে নিযুক্ত হইতে হইবে, নতুবা তাহার 
জীবন ধারণ অকারণ। সামজিক বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ধ্য অনুসারে কাহাকে 
উৎকৃষ্ট কাহাকে অপরুষ্ট বলা যায়; কিন্তু কাধ্যগত ধরব নাই। এক ব্যক্তি ত্বর 
ঝট দিয়াও সমূহ পুণ্যলাভ করেন, আর এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কার্য করিস্বাও 
পাপভাগী হইতে পারেন । 

“পশ্চিমের সহিত যোগ বন্ধন করিতে না পারিলে আমাদিগের পূর্ণ উদ্নতি লাভ 
হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে তাহা রক্ষণ না করিয়া! পশ্চিষের গু 
ধারণ করিলে জন কয়েকের সাহেব সাজা আর চৌজীতে ধাকা ইংলও গমনের 
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এই ফল হইবে । আবার ত্রাস্ত স্বদেশশ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের 
সীমার বন্ধ থাকিলে অনেক সদগুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। পশ্চিম দেশীয়দিগের 
খপ গ্রহণ করিতে না পারিষ্বা এত দিন আমাদিগের কার্যে অপূর্ণতা রহিয়! 
পিষাছে। আমাদের জীবনে পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামন্ত সাধন 
করিতে হইবে, তাহা হইলে সে দেশীয় লোকে আমাদিগের ধন্ধব গ্রহণ করিতে 
পারিবেন, আমরা তীাহাদিগের উন্নত ভাব শিক্ষণ করিতে পারিব। পুর্ব পশ্চিম 
ঈশ্বরের এক পরিবার হইবে । আমি এই যোগের ভাব স্পষ্ট দর্শন করিয়া আসি- 
সবাছি, স্বচক্ষে একপ এক পরিবার দেখা অপেক্ষা গভীরতর স্থখকর ব্যাপার আর 
কিআছে* বিদায়ের সময় আমি সে দেশকে বলিয়াছি, “বিদায়! হে পিতার 
পশ্চিম নিকেতন, এবং এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়া উাঁহ'দিগের 
তাল গুণ গ্রহণ করিব এবং আমাদিপের যাহা ভাল আছে তাহাদিগকে দিব । 
এই যোগ দ্বারা ষে কি শুভ ফল ফলিবে এখন বলা যায় না। কিন্ত আমরা যে কথা 
বলি__এক দিক্‌ করিতে আর এক দিক্‌ থাকে না_র্উহ রাও সেই কথ কলেন। 
ব্রাহ্মদমাজ এই দুইয়ের যোগে জীবনের পূর্ণ ভাব দেখাইতে আবিভর্ত হইম্বাছেন | 

“অনেকে মনে করেন, ইৎলণ্ডে গেলে স্থদেশের প্রতি শ্সেহ ফাস এব) বিজেপি 
হইয়া আসিতে হয়। কিন আমি বলি দেশীয় জদয় লইয়া গেলে বিলাভ হইতে 
আরও দেশীয় হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় । বিলাডে গিয়া মাতড়মি ভারতবর্ধ 
ষেরূপ মধুর বুঝিতে পারিয়াছি এন্ধপ আর কখনই পারি নাই। মুল্যবান্‌ 
কোন বন্ধ হইতে কিছুকাল বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্ধ্যাদা লুঝা যায় না। 
হদেশ এখন একটী মায়ার সামগ্রী হইয়াছে । এই সকল ভাব দুঢ়ক্রপে জদযস্ষম 
করিবার জন্ত আমি বিলাত হইতে ঘে সকল চিঠি আনিয়াছ্ি তাহা সকলকে 
পড়িতে হইবে। যাহাতে পূর্ব পশ্চিমের দুঢ় যোগ সংসাধিত হয়, “মিরার” 
দ্বারা তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । 

“আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ একবৎসরের জন্য কাধ্য বিভাগ করিয়া কাভকগুলি 
লোক তাহার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ নলিযা যদি কাজ 
করিতে পারা ধায়, তাহা! হইলেই বার্থ কাজ করা হয় এবং কোন ভাবনা থাকে 
না। আমরা কত কাজ ঠাহার নাম করিয়া করি, কিন্ত কত কুটিল অদ্তিসন্ধিতে 
তাহা পণ্ড করিম! দেখ! স্পষ্টক্ষপে এক বুকুল অগ্রসর হওয়া 'ভাল, 'অন্ধকারা- 
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চ্ছন্ন দৃষ্টিতে অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছি মনে করায় কোন ফল নাই। 
কাজকে আমরা কঠিন বোধ করি, কিন্ত উপাসনা করা অপেক্ষা কাজ কর! 
অনেক সহজ । ভাবে কাজ করাই কঠিন। আমাদের মন ঝষি এবৎ হাত 
বিলাতী হওয়া আবশ্তাক। ঈশ্বরের নানা কাধ্য করিতে গেলে মন প্রকৃত পক্ষে 
বিক্ষিপ্ত হয় না, যেখানে যাই, তাহার ত্বরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান বায়। 
বিলাতের গাড়ী ঘোড়ার কথা অনেক বলা ও শুনা গিয়াছে, সে খোসা মাত্র, 
অসার; কিন্ত সকলে যাহাতে সেখানকার ব্যাপার সকল অনুভব করেন 
তাহাই প্রার্থনীয়। ইহার দ্বারা ব্রাঙ্মধন্মের মহিমা কত বাড়িয়াছে ; স্থয়ং 
মহারাণী, কত বিদ্বান লোক, সমুদায় সভ্যজাতির স্ষেহদৃষ্টি উহার উপর পড়িয়াছে, 
কাল ব্রাহ্ষলমাজ কোথায় ছিল, আজ কোথায় দাড়াইয়াছে, উহা! ভাবিলে সে 
তাব কি জদয়ে ধারণ করা বাষ ? ইহা চিন্ত। করিয়া উত্সাহিত হৃদয়ে সকলের 
কার্যে প্রবৃস্ত হওয়া আবশ্টক 1” 

৮ই কান্তিক (২৪ অক্টোবর ) প্রায় শতসংখ্যক ব্রাক্ষ প্রাতে লোহবজ্্'ষোগে 
কেশবচক্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল সেনের বেলখরিয়াস্থ 
উদ্যানে সমবেত হন। ছুর্ধোগবশতঃ লোকসংখ্যা যত দূর হইবার কথা ছিল 
তাহা হইতে পারে নাই । সে দিনকার অভ্যথনার ব্যাপার আমরা নিজ ভাষায় 
না বলিমা ধশ্ুতস্বে এ সম্বন্ধে ষে একটি সংবাদ বাহির হয়, তাহাই এ স্থলে 
উচ্ুত করিয়া দিতেছি । 

“বিগত ৮ই কাত্তিক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ ও অন্তান্ত ব্রাহ্ষেরা 
বাবু জয়গোপাল সেনের বেলশবরিয়স্ছ উদ্যানে আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ আচাধ্য 
আীনুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিষ্াছেন। প্রাতে প্রান 
এক শত লোক রেল গাড়িতে সেষালদছ হইতে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত হইলে 
পর শ্রীদুক বাবু তারকচত্র সরকারের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ধরের 
পোবকতা ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন সকলের প্রতিনিধি- 
স্বক্ধপ হইয়া এবং আমাদের দেশের ও আমাদের মঙ্গলের জন্ত যে এত করিয়াছেন 
ও করিতেছেন তক্জন্ত কৃতজ্ঞতাস্চক মনের ভাব অলপ কথায় প্রকাশ করি৷ 
কহিলেন, বিলাতে আপনি যেরূপ সমাদর ও অনুরাগ ও উপহার পাইক্মাছেন 
তাহার তুলনায় আমাদের এ সমস্ত অতি সামান্ত এবং আপনার উপহুক্ত নহে। 
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ত্রাভ! তুমি দীর্ঘজীবী হও । এই বলিয়! দেশীয় রীত্যন্থসারে তাহার হস্তে 
পট্টবস্ত্রের যোড় ও পুস্পমাল। অর্পণ করিলেন। আমাদের আচাধ্য মহাশয় এই 
ভাবে বলিলেন যে, আমি বিলাতে বাহিক কোনরূপ চিহ্ন গ্রহণ করিতে প্রব্তত 
ছিলাম না, কিন্ত তাহাদের আগ্রহে আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে । আপনাদের প্রীতি ও সমাদর আমার পক্ষে অতিশয় আনন্দজনক ও 
প্রাতিকর। ইহাতে আমার মনে আনন্দ হইতেছে । আপনাদের পক্ষে ইহা 
সামান্ত কিন্ত আমার পক্ষে থে । আমি হুদয় চাই, বাহরের কোন চিহ্ন 
আমাকে ভুলাইতে পারিবে না এবং আমিও উহা চাহি না। আমাকে যেমন 
আপনারা ভুদয়ের প্রীতির নিদর্শপস্বরূপ কিছু দান কনিলেন, আমিও ধেন 
আপনাদের ভৃত্য হইয়া হৃদয়ের অনুরাগের নিদর্শনস্রুপ দয়াময় নামের মাল! 
আপনাদের গলায় পরাইয়া দি। পরে সকলে আনন্দ ও প্রীতিসহকারে সেই 
দয়াময়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন । নিম়লিখিত নূতন গীত দ্বার উপাসন। 
আর্ত হইল,_ 
রাণিনী ললিত ।--ভাল আড়াঠেকা। 

বন্ধু আগষনে মোর] হৃদয় আনন্দে ভরি, পৃজিতে এসেছি শি্ভ1 আজি তোমার চরণ। 

পিতা তোমার কৃপায়, অনস্তব সম্ভব হয, ধন্ত ধন্য পিত] তুমি জগতের প্রাণ্থন। 

তব আজ্ঞা শিরে থরি, সাগরতরঙ্গ তরি, পিগ1 ভষ প্রেমরাজা করি সর্বত্র স্থাপন; 
লাধিক্| তোমার কাজ, প্রভযাগত আতৃমাঝ, মেই ভব প্রিক্স দাল, ভারতের সুখবদ্ধন । 

হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ধর ধর ধর পিত্ত, জানিন1 কেমনে তোমার পুজিতে হয় চরপ। এই 
ভিক্ষা! দ্ছামন্ব, হে সবে এক হৃদয়, মেকি যেন তোষায় পিত1 লপিক্সে জীবন প্র1প। 

“অবশেষে হভোজনের সময়ে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত বাবু 
অয়গোপাল সেন দণ্ডায়মান হইয়া আচাধ্য মহাশয়কে উপদুক্তরূপে অল্প কথান্ 
অভ্যর্থনা করিলেন । আহারাস্তে অচাধ্য মহাশয় ইৎলণ্ডে কিরুপে দিন যাপন 
করিতেন তত্তৎসম্বন্ধে সেই দেশসংক্রান্ত অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা সমস্গ অতি- 
বাহিত করিয়। সন্ধ্যার পর সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ।” 

২৪ কার্তিক বুধবার ব্রাঙ্জিকাগণ কেশবচজ্্রকে অভিনন্দনপত্রী দান করেন। 
তিনি ইহলগডে নারীজাতির হইয়া ঘে সকল বিষয় বলিয়াছেন তজ্ঞন্ত তাহার 
বিশেষ কৃতক্জঞতা প্রকাশ করেল । তিনি প্রত্যুকরে যাহা বলেন তাহাতে সকতের 


গৃহে প্রত্যাগম্ন। &৬৯ 


জুদয় উচ্ছ,সিত হয়, এবং তিনি তাহাদিগের সঙ্গে ইংলগ্ডের সেই সকল বিষয়ে 

আলোচনা করেন, যাহাতে তীহাদিপের উপকারের সস্তাবনা। আলাপাস্তে 
ইৎলণ্ড হইতে আনীত কতকঞ্ডলি আশ্চর্য দ্রব্য তাহাদিগকে প্রদর্শন রেঙ্জ। 
এই সময়ে ফরিদপুরের ব্রাহ্মগণ তাহার নামে এক সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্র 
প্রেরণ করিয়ান্িলেন। এ অভিনন্দনপত্রের কিয্বদংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
দেওয়া গেল। 

“আপনি সম্ততি ইংলগ্ডে গন করিয়া ত্রাক্ষধশ্্র প্রচার ও দষ়্াময়ের নাম 
ঝীন্তন করিয়া তখাকার উদারপ্রক্রতি দূরদর্শী বিদ্ধ ধাম্মিকগণের এবং পরোপ- 
ক্কারব্রভাবলন্িনী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভগিনীপিগের জদঘ মন ব্রাহ্ষধর্থ্বের প্রতি 
ও আমাদের €দশের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন । স্রাকুপ ব্রাহ্ম সী যে এ দেশকে 
গস করিয়া নহঅ সহস্র যুবাকে প্রথমতঃ অমাসুষবহ করিয়। অবিলম্বে করাল- 
কালকবলে পাতিত করিতেছে, আপনি কর্তৃপক্ষের নি্কট তাহা অসন্ভৃচিত চিন্তে 
ঘথাম্থ বর্ণন করিয়া সমুচিত প্রত্তিকার প্রার্থনা করিয়াছেন ; এবং ভারতসীমস্তিনী- 
গণের শোচনীয় অবস্থা দূরীকরণ জন্ত সাধামত চেষ্টা করিতেছেন । তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন বল, নতন স্ফ,্তি, লতন উদ্াামের সহিত কন্ুক্ষেত্র বহুল 
বিস্তার করিয়া লইয়াছেন। | 

“এবম্িধ মহোপক রী, দেশহিতৈষী, বিশ্তদ্ধন্গভঃব, ধৰ্পরাফণ, মহানুভব 
ব্যপ্চির প্রতি যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও উ্টাহকে ধন্তবাদ দান কর! ব্যক্তি, 
মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । ঈশ্বরের কুপায় আপনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়া 
লোকের জদয়ে ব্রাঙ্মধশ্থের ভীবস্ত ভাব ষেরুপ মুদিত করিয়া দিতেছেন, আংমা- 
দের সে প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার শক্ষি নাই, আপনি আমদের হদষের 
ভ্াববিজ্ঞ।পক এই অকিঞ্চিংকব পত্রখানি শ্রহণ করিলে কৃতার্থ মনে করিব ।” 


স্মৃতিলিপি। 





১৮৭০ সালে মার্চ মাসে আচাধ্য কেশবচন্দকে বিলাতে বিদায় দিয়া 
বিশ্বাসিগণ এখানে এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেন যেন তাহাদের প্রাণ 
এখানে ছিল না) শরীরটা কেবল পড়িয়াছিল। তাহার বিলাতগমনের অল্প 
দিন পরেই শ্রীনুক্ত ভাই প্রতাপচন্্র, শ্রীদুক্ত ভাই অমৃভলাল ও শ্রীদুক্ত ভাই 
গৌরগোবিন্দ প্রচারার্থ মাঙ্গালোরে চলিয়া গিয়াছিলেন ; কলিকাতা অত্যন্থ : 
শৃন্ত বোধ হইখাছিপ। সকলের মন বিল্াতের কথা শুনিবার জন্ত ব্যাকুল থাকিত। 
ছুই জন বিশ্বামীর পরস্পর দেখা হইলেই বিলাতের সংবাদ কি এই প্রশ্ন প্রথমেই 
জিন্ঞ'সিত হইত। বিলাভী সংবাদপত্রে আচাধ্য দেবের কাধ্যসম্বন্ধে ঘে সমস্ত 
বিবরণ বাহির হইত, তাহাদের মধ্যে ষে সকল পত্রিকা এখানে প্রেরিত হইত, সকলে 
মিলিরা তাহা পাঠ করা বিশেষ আনন্দের কারণ হইড। সকলেই কেশন্চন্ষের 
প্রত্তাগমনের সময়ের প্রতি আশানয়নে দৃট্িপাত করিতেন । অক্টোবর মাসে 
যখন অচচার্দা দেব কিরিয়া আসেন, তখন তাহার মুখকমল দর্শন করিয়া সকলের 
দুঃখ দূর হইল এন উহার মুখে বিশাতের বিবরণ শ্রবণ করিয়া ্টাহাদের অপার : 
অনন্দ ও উংসাহ বদ্ধিত হইতে লগিশ। কেশবচঙ্গের রসনা দিবানিশি কথা 
বলিয়াও পনিশ্রান্ত্ হইতে জানিত না! উহার গণনাভীত বন্ধুপণও দলে 
দলে অসিন্না অবিশ্রান্ত সেই 'আনন্দবক্টক সংবাদ শ্রন্ণ করিয়া আপ্যাক্মিত 
হইহন | তিনি ষে দিন ফিনিয় আাদিলেন। সে দিন কলিকাতাবাসী এবং কোন 
কোন মকগ্লনগরবাসীনিগের অত্যন্থ আনন্দের দিন ছিল। সকলের মনে 
অহ্যন্থ জানন্দোদয় হইয়াছিল ।, 'আংফিমের কক্ুচারীই হউন, আ'র বিদ্যালয়ের 
ছই হউন, অথবা যেকোন লোক হউন, যমাহাদের কাহার সহিত পরিচয় ছিল 
না, ঠহ পেরু মনও কেমন একটা আন্দোলন অনুভব করিয়াছিল । সে দিন 
বেপানে দেখেন ঠাভার সম্বন্ধে কথ। লই দিনপাত হইয়ান্িল। তাহাকে 
পইানাস শন্য হাসড় ষ্টেশনে পারাবার হইনার ছ্রীমারে এবং কলিকাতার 
এ এপ জনতা হইঢাভিল তাহা তাহারই প্রমাপ। লাট মাছেৰ বা 


স্ৃতিলিপি ॥ ৫৭১ 


অন্ত কোন বড় লোক আসিলে কেহ বা কর্তব্য অনুরোধে কেহ বা বৃথা কৌতুহল 
চরিতার্থ হেতু একত্র সমবেত হন; কিন্ত এস্থলে তাহ! নহে, অকপট প্রেম, অকপট 
অনুরাগ, প্রকৃত উৎসাহ হইতে এত লোক তাহার নামে একত্র হইয়াছিলেন । 

যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার শরীর নুস্ব, ূপ অধিকতর 
লাবণ্যমুক্ক, মুখকমল বিকশিত দেখিয়া তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ অপার আনন্দ 
অন্কভব করিতে লাগিলেন । কলুটোলার ত্রিতলম্ম গ্রহে-_-যেখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
নবীনচন্দ্র বসিতেন মেই গৃহে পরিবার ও বন্ধ্বর্গের অশেষ আনন্দোজ্ছাসের মধ্যে 
কেশবচন্দ্র আসিষা বসিলেন। এ দ্রিকে তিনি ইতলগড ঘষে সমস্ত ছবি,পুস্তক,বস্ত্র ও 
অপরাপর সামগ্রীরাশি উপডৌকনন্বরূপ পাইয়াছিলেন তাহা আনিয়া রাশীকত 
করা হইল। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সামগ্রীর পরিচয় কেশবচঙ্স ব্ুদিগের 
নিকট প্রদান করিতে লাগিলেন । বন্দনীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভাতার ষে 
প্রতিমূর্তি ও হস্তলিপিসন্বলিত পুস্তক উপচৌকননূরপ দিয্রাছিলেন ভাহা 
প্রদর্শিত হইল । উপস্থিত কেহ কেহ মন্তক অবনত করিষ্া ততপ্রতি সন্ত্রম 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বিশ্ময়াপন্্র বন্ধুদিগের প্রশ্নের আর অবধি রহিল 
না। রাজপ্রাসাদ কিরূপ, ভারতেশরী দেখিডে কেমন, রাজপরিবারের বালক 
বালিকার ব্যবহার কি প্রকার, তথাকার ভদ্রলোকের গৃহের ব্যবস্থা ও নিম 
কিরূপ, জনসমাজে ধশ্্রভাব কি প্রকার, লোকের দয়া ও সংকার্ধা কিরূপ, এ 
দেশীয় ইংরেজ ও বিলাতের সাহেবপিগের মধ্যে পার্থকা কি প্রকার, এই সমস্ত 
প্রশ্নের বিষয় ছিল । এ দেশীয় লোক রাজাকে লোকাতীত জীব এবং তাহাদিপের 
গতি ও রীতিও লোকাতীভ মনে করেন, উপস্থিত বন্ধুগণ যখন ইংলগেশ্বরী ও 
ভারতের মহারামীর দয়া, নম্রতা, প্রজাবাৎসল্য ও অন্তান্ত সগগণের কথা, 
বিশেষতঃ কেশবচন্দ্বের প্রতি এরুপ সককুণ ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন 
সকলেই বিশ্মন্ন ও কুতজ্জঞতাসাগরে মণ হইলেন । রাজপরিবারের বালক বাজিকার 
যে এরূপ অমায়িক ভাব হইতে পারে, তাহা কেহই মনে কল্পনা করিতে 
পারেন নাই। 

কেশবচজ্দের প্রতি ভারতেশ্বরীর ঈছৃশ সককুণ ব্যবহার, রাজপরিবারের 
এরূপ অমায়িক ভাব, মহারামীর প্রাইভেট সেক্রেটরি কর্ণেল পনসনবির এতাদৃশ 
সন্তাব, উচ্চতম ইৎরেজদিগের একপ সম্্যবহার এবং সমগ্র ইংরেজ জাতির এ 


€ধ২ আচার্ষ7; কেশবচত্দ্ 


প্রকার সন্তাবের কথা শুনিয়। সকলের মনে সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রতি প্রেম ও 
ভক্তি শত গুণ বদ্ধিত হইল; তীহাদিগের ও ইংরেজদিগের মধ্যে ব্যবধান যেন 
তিরোহিত হইয়া গিম্বা ইংরেজ জাতিকে আত্মীয় বলিঘ্বা বোধ হইতে লাগিল, 
এবং তগবান্‌ ষে তাহাদের হক্ডে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন সে জন্য অমেকের 
হৃদয়ে বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছসিত হইতে লাগিল । কেশবচজ্দের বিলা- 
দর্শনে ভারত ও ইংলণ্ড যে নিকটতর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট অন্ুভূত্ত 
হইয়াছিল। তথাকার নারীগণের চরিত্র, জীবন ও কেশবচন্দের প্রতি স্নেহ গু 
সন্তাবের কথা শুনিয়া সকলের জৃদয় ধিগলিত হইল। শ্বদেশ বিদেশের কোন 
প্রভেদ না করিয়া মাতৃন্েহ যে রমনীগণের মনে সর্বত্র আবিডতি, তাহা ইংলতীয় 
নারীদিগের জীবন প্রমাণিত করিল; কেন না মাতার স্ঠায় হারা কেশবচান্দের 
পরিচধ্যা করিতেন । লিবারপুলে হুপ্রসিদ্ধ ধনঢা হিকৃসন পবিবারে যধন তাহার 
সঙ্কট পীড়া হইয়ান্ছিশ, তধন সেই গ্রহের গহিন হার কষ্ট দেখিয়া এব বিপদা- 
শঙ্কা করিয়া উ্চৈস্থরে রোদন করিয়াছিলেন । গর্ভজাভ সম্ভান বা সহোদর ভ্রাতার 
সঙ্কট রোগে জীবনের প্রতি সংশয় জন্মিলে নারীগণ যেমন উদ্দিপ্ন ও কাতর হইয়া 
থাকেন, কেশবচন্দ্ের রোগে হিকৃসন পরিবারে ঠিক সেইকপ হইয়াছিল । 

ষে নগরে তিনি যাইতেন, উহাকে অভিধি করিয়া কাহার সেবা 
করিতে পারিলে তথাকার লোকেরা বিশেষতঃ মারীগণ আপনাদিগকে 
সম্মানিত মনে করিতেন ; এজন্য নগরবাসীদিগের মধো সময়ে সমজে 
ঈর্ধ। ও মনোবেদনা উপস্থিত হইত । কেশবচত্ বলিলেন যে, একটি নগর- 
বিশেষে তিনি উপনীত হইস্সা রেলওয়ে প্টেশনে দেখেন ঘে, তিন জন 
সাহেব ও এক জন বিবি উপস্ফিত। প্রতিজনেই আপনার গৃহে উহাকে লইয়! 
যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । কেশবচ্প সংকট অবস্মায় 
পতিত হইলেন এবং অবশেষে নারীজাতির প্রতি বিশেষ সন্ত্রম প্রদর্শন জন্তু 
সেই বিধির বাড়ীতে ত্রাহার সঙ্গে গমন করিলেন ; অবশিষ্ট বন্ধুগণ নিরাশ 
হইয়া চলিয়া গেলেন। তিনি আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধু শার্পপরিবারে লণ্ডন 
মগরে কিরদ্দিন অবশ্থিতি করিয়াছিলেন । এই পরিবার একটি ইংলতীয় নু 
পরিবারের আদর্শগ্রূপ ; অনেকগুলি পুত্র কন্তায় পূর্ণ ছিল। কেশবচঞ্কে 
পাইয়া ত্তাহাদের পারিবারিক আনন্দের আর সীষা ছিল না। দিবানিশি সকলে 


স্মতিলিপি ৫৭৩ 


বিশেষতঃ শার্প হহিতগণ অত্যন্ত আমোদ, আনন্দ ও তাহার সেবাজনিত 
ব্যস্ততায় সময় যাপন করিতেন । যে কোন গল--বিশেষতঃ: ভারতরর্ধসম্বন্ষে__ 
তাহারা শ্রবণ করিতেন তাহাতেই তাহারা অপার আনন্দ তনুভব করিতেন এবং 
অনুরাগ ও শ্রাস্তিবিরহিত চিন্তে তাহা শ্রবণ করিতেন । কেশবচত্্র ও স্তাহার 
সহচর ভাই প্রসন্নকুমার হত ক্ষণ গৃহে থাকিতেন, তাহাদের সহিত কথ। 
বার্তায় এমনি ব্যস্ত থাকিভেন যে তাহারা পরম্পরে বাঙ্গালা চভাবায় মনের স্বাভা- 
বিক ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইতেন না। কেশবচন্ছ্ বাঙ্গালা ভ!ষায় কথা 
কহিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিতেন এবং মাতৃভাষায় কৌত্কাদি করিয়া অত্যন্ত 
আমোদ অন্ব্ভব ও মনের শ্রান্তি দর করিতেন । তিনি সামান্য শয্যার পক্ষপাতী 
ছিলেন? রাত্রি অধিক হইলে যখন ভিনি শয়নাগারে গমন করিতেন, তখন সমজ্রে 
সময়ে হ্ুকোমল শা পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মেজের কার্পেটের উপর শয়ন 
করিতেন এবং সভা পরিচ্ছদের বন্ধন হইজে মুন হইয়া ভাই প্রসন্নকুমারের সহিত 
গোবিন্দ অধিকারীর 'অন্করণ করিয়া বঙ্গভাষায় কুষ্ণযাত্রার কথাগুলি উচ্চারণ 
করিতেন এবং অন্ত্রের সহিত হাল্ত করিতেন ৷ শার্প চৃহিতগণ তাহাদের হান্ত 
পরিহাস শ্রবণ করিয়া মনে করিতেন ঘে, বুঝি কোন সংপ্রসঙ্গ অথবা কোন 
অংমোদজনক প্রসঙ্গ হইতেছে, তীহাদের তাহা হইতে বঞ্চিত থাকা বিশেষ 
ক্ষোভের বিষম । তাহারা দেই রাত্রিতে কেশবচচ্ষের ছারে প্রবল আঘাত করিয়া 
গহে প্রবেশ পূর্লাক উহাদের কথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আয়াস প্রকাশ ও 
চীৎকার করিতেন। কেশবচম্প বলিয়া উঠিতেন, এধন আমরা ভারতবর্ষে আছি, 
তোমাদিগেব এখানে আমিবার অধিকার নাই । 

অশিক্ষিত নিম়শ্রেশীর ইতরাজ মহিশাগণের নির্বদ্ধিতা ও কুসংস্কারের চুষ্টাস্ত- 
দ্ধাপে তিনি বলিলেন ধে, শীর্পপরিবারে এক জন দাসী ছিল, সে কেশবচঞ্জরের 
অপেক্ষাকৃত মলিন রং ও বিদেশীয় পরিচ্ছদ দর্শনে এবং ইতিয়ান্‌" নাম শ্রবণে 
ত্বাহাকে নরন্ডোজী রাক্ষস কি কি মনে করিত তাহা সেই বাক্তিই জানিত। সে 
তাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলায়ন করিত, তাহার নিকট অগ্রসর হইত না। 
এক দিন সেই নারী এক রবিবারে একটি উপাসনালয়ে উপাসনা জন্ত গিয়া দেখে, 
কেশবচজ্র তথায় উপাসনাকার্ধা করিতেছেন এবং উপদেশ দিতেছেন। সে 
নারী সেই দিন কাহার উপাদনা ও উপদেশ গুনিয়া বুঝিতে পারিল যে তিমি 


৫৭৪ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


অচ্ভত জীব নহেন, এক জন পরম ধার্মিক পুকুষ, ইংরাজীতে কথা কহিতে 
পারেন। সেই দিন হইতে সে তাহার অত্যন্ত অনুগত হইল এবং অতিশয় 
শ্রদ্ধা ও অনুরাশের সহিত তাহার সেবায় রত হইল । ইংরেজদিগের পারি- 
বারিক পবিভ্রতাসশ্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রশংসা করিলেন । ইংরেজ সমাজের 
নরনারী একত্র হইয়া নৃত্য করা সম্বন্ধে অনেক কথা উত্থাপিত হইল । সে 
সম্বন্ধে কেশবচত্দ্র বলিলেন যে, ইহা অবশ্তা স্বীকাধ্য ষে ইংরাজী বলের সহিত 
ইংরেজ জাতীয় ধর্মমসাধক ও ধর্ম্যা্তকগণ কোন সহানুভূতি রাখেন না এবং 
এ প্রথা সকল সময়ে নীতিবর্দক নহে, কিন্ত একথা বলা নিতান্ত অজ্ঞানতামূলক 
হে পবিত্রভাবে ইংরেজ নরনারীগণ একত্র নৃত্য করিতে পারেন না । তিনি সচক্ষে 
দেখিয়াছেন বৃদ্ধ পিতা রূপবতী যুবতী কন্তার হস্ত ধারণ করিয়া একত্র মতা 
করিতেছেন। তবে আমাদিগের চক্ষে এরূপ নির্দোষ নৃত্য অর্থহীন বলিয়া 
বোধ হয়, বালকত্ব মনে হয়, এবং উহা দেখিষ' হাল্ত স্বরণ করা স্ুকঠিন । 
বিবাহ ও স্ত্রীপৃরুষসন্ন্ধে কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিলেন যে, এ সঙ্গন্ধে 
আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারের সহিত ইংরেজসমাজের সাদৃশ্ট নাই বটে, 
কিন্ত উন্ন্ত ব্যতীত কে এ কথা বলিবে যে, এ সম্বন্ধে ইংরেজ সমাজে সাধা- 
রণতঃ অপবিত্রতা প্রবল । বিবাহাধিগণ অথবা বিবাহিত যুবক মুবতীগণ এদেশে 
পিতা মাতা গুক্তজনের নিকট পরম্পর সম্বন্ধে সঙ্থচিত ভাব প্রকাশ করেন, কিন্ত 
ইৎলগ্ডে গুক্জনের নিকট দাম্পতাপ্রেম লজ্জার বিষয় নহে । নববিবাহি'ত 
মুবক যুবাতী গুকুজনের সম্মুখে পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে বাবহার করেন, 
এরূপ বাক্যালাপ করেন যে, এদেশে তাহা কলনাঘ আনাও সকলে নিন্দনীয় 
মনে করেন । বিশেষতঃ বিবাহাথাঁ সুবক সুবতীগণ খ্তরুজলের সমক্ষে পরস্পরের 
প্রি স্বে্প ভাবে প্রেমানুরাগ প্রবর্শন করেন ও ঘেরূপ ব্যবহার করেন তাহা 
এপুদশে এুক্ুতর অপরাধের বিষয় বলিয়া গণা হয়। 

ইহরেজদিশের হিটিতষণার প্রশংসা করিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেন না। 
ভিনি বলিলেন যে, তিনি খন বিলাতে ছিলেন তখন 'ফান্সের সহিত প্রুবিয়া 
দেশের বিখ্যাত মহাদুদ্ধ হইতেছ্ধিল। বুদ্ধের আহত দেনাদিগের সেবা শুক্রযার 
জন্ত ইংলপ্তীয় পরহিতৈষী পুক্ুষ ও রমদীদিগের মধ্যে মহাব্যস্ততা পড়িয়া 
শয়াছিল। আহার নিদা ত্যংপগ করিষ তাহার! সেবাকার্যের আয়োজন 


স্মৃতিলিপি ৫৭৫ 


এবং শুশষার জন্য দুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রানিমিক দিবানিশি ব্যস্ত থ'কিতেন। তিনি 
বলিলেন যে, ইংলপ্তীয় লোকগণ ধন্মসন্বন্দেই হউক, আর সংসার সম্বন্ধেই হউক, 
বীরোপাসক (7০7০-৮/০/51)10001) 1 কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বীরত্ব আছে 
তাহা বুঝিতে পারিলে ইংরেজগণ তঁহার প্রতি এমন সমাদর করেন যে, যেন 
তাহারা সেই বাক্তির পূজা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এ দেশে যেরূপ লোকে 
সকল কাধ্য ছাড়িয়া সম্প্রসঙ্গ করিয়া থাকে, বিলাতে সে ভাব অত্যন্ত বিরল। 
আহারের সময় অথবা পিকৃনিক্‌ (বনভোজন) করিতে গেলে মহেবেরা স্ব স্ব কচি মত 
প্রসঙ্গ করিষা থাকেন! কেশব্চন্দ এইকপ পিকৃনিকে সর্কাদাই নিমন্ত্রিত হইতেন 
এবং সেই সময় অবসর পাইয়া গভীর ভাবে সংপ্রসঙ্গ করিতেন । তাহার সতপ্রসঙ্গ 
শুনিবার জন্ত নরনারীগণ, বিশেষতঃ পাদরী সাহেবণণ কাহার চারিদিকে একত্রিত 
হইতেন এবহ শ্রদ্ধা ও অনুরাপের সহিত কাহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন । 
মিনি বলিলেন ষে, ইংলগ্ডের অধিকাংশ লে:ক গভীর আধ্যাত্মিক বিষষে অনেকটা 
অনভিজ্ঞ । ত্রাক্ষসমাজের বিশেষতঃ সঙ্গতসভার প্রভাবে এদেশের সামান্ত বালক- 
গণও ঘে সকল আধ্যাম্থিক তত্ব অবগত, ইংলগ্ডের উচ্চশ্রেনস্থ পাদরী সাহেষ- 
গণও উহা শুনিষ্া অবাক হন । তাহার মুখের প্রসঙ্গ সকল শুনিস্রা কর়েক জন 
পাদরী এবং জন কয়েক বিবি তাহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
রেভারেণ্ড চ্যানিং নামে জনৈক পাদরী সাহেৰ তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত 
উৎসাহিত হইফাছিলেন। সেখানে এরপ সন্থীর্নহদয় নরনারীর সহিত 
তাহার সাক্ষা২ হইয়াছিল যে ক্তীহারা বলিতেন, তিনি কবে জলসংস্কার গ্রহণ 
করিবেন সেই জন্য তাহারা নিষ্বুভ প্রাথনা করিয়া থাকেন। এক দিন এক জন 
বিবি তাহার প্রতি অত্যন্ত স্বেহ দেখাইয়া ঠাহাকে খ্রীষ্টান হইবার জন্য বিশেষ 
গীড়াপীড়ি করেন, পরে যখন দেখিলেন যে তিনি তাহার কথা শুনিবার লোক 
নন, তখন সাহার প্রতি ভিনি নিতাস্ত বিরক্ত হইলেন | 

অধ্যাপক মোক্ষমূলর কেশবচল্রের একজন অত্যন্ত বধু ছিলেন। অনেক 
বার তিনি প্ডিতবরের গৃছে গিয়ছিলেন এবং পণ্ডিতবরও তাহার বাসভবনে 
আসিয়াছিলেন। মোক্ষমূলেরের অধ্যয়নগৃহ ক্ষুদ্র ছিল, তাহার মধ্যেই বসিয়া! 
তিনি অধায়ন করিতেন, এবং বেদাদি হিপ্শান্্সম্বক্ষে পুস্তক রচনা করিতেন। 
তিনি তাহার গৃছে চারি দিকে রাশি রাশি পুস্তক ও পুথি স্থাবর পরিবেষ্টিত 


৫৭৬ আচার্ধা কেশবচক্দ্র। 


থাকিতেন। এক দিন কেশবচজ্দ্র দেখেন যে পণ্ডিতবর ধগবেদে কতগুলি শঙধ 
অকারে আরস্ত তাহার গণনা করিতেছেন। তাহার আকৃতি ও অধ্যয়নগৃহের 
অবস্থা দেখিলেই তাহাকে এনেশীয় একজন ভট্টাচার্য বলিয়া বোধ হইত। কাশীধাম) 
এ দেশীয় প্ডিতগণ ও সংস্কৃত বিদ্যাসম্বন্ধে এক দিন কেশবচঙ্দের সহিত মোক্ষ- 
মুসরের কথা হইল। কথান্তে কেশবচন্্র প্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 
কি ভারতবর্ষ, বিশেষ্য তঃ সংস্কতের আকর স্থান কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করেন না? 
মোক্ষমূপর উত্তর করিলেন, "আমি নিরম্বর কাশীতেই বসিয়া আছি। আমার 
এই গৃহকে আমি কাশীধম জ্ঞান করি। কাশী আমার হুদয়ে। আমি ভারতে 
শিয়া চক্ষে কাশীধাম দেখিতে ইচ্ছা করি না। কাশীসম্থন্ধে আমার আদর্শ এত 
উচ্চ যে, কিজানি আমি তথায় গেলে সে আদর্শ খর্ব হয়, আমার আদর্শ 
অনুসারে কাশী দেখিতে না পাই ।” 

অনেকেই অবগত আছেন যে, মত মহাস্তা শ্রদ্ধাম্পদ ডীন ই্টানলি 
সাহেব কেশবচন্ছের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন। ভিনি কেশবচজ্জকে অভ্যর্থনা উপ-* 
লক্ষে হেনোবার স্কোরার রূমে যে বলত! করেন, সেই বছভাই তাহার সাগ্মী। 
তাহার পত্ীী লেডি অগস্ট ভারতেশ্বরীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। লেডি 
অগষ্ট! কেশবচন্দের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এক দিন কেশবচ্ উহার 
হ্ববিখ্যাত (0768? 8150) মহাপুরুষযন্থন্ষে বর তাটা ভীন সাহেবকে পাঠ করিতে 
দেন। এই বক্তা মহাপুকুষদিগের ধর্মুজগতে যে উচ্চ স্থান নির্দেশ করা 
হইরাছে, প্রষ্টকে মহাপুকুষদ্গের প্রেমীভুক্ত করিয়া যেব্প স্থান দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা সকলেই জানেন। জীন ই্ংনলি ভাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয় 
এক দিন কেশবচজ্ুকে বলিলেন ফে, কিছু দিন পুর্বে তিনিও ঠিক এইরূপ 
একটি উপদেশ দিগ্াছিলেন। আচার্য দেব জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপদেশটি 
কি মুদিত হইস্বা্ে। না তাহার কোন পাগুলিপি আছে ? প্রদ্ধেয় ভীন বলিলেন, 
তাহ। নুদ্রিত হয় নাই এবং তাহার পাণুলিপি এখন নাই। এই ঘটনায় স্পষ্ট 
বুঝ। বায়, নত মহাক্বার কত দূর উদার মত ছিল এবং কি কারণে ভিনি কেশব 
চন্দের প্রতি এত অনুরক্ধ ছ্িলেন। 

খন কেশবচন্দ্র প্রথমে বিলাত গমন করেন এবং ছুই একটা বর়্ুতা কবেন। 
তখন এক জন উন্চপদস্থ সুশিগ্কান পাদরী সাহেল অত্যন্ত বন্ধু্াবে ঠাহাকে 


ট্মতিলিপি। ৭৯ 


বলিশেন, “মিই্টার মেন, ইৎলগু অতি কঠিন স্থান, ইহ] ভারতবর্ষ নহে যে কেবল 
মনের ভাবুকভা ব্যন্চ করিলে লোকে স্ষ্ট হইবে । এখানকার লোক বক্তৃতা 
বিদ্যাবন্তা দেখে, ষদি প্রীকৃ ল্যাটিন হিক্র ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে 
অভিজ্ঞতার পরিচন্ব আপনি না দেন তাহা হইলে দিন কতক পরেই আপনাক্স 
মনের ভাব ফুরাইয়া যাইবে এবং দেশীয় বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক সকল আপ- 
নার বকৃতার আর সমাদর করিবেন না; অজ লোকেই আপনার বভ্তা 
শুনিতে অসিবেন।” কেশবচন্দ্ অত্যন্ত বিনীতন্ঘভাব ছিলেন, তিনি আপনার 
অনভিচ্তার পরিচয় দিতে- কিছুমাত্র সন্পুচিত হইতেন না। ভিনি মুছ ও 
বিনীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, আমি বিদ্বান শোক নহি, ল্যটিন শ্রীক প্রভৃতি 
ভাষা আমি কখন অধ্যয়ন করি নাই । ইতিহাস বিজ্ঞান গুভভিতে আমি তত 
আভজ্ নহি; অমর মনে ঘেকপ ভব হয বক্রুভার ভাহাই বলিয়া থাকি । ইহা 
শুনিন। তিন নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন এ দিকে কেশবচজ্ বন্তভার পর 
বড্তুত। করিতে লাগিসেন। উহার জন্য যেন প্রভাদেশের প্রস্রব্ণ এবং রসনা 
বজ,সদৃশ হইব উঠিল । সহম্র সহস্র লোক উহার অগ্রিম লাক্য সকল শ্রবণ 
কংরয়া মন্্রমুক্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন | কিয়দ্দিন পর উহার সেই বন্ধ 
স্হার নিকটে অ.সিগ্া দুঃখিত অস্তরে নছুন্দরে বলিয়া উঠিলেন “মিষ্টার দেন, 
আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমি আপনাকে পুর্কে বুঝিতে পারি নাইী। 
আমি মনে করিমাছিলংম যে, আপনি আমাদের ্যাষ সেই দিন লীস্ব লোক, 
যাহার] পুস্থকদি পাঠ, মনমিক চিন্ত। শু ভ২সদুশ কষ্টকর কর্থা ছারা উচ্চ 
সেপ।নে অনবাহণ করিতে ফান, অথচ অনেক সময়ে কতকাধ্া হন না। যেখান 
হইতে স্বর্গরাজোর বাপার সকল নিকটবনী হয়, এখন আমি দেখিতে 
ভগবান আপনাকে সেই উক্চস্বানে আরুঢ় করিয়াছেন, এবৎ আপনার আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টি এমনি সুতীক্ষু করিয়। দিয়াছেন যে, আপনি স্বভাবতই সেই উচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন, যেখান হইতে সর্গরাজ্জোর বিষয় সকল প্রভাক্ষ দেখা যায় ও শুন! 
ষায়। আপনাকে অমি অন্ত পোকের সহিত তুলনা করিয়া অত্যন্ত অপরাধী 
হইপ্লাছি। অ.পনি স্গাজোর নতন কথা প্রতিদিন বলিতে থাকুন, আপনার কথা 
কখন পুক্রাতন হইবে না এবং হই আপনি বক্তা করিবেন ততই আপনার কথা 
শুনিতে লোকে আগ্রহ প্রকাশ করিবে এবং তাহা শুনিয়া নন আজে-ক লং 


৫৭৮ আচার্য কেশবচক্জর । 


করিবে ।"আর একজন উচ্চপদস্থ ধর্ম্পরায়ণ বাক্তি ভক্তির সহিত কেশবচজ্দের কথা 
শুনিতে শুনিতে ও ভাব দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিলেন, “মিষ্টার সেন, আমি 
বতই তোমার কথা শুনি ও তোমাকে দেখি, তোমার সরলতার মধ্যে আমি 
খীষ্টের সরলতা! দেখিতে পাই, তোমার বিশ্বাস, বিনয়, হৃকোমল ভাব, প্রেম প্রভৃতি 
খুণের মধ্যে সেই স্রীষ্টের গুণের প্রতিভাব নিরীক্ষণ করি । আমি যতই তোমার 
পদতলে বসিয়া তোমার কথা শুনি ততই আমি খ্রষ্টকে বুঝিতে পারি এবং যতই 
তোমাকে দেখি তোমার ভাবের মধ্যে আমি উ্ষ্টকে দর্শন করি । তোমাকে 
দেখিয়া অবধি পত্যন্ত যেন শ্রীষ্ট আমার নিকটবন্তাী হইয়াছেন এবং তোমার কথ! 
শুনা পত্যন্ত শ্রীইসম্বন্ষে আমার মনে নৃতন আলোক আসিয়াছে ।” কেশবচত্দ্ ফিরিয়। 
অআসিলে কত সময়ে কত প্রকারে তাহার বিলাতভ্রমণসম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি, 
সে সকল স্মরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হ্কঠিন। 


কারষ্যানুষ্ঠান। 


পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কে সম্মিলিত করিবেন, এজন্য কেশবচন্ত্র কার্ঃ 
উদ্যোগী হইলেন। তিনি ব্া্গবন্থুগণকে এত্তছুদ্দেশে আহ্বান করিলেন। 
৯ কার্ডিক (২৫ অক্টোবর ) ভাহার| তাহার গৃহে আহ্বানানুমারে একত্র মিলিত 
হইলেন, তিনি সংস্কারের কতকগুলি উপায় াহাদের নিকটে উপস্থিত করিলেন। 
তাহারাও অনি আহলাদ সহকারে সংস্কারকার্ে যোগ দিলেন। নিয়লিধিত 
উদ্দেশ্যে একট 5 সত র অগ্নর্গত পাঁচটা বিভাগ সংশ্থাপিত হইবার প্রস্তাব হয়। 

১। সাধারণ জে'কপিগের উন্নতি সাধন করা। 

২। বিবধ উপায়ে প্রীতির উন্নতিসাধন করা। 

৩। সাধারণ লোকদিগের উপযোগী সরলভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্রিকাদি 
প্রচার করিয়া অল মূলো বিক্রয় করা। 

৪। স্বরাপাননিবারণ জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করা। 

৫1 দীন ছুঃধীদিগকে উধধ, অন্ন, বস্তু প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা। 

২ নবেম্বর (১৭ কার্তিক । রীতিমত “ভারত সংস্কারক সভা” সংশ্বাপিত হয়। 
ভংপর ৭ নবেশ্বর ২২ কান্তিক সোমবার “ভারত মংস্কারক সভার” প্রথম অধি- 
বেশন হয়। সভার সভাপতি শ্রীদুক্র কেশবচত্্র সেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
গোবিন্দ্টাদ ধর হন। নিদিষ্ট পাঁচটি বিভাগে এক এক জন সহকারী সভাপতি, 
এক এক জন সহযোগী সম্পাদক এবং কয়েক জন সভ্য লইয়া এক একটা অধ্যক্ষ 
সভা স্বাপিত হয়। জাতি ও ধশ্মনির্রিশেষে সভার উদ্দেশ্তের প্রতি অনুরাগবান্‌ 
ব্যক্কিমাত্রেই এই সভার সভ্য হইবেন, তাহাদিগকে বর্ধে এক টাক! টাদা দিতে 
হইবে নিষম হয় । পাঁচ বিভাগে বিভ ক সভার উদ্দেশ্বাদি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। স্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ । 

সভভাপতি-্রাুজ প্রতাপচঙ্ছ মন্তুমদার। 
সম্পাদক-_-শীমুক্ত উমেশচল দত্। 
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এভদ্দেশের মহিলাগণের মানসিক ও আধ্াত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্টা 
বালিক! বিদ্যালয়, অন্তঃপুরস্ত্ীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকাপ্রচার, সময়ে 
সময়ে পুস্তকাদি প্রকটন এবং পরীক্ষা ও মহিলাদিগকে পারিভোধিক দান, 
আপাততঃ এই সমুদায় উপায় এই সতাকর্তক অবলম্বিত হইবে। 
২। সাধারণ ও ব্যবসায়সম্পকাঁয় জ্ঞানশিক্ষা বিভাগ । 
সভাপতি_শ্রীমুক্ত নবীনচন্্ সেন। 
সম্পাদক- শ্রীমুক্ত মাধবচক্ রায় । 
সহকারী সম্পাদক-শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায়। 
শ্রমজীবী লোকদিগকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষ। দিবার জন্ম এই সভা 
হইতে কলিকাতা ১৩ নং মেরজাপুর খ্রীটে বিদ্যালয় স্থাপিত । প্রতি 
সোমবার, বুধবার, এবং শনিবার অপরাহু ৭ টা হইতে ইতি ছ্াও্দিশকে 
ভ-ষান্্ান, অনবিদ্য', ভুলোল, বস্থবিচার, বিজ্ঞানশ শট ও নীতিশ্রিক্ষা দেওয়া 
হইবে । ম্ধামাকস্থর ল্েকদিগকে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন প্রাহিঃকালে ৬ টা 
হইতে ৮টী পর্যন্ত বুহধর, দরুভী, লিগ্রফ, কম্পোজিটরের কাজ, এনগ্রেবিডের 
(বুপির ) কাজ এবং ইতরাজা হিস রাখা প্রভৃতির কাজ শিক্ষণ দেওয়া হইবে । 
৩। হুল্ত সাহিত্য বিভাগ । 
সন্তাপতি_ শ্রীদুক্ত ঠাকুরদাস্‌ সেন । 
সম্পাদক--শীসুক উমানাথ খপ্র। 
সাধারণ জনসমাজে বিদ্যপ্রচারোদ্দেশে সময়ে সময়ে অলমূলো মহজ ভাষায় 
লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইবে । “হুল সমাচার” নামক এক 
পরনসা স্বগ্যে একখানি পত্রিকা শীঘ্রই বাহির হইবে। এর পত্রিকায় সহজ 
তাষায় রাজনীতি, সামাজিক উন্নতি, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ক প্রবদ্ধ 
লিখিত হইবে । 
৪ 1 মুরাপান ও মাদকনিবারিলী ( সতা ) বিভাগ । 
সভাপতি_ জীমুক্ত কানাইলাল পাইন। 
সম্পাদক-_শীসুক যাদবচত্জ রায়। 
এদেশে সুরাপানরূপ তয়ানক পাপের শ্রোত নিকুদ্ধ করাই এই সভার প্রেধান 
উদ্দেন্ত। সুরাপান ও অন্ঠান্ত মাদক হইতে বিরত থাকিবার আবশ্তকতাবিষয়ক 
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পৃস্তকপ্রচার, বক্কৃতা দান, এই দ্লণিত পাপদ্থার কি কি ভয়ানক অনিষ্ট সংদাধিত 
হইতেছে তাহা প্রচার করা, এই পাপের অনিষ্টকারিতা। সম্বন্ধে সময়ে সময়ে 
বাক্তিবিশেষের সহিত কথোপকথন করা এবং ইংলগ্ডের সুরাপাননিবারিলী সভার 
সহিত যোগ স্থাপনপুর্বক সহায়তা গ্রহণ করা, আপাততঃ এই সমস্ত উপায় 
এই সভাকর্তৃক অবলশ্বিত হইবে । 

৫। দাতবাবিভাগ 1 

সভাপতি- শ্রীুক্ষ জয়গোপাল সেন । 
সম্পাদক--শ্রীমুক্ষ কাস্তিচজ্্ মি । 

এই সভা সঙ্গতি অন্সারে স্বীয় ব্রত পালন করিবে । হুহক্বী ছাত্রদিগকে 
পৃশ্তক ও বিদ্ালয়ের বেতন দিয়া সাহাষ্য কৰা, ব্ধিব! ও পিঙ্হীীন দরিছ ভদ 
পরিবানূদিগতক ম'সিক সাহাযা প্রান, অনাথ রোনীদিণকে চিকিৎসা ও উষধ 
দ্বারা সহযতা কলা, অপ্পাভভহ এই সভার উদ্দেশ হইবে । উপরিলিখিভ কাধ্য 
সাধনের জন্য কেবল অর্ধান্র চল্য নহে, প্রেরিড পুরাতন বস্ত্র, ভগ্ তৈজসাদি 
তালা সামগ্রী গৃহীত হইবে । 

লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার “হলভসাতিতা বিভাগত হইতে শহুলভ সমাচার” 
নামক সাপ্রাহিক পত্রিকা বাহির হইদৃত খণকে | প্রথম যখন কাহির হয তখন 
সকলের মনে এই আশঙ্কা ছিল, এ পর্িকা বাহির করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হইবে । স্ৃভরাখ বঙ্ষুবর্ধেক মধো টা সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব পর্যান্ত হয়। 
*হুলভ সমাচার" বাহির হইবা মাই কি প্রকার আদরের সহিত সর্কজনকর্তৃক 
গৃভীত হয়, ধর্্তব হইতে উদ্ধত সংবাদটিতে উহা সকলে সহজে জদয়ঙ্গম 
করিবেন। “বিগ ১লা অগ্রহারণ মন্তপবার হইতে আমাদের প্রস্তাবিত িজ্ভ 
সমাচার নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে । অপরাপর সংবাদ পত্রের 
ম্যায় ইহার নিয়মিত গ্রাহক থাকিবে না। নগদ মুল্যে ইহা বিক্রয় হইতেছে । 
পত্রিকা বাহির হুইবা মাত্র ১০৯২ জন লোকে চতুক্দিকে লইয়া বাইকে এবং 
এ এক পয়সা নগদ মুল্য লইয়া উহ্থা বিক্রয় করিবে। অতি সহজ ভাষায় 
সাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিত হইবে । ভাহা ক্রয় করিবার জন্ত 
প্রায় সকল শ্রেনীর লোকের মধ্যে অতান্ত আগ্রহ দেখা যাইতেছে । এ কথা 
শুনিয়া সকলে আশ্চর্ঘযান্িত হইবেন, যে অথম সংখ্যা ২০০ খণ্ড মুজিত হয়, 


৫৮২ আচার্ষ্য কেশবচক্দ্র। 
তাহাতে আবশ্টীক অভাব পুর্ণ না হওয়াতে স্থিরীকৃত হইয়াছে ৪০০* বাততোধিক 


খণ্ড মুদ্রিত হইবে ।” 

'্ত্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগের” কার্ধ্য অবিলম্বে আরস্ত হইল। কলি- 
কাতা পটল ভাঙ্গায় বস্থা নারীগণের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বেখুন স্কুলের 
ভূতপুর্ব্ব তক্বাবধাত্বিকা মিস্পিগট বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন । তিনি শিক্ষাদান 
এবং কার্যনির্ব্বাহ এ উভস়্ব কাধ্য আপনি নির্বাহ করিতে সম্মভ হন । ছাব্বিশ 
জন বয়স্থা মহিলা শিক্ষা করিতে আরম্ত করেন । প্রথম শ্রেনীতে ছুই জন, দ্বিতীয় 
শ্রেনীতে চারি জন, তৃতীয় শ্রেণীতে একাদশ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীতে নয় জন 
মহিলা পড়িতে থাকেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অনুবাদ ও প্রবন্ধলিপি, এই সকল বিষয়ে শিশ্ষা প্রদ্ত হইতে 
থাকে । কেশবচন্দ্রের নিকটে “ত্রিষ্টল ইণ্ডিয়ান আসে(সিয়েশন” ভারতের স্ুশিক্ষার 
উন্নতি সাধন জন্য প্রতিমাসে দুইশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন । 

“সুরাপান ও মাদক নিবারণী (সাভ' ) বিভাগও” উদ্যম সহকারে কত আরস্ত 
করে। হেয়ার স্থুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুক্ষ বাবু প্যারীচরণ সরকার মদ্যপ'ন 
নিবারণ বিষয়ে পরম উতসাহলীল। তিনি এই বিভাগের উন্ন্ি সাধন বিষয়ে 
ষযখোচিত সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন | ১৪ নবেম্বর বরাহনগরে এই বিভাগ 
হইতে একটী সভা আহত হয়। বাপু কালাাদ উকিল এ সভায় *মদ্যের অনিষ্ট- 
কারিতা" বিষয়ে বক্কৃতা দেন। প্রায় একশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
উপস্থিত ব্যক্িগণ সহ অনেকগুলি শ্রমজীবী যোগদান করিয়াছিল। বনৃতাস্তে 
বানু শশিপদ বন্দ্যোপ ধ্যায় শিক্ষিত ব্যঞ্ডিশণের মধ্যে মদ্যপানের পরিবৃদ্ধি কেন 
উপস্থিত, তৎ্সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, শিক্ষিত ব্যক্কিশণ ইউরোগীয়গণ কর্তৃক 
লিমস্্রিত হইডা নিমন্ত্রণস্থলে “শেরি? শ্াস্পেনের আন্গাদ পান। পরিশেষে এই 
আন্গাদ লাভ ঠাহাদের সর্র্বনাশের কারণ হয়| এন্প স্থলে সমুদায় ইউরোপীয়ের 
সমুচিত যে, ছারা মদ্যপানে কোন সুবককে উত্সাহ দান নাকরেন। এ বিষয়ে 
যেবিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে বাবু হ্র্গাদাস মুখোপাধ্যায় এবং প্রসম্চক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন । 

“সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পকাঁ জ্ঞানশিক্ষা বিভাগের" কার্য আরঘ্ত করিবার 
জন্ত ২৮ নবেঙ্গর সোমবার কলুটোলাস্ম গছে ভা আছ্বত হয়। অনরেবল মেস্বর 
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জঙ্ভিদ্‌ ফীয়ার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় চারিশত লোকের 
অধিক উপস্থিত হন। তন্মধ্যে মিস্মেস ফিয়ার, রেবারেও ডাক্তার মরি মিচেল, 
রেবারেগ্ড জে লং, রেবারেও্ড মেস্তর ডল, রেবারেণ্ড সি এম্‌ গ্রাণ্ট, মেস্তর গ্রে, 
মেস্তর ডেবিস্‌, ফাদার লাফে, মিস্পিগট, ডবলিউ দি বানাজি, মেস্তর মাণিকজি 
রোস্তম জি, ও অন্যান্ত পাসি ভদ্রলোক, আবছুল লতিফ খ1 বাহাছুর, মেস্তর 
সদানন্দ বালকুষণ, বাবু দিগন্বর মিত্র, কিশোরীচাদ মিত্র, রাজেজ্্লাল মিত্র, গোব্ম্দি 
লাল শীল, রামচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কালীমোহন দাস, এইচ. 
গ্রে, সিসি মাক্রে, জে হার্ট এবং জে দি ওর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । শিক্ষা- 
বিভাগের সেক্রেটরী প্রথমতঃ রিপোর্ট পাঠ করেন । “সাধারণ ও ব্যববিবিসাম 
জ্ঞান শিক্ষাবিভাগ" সশ্বন্ধে রিপোর্টে এইরূপ অভিপ্রায় বাক্ত হয় যে, প্রাতঃকালে 
শিলশিক্ষা বিদ্যায়, সায়ংকালে পরিশ্রমজীবিগণের বিদ্যংলয় স্থাপন হ্বারা মেই 
বিভাগের কারা কবিভে উদ্যোগ হইয়াছে । স্তুতি শিলশিক্ষা! বিদ্যালয়ের পাচটি 
বিভাগ হইবে। 

১1] হৃর্ধর কার্ট । 

২71 সচিকাঘা। 

৩। শ্বড়ী ও জেব ড়ী সংস্তকারকার্ধা। 

81 মুদাঙ্কন ও প্রস্তরলিপি (লিখেগ্রফ )। 

৫1 খধোদনকার্ধা €( এন্গ্রেবিহ )। 

মধাবিহ লোকেরা কালেজে বিদ্য শিক্ষা! করিয়া অল্প বেতনে কেরানীর কার্য 
' করিয়া ভীবনাতিপাঁত করেন । ইহাতে ভাহাদিগের কিছু মাত্র উন্নতির সম্ভাবনা! নাই ; 
বরং ভাহাদিগের যে কিছু উদ্যম উৎসাহ থাকে ভাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ 
স্থলে উাহাদিগকে কার্ধোপযোগী শিজশিক্ষা দান করা একান্ত কর্তব্য। এতদ্বারা 
তাহাদিগের নিজের অবস্থার ও দেশের উন্নতির বিশেষ সত্তাবনা। বাহার! উচ্চ 
শ্রেনীর লোক টটাহারাও শি্শিক্ষাতে বিশেষ আমোদ লাভ [করিতে পারেন। 
এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাসম্পকাঁয় তন্ধ এবং কাধা উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
তেতাল্পিশ জন শিশিক্ষার্থীর নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে ৯ জন শৃত্রধর কার্ধো, 
৯ জন শৃচিকাধ্যে, ২৭ জন শড়ী ও জেবহুড়ী সংস্কারকার্ধো,৪জন মুদ্রাঙ্কন 
ও প্রস্তর়লিপিতে, ১ জন খোদনকাধ্যে । এমজীবিগপের বিদ্যালয়ে শ্রমজীবিগণ 
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শিক্ষালাত করিবে । তাহারা যে ষে ব্যবমায় করে তন্তংমম্পকীন্র বৈজ্ঞানিক 
মূপতব্ব এখানে শিক্ষা করিবে এবং তাহাদিগের জন্য এরূপ সকল নির্দোষ 
আমোদের আয়োজন থাকিবে ষে, কুসঙ্গ, মদ্যপান, আলম্ক, চরিত্র অবিশুদ্ধিকর 
আমোদ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারে। ইংরাজী ও বালগলাতে তাহাদিগকে এই 
সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে 7 


১1 ভাষা । 

২। গণিত। 

৩। (সাধারণ ও প্রংকৃতিক ) ভুগোলবৃক্তান্ত । 
৪। ভারতবর্ধের ইঠিহ'স। 


৫। বজ্কবিচার। 
৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। 
৭। লীতিশিক্ষা । 


দেশীন প্রমজীবিগণের শিক্ষার অতববে উন্নতির গ্থার অবরুদ্ধ রহিয়াছে ) সংস্কাত 
সমাজের সহিত তাহাদিগের কোন সন্ন্ধ না থকো বশতং তাহারা কুসঙ্গে কুচতিত্র 
হইয়া বায়, এবং পরম্পরার যাহারা যে বাবলায়ে নিপু রহিয়াছে, তাহারা সমগ্র 
জীবন একই ভাবে অনুন্ধত অবস্থায় সেই ব্যবসায়ে অতিপাত করে। নগরের 
কোন স্থানে এমন কোন স্থান নাই, দেখানে তাহারা ভাল ভাল গ্রষ্ব পাঠ কহিতে 
পারে। এই অভাব দূর করা প্রমন্ীবিগণের বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্বা। এখানে 
শিক্ষাদান করা হইবে, এবং সাধ রণের বাবরের জন্য পুস্থকালয় থাকিবে । এই 
পুস্তকালয়ে শিক্ষোপযোগী আমোদকর গ্রন্থ, চিতরবিভধিত সামঠিক পত্রিকা, 
সাধারণের উপযোগী গছ ক্রু পুস্তিকা, অলেধা, খোদিত চিত্র, মাপ, চিরলিপি 
( ভায়াগ্রা ) শ্রমজীবিগণের ব্যবহারের জন্য রাখা হইবে। চুদন জন ছাত্র এই 
বিদ্যালদগে পাওয়া গিয়াছে । 

এই সকল কার্যে দেশীয় বিদেশীয় সকলেরই সাহায্যের নিতাস্ প্রয়োজন । 
এ কার্যের এই উপহূক্ত সময়, কেন না এ সময়ে গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষার প্রতিকূল 
হইলেও সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল | বঙ্গদেশে নৃতন যুগ 
উপস্থিত, কারণ গবর্ণমেপ্ট সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিবেন এবং ছুঃখী 
পনিশ্রমীবী ও শিজিশিক্ষক তাহাদের কল্যাপার্থ জনসাধারদের আনুকূলা লাভ 
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্করিবে। সভার সভাপতি কেশবচত্জ ইংলগ্ডে গমন করিয়া অনেক পরি- 
আাণে ত্রিটিষগণের এদেশের জন্য খন্ধ উদ্দীপন করিয়াছেন। এদেশের আলোক- 
সন্পর বাক্তিগণের সঙ্গে, বিশেষতঃ কেশবচত্্ সেনের সঙ্গে মিলিতভাবে কার্ট করি, 
বার উদ্দেশে ত্রিষলে *ত্রিইস ইপ্ডিক্জান আসোসিয়েশন” স্থাপিত হইয়াছে । "ত্রিটিষ 
আগ ফরেন্‌ স্কুল মোসাইটী” এবং অনেক অনেক বন্ধু শিক্ষাবিষয়ে সাহাষ্য জন্য 
অনেক গুলি গ্রন্থ, চিত্রলিপি, এবং অনেক শিক্ষাসাধনোগযোগী উপকরণ কেশব- 
চন্দকে দিয়াছেন । এ গুলি এই শিক্ষাবিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । ভারতবর্ষ 
এবং ইংলণ্ড উউধই খন সাহাধাদানে প্রশ্যত,তখন কণ্তকার্ধ্য হইবার পক্ষে বিশেষ 
আশ।। উপস্থিত শিক্ষার্থিগণকে বানু রাজকুফ্ণ মিত্র চৌন্ুকতাড়িত, উদজন, 
বাসুচাপদ শঙ্কীন অস্ত বিষয় গুলি) গবর্ণমেন্ট নর্মাল স্থুলের প্রধান শ্শিক্ষক 
বাবু গোপাপচ্ধ বন্দো পাধ্যাত্ব চিত্রষোগে পৃথিবীর আহ্চিক ও বাধিক গতি, খুতু, 
পূর্ধা ও চল্দগ্রহণ, এবং বাবু হাধবচঙ্র রায় ভূতত্ত, জরীপ ও জ্যামিতি ব্যখ্যা 
করেন। রেভারেও মেস্তর ডল, মরি মিচেল, বাবু কিশোরীচাদ জিত্র, রেভারেও 
মেস্তর ₹ং কিছু কিছু বলিয়া সাতার সহিত বিশেষ সহাগুভীতি প্রকাশ করেন । 
সভাপতি অনরেবল জে বি ফিয়ার সাহেব যাহ! বলেন তাহার সার এই ;-_ 
অদাকার এ সভার সভাপতি হইবার উপঘুক্ত শয়ং বাবু কেশবচজ্র সেন। 
তবেকি না যন তঁহাকে সভাপতি করার প্রস্তাব হয় তখন তিনি এ প্রস্তাব 
আহ্লাদের সহিত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ধে, 
এদেশের ভদপোকেরা দেশের উন্নতিসাধনকল্পে মুখে ষে সকল কথা বলিয়া থাকেন 
তাহ। কার্ো করেন, এজন্ত সে সম্বঙ্ধে তাহাদিগকে অনেক সময়ে অনেক 
কথ! বলিয়াছিলেন, হইতে পারে যে, তিনি তদ্ারা তীহাদিগের হৃদয়ে আঘাতও 
দিয়া খাকিবেন। "শ্রীজাতির উন্নতিসাধন* সভার সর্ধপ্রধম বিভাগ । শ্ত্রীজাতির 
উন্নতিদাঁধমজন্তা তিনি ইতিপূর্বে অনেকগুলি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয্না- 
ছিলেন, এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন ফে, সুপ্রিমগবর্ণ- 
মেট তার হস্তে "ফিমেগ নর্মাল স্থল” স্থাপন জন্ত ষে টাকা নাস্ত করিয়াছেন 
উহা হংকার্ধো বাষ়িত হয। সময হয় নাই মনে করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণষেন্ট 
তাহার কধাধ মনোধোগ করেন নাই । এখন তিনি দেখিতেছেন, কেশবচগ্র 
সেই কার্য আরস্ত ফারক্বাছেন, এবং শ্ত্রীশিক্ষণত্ি্রীবিদ্যালয়ও খোলা হইখে। 
ও 
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আজ যে “সাধারণ ও ব্যবসায় সম্পকাঁর় জ্ঞানশিক্ষা" বিভাগ খোলা হইল, 
তত্মস্বদ্ধে তিনি হুএকটী কথা বলিবেন। ইউরোপীয়গণ দেখিয়া আশ্চত্াবিত 
হন যে, এদেশের শিক্ষিতগণ শারীরিকশ্রমসাধ্য কাধ্যগুলিকে নিতান্ত দ্বপা করিষ। 
খাকেন। তীহার ইচ্ছা হয় বে, ইন্নারা একবার ইংলণ্ডে গিয়া দেখিশ্বা আসেন 
যে, সেখানকার ভদ্রলোকেরা কোন শিজকাধ্য জানেন না ইহা শ্ীকার করিতে 
কি প্রকার লজ্জিত হন। জন ও" গ্রোটস্‌ হইতে লাগুস্‌ এণ্ড পধ্যস্ত এমন এক জন 
শিক্ষিত ব্যক্তি নাই ধিনি হৃত্রধরের অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানেন না। তাহার 
নিজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে যদি অভিমান প্রকাশ না পায় তবে তিনি বলিতে 
পারেন, তিনি কান্তিয়া বাবহার করিতে জানেন এবং লাঙ্গল দিতে পারেন । তিনি 
নিজে কাষ্ঠ ধাতু আদির গঠন দান করিবার যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়াছেন এব নিজে এক 
খনি নৌকা নির্বাণ করিয়া বন্ছুগণ সহ তাহাভে জলবিহার করিয়াছেন । তিনি 
ইহও স্বীকার করিতেছেন যে, তাহার নিজের প্রস্তত করা একজোড়া জুতাও 
আছে। বন্ধতঃ ইংরাজ মুবকেরা কোন না কোন শিলকার্ধ্য শিক্ষা করা শ্রেষ্টকাধ্য 
মনে করেন। ব্যবসায়সম্পকীঁয় গ্রন্থ সকলই অতি আদরের সহিত অধ্ায়ন 
করিষা থাকেন। এদেশের সম্পন্ন ব্যক্তিরা শারীরিক শ্রমসাধা কার্য জান! 
অপেক্ষা না জানাতেই আপনাদিগকে সন্ত্রান্ত মনে করেন। ইহার ফলকি? 
দেশের সম্পদের ক্ষতি। এই বিভাগ গ্রমজীবিদিপকে জ্ঞানশিক্ষ। দেওয়ার 
জন্য কৃতসংকল হইয়াছেন | ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে জ্ঞান তাহাপিগের 
ব্যবসান্নে কোন উপকারে আমিবে না, তাহাদিণকে সে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন কি? জগহ কি নিয়মে নিযমমিত হইতেছে সে বিষয়ে শ্রমজীবিগণকে 
অক্ঞনান্ধকরে রাখিয়া দেওর। কি ধশ্মঠ এদেশের সামান্ত লোকেরা খজ্ঞানতা- 
বশতঃ আপনাদের কর্তপ্য প্স্ত বুনে না, তাহারা এ বিষয়ে অন্তের বিচারের 
উপরে নির্ভর করে। এরূপ অনস্বার কি তাহাদিগকে অক্ঞানতাষ খাকিতে 
দেওয়া সমুডিত ? যে কোন প্রকারে হউক তাহাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেওমা 
সকলেরই কর্তন্য । তারতসংস্কার সভা তাহার লক্ষ্য কার্যে পরিণত করিতে 
অগ্রসর, এন্ন্ত উহা সকল প্রেনীর লোকেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে । 
ভিনি অশো করেন যে, উহ! সপক্ষ্যসিজ্জিবিষয়ে কৃতকুত্য হইবেন। কেশবচত্রের 
প্রস্তাবে সর্দনয়তিতে সহংপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। 


কারদ্যানুষ্ঠান | ৫৮৭ 
ৃরাপান ও মাদকনিবারিশী সভার বিভাগ উৎসাহের সহিত কাধ্য করিতে 
প্রবৃত হইলেন। ও দিকে ইংলণ্ডে হুরাপাননিবারণবিষয়ে কেশবচক্র যে সকল 
বকৃতা দিয়াছিলেন তাহার পঞ্চাশৎ সহ্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আলয়েন্স সভা 
দে দেশে বিতরণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্বের বক্তৃতা গুলি যে তত্রস্থ 
সভামমূহেরও বিশেষ উৎসাহবর্ন করিয়াছে, তজ্জন্ত কার্যসতা সমূদায় সভ্যগণের 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঝরেন। দাতব্যবিভাগ দরিদ্র বালকদ্দিগকে মাসিক কৃতি, অন্ধ 
খঙগ প্রভৃতিকে সাময়িক দান, পীড়িত দীন পরিবারে চিকিৎসক প্রেরণ, বিনা মূল্যে 
ওধধ বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। ল্্রীজাতির উন্নতিসাধন বিভাগ হইতে বযস্থা 
নারীগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হয়। ধাহারা 
শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ে একবংসর পড়িবেন, তাহারা নিম়শ্রেষর পরীক্ষায় উত্বীর্ণ 
হইলে মাসিক ২৫২ টাকা এবং ধাহারা উচ্চশ্রেনীতে পরীক্ষোতীর্দ হইবেন, 
তাহারা মাসিক ৪০২ টাকা বেতনের শিক্ষষিতী হইবেন। ধাহারা শিক্ষপিতরী- 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কঠিবেন তাহাদিগকে এই বলিয়া অঙ্গীকারপত্র স্থাক্ষর 
করিয়া দিতে হইবে যে, তাহারা অন্তত: ছুই বংসর শিক্ষপিত্রীর কার্যা করিবেন । 
চারিজন ছাত্রী আবেদন করিয়াছেন। উপমুক্ষসংখ্যক ছাত্রী হইলেই শিক্ষয়িতী- 
বিদ্যালয় খোলা হইবে স্থির হয়। বর্তমানে মঙ্গলবার ও শুক্রবার এই ছই দিনে 
বযস্থা নারীগণের বিদ্যালয়ের কার্ধ্য হইবে। 
এই সময়ে গব্র্মেন্ট বেখুন স্থুলের সঙ্গে শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ের কাধ 
আরম্ভ করিয়া দেন; কিন্তু বিদ্যালয়ের কার্য তাল করিয়া না চলাতে উহা 
উঠাইয্। দিতে বাধ্য হন। এ দিকে শবর্ণমেন্ট স্থাপিত “শিক্ষয়িতী বিদ্যালয়” 
থাকিতে থাফিতেই ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার “ভারতসংস্কার সতার* অধীনে শিক্ষযিত্রী 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৪ এপ্রেল শুক্রবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্ীগণ “নারী- 
জাতির উন্নতিবিধায়িনী" সভা স্থাপন করেন। প্রথম অধিবেশনে বিংশতি জন 
বশ্থা নারী উপস্থিত হন, গৃহ ও সামাজিক বিষয়ে কিরূপ উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে কেশবচক্্র তংসন্বন্ধে উপদেশ দেন। ২৯ এপ্রেল শুক্রবার 
অনরেবল |মিস্তেস ফিযার স্তরীশিক্ষযত্রবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আইসেন। 
ছাত্রীগণের পরীক্ষা করিয়া উ্তিদর্শনে নিতাত্ত পরিতৃষ্ট হন। অদ্য ত্রিশ জন 
মহিলা! উপস্থিত ছিলেন । বিদ্যালয়ের পরিদর্শনান্তে প্নারীজাতির উন্নতি” 
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বিধাহিনী” সভার কাধ্যারস্ত হয়। মিস্ত্েস ক্িয়ার, মিস্‌ শিগট, মিশ্পেস্‌ খোষ। 
এবং মিশ্েস্‌ বানর্জিদি সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ “জ্্রীজাতির প্রকৃত 
উন্নতি কি” তৎসম্ন্ধে শ্রীঘুক্ত বিজয়কষ, গোন্সামী (এ সহষে ইনি লিদ্যালাচের 
বিক্ষাকার্ধোর ভার গ্রহণ করিষ্বাছিলেন ) প্রবন্ধ পাঠ করেম, তীহার প্রনন্ধ পাঠের 
পর সভার সত্য পাচ জন মহিল! এ বিষন্ষে প্রবন্ধ পড়েন, এবং কয় জন মহিল। 
ভতৎসন্বদ্ধে কিছু কিছু বলেন । সর্বাশেষে কেশবচঙ্্র সেন উপসংহার করেন। এক 
জন মহিলার প্রস্তাবে সিস্ত্রেন্‌ ফিয়ারকে ধন্চবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি সমূ্ায় 


ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া এইরূপে ষাহাতে কাধ্য চলে তহ্িষষে অচ্গরোধ 
করেন । 


*শিক্ষপি্রীবিদ্যালয্" কেবল তিন সাস হইল স্থাপিত হুইয়াছে। ইহার 
মধ্যে ইহার উন্নতি দর্শন করিয়া সকলেরই মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইল। 
ব্রেমাসিক পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ দ্বারা নিম্পন্ন হয়। তীহারা কখন 
মনে করেন নাই যে, মহিলাঙগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভয় প্রশ্থত্খলির 
সন্তোষজনক উত্তর প্রদ্দান করিবেন। সংস্কতত কলেজের প্রিঙ্গিপল পতিত 
মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্ধ উত্তর সকল পর্যালোচনা করিয়া! লেখেন, “আমার সহয় না 
থাকাতে আমি আমার এক জন উপনুক্ত ছাত্রকে সাহিত্রের প্রশ্ন প্রচ্মত করিতে 
দেই। তিনি সংক্কত ব্যাকরণের আদর্শে ষে সকল প্রশ্ন প্রন্যত করিয়াছিলেন, 
সেগুলি দেখিয়া আমার এমন কঠিন মনে হইয়াছিল থে আমি সিছ্ছাত্ত করিয়া- 
ছিলাম, ছাত্রীগপ এ সকলের উন্র দিতে পারিবে মা, কিন্ত আহি হখন নিজে 
তাহাদিগের প্রত উত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবুত হইলাষ, তখন দেখিলাম 
প্র্গুলির নুন্দর উত্তর দেওয়া হইয়াছে । আশ্চর্য্য,এত অল্প সমঘের অধ ইহার! 
কেমন করিয়া এমন ভাল রকম ব্যাকরণ লিখিল। বধ্যতঃ উদ্ভয় দেছ্িত্া আনে 
হইল হেন ছাত্রীগণ সংস্কত ব্যাকরণ পাঠ ক্ষরিয়াছে। ইছাদিগের লিখিষার বীতিও 
প্রসাদগ্ডণবিশিষ্ট ও বিশওদ্ধ। আমার ধারণা এই বে, ইহারা অজ্প দিনের অধ্যে 
অতি উপদুক্ত শিক্ষরিতী হইবে ।” এ কথা লেগ] আক বে, অন্যান্ত পরীক্ষক - 
গপও এই প্রকার বিশেষ সন্তোষ লা করিয়াছিলেন। 

এ দমদ্ধে নারীগণের উন্নতিবিষয়ে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হয়। ২৪ ফেন়্- 
জারী কেশবচত্্র“দেশীয় নারীগণ্ের উন্নতিপবিষ্ধে “সায়েন্স আসোফিয়েশনে? হত তা 
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দেন। ইহাতে তিনি দেশীয় প্রাচীন নারীগণের কি প্রকার উন্নত অবস্থা/এবং নারীগণ- 
সম্বন্ধে শান্স্রকারদিগের কি প্রকার উন্নত ভাব ছিল তাহা প্রদর্শন করিয়া পুর্র্ঘ ও 
পশ্চিঘ উভয়ের তাবের সমাবেশ করিয়া নারীজাতির অবস্থা সংশোধন জন্ বত্ব 
করিতে অনুরোধ করেন । ক্রমে স্ট্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয্বাছে, তাহা 
প্রদর্শন করিতে গিয়া বলেন,১৮২১ ইৎরাজী সনে মিস্‌ কুক (পরে যিস্লেস্‌ উইলসন্) 
টটি' বালিকাবিদ্যালয় শ্বাপন করেন, ইহাতে ২১৪ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়। ১৮৪৯ সনে বেথুন সাহেব স্ত্রীবিদ্যালয়ের গৃহ নিশ্বাণ করেন। বিগত ছগ্ধ 
বর্ধের মধ্যে স্ট্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হুইজ্াছে, কেন না ১৮৬০ | ৬১ জনে ১৬টি 
বালিকাবিদ্যালদ্ ও ৩৯৫টী ছাত্রী ছিল, আর ১৮৬৯৭ সনে ২৮৪টি গবর্ণমন্টের 
সাহাব্যকৃত বালিকাবিদ্যালয় ও ছাত্রী ৬,৫৬৯ হুইম্থাছে। হাওয়াল সাহেবের 
মন্ব্যানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় সন্ত ত্রিটিযাধিকৃত তারতে ২*** বালিকা 
বিদ্যালয়, এবং ছাত্রী ৫*,*০০। বামাগণের রচিত একাদশখানি পুস্তক ভি্ি 
সভাতে উপস্থিত করেন। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবার জন্ক 
নারীগণ মধ্যে এখন হত উপস্থিত, ভাহার উল্লেখ করিধা তিনি নারীশিক্ষার 
উন্নতিসাধন জন্ত ছয়টি উপায় সভাস্থ সকলকে অবগভ করেন (১) শিক্ষধবিত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন, (২) নারীপধ্যবেক্ষিকা, (৩) বরুস্থা নারীগণের জন্ত স্বতন্ত্র 
শ্রেষ, (৪) অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাজন্য শিক্ষপিত্রী, (৫) মিউসিয়ম প্রভৃতি 
শিক্ষালাভোপযোগী স্থান সকল পরিদর্শন, (৬) পরীক্ষণ ও পারিতোহিক দান। 
পরিশেষে নারীগণের উন্নতিসাধন না করিলে দেশের কি প্রকার অবনতিয় সস্তা 
বনা, হাহাদের উন্নতিতে দেশের উন্্রতি কি প্রকার অবস্ত্তাবী ইত্যাদি বিষয় তিনি 
অতিতাবব্যঞ্জক শবে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের জুদয় উদ্দীপ্ত করেন। 
তাহার অস্তিম বাক্য এই, "আপনাদিগের কর্তব্য এই যে, আপনারা ইংরেজগণের 
প্রকৃত সংস্কত ভাব কি অবধারণ করুন এবং ইহাও বিচার করিয়া দেখুন ফে, 
ইংলগ্ডের মহত্ব বাহিরের সামাজিক জীবনের অনুসরণের নিমিত্ত, অথবা! সেই 
নৈতিক ও অধ্যাত্ব ক্ুশিক্ষানিমিত্ত, যে হুশিক্ষার অধীন সকল হৃদয়েরই হওয়া 
উচিভ। সেই গাহস্থ হুশিক্ষাপ্রণালী আপনাদের দেশে প্রচলিত করুন। 
আপনাদের নারখগণের চিত্তের উতকর্ধ সাধন করুন; প্রকৃত নৈতিক ও আধ্য- 
ত্বক ভাবে গাছাদ্গের আত্মাকে সচেতন করুন এবং তীহাদিগকে কল্যাণকর 


৫১৭ আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র। 


নৈতিক মুশিক্ষার শাসনাধীন করুন। তাহাদিগকে বুঝিতে দিন থে) 
যথার্থ কারাবিমুক্তির অর্থ-_কদাচার ও অসত্য শৃঙ্খল উন্মোচন, এবং বখার্থ 
স্বাধীনতার অর্থ__অস্তরে যে ঈশ্বরের আলোক লাভ হয় তদনুসারে প্রমুদ্তভাবে 
কার্ঘানুষ্ঠান এবং নিজের প্রতি অপরের প্রতি এবং ঈশ্বরের প্রতি যে সকল কর্তব্য 
তাহ] বিনা বাধায় নিষ্পন্ন করিবার সাম্য । বর্তমান সময়ে দেশীয় নারীগণকে এই 
সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন | যদি ত।হাদিগকে নীতি ও জ্ঞানসম্পকাঁণ 
সুশিক্ষা দেওয়া হয়; সত্য, বিজ্ঞান ও ধশ্বের মূল্য বদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনারা সেই সামাজিক সাম্য এবং বিশুদ্ধি স্থাপন 
করিবেন, যে সাম্য ও বিশুদ্ধি ব্যতীত ভারতের সংস্কার কেবল উপরি উপরি 
সংস্কারমাত্র হইবে। বদি ভারতকে প্রত সভ্যতা অর্পণের জন্ত আপনাদের 
অভিলাষ হয়, তাহা হইলে দেশীয় নারীগণের হৃদয়ে পবিত্রতা এবং কর্তব্যবিষয়ে 


প্রকৃত জান সঞ্চারিভ করুন ।” 


একচত্বারিংশ মাঘোৎসব। 





ব্রাহ্জমগণের লশ্মিলনার্ধ আয্োজনের শিক্ষা । 
কেশবচত্দ্র বহুদিন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ধর্ম্পিতা মহর্ধি দেবেঙ্ছু- 
নাথও বর্ধাবধি কলিকাতায় ছিলেন না। মহ্র্ধি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
দ্রব্য উপহার লইফ। কেশবচত্ত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন । 
উভয়ের স্ি্লনে সন্তাবে বিবিধ আলাপ হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মহর্ষি ছইবার 
ব্রক্ষমন্দিরে আসেন। তাহার আগমনসম্থন্ধে ধ্তন্ব লিখিয়াছেন, “বিগত 
রবিবারে তক্তিতাজন প্রধান আচাধ্য মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে আগমন করিয়া বন 
উপাসকমণগ্ডলীর শোভাবদ্ধন করিলেন এবং নিমীলিত নেত্রে উপাসনা সমাপ্ত 
হইলেও ক্ষণকাল ভাবে মগ্জ হইয়া বসি রহিলেন, তখনকার ভাব ভক্ষিতে 
ব্রাহ্মদের আন্তরিক ওশৃক্য দেখিলে কি আর এ বিষয়ে (সম্মিলন বিহয্কে ) 
ংশয় হইতে পারে? যখন তিনি আগ্রহের সহিত্ত সমস্ত সময় আচাধ্য মহাশদের 
নিকটে বেদীর পার্শে দণ্ডায়মান থাকিয়া বক্তৃতা ও প্রার্থনা প্রবণ করিতেছিলেন,সেই 
পরম রমনী অপরূপ দৃশ্টু সন্দর্শনে কাহার ভুদয় না মোহিত হইয়াছে ? আচার্য 
মহাশয় যখন প্রধান আচাধ্য মহাশঘ্বের সহিভ উপাসনা করিয়া কৃঙজ্ঞচিত্তে 
পিভার পরিবারে পুনরা পূর্ব ভ্রাড়ভাৰ ও শাস্তির জন্ম প্রার্থনা করিলেন, 
তখন সে প্রার্থনা কাহার ভ্রদয়ে না প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ?" এই শ্রাথনীয় 
সন্মিলনের যে অস্তরায় উপস্থিত হইতে পারে ধশ্মতব অগ্রেই ভাঙার উদঘাত 
রর প্রকারে করিয়াছিলেন, "এরূপ সন্িলন সকলেরই প্রাথনীয়, কেবল তীহাদেরই 
হে, ধাহাদের ইহাতে স্বা্থহানির মন্তাবনলা আছে; ষাহারা ব্রাক্ষধর্দের নামে 
কেবল আপনাদের ভুরভিসদ্ধি সিদ্ধ কঠিবেন বলিয়া! পরম্পরের মনে ভ্রাতবিচ্ছেদের 
অনল উদ্দীপন করেন। সেই বন্ধুদিগের চরণে আমরা কাতকভাবে জনুরোধ 
করি, সামান্য স্বার্থের জন্য যেন তাহারা আমাদের পিতার গৃহে বিবাদ কলহ 
আনয়ন করিয়া দূর হইতে আমোদ লা দেখেন।” এ সমযনের ঘটনাটা না 
ধর্দতত্ব হইতে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 


৫৯২ আচার্য; কেশবচন্দ্র। 


সম 


"প্রথমতঃ প্রধান আচাধ্য মহাশয় -%ভগ্র প্রত্যাগমন করিলে কয়েকটি 
শ্রব্য উপহার লইয়া কেশব বাবু ত্বাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে অনেক 
সন্ভাবেব কথা হুয়। পরে প্রধান আচাধ্য মহাশয় ছই দিন প্রচ্ষমন্দিরে আসিয়া 
ব্রাহ্মগণের সমূহ আশা ও আনন্বর্থন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শুভ চিহচ 
দেখিয়া আমরাও কেশব বাবুকে যোগস্থাপনার্থ অনেক বিরক্ত করিয়াছিলাম। 
তদনস্তর কেশব বাবুকে ছুই বার আহ্বান করিয়া মহর্ষি আপনার বাটীতে লইয়া 
বান এবং তথায় এইরূপ তাবে কথা বার্তা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষাঁয় ডু 
কাধ্যপ্রণালী, সংকীর্তন ও ভক্তির ব্যাপারের প্রতি তাহার পূর্ষেরের তায় আর 
অশ্রস্ধা নাই, বরং তাহাতে অস্থমোদন আছে । কেবল তাহার এই আপত্তি যে, 
ভারতবর্ধঁয় ব্রাহ্মসমাজ এ্রষ্টের প্রতি অধিক তক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তীহার 
মভে সেই শ্রীষ্টই সকল বিবাদের মূল। তন্ববোধিনীর লিখিত 'ভারতব্হীয় 
ব্রাঙ্মদমাজ' নামক প্রস্তাবে ওঁ বাক্য বিশেষরূপে প্রমাণীকুত হইয়াছে। এই 
সকল কথাবার্তার পর প্রস্তাব হইল যে, এমন কোন একটি সন্ধিপত্র লিধিয়া 
আধারণ্যে প্রচার করা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মগণের মনে সন্ভাবের সঞ্চার হইতে 
পারিবে । জনস্তর কেশব বাবুর উপর দেবেআ্র বাবু উক্ত পত্র রচনা করিবার 
দার অর্পণ করাতে কেশব বাবু পরিশ্রম করিয়া সন্ধিপত্রের পাুলেখ্য প্রস্থ 
করেছ এবং তাহা দেবেশ বাবুর নিকট পাঠাইয়! দেন। সেই পত্র আরা এই 
স্থলে উদ্ধত করিলাম। 

সন্ধিপত্র । 

“কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ষে বিভাগ হইয়াছে তথ্বারা অনেক 
বিষয়ে উর্রতি এবং কিন়ৎপরিমাণে অসভাবজনিত দ্নিষ্ট হইয়াছে । যাহাতে 
উ অনিষ্ট নিবারণ হয় এবং উতয় পক্ষের মধ্যে সম্ভার শ্বাপিত হয় তাহার উপায় 
অবলম্মন করা নিতান্ত আবশ্টক । আনি ব্রাঙ্মসমাজ ও ভারতবরধীয় ব্রাঙ্মদষাঙ্গ 
এত দিন স্বতন্ত্র ভাবে কার্য করাতে প্রত্োকের উদ্দে্ঠ কি এবং ধর্মমত ও 
সামাজিক সংক্করণনীতিসন্বদ্ধে প্রত্যেকের বিশেষ ভাব কি তাহ! ম্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছে। এক্ষণে উভয়ে হদি পরস্পরকে পুকিয়া উদ্দারভাবে ভিগার প্রতি 
উপেক্ষা করেন এবং কয স্থলে যোগ রাখিয়া সাধারণ লক্ষা সাধনে ঘবববান হয়েন 
তাহা হইলে ব্রাহ্মদমাজের কল্যাণ হইবে সন্দেহ নাই। এই উদ্দেশে আমর! 
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মিলিত হইয়! অন্য এই সন্ষিপত্র প্রকাশ করিতেছি, এতদ্বারা ভারতবর্ষের সমুদয় 
ব্রাহ্মমগ্ডলীর নিকট আমরা বিশীত তাবে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা ফেল 
এই সন্মিলনে আমাদের সহযোগী হয়েন। যে কয়েকটা মত লইয়া ছুই পক্ষে 
বিরোধ ও বিচার উপস্থিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা নিয়ে লিখিত হইল । 

১। ব্রাঙ্গেরা ঈগর ব্যতীত কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না, এবং 
কোন মনুষ্যকে উপাস্ত দেবতা অথবা পরিত্রাণের একমত সেংপান বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে পারেন না। 

২। ব্রক্ষেরি অব্যবহিত সহবাসলাভ ব্রক্ষোপাসনার প্রাণ, ব্যক্তিবিশেষের 
মধাবর্তিত হ্ীকার করা ইহার বিদ্ধ । 

৩। আঅগছৃতীয় ব্রক্ষের উপাসনা ব্রা্ষদিগের মূল বিশ্বাস ও জক্যস্থল, অতএব 
এইট্টী অবলম্বন করিয়া উভয় পক্ষের যে'গ রাখা! কত্তুবা; 

৪। সমাজসংস্কারসম্বন্ধে পৌনুলিকতা ও অপবিত্রতা পরিহার ব্যতীত 
অন্যান্য ব্যপারে ব্রা্ষদিগের সাধীনভা আছে) 

৫। আর্দি ব্রা্ষলম'জ যথাসাধ্য হিন্দুজাতভির সহিত যোশ রাখিয়া পুকাতন 
প্রথলীতে ব্রঙ্গোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভাতব্যীয় ব্রক্ষসমাজছ সকল জাতির 
মধ্যে রাক্ষধন্ন প্রচার এবং ষাব্তীম সামাক্তিক কার্ধ্য ব্রাক্ষধন্দের মতাচুসারে 
অনুষ্ঠান করিতে যতুবান্‌ হুইয়াছ্েন; প্রত্তোকে আপন আপন ন্বতস্কৃতা ও 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ হবেন । 

১লা মাঘ ী- 
১৭৯২ শক শী উনি 
“এই পত্র পাঠ করিষা দেবেজ ন'দু নিয়লিখিত প্রত্যুত্তর প্রান করেল । 
“প্রদ্ধস্পণ শ্রীদু্ কেশব্চজ্জ ত্রক্ষানন্দ 
আচাধা মহাশয় 
কল্যাণবরেষু। 





পেপসি 





"শ্রাণাধিকেদূ । 
"আদি ব্রা্ষদমাজের প্রধান প্রধান ব্রাঙ্মদিগের মত ইয়া প্রতীত হইল হে 
ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরম্পরের সহিত আস্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন 


সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা! সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাংবৎসরিক 
1 


£১৪ আচার্য্য কেশবচক্দর 


উত্সবে তদ্ধপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে । তাহা 
এরই ষে,এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে ছুই স্থানে না হইয়া ছুই দিনে হয়। 
১১ই মাধ আদি ব্রাঙ্মসমাজে আদি ব্রাক্মসমাজের নির্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পরন 
হউক, আর ১০ই অথবা ১২ মাত ঘষে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দিষ্ট রীতি 
তেই সাংবতসরিক উপাসনা অনুষ্টিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই 
পধ্ধ্যাকবক্রমে এক স্থানে মিলিত হইতে পারেন । এইরূপ হইলে কোন ব্রাঙ্ষের 
মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রান্ব 
জানিতে পারিলে আহলাদিত হই । 


আদি ব্রাহ্মলমাজ নিতান্ত শুভাকাক্ক্রী 
২রা মাত ১৭৯২ শ্রক। শীদেবেন্্নাথ শঙ্বপ । 
শক * * অতঃপর কেশববাবু দেবেস্রবাবুকে নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন । 
"কলুটোলা 
হ মাধ ১৭৯২ শক। 
*শ্রদ্ধাম্পদেষু ! 


“সন্িপত্র আপনার ইচ্ছাতেই প্রস্মত হইয্বাছিল, এখন ষদি আপনি উচা? 
সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করেন তাহ! হইলে জদয অতান্ত গ্কুকধ হইবে। হাহা? হউক 
খআস্ঘরিক প্রপয় যে সর্বাগ্রে স্বাপন করা কর্তব্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহে নাই! 
কিন্ত আপনি ঘে উপায় নির্দেশ করিয্বাঙ্ছেন তাহা হওয়া স্কঠিন। ১১ মানব 
উপলক্ষে ত দিবস ব্রক্ষমন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে 
এবং গহতকলা সংবাদপরে উতা সাধারণের অবগতির জন্ত প্রকাশ কর1 হইয়াছে | 
স্ৃভরাহ উল্ত দিবস জামলা কোন মতে ছাড়িতে পারি না। আপনি হদি অস্পগ্রহ 
পর্দাক রবিবারে ব্রক্ষমন্দিবে উপালনাকার্ধা সমাধা করেন আমরা সকলেই বাধিত 
হইব! তকুবোধিনী পত্িকার কিষদ'শ পাঠ কনিকা দেখিলাম যে আমাদের 
সম্বক্ষে ধাহা বলা হইপ্সাঙ্ছে তাহা ঠিক নহে; লেখক যদি যথার্থ কথা বলিতেন 
কাহারও ক্রোত হইত না। 

শ্লীকিশবচন্দ সেন।” 

“পরে কেশব বালুন বাটাতে দেবেজ্স বাবু রবিবারের প্রাতঃকালের উপাসনার 

মতে আসিযাছিলেন, সে সময়ে আমরা অনেকেই তথায় উপস্থিত দিলাম । 
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উপামনার ভাব দেখিয়া ও সঙ্গীত সন্ীর্তন শ্রবণ করিয়া দেবেজ্স বাবু বলিলেন, 
এ যেরূপ উৎসাহ ভক্তির ব্যাপার দেখিতেছি আমি ইহাদিগকে কেমন করিয়া সজে 
লইয়া যাইতে পারিব? পরে অনেক ভাবের কথা শুনিয়া সকলেরই আনদ্দ বর্ধিত 
হুইল। উপ্লতিশীল যুবা ব্রাহ্মগণ পৌন্তলিকতার গ কপটতার বিষম বিছেষী 
হুইয়াও উদারতাবে এই কথা বলিলেন যে, দেবেঞ্জ বাবুর উপাসনাপ্রণানী যেরূপ 
হউক তাহাতে আমরা যোগ দিতে প্রস্তত আছি; তিনি উৎসবের সময় যাহা! 
বলিবেন তাহাই আমাদের তাল লাগিবে। অবশেষে তাহার সংস্কত পদ্ধতি 
অনুসারে উপাসনা করাই স্থির হইয়া গেল। * ক ক * 

“অনন্তর ক্রমে সেই দিন সমাগত হইল । উৎসবের পূর্বরদিন প্রাতংকালে 
'আমরা আনন্দজদয়ে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিলাম, শত শত লোক আশাপুর্ণ মনে 
সেবানে উপস্থিত হইলেন । দেবেজ্! বাবু ধাসময়ে কতিপয় সহচর সমভিব্যহারে 
আসিয়া বেশীর আসন গ্রহণ করিলেন! তাহার বন্তাতা লিখিবার জন্য তিন ভন 
রিপোর্টার ছিল। + ক * 1” মহর্ষি দেবেজ্রনাথ “প্রেমসৃর্যো যদি ভাতি ক্ষপমেকৎ 
জদয়ে; সকলং হস্ততলং ঘাতি মোহান্ধতমং প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ৮ এই সঙ্গীত 
অবলম্বনে একটি হুণীর্ঘ প্রেমসম্বন্বে উপদেশ দেন। প্রেমের কথা বলিতে বলিতে 
বিপরীত ভাব উপস্থিত হইল । উপদেশের শেষাংশে উপস্থিত ব্রাহ্মগণপের ভাদ় 
খোরতর আহা হয়। আমরা তরী শেষাংশ নিম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

ন্ধন্ত কেশবচ্কে ঘে তিনি এই ব্রক্ষমন্দির সংস্থাপন করিষা ব্রচ্ষের আরা- 
ধনার জন্ত আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন । ধন্য কেশবচক্স কে 
ফে তিনি এখানে এই সমূদায় সাধুমগ্ডলীকে ঈশরমহিমা কীর্তনে অবকাশ 
দিয়াছেন । ত্রাহ্ষধর্খপ্রচারের জন্ত সমুদ্ব তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, পর্বত 
তাহাকে বাধা দিতে পারে না। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধন্্ ঘোষণা করিবার জন্ত তাহার 
ব্রত। যেমন উৎসাহ তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই 
অনুষ্ঠানে পরিণত করেন । দূর দেশ তাহার নিকট দূর নম্ব। ধন্য কেশবচত্রকে 
ছে তিনি প্রপয়শৃত্রে এত সাধু লোককে একত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে 
আমি অনুনয় পূর্বক বলি বে, তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খ্‌্টকে না আনেন । 
ইউরোপ এবং আসিয়ার মধ্যবর্তী খৃষ্ট বেন নাহয়। ঈশ্বর এবং আত্ার মধ্যে 
কোন প্রকার ব্যবধান যেন না থাকে । ব্বয়া সকল প্রকায় অবড়ার পরিতটাগ 
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করিয়া ১১ মাঘের উৎসব করিতেছি । আমরা কোন প্রকার অব্তারের নামগন্ষ 
সহিতে পারি না। অবতারগণ হৃদয় মনের স্বাধীনতা অপহরণ করে, তাহাদিগের 
হইতে সাবধান হইতে হইবে । যদিও ব্রচ্ষমন্দিরে কোন পুন্তলিকা প্রবেশ 
করিতে পারে না, এ স্থান আক্রমণ করিতে পারে না, তথাপি ব্রাক্ষগণ ! মন্দিরের 
ছরে খ্‌ ষ্টরূপ এক বিভীষিকা রহিয়াছে । অদ্য ব্রচ্মমন্দিরে কত লোক আসিতে 
পারিভ ষদাপি দ্বারে খৃষ্টরূপ বিভীষিকা নাথাকিত। যাহাতে কোন প্রকার 
ভর উদ্েজন। সংশয় না থাকে এ প্রকার ব্রাক্ষধশ্ধের পথ পরিষ্কার কর। কেশব- 
চন্দের বডৃতা আগ্রহ একাগ্রতা দি ত্রাক্ষধন্মের উপর খূষ্টের ছায়াও দেয় 
তবে আমাদিগের ভদষ প্রবিত হইয়া যায়। আমরা চাই কেবল ঈশরকে, 
স্কাহার কোন সীমা যেন কান অব্ভার না আনি। ব্রাক্ষধম্ম সাধীনধন্ধু, 
স্বাধীনতা না থাকিলে ব্রক্ষধর্্র জীব ধন হইবে | হ্রীউধন্মের সংস্পর্শে 
স্থধানভা পলায়ন করে । খ্টের নামে আমাদিগের মধ্যে কড বিবাদ বিসংবাদ 
আসিমাছে পৃ্সে যান নামও ছিল না। ধূষ্টের নামে এমনি দঙ্ষানল 
প্রছলিত হইয়াছে কেহ জানে না ষে কিরুপে ভাহা নির্বাণ করিবে। প্রীষ্টের 
নম ইউরোপ শোনিতে প্রাবিত হইয়াছে, ছুর্্বল ভারবর্ধে একবার 'জাসিলে 
তাহার অস্থির চুর্ণ হইবে। স্বাধীনতার বিপরীত যাহা কিছু তাহাই খ্রীইধন্ব । 
হঞ্টের নামে পোপের ক্ষমহা কত, প্রতাপ কত? রাজারাও তাহার নামে কম্পিত 
হন। ব্রাহ্ষধন্দ্র ধাধীনধর্খ, হ্রীষ্টধন্যের প্রথমে পোপের ধর্খব স্বাধীনতা হরণ কহিল। 
তাহার প্রতাপে প্রোটেষ্টীপ্ট ধন্মের ও স্থাধানাতা গিয়াছে । দাধীনতা। ত্রীইধর্ের 
সমুনায় অধিকার করিরাছে, স্গাধীনধন্ম 'আমাদিপের ব্রাহ্মধশ্ম । আমরা আর 
বিছেষভাব সন্থ করিতে পারি ন।। ত্রাক্মদিগের মধ্যে খ্ষ্টনাম ষ্েন না আসে । 
সেই প্রেমনুধ্যের উদযে সকল অন্ধকার দূর হুইয়া যাউক। তেত্রিশকোটি দেবতা 
ব্রাঙ্ষধর্্বের নিকট পরাস্ত হইয়াছে; আর ষেন কোন পরিষিত দেবতা আমা" 
দিগকে বিভীষিকা না দেখায়” ্‌ 

ধন্দত্ব বলিয়াছেন, “এইক্পে যতই তাহার ব$ তা শেষ হইতে লাগিল ততই 
সেই প্রেমমর বক্তা কঠোরতা বিশ্বেষ নিল্সা ভুর্ববাক্য পুর্ণ হইতে লাগিল। 
পুজ্যপাদ মহ ঈপার প্রতি তাহার এপ অশান্ত তাব দেখিয়! সকলেই ছুঃখিত 
ও অবাক হইংলন। তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন ঘষে, কোন ধন্সগদ [সের 
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নিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মপত্রের বিক্ুদ্ধচরণ এবং ইহাও জানিতেন 
যে, খষ্ট আমাদিগের মধ্যে অনেকের ভন্তিভাজন ও জদয়ের প্রিক্লতম বন্ধু 
সেই সময়ে উহার অনুচর চাটুকার কেহ কেহ করতালিও দিয়াছিলেন। 
যাহা! হউক সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তৎ্কালে তাহার প্রতিবাদ করিতে কেহ 
দণ্ডায়মান হন নাই। শেষে লোকের উপাসনা হওয়া দূরে থকুক মর্মান্তিক 
বেদনায় অনেককে ব্যথিত করিল। একে উৎসবের দিন, ভাহাতে আবার 
সন্সিলনের আশা সকলের মনে অস্থুরিত হইতেছিল, এই জন্ত শাস্তিসংস্থাপনা- 
কাজসি ব্যক্তিদিগের বিশেষরূপে মন্ক্ষোভ পাইতে হইয়াছে । * * কগঞ্ 
অভঃপর দেবেঙ্ছ বাবুর বক্তৃতা প্রার্থনা শেষ হইলে কেশব বাধু নিয়লিখিত 
কএকটি কথা এবং প্রেমপূর্ণ প্রার্থনা স্থারা সকলের দগ্ধজদয়কে লীতল করিলেন । 
"দয়াময় পরমেশ্বর এই পবিত্র মন্দির মধ্যে এত ক্ষণ বর্তমান থাকিয়া আমা- 
দিগের অনাকার প্রার্থনা গ্রবণ করিলেন । তিনি কপা করিয়া অদ্যকার প্রার্থনা 
পূর্ন করুন। যাহাতে তাহার মন্দির মধ্যে প্রেমের, উদারতার, শাস্তির সংস্তাপন 
হয়, তিনি সেইরূপ আলীর্দাদ করুন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যেন আমাদের 
প্রেম হয, কোন সানুর প্রতি বিছেষ বা অশ্রষ্কা নাজন্মে। সকল দেশের সকল 
জাতির নরনাবীতক এক পরিবার করিয়া 'ভাই ভগ্মী বলিয়া যেন আমরা! ভাল 
বাসিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এমন পীতি দান ককুন। যে উদ্দেশ সিচ্ছির 
জন্য তিনি এই ব্রচ্ষমন্দির সংস্থাপন করিলেন, কুপা করিয়া ডাহা সফল করুন। 
এখানে ষেন পরস্পরের প্রতি শজ্ধার উদয় হয়, সর্ধবপ্রকার বিশ্বেষভাব দগ্ধ হয়। 
কোন সাম্পদায়িক নিবাদ বিংসবাদদ যেন এখানে স্মান নাপায়। সকল প্রকার 
বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিঘা তিনি বঙ্গদেশকে উদ্ধার করুন, জগতকে রক্ষা করুন৷ 
পৃর্্ষ পশ্চিম সমুদায় পৃথিবীকে প্রেমআোতে ভাসাইয়া জগতের মঙ্গল করুন। 
ঈশ্বরের প্রত্যেক পুত্রকন্তা যেন শান্তিসুধা গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে শীতল করেন। 
যে জন্ত এ মন্দির স্থাপিত হইয়াছে তাহা যেন হুসিদ্ধ করেন। আজ আমরা 
যে স্বাম্ান! হৃদয়ে লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি ভাহা তিনি পুর্ণ ককুন।” 
শ্রজ্মামন্দির হইতে সকলে ভগান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কর্তব্যানু- 
রোধে এবং ভবিষ্যতের সাবধান জন্ত একখানি প্রতিবাদপত্র প্রধান আচাধ্য, 
মহাশদ্ধের নিকট পাঠান এবং তিনি তাহার উত্তর.দান করেন। %* ক. +৯1-..- 


৪১৮ আচার্ষ্য কেশবচজ্র 


শশ্রন্ধাম্পদেঘু। 

“অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতব্ধাঁয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বন্ত'তা করিয়াছেন 
তন্মধ্যে প্র ও হই সম্প্রদায় সম্বন্ধে ষে কয়েকটি কথ! বলা হইয়াছিল তাহা 
উ্ মন্দিরের মূল নিয়ম বিরুদ্ধ; হ্বৃতরাৎ উহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে 
নিতান্ত কর্তব্য । 

“সে নিয়ম এই, 

পএখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন হষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা! সম্প্রদায়- 
বিশেষে পুজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রপ বা অবমাননা! করা 
হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিছেষ করা হইবে না।” 

"আপনি ঘষে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধ/চরণ করিবেন ইহা আমরা 
কখন মনে করি নাই, বিশেষতঃ উৎসবের দিন এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের 


হাদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। 
স্ভারতবধাঁয় ব্রহ্মদন্দির। শ্রগৌরগৌবিল্দ রায় 
১০ যা । ১৭৯২ শক। প্রভৃতি ৬২ জন ।* 
পস্রেহাম্পদেষু। 


“তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রের 
উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলা না এবং সম্প্রদাক্চবিশেষের প্রাতি 
অবমাননা! বা বিদ্রপ করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। বাহাতে ব্রাহ্ষধর্খ্ের নির্ঘল 
ভাবের সহিত অন্ত কোন পৌন্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্টের পরিমিত আদর্শ 
আসিয়া না পড়ে তাহাই আমার একান্ত কামনা । আযার মনের দেই ভাব 
ভোষাদিগকে বুঝাইয়! দিবার নিমিত্ত এবং বাহাতে ব্রাঙ্ষধর্্প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
খ্ষ্টের নাম প্রচার না হইয়া পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া 
তোমাদের হিত মনে করিয়াছিলাম । আমার সেই উপদেশে ঘষে তোমাদের ক্ষোভ 


জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত হুঃখিত হইলাম। 
শ্রীদেবেজনাথ ঠাকুর ।- 
* তক্ষিতাতন মতি বিশ্বতিষশত্ত; একপ জিধিয়াছিলেজ | অন্পমধিয়ে উপালন! 
প্রতিষ্ঠার সম নিয়মপত্র প্রস্বত করিয়া যোলপুর শংস্িমিকেকনে ঠাহার নিকট পাঠান চয্ 
এবং তিনিও লে শির়গাধলীত্তে আদুমোদন করেন । তত্বাতীত্ত বর্ভবে দ্দিরারে উই 
প্রকাশ হইয়াছিল । নে লঙ্গেও সন্মিলনের জড় ফেশখচতা ওভখার চে! করিবেন । 
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মিলনের আশা ব্রাঙ্মগণের মনে ছুর্র্বল হইয়া পড়িল। ইহার পর আর থে 
স্তাহার কলিকাতা সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া কাধ্য করিতে পারিবেন 
তাহার পথ বদ্ধ হইয়া গেল। এরূপ টন! কল্যাণের জন্ত হইল বা অকল্যাপ্যের 
জন্ত হইল এখন তাহা বলিবার সমন্ন হয় নাই, ভবিষ্যৎ ইতিহাস উহা! ম্পষ্টরূপে 
সকলকে দেখাইয়া দিবে । মানবীয় পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ সম্িলনের জন্য যত 
হওয়া 'আকাতক্রণীয়। যদি যতু নাহয় তাহা হইলে মানুষকে তজ্ন্ত অপরাধী 
হইতে হয়, কিন্ত বদি যত বিফল হয় তাহার জন্য সে দায়ী নহে, ভগবানের তম্মধ্যে 
কোন নিগুঢ় অভিপ্রায় আছে, ইহা বুঝিতে পাগিয়া নিশ্চিন্ত মনে সে তত্প্রতি 
নিও্র করিয্বা আপনার কর্তব্য করিয়া চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। কেশবচন্দ ধর্ম" 
পিভার প্রতি যে ভক্তি ও অনুরাশগ বহন করেন, মিলনের যত্ব তাহার নিদর্শন । 
ভক্তি অনুরাগ বশতঃ কোন কাধ্য করিতে গিষ্বা ফি ধশ্মের যূলতন্বে আতবাত পড়ে, 
তাহা হইলে তক্তি ও অনুরাগ অন্থু্ন রাখিয়া সে কাধ্য হইতে কি প্রকারে বিরত 
থাকিতে হয়, বর্তষান ঘটনার কেশবচজ্্র তাহাও বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি আপনার হৃদয় অবিকৃত আছে কি না, তত্প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন, 
বাহিরে হুদযবন্থ। প্রকাশের জন্ত তত ব্যগ্র ছিলেন না। 

উৎসব । 

সশ্মিলনের ধন্ধ বিফল হইল, ইহাতে ত্রাঙ্মগণের হৃদয় অবসন্ন হইবার কথা, 
কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের বিশেষ কপার আগ্রয় ল।ভ করিয়াছেন, ফ্ভাহারা কোন 
কারণে হুতাশ্বাস হইয়া পড়িবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উপরে বর্ণিত 
হৃদয়ের ক্রেশকর ব্যাপার প্রাঙঃকালে হটিল, অথচ অপরাহ্ ৪ ত্বটিকার সমস্ব 
কি মহাব্যপার হুইল নিম্বোদ্কৃত ধর্ম্রতন্বের প্রবন্ধাংশ উহা সকলের চিত্তে 
বিশেষরূপে মুদ্রিত করিয়া দিবে । 

“অপরাহ্থু চারি খটিকার সময় ব্রাহ্ষগণ ভক্তিভাজন আচার্য শীযুক্ত কেশবচজা 
সেনের কলুটোলাস্থ ভবনে সম্মিলিত হইলেন। সকলেই উৎসাহপুর্থ হৃদয়ে 
দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে গস্ভীরভাবে দয়ামষ পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে পর 
আচাধ্য মহাশম্» এমন একটী হৃদয়তেদ প্রার্থনা করিলেন যে, পাবাণহৃদয়ে 
প্রাণ সথশরিত হইল, অনেকের নীরস চক্ষে অশ্রধার বহিভে লাগিল। খ্নস্বয় 
“বর্ধকুপা ছি কেবলম্‌" “সত্যমেৰ জয়তে* “একমেবাছিতীয়ম ও *পূর্যস্চ পৃশ্চিজ 
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এই কয়েকটা শব্াঞ্থিত সুমন্দ সমীরণে দোছুল্যমান চ।রিটী পতাকা ধারণ করিয়। 
সকলে মধুর মৃদগ্গ ধ্বনিতে চারিদিক্‌ শব্দাযমান করত পিতার পত্র নাম কীত্তন 
করিতে করিতে বাহির হইলেন। ব্রাঙ্মগণ বিনীত ও গ্ত্তীর ভাবে উত্সাহের 
সহিত পাপী ভাই ভগ্বীদিগকে আহ্বান করিয়া সুমধুর স্বরে এই নূতন সংকীতন 
করিতে করিতে ব্রহ্ষমন্দিরের দিকে চলিলেন। * * * কিন্ত কাহার সাধ্য সহজে 
বাটী হইতে বহিগত হয়; সর্দিগশ্ষি হইবার উপক্রম হইল। এত ভিড় যে, এমন 
প্রশস্ত রাজপথেও দ'ড়াইয়া ভাল করিয়া গন করিবার অবসর হইল না। চারি 
পাঁচ সহঅ লোক উৎসাহিত হইয়া কীর্তনে যোগ দিতেছিলেন ও আশ্রহাতিশয়ে 
ইহার আকর্ষণে আক্ুষ্ট হইতেছিলেন। অগ্রে শ্রদ্ধাম্পদ আচার্ধ্য মহাশয় এবং 
তাহার পার্থ সৃদয় বন্ধুগণ বিনীত জদয়ে ও জর্গীয় দুষ্টিতে ও গম্ভীর ভাবে 
পরিপূর্ণ | এই সঙ্গীতের মধ্যে তিনটা সত্য বিশেষ উচ্চ ও আধ্যাত্মিক । পিতার 
দয়াময় নাম পৃথিবীস্ব পাপী তাপী নর নারীর পক্ষে মহামস্্র, জপমন্ত্র, ইহাই 
জীবনের সন্গল। উহার চরণে ভদয় মন সকলই সমর্পণ করিয়া উর নাম অন্তরে 
লইলে পাগীর নিশ্চয় পরিআান অপর পুর্ন পশ্চিমের যোগ, এসিয়া ইউরোপের 
সম্মিলন, পিতার একটা পবির পরিবার সাস্বপন। ঘহা নাইলে মহাপাপী 
নিষ্ষাত পুপ্যের দুশীতল বায়ু সেবন করিতে সমর্থ হয় না। উহাই প্রকৃত পক্ষে 
জীবনে মুক্িলাভ। কিন্ন সর্বাপেক্ষা উচ্চতম পিতার সহিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক 
যেগ, যে যোগে ইহলোক পরলোক এক, হতুযু জীবনে সমভাব। ধন সকলে 
উঠচ্চঃস্বরে মহা উত্সাহ সহকারে "মহাসাগর পারে দয়াময় নামের বাজে জগ 
ভেরী" সঙ্গীতের এই অংশটী গাইতে লাগিলেন; সেই আহ্বান অভি সুবিষ্্ীর্ণ 
অতি ভয়াবহ মহাসাগর অতিক্রম করিয়া পশ্চিম প্রদেশীক্স ভ্রাতা গশ্ীর জদয়ে 
আখাত করিল। আমাদের ইংলগুবাসী ভরা ছম্দীগণ কি অদ্যকার মহোত্মব্রে 
পবিত্র আনন্দে পরিতৃপ্ত হন নাই ? সাহারা যে তষিত চাতকের ম্তায় আমাদের 
উৎসব প্রতীক্ষা করিডেছিলেন । এ দিকে মন্দিরে উপস্থিত হইবার পূর্বেই সমস্ত 
গৃহ লোকে পরিপূর্ণ, আর কেছই প্রবেশ করিতে পারিলেন না, এমন কি আচাধ্য 
মহাশয়েরও প্রবেশ কর! দুঃসাধ্য হইল । আর কি হইবে প্রায় ছুই সহত্র ব্যাক 
পথে দণ্ডায়মান হইয্া রিলেন। এত লোক যে গৃহের ছার পর্যন্ত অবরুদ্ধ 
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হগুয়াতে গ্রীঘাতিশষে সকলে অস্থির প্রার। লোকের কোলাহল এন্ড যে থ.মান 
কাঠন! অনন্ভর ভক্তিভাজন আচাধ্য মহাশয় পটবস্ত্র পহিধান করিয়া নিশুল 
উৎসাহে বেদীতে উপবেশন করিলে পর দকলে স্তব্ধ । সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় 
নিয়মিত উপাসনা আরস্ত হইল । সে দিনের উপাসনা যেমন জীবন্ত সঃস তেমনি 
ভন্ডি ও প্রেমে পরিপূর্ণ । যখন প্রায় সহ লোক দণ্ড'য়মান হইয়! “অসত্য 
হইতে সত্য" এইটা সমস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন কি অপূর্ব দৃশা 
পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল, যেন সকলে সেই অনস্ত সাগরে ভাসমান । 
উপসনানস্তর আ'চার্ঘা মহাশয় বাক্ষধান্ম্রর উদারতাব্ষিয়ে এমন একটা জীবস্ত 
উতৎ্সাহকজনক হৃমধুর উপদেশ দিলন যে, সকলে সম্ভীন ও উৎসাহিত হইজেন। 
ব্রাক্ষধান্ম্বের গভীর সভাটা সকলের হদয়কে অ'কর্ণ করিল ! সতোর হল উঈশগরে 
বসযেকি তাহা সেদিন সকলেই অন্বভব করিয়াছিলেন, যতো ধন্ধুস্তাতো জয়ং 
“নতামেন জয়তত" এই পুরাতন সতোর জযনিনাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল! এ 
সময় বড় একটি আশ্চর্ধা বাপার হইয়াছিল । এদিকে যেমন বহুজনসমাকীর্ণ 
অ.লোকমণ্ডত মন্দির হইতে উপাসনার পুণ্যালোক প্রকাশিত হইতে লাগিল, 
অপর দিকে তংকালে অববার মন্দিরের সন্্ুপস্থ পথ হইতে হুমধুর ত্রক্ষনামের 
হৃধাআাৰী রোল সমুখিত হইতে লাগিল । কে এমন রমনীয় মময়ে উপাসকগণের 
কর্ণকৃহার দয়ামধ নামের অমত ব্ধণ কনিতভেছিল ? যাহার" স্মানাভাবে শ্রহেশ 
করিতে পান নাই, ক্াহারাই তিন দলে বিতক্জ হইয়া সন্মুখস্থ রাজপথে কীর্তন 
করিতেছিপেন। অবশেষে রজনী নম টিকার পর ব্রাহ্ষণণ পাঁচটি দলে বিভক্ত 
হইয়া যেোড়াশাকো, শিমলা, হাটখোলা, বড়বাজার, কাসারিপাড়া, বলুটালা 
প্রনৃতি স্বানে সেই লীনদয়ালের নাম বীন্তন করিতে বাহির হইলেন। আহা! 
তখন সর্গের দৃশ্াই হইয়াছিশ | বস্কতংই ক্ষনামের শ্বগতীর গল্ভনে মেদিনী 
বিকম্পিত হইতে লাগিল, কলিকাতা নগর দয়াময় নামে মাতিয়া উঠিল। ভক্জি 
উৎসাহে সকলেই ভাসিয়া গেল।” 

এই দিন উদারাতা বিষয়ে যে উপদেশটি হয়, সেটি সে সময়ের বিশেষ ভাব 
জ্ঞাপন করে, এজন্য আমরা উহ্ার মুসাংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম 

“ব্রাহ্ষধর্্ম মন্তুষোর ধরব নছে ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের সংরচিত, কেন না যাহা! কিছু 
উদ্চ ধাহা কিছু পবিত্র সকলই ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত । কেবল ব্রাহ্ম নাম 
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লইলে ব্রাহ্ম হওয়া হয় না। যে ধঙ্খ্ব আত্মাকে সকল প্রকার ভ্রম গ পপ হইডে 
মুক্ত করে, এবং সকলপ্রকার পুণ্যে বিভুষিত করে, সেই ধর্খের প্রত উপাসক 
যিনি তিনিই ব্রাহ্ম । সমস্ত জগতের উপর আমাদের অধিকার, সকল ধন্দুসম্প্র- 
দায়ের সহিত আমাদের সন্তাব, সকল উপদেষ্টার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা ধণে 
আবদ্ধ। স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ যে সকল মহাত্ত্া ধঙ্ষের উন্নতি সাধন করিয়াছেন 
তাহাদিগকে নমস্কার । পুক্বকালে ও বশ্রমান সময়ে মাহারা ধঙ্ুজগতে চরিতের 
বিউন্কতানিবন্ধন দৃষ্টাশ্রস্বরূপ হইয়াছেন তাহাদিগকে ধন্টবাদ করিতেছি 
সত্যসশ্বন্ধে ব্রক্ষধন্্ দেশ কাল পাত্র ভেদ করেন ন+) যেখানে যাহার নিকট সত্য 
পাওয়া যায়, উহা ঈশ্বরের সত্য বলিয়া অনগ্কোচে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হয়। 
যিনি ষথার্থ ব্রাহ্ম ভিনি জ্ঞানহশীন ও অসাধুব হন্ত হইতেও সহ্যরহ গ্রহণে কুরিত 
হন না, সামান্য ঘৃণিত লোকের নিকটেও উদার মনে উপদেশ গ্রহণ করেন। 
অভিমানী আহঙ্কাদী বাক্তিরা ব্রাক্ষধরন্দখ্বের ছাবে প্রবেশ করিবার উপহুক্ত নহে । 
সস জাতির পদতলে পড়ি বিনীতভাবে কৃতক্ষচিতে ফিনি সত্য মঙ্গলন কলেন 
ভিনিই ব্রা কিজশ্র্যা। ব্রধর্খের রাজ! কেমন নির্কিবাদ ও শান্তিপূর্ণ, 
সকল সস্রলারের প্রত ইতর কেমন সন্ধার 1 এ ধর্দে কাহারও প্রতি দুপা নাই 
বিদ্বেষ নাই | আমতা মুলক বতিতভদ্ধি আগ্মবা কাত!রও বিতোধী হহি, 
অভ্য ধর্্াবলন্বীহ আনপিগক বিপথগামী ও বিবেদি মলে কনিয়া ঘণা 
করিত পারেন, কিস্য আমল কেবল যে ্গররমন্গন্দ বাহাদিগকে ত্র তনির্বিশেষে 
ভালবাসিতে চেষ্টা করি তাহা নহে, ধঙ্ুনন্তদ্ধ তাহাদের পরনোককে কিছু" 
পরিমাণে রাহ্ম বলিয়া নমানর করি। অনরা প্রত্যেকের কছেছে নিষ্ধা বলি, 
তোমার নিক্াট দ্ষে টকু সা আাছে তাহা হ্রাক্ষধর্শু, তাহা আমাদের সাধারণ 
সম্পন্থি, অতএন আইন উতর সাধন করি এবং উদয় মিলিমা ওত সতোর মহিমা 
কীন্তন করি শাহার কানে ভি অচ্ধে ঠ.হকে বলি ভক্ষি বরাঙ্গধন্থ, আইস 
সকলে মিনিদা হশ্গি্ূন পান করিয়া প্রাণ শীতল করি । যে সমাজে সতাবচন, 
সরন্যাহার, পর পকার ও চরিরের শিশ্বলাতা, গেই সমাজের সহিত গো দিয়া 
অনা ত্রাকধন্মে: ই লখণ গলি সাধন করি) যে সন্পদায় পিক্দানের আলোকে 
সদুচ্্বলিত সেই স্তপাদের মঙ্গে একহ হইয়া আমরা & আলোক সম্ভোগ করি। 
এমন কি আমরা যেখানে মাই সেখানে ব্রাঙ্ষধর্থের কিছু কিছু লক্ষণ দেখিতে 
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পাই। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, ব্রদ্ষনাম লইয়া আমরা যে দেশে 
যে খবরে যে শান্তর বাধে সপ্প্রপায় মধো প্রবেশ করি সেই খানেই কিমুৎ পরিমাণে 
আমাদের অধিকার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মধন্ট্ব কি? না সত্যের সমষ্টি । ইহ] সত্যের 
সঙ্গে সমব্যাপী, সমুদায় সত্যরাজ্য ইহার অন্তর্গত । হৃদয়ের কোমলতা, জ্ঞানের 
গভীরতা, ইচ্ছার পবিত্রভা, এ সমুদয় ব্রাহ্মধর্খ্েরই ; স্তায় ও বিজ্ঞান, ভক্তি ও 
প্রেম, ইন্সিয়দমন ও পরবোপকার, যে'গ ও ধ্যান, এ সমুদায় ব্রাহ্গধর্ম্বরই । যেখানে 
উহা দেখিতে পই তাহা আমাদের ভুমি, সেখানে ত্রা্মগদমাজের অধিকার । 
দেখ, ব্রাঙ্ষধর্থ্নে ধন্খ্বের উদারুতার সীমা নাই । যধন অ:মরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, তখন 
আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্রতা যত দূর সাভোর রাজা ভত দূর বিল্তুৃত হইবেই হইবে। 
যদি জিজ্জসা কর কেন আমলা বিদেশী বা বিজাতীয় মহাক্বাদিগকে শ্রদ্ধা করি, 
কেন আমরা অন্যান্য ধর্ম্টাবলম্বীদিশের আচাধ্য ও স'ধুদিগকে ভল্তি করি, 
যাহারা বিছ্েষ পরবশ হইয়া আমদিগকে উত্পীড়ন করেন উহাদের মধ্যেও 
ভাশ লোকদিপকে আমর! কেন সমাদর করি, তাহার উন্তর এই, আমরা সেই 
উপকারী বন্ধুদের প্রতি একপ বাব্হার ন। করিয়া ধাকিতে পারি না। স্তাহার। 
আম'দিগের জদয়ের বন্ধ প্রাণের বন্ু। ধাহারা ব কষ্ট স্বীকার পূর্বক জগতের 
উপকার করিয়াছেন, উপদেশ ও চুষ্টান্্ব ছারা জনসমাজের কলাণ সাধন 
করিয়াছেন, উহাদিগের নিকটে আমরা প্রত্যেকে ধনী । কোন্‌ প্রাণে আমরা 
দঘ্ণপূর্বক তাহাদিগকে জয় হইতে দর করিষা দিব ? কোন্‌ প্রাণে কৃতঙ্তা- 
বাণে আমরা তীহাদিগকে বিজ্ত করিব? কিরূপে অহঙ্কার বিদ্বেষ সহকারে 
ত্ঁহাদের অবমাননা করিয়া লদয়কে কলঙ্কিত করিব? সেই সকল প্রাণের বন্ধু- 
দিগকে আমর! অবশ্যই শ্রদ্ধ:ও কৃতজ্জ্তা উপহার অর্পণ করিব। 

“এমন শ্বগাঁ় উদার ধশ্ম ঈশ্বর কৃপা করিয়া আম:দিগকে বিতরণ করিয়াছেন। 
ইহাই যুক্তির একমাত্র পথ। এই উদার পথ ভিন্ন ব্রচ্ম লাভের আর অন্ত পথ 
নাই। তিনি যেমন এক, তাঁহার পথও তেমনি এক, পরিত্রাণাকাজ্সী ব্যক্তি 
মাত্রেরই এই পথে আসিতে হইবে । এই সরল পথে সকলে অগ্রসর হও, দক্ষিণে 
কিংবা বামে বিচলিত হইও না, প্রাণ গেলেও তোমরা উদারতাকে বিনাশ কদিও 
না। চঙ্গ শৃর্যের আলোক যেমন সব্ধত্র সেবন কর, তেমনি প্রশস্ত চিত্তে সর্ঝাত্র 
সত্য সংগ্রহ করিবে । সভ্যকে মধ্যনিন্দ করিয়া সকল জাতিকে প্রেমশৃত্রে বাধিষ়। 
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এক পরিবার করিতে ঘত্ববান্‌ হও । কুসংস্কার ও অধশ্ম্ের কারাগার হইতে উদ্ধার 
করিবার সময় দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে সাব্প্রদাফ়িকতারপ লৌহশৃঙ্ঘল হইতে 
মুক্ত করিয়াছেন। আবার কি আমরা আত্মাকে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব ? 
দেশকালের অতীত সত্যরাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিষা আবার কি স্বাধীনতা 
বিনাশ করিব এবং সাম্প্রদায়িক ভাবে বদ্ধ হইব? আমাদের ধর্মের কেমন 
প্রশস্ত ভাব! উদ্ধে ঈশ্বর, সম্মুখে মুক্তি, চারিদিকে ভাই ভত্মীগণ; কোন দিকে 
বাধা নাই, যেখানে সত্য সেখানে আমাদিগের অধিকার । আমাদের দেশের 
পরম সৌভাগ্য যে এইধানেই প্রথমে ব্রাক্ষধর্থ্বর অভ্যুদয় হইয়াছে । কিন্ত এ 
ধর্ম ষে ভারতবধীর ধন এবং এখানেই ঘে ইহা চিরকাল বন্ধ থাকিবে এ কথা 
আমরা কখন স্বীকার করিব না। যে সত্য কেবল তারতবাসীদিগের জন্ত তাহা 
ব্রাক্ষধন্্রনহে, আমাদের ধঙ্্জগতের ধন্্র, সমস্য মানবজাতির সঙ্গে আমাদের 
হৃদয় সমব্যাপী না হইলে উহার উপসুক্ত আধার হইতে পারে না। প্রচ্ম নাম 
লইঙ্কা আমতা দেশ কাল জ'তি সম্প্রদায় পুস্তকের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারি 
না, আদরের সহিত সকল দেশীয় নর নারীকে ব্রাক্ষলমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। 
এখানে যে অগ্নি জলিভেছে তাহা! জগতের আর আর স্থানেও উদ্দীপ্র হইনেছে। 
মহাসাগরপানে সভ্যতম প্রদেশে উহার শিখা দেখা যাইতেছে । যখসময়ে 
এই সমূদায় অগ্নি একত্র হইস্সা দাবানলের ন্তায় ধৃধূ করিয়া জলিয়া উঠিবে এবং 
সমস্ক জগতকে ব্রাক্ষধর্ঙ্বের আলোকে উজ্জ্বল করিবে । হে ব্রাক্ষগণ, শ্াদ 
সাংপ্রদাস্বিক ভাব পরিহার কর এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে এই প্রেমের ধন 
প্রচার কর যে মহে!খসবে আজ আমরা আনশ্দিত হইতেছছি সেই মহোতসবের 
আনন্দহৃধা সকল দেশের তাই তশ্নীদিপকে পান করাও ।” 

১১ মাধের প্রাতঃকালের উপাসনাসন্বদ্ধে ধর্দতর, লিধিয়্াছেন "আহা! 
প্রাতঃকালের উপাসনা কি রমপীয়, তৎকালে অনেকে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন 
নাই। পরে হারমোনিসম ও মৃদঙ্গের মৃছুমধু রধ্বলিসংুক্ত বিশুদ্ধ তানে ছুই 
একটা নৃতন কীর্তন হইতে লাগিল, উপাসকগণ একেবারে বিগলিত হইয়া গেলেন। 
'অনস্তর আচাধ্য মহাশয় ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মস্ুষোর ভ্রাড়ভাবসম্ন্ধে এমনি 
গভীর জীবনগণত উপদেশ প্রদান করিলেন বে, কাহার.সাধ্য খন আপনার পাপ 
দেখিঙা রোদন করিতে না হজ্গ ? "হার বাক্যগুলি উপাসকম গুলীর হাদগ় স্পর্শ 


একচত্বারিংশ মাঘোঁগসব ৬০৫ 


করিল? উপাসনান্তে মন্দিরস্থ সমস্ত ্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া দাড়াইয়া সন্ধীর্তন 
করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া গেলেন; দয়াময় নামে কত লোক দরদরিত ধারে 
অশ্রু বিসর্ভন করিয়া ফেলিলেন। প্রচ্ছন্ন উৎসাহ ছদয় ফাটিয়া! বহির্গত হইল। 
দয়াময় নামে যে মৃত মনুষ্য জীবিত হয়, অবিশ্বাসী বিশ্বাস পায়, পাষাণে বীজ 
অস্তুরিত হয়, ভাহারি প্রমাণ লক্গিত হইল।" সাঘংকালে তিহিধ যোগবিষয়ে 
উপদেশ হয়। ঈশ্বরের সহিত যোগ, ভ্রাতাতক্ষীর মহিত যোগ, আপনার বিভিন্ন 
প্র্তির সহিত যোগ, এই ত্রিবিধ যোগ উহাতে বিবৃত হইয়াছিল। 


বিদেশে ব্রাঙ্মধর্মের আদর ও নব 
ভাঞোন্ছেষ। 





কেশবচত্্র ইংলণ্ডে থাকিতে থাকিতেই তথায় ব্রাক্ষধন্ত্যান্থমত সভা সংস্যাপিত 
হয়। রেবারেগ্ড চালস বয়সি সাহেব ক্রমাগত পাঁচ বৎসর শ্রীষ্টধর্শ্ের ভ্রম ও 
কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া পরিশেষে চার্চ অব ইংলণ্ড হইতে তাড়িত হন। তিনি 
এই সময়ে একজন বন্ধুকে যে পত্র লেখেন, ত।হার অনুবাদিত কিযদংশ আমর! 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি, উহাতে ব্রাঙ্ষসমাজের প্রভাব তাহার মনের উপরে কাধা 
করিয়াছিল সকলে বুঝিতে পারিবেন ! 

“বাস্তবিক আমাদের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার ষে, যে নিয়মে শত 
শত বহসর মনুষ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে অদ্য 'তাহার আর একটি 
নৃতন ও সাময়িক উদাহরণ দুষ্ট হইতেছে । ভারততবর্ধের পূর্বতন সত্যতা হইতে 
ইউরোপের সকল প্রকার উন্নতি, ইহার সর্ধ প্রকার ধর্্ঘভাব, সমস্ত নিয়ম 
বিশেষতঃ নীতি সমাগত হইয়াছে । ভবিষ্যতে মন্ুষ্যজাতির মধো যে ধস 
নৃতন ও উচ্জ্বপতর আলোক সহকারে উদ্দিত হইবে, সেই ধর্ধ্সংস্থপনের পক্ষে 
তারতবর্ধ সর্বকাপ্রধান। ইউরোপে, ইংলণ্ডে বিশেষতঃ আমেরিকার অনেক 
ব্রাহ্মবন্থু আছেন, কিন্ত তথা এখনও একশরীরে ও একভাবে ব্রাক্ষমমাজ 

স্থাপিত ও কোন প্রকার উৎ্সনও সম্পাদিত হয় নাই। ইন্টিছাস এই ঘটনা 
ভাবী কালে সংরক্ষা করিবে, এবং ভারুতবর্ধ জ্ঞানের প্রথম আকর ও পুর্দাদেশ 
পাশ্চাত্য দেশের প্রশ্থতি তাহা সহত্রবার সপ্রমাণ করিবে ।” 

কেশবচন্দের ইংলগ্ডে শ্থিতিসময়ে আমেরিকাস্থ স্বাধীন ধর্্টসমাজের 
বাৎসরিক অধিবেশনে সম্পাদক পটার সাহেব “ভারতবর্ধের পুরাতন ও নূতন ধন 
বিষয়ে বক্তা করেন। উহার আনুষঙ্গিক কি়দংশ উদ্ধত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে 7 

“অন্য আহার প্রতি যে তার অর্পিত হইয়াছে আমি তাছার উগ্রতি ও 
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খমড্যাদষের বিষয় বলিতে আপনাকে অনুপচক্ত মনে করি। কিক ঘথপিষেধর্শ 
এক্ষণে ভারতবর্কে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে ও যাহা ব্রাক্ষসমাজ নামে 
সাধারণে পরিচিত, তাহার জীবশ্য স্বাভাবিক জাতীয় ধম্দুভপহন ও অদ্ভত ক্ষমতা 
বিষয়ে আমি বিশেষ সম্বজ্ধ ও পরিচিত আছি এই গুরুতর কার্যভার গ্রহণ 
করিতে তত সঙ্কুচিভ হইজেছি না। এই বিশুদ্ধ ধর্র্ের ব্ষিয়্ হলিবার পূর্বে 
আমি অতি প্রচীন হিন্দুধর্দ্বের জাভ,বিক অগ্কুর সকল প্রদর্শন করিতেছি যাহা 
হইতে এই বর্তমান ধর্দ্ট ফলঙ্গরুপে প্রশ্থত হইয়াছে । (রন বিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্মিত- 
চিন্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দুরা কি এক সতাঙ্গকপ ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করিতেন ? যেরূপ সাধারণ "ভাব তাহাতে বোধ হয় যষে ইউরোপ ও আমেহিকার 
অধিবাসী দে আমরা আমাদেরই সেই সহাস্রূপ একমার ঈপ্র, তিনি আমাদের 
ভন্র অপরের নঙেন, পৃথিবীর অপরাংশের লোকে তাহার হিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । 
ফপতঃ ভারতবধের পুর্ন ধন্ুশাস্সে কোন কোন বিষয়ে এক সত্যন্থরূপ 
ঈপরসন্মজে শিশ্চজ্ঞ মৌলিক সহাবকু অনেক নিহিত আছে । তিন্দধাশ্ের মধ্যে 
ঈগ্রবিষরক এমন উৎকৃষ্ট ভাব অদ্ে ঘাহা আধুনিক বিশছ্ জ্রানেরসম্পূর্ণ অনু 
মোদিত এস যাহ! অন্য কোন ধরব লক্ষিত হয় না। বক্তা ব্রা্ষমমাজ বিভিন্ন 
ধশ্মগত ও সমাহিক বলের ফলঙ্গবূপ 7 যে উপায়ে পৃথিণীর বিব্ধি ধর্ম পরম্পর 
কপ্যনিভ ও সংশোধিত হইবে, ব্রা্ষসম 'জ মেই অসদশ ঘটনার অভ্যুৎকুষ্ট উদা- 
তাপ সকপ। তিশ্দবর্্ব, মুসলমান ধর্খু ও হ্রীষ্টধন্থের পরম্পর্ ক'ধাগত প্রতিঘোপিতাই 
ভা'রতবর্ষীয় ব্রাক্ষমমাজের উৎপ্ি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে | অতএব মতফোর 
ভাবী ধর্ম ষে'অন্তান্ত একটি ধশ্বে পরিবর্তিত হইয়া উত্থিত হইবে তাহা নহে, 
কিন্তু সকপ ধর্ম, সমস্ত জতি ও সর্ঘপ্রার সভাতার প:রম্পরিক বহিঃস্িত ও 
অন্তনিনিষ্ট জিয়া সকল একটি উচ্চতর বিশ্বাস ও উতকুষ্টতর স'মাভিক অবস্থা 
আনয়ন করিবে, যাহা তাহাদের মধ্য কোন একটি একা এত দিন উত্পাদন 
করিতে পারে নাই । যদি সময় থাকিত তাহা হইলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের 
্রচান্রিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমি পাঠাকরিতাম। সেই পুস্তকে কেমন 
উচ্চতম বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে এ অদ্ভুত ব্যাপারটি 
জীবিত রহিয়াছে । ইহা বাস্তবিক আশ্চধ্যের বিষয় যে পৌন্ুলিকতার আকবর 
কগিকাতা হইতে প্রীত্বীয়ান নিউ ইংলণ্ডে ঈদৃশ পুস্তক সকল সমাগত হুইল । 


৬০৮ আচার্য্য কেশবচক্ঞর 


আমার বোধ হয় যে এপধ্যন্ত আমেরিকান টযাক্ট সোসাইটি হইতে যে সকল 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তদপেক্ষা এই ভারতবর্ষের ত্র কতিপয় পুস্তকে জীবনের 
প্রশ্ত অন্্ অনস্তগুণে অবস্থিতি করিতেছে । ভারতবর্ষের এই পবিত্র ধঙ্খের 
বর্ধবান স্ব ব্যাত প্রচারক কেশবচন্দছ সেন ধিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে অবস্থিতি 
করিতেছেন, তাহার একজন সহকারী বন্ধু লিখিয়াছেন যে তিনি ইংলগু হইতে 
স্গদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পুর্বে আমেরিকা পরিদর্শন করিবেন । এই সভা 
তারতবর্ধের ধর্মবিশ্বাস বলিবার জন্য আমরা তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি । 
কিন্ত ইংলগ্ডের কারধ্যান্থুরোধে তিনি শীত এখানে আসিতে অসমর্থ হইবেন, যাহ? 
হউক 'আমরা অশা করি ষে বর্তমান বর্ষের কোন সমদ্ষর ম্ধা তিনি এখানে 
সম'গত হইদেন, এল ষখন তিনি আসিবেন স্বাধীন ধর্থসমাজ ভ্রাততপুর্ণ 
প্রশুক্ষ জদয়ে তাহাকে অন্যর্থনা করিতে দণ্ডায়মান হইবেন । নিশ্চয় অপরাপর 
ধন্দ্বাবলন্থীরাও উদার ভাবে ও পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিবে। ধিনি 
সমভাবে হিন্দু ও শ্রীষ্গীয়ান উভমক্ষেই পরম্পরৃবিরোধী সম্প্রদায় ও ধশ্ের অহীত 
উন্চপথ প্রদর্শন করিতেছেন ও গাহার উপদেশ আধ্যাত্সিক সহযোগিতা, সম্মিলন 
ও ভ্রাতৃভাবে মনধ্যকে আবদ্ধ করিতেছে, অমল এখানে অকপট ও সম্পূর্ণ 
সরল চিত্তে তাহার এই মহৎ কর্ধে ঈঙ্বরের আশীবর্ধাদ ইচ্ছা করি।” 
কেশব্চন্দে কতকগুলি ভাব পূর্ব হইতে প্রচ্ছন্ন ছিল) সে গুলি সমষে 
সময়ে অপ্রধানভাবে উল্লিখিত হইত । ৃতরাৎ এ সকলের কত দূর বিকাশ হইবে 
কেহ বুঝিতে পারেন নাই । “আমার ভিতরে আরও কত কি প্রচ্ছন্ধ আছে, 
সময়ে প্রকাশ হইবে" এই ভাবের কথা তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, কিন্ত সে 
কথা তত কাহারও মনোষোগ আকর্ষণ করিত না। কেশবচত্্র ইংলণ্ড হইতে 
প্রত্যাবর্তিত হইলেন, কর্ম্ঘে গের প্রাচ্য উপস্থিত হুইল, লোকে মনে করিল 
এইবার কর্মের সাগরে ডুবিয়া৷ আধ্যাত্মিকতার ক্ষতি হইবে । কেশবচক্জ কর্ম ও 
আধ্যাত্মিকতা এই ছুইয়ের কি প্রকারে একত্র সমাবেশ করিতে হয় জানিতেন, 
হবতরাং তাহার জীবনের গঢ় আধ্যান্মিক্তা এখন উপদেশ ও আচরণে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । নশ্বর দর্শনানি আধ্যাত্মিক বিষয় সমূদায় এ সময়ে উপদেশের 
বিষ ছিল। ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত সন্বন্ধ অঙ্গুষ্জ রাখিয়া সাধু ও ধর্খবগ্রন্থ 
কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা এই. সময়ে বিশেষকূপে বিকৃত হয়। 
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ঈশ্বর ভিন্ন অর কিছুই সাধকেত আকাঙ্ষ। সামগ্রী নাই পরবর্তী কথাগুলিতে 
যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন আর কোন কথায় প্রকাশ পাইতে পারে ? “মুক্তি 
দাতা পরমেশ্বর ষদি ভক্তের নিকট প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, 
তুমি কি চাও, তিনি অকুক্টাত জদয়ে এই বলিবেন, আমি তোমার দর্শন চাই । 
তিনি পূর্বকালের সাধুগণের সঙ্গে যোগ দিয়া এই বলিবেন “হর্গে ভোম। ভিন্ন 
আমার আর কে আছে ? এবং ভ্রমগুলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি 
না) পামেগ্ র যদি ভক্তকে বলেন, ধন লও, যশ লও, পুত্র লও) মান লও, 
তিনি ততক্ষণাত অুকিত হুদয়ে এই কুলিবেন আমি ইহার কিছুই চাহি না। 
পুনশ্চ ষপি বলেন ধশ্ুগ্রন্থ গ্রহণ কর, সানু সহবাস শ্রহণ কর, পৃথিবীর হুন্দ 
পবিত্র স্বান সকল ভ্রমণ কর, ভও বলিব্ন, অমি ইহরে কিছুই প্রথনা করি 
ন।, আমি তেষাকেই চাই, ভোমাকে পাইলেই আমার পরিভাণ, আমার পরম 
লাভ।” তবে কি ধনুশ্রন্থ ও সা্গণ অনাদবের বিষয় গ অনানরের বিষদ বদি 
ধন্দগ্রদ্থ ও সানু অন্স্থ হন, আদরের বিষম যলি চ্ছ হইয়া দর্শনে সাহাধ্যদান 
করেন । “যে গ্রন্থ ধন্মমূলক মৃত্য পরিপূর্ণ তাহাই ধ্ুগ্রস্থ বলিয়া গৃহীত? কিচ্ঞ 
তাই ব্রাক্ষদিগের ধন্ুশ্রন্থ যাহা কচ্ছ, যাহার মধা পিয়া শ্বরকে দর্শন করা যায়? 
মে পুস্তকের মধা দিনা ঈখবকে দর্শন করা যায় না, যে শান্ত হচ্ছ নহে, যাহা 
মেই লক্ষণ নাই, মাহা খংকিলে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারি না সে শ্র্ছ, €স পুস্তক। 
নে শান ব্রা্ষধন্মের রাজো শাশ্ বলিয়া আখাত হইজে পারে না। কক ক্যে 
পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈখরকে সুস্পষ্টকূপে দেখিতে পাই, যাহা ক্রমশই পিতার মুখ 
উদ্্ববতররুপে প্রকাশ করে তাহ/ই আমাদের ধশ্দশাস্স ।” সপুসন্গক্ধেও এই একই 
কথা। পক্টাহাকেই ত্রাঙ্গেকা সাধু বলেন, ঈখরপ্রেরিত বলেন, ঘিনি সঙ্ছ, ধাহার 
মধ্য দিয়। ঈধর প্রকাশিত হন, যিনি ঈশ্বরের ছারে পাঁড়াইঘা উহাকে আরও 
উ্ম্বপরুপে প্রকাশ কদেন। ঘিনি আপনাকে গোপন করিয়। ঈশ্বরকে প্রকাশ 
করেন, এবং যিনি জদয়কে হরণ করেন না ভিনিই সাধু । ইহারা ঈশ্বরকে 
দেখিতে দেন না, ক হার প্রেমনুখ আবরণ করেন, এবং ধন্মের নামে লোকের চিত্ত 
অপহরণ করেন, মে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; 
কিজ ব্রাহ্মধর্খে তাহাদের আদর নাই। এখানে একমেবাদ্িতীয়মূ পরমেশ্বরের 
পু হয়। এখানে সেই এক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই ভক্তি ও পুজা! গ্রহণ 
] 
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করিতে পারে না।” সাধুগণ স্বচ্ছ হইলেন হউন, এখন প্রশ্ন উাঠতেছে, সাহার 
কি আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র ধাকিবেন, তীহারা কি আমাদের সঙ্গে এক হইয়া 
ষাইবেন না? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র বলিলেন, *সাধুদিগের বাহিক স্তন 
অস্তিত্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; সাদুদিগকে আমাদের অস্তরস্থ 
করিয়া লইতে হইবে ।” “ঈশ্বরের পবিত্র নামে ত্রাঙ্ছের শরীর যেমন পরিপূর্ণ 
থাকিবে, তেমনি প্রত্যেক সাধুব্ক্তির রক্তমাংস তাহার রক্তমাংসে প্রবেশ 
, করিয়া তাহাকে নবজীবন দান করিবে 1” শ্াহাদের বিনয় বিশ্বাস, ভাহাদেন 
সাধুতা পকিত্রতা আমাদের হইবে, তাহাদের রন্ুমাংস আমাদের রক্তমাংসক্রপে 
পরিণত হইবে ।” শাঙ্গসম্ন্ধেও এই এক কথা, "পুস্ক সকলের মধো ঈশ্বরের 
যে সকল জীবন্থ সত্য রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যেক ব্রাহ্ম অবনত মস্তরকে সকার 
করিবেন ।” “ষে জীবনে ঈশ্বরের প্রহিদিম্ব দেখিতে পাই, ষে পুস্তকে ঈশ্বরের 
কথা শ্রবণ করি তাহা আমার করিয়া লইব ; পরের সত্য, পরের সাপু দৃষ্টাস্তে 
আমার কি হইবে * এ সমস্ত যখন আমার নিজঙ্গ হইবে, তখনই আমার ভবন ।” 

সাদু মছাজন ও শান্ম এ ছুইমের সঙ্গে কেশবচজ্্র বিশেষ সম্বন্ধ প্রদর্শন 
করিলেন, কিন্ত ভ্ীবনে কি এমন সময় উপস্ডিত হয় না যে সময়ে ইন্ঠারা আমা. 
দিকে কিছুমাত্র সাহাযা করিতে পারেন না? তা, হয়। কেশনচন্গ এজন্যই 
বলিয়াছেন “মনুষ্য ঘে সকল প্রশ্মের উদর দিতে পারে, শাশ্বকারেরা শাঙ্কে তাহার 
উত্তর দিয়া পিয়াছেন, উপদেষ্টার দেই মকশ প্রশ্নের মীমাংসা করিক্নাছেন, এবং 
সাপুরা জগতের হিতের হন্স আপন আপন জীবনে সেই সকল গ্রহের উতর 
প্রদান করিয্বাছেন কিন্ত আমাল অঙ্গকার পুর্ণ পাপদক চি ঘে প্রশ্থ জিজ্ঞাসা 
করিপ, তাহার উদ্ধর কে প্রসান করিল ? আমি অন্যের মুখদিনিংাত যে সকল 
কথা, তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্ধ ভইদাছি ৮ এই সঙ্গটাপস্থায় কি করিতে 
হইবে, কেশর্চল্দ আপনার জীবনের পরীক্ষিত কধয় এইকপে তাহা পিয়া 
পি ভদ, হে ঈশরপরায়ণ 


শী 


1 


গিদাতেন। ন্যবাদ হোমকে) হো বাক্ষানাজ, হে ম 
সু ওত আ্রতার জন্য যতদব করিতে পালে শতাতা হুথি কহিলে। এখন 
ক্ষণকাুশর জন্য পোছ হইতে শোপনে গমন করি । আসিলম পঠাহাপ্ুলিতপন | 
শিকট হইতে বিছা লইসা; নিজদের চদ্যকুঈিরের দ্বার রুক্ধ করিলাম, আহত 
মন্তকাকে সহ আমাসে অহনাত কবিলাম, প্রবল রিপুকপ ভয়ানক তুকানকে একটি 


বিদেশে ব্রাহ্গধর্মের আদর ও নব ভাঁবোন্মেষ। ৬১১ 


বাক্যবাণে শান্ত করিলাম। একটি নাম করিলাম অসংযত মন স্তত্তিত হইল। 
চতুর্দিকে আর কেহই নাই। সেই নির্জন স্থানে, সেইরূপরহিত বাক্যাতীত 
পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন; জুদয় অবাক্‌ হইয়া তাহার সেই নামরহিত উজ্জ্বল 
প্রকাশ দর্শন করিল। এই যে দেধিতেছি ইহা কি? এই যে জ্যোতি ইহা কি 
সুর্যের জ্যোতি না অন্ত কোন বস্তর জ্যেতি ? এই যে প্রশান্ত গ.ভীধ্য ইহা 
কাহার ঃ পাগীর হৃদয়ে এই যে শান্তির আোত ইহা কোথা হইতে আসিল ? 
এই রূপরহিত জীবন্ত সত্য, এই মুর্তি কাহার % হৃদয়ের মধ্যে এই যে সুখ 
উথলিত হইতেছে, এই সুখ কোথা হইতে % ধাহার স্তেহ দেখিতে পাই না, 
ইনিই কি সেই স্গেহমগ ঈশ্বর ? শ্থির হও, যাহা দেখিত্ছে, ইহা কি স্বপ্ন ৭ ইহা 
কি কল্পনা? এই যে কিছুকাল পুর্থ্বে জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, এইক্ষণে 
এই পরিবর্তন কোথা হইতে আসিল £ কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই । 
চহ্ক্ যাহা দেখিয়াছে, অনিমেষন্য়নে তাহা। দেখুক, চক্ষু যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ 
দেখুক; কর্ণ যাহা শুনিয়াছে তাহা অবিশ্রান্ত শুনুক, কর্ণ যত ক্ষণ আছে, তত ক্ষণ 
শুনুক, কারণ অনুসন্দানে এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই । কুতজ্ঞ হও ষে 
অদ্যাবধি অন্ধ হও নাই এবং এখনও বধির হও নাই। সম্মুখে ধাহাকে দেখি- 
তেছ, ইনিই সেই কল্যাপপূর্ণ পরমেশ্বর, প্রাণপণে তাহাকে সম্ভোগ কর। “বল, 
হে করুণসিচ্ু পরমেশ্বর, কি বলিলে, পুনর্কবার বল শ্রবণ করি। হে রুপরহিত 
নামরহিত, আমার সাধা কি নিজের বলে তোমার দর্শন পাইব, ভবে কৃপা করিষা 
একবার ষাহ। দেখাইলে পুনর্ধ্ধার তাহা প্রদর্শন কর, সতৃষ্ণনযনে চাহিয়া! থাকি; 
একবার যাহা বলিলে, পুনব্ার বল, শুনিবার জন্ত ব্যাকুল রহিষ়াছি। পিতা, 
যাহা দেখাইলে, কপ! করিয়া যাহা গুনাইলে, কধনও এমন দেখি নাই, এমন, 
শুনি নাই। মাতা পিতার নিকট পাই নাই, বন্ধুবান্ধবের নিকটও পাই নাই। 
কেবল তোমার করুণাতেই তোমার প্রকাশ দেখিলাম ।' এইরূপে বাহ্থার প্রকাশে 
হৃদয়ের গণ্ভীর ভাব সকল উদ্বেলিত হইল, তিনি কি কিছু বলিলেন £ অস্তরের 
গভীরতম জিজ্ঞাসার কি কিছু মীমাংসা হইল ৭ স্থির হও, ইহা অতি সহজ, 
অতি সামান্য কথা । পরমেশ্বরের কক্ুণার পর করুণা, শ্রেহের পর ল্ষেহ, এবং 
আপনার পাপের পর গভীরতর পাপ, এই ভাবে আবহমান কাল পধ্যস্ত গতজীব- 
নের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আইস, জিজ্ঞাসার মীমাংসা হইবে, সন্দেহভঞ্জন হইবে, 
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মেই যে করুণা সেই যে স্েহ, গতজীবন যাহাতে সংগঠিত হইয়াছে, ষে কর্ণার 
প্রতিমা সমুদায় পৃথিবী প্রকাশ করিতেছে, চ্দহূর্যা নক্ষত্পূর্ণ সমস্ত আকাশ 
যে করুণার সাক্ষ্যদান করিতেছে, সেই স্নেহ, সেই করুণা ধাহার, তাহার আশ্রর 
লাভ কর, জদযের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর পাইবে । সকলের আশ্রয়দাতা মেই 
পরমেশ্বর তোমার জিজ্ঞাসার মীমাংমা করিবেন, তীহাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কর, নিশ্চরই উত্তর পাইবে । সাবধান সেই ভিজ্ঞ'সাতে কেহ যেন নিরস্ত না 
হয়েন। মেই জিজ্ঞাসার ভন্য কোন মনুষ্ের উপর নির্ভর করিও না; মেই 
জিজ্ঞাসার মীমাংসা জন্য কেহ যেন কোন পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন এবং 
নিজের উপর নির্ভর করিলেও কেহ সেই প্রশ্রের উন্র পাইবেন না। প্রক্ুতরূপে 
জদয়ের দারিদ্র দূর করিবার একমাত্র উপার স্বয়ং পরমেশর ( উপদেশ, ২৫ শে 
বৈশাধ, ১৭৯৩ 7)? 

ঈশ্বদের অণদেশসন্বন্ধে কেশবচন্্র এ সময়ে কিরূপ সদ মত প্রকাশ 
করেন চষ্টানুদকূপ ভ্াহার উপদেশের কিং আমর। উদ্দত করিতেছি! 
“যিনি ব্রক্ষের অনুগত দাস, তিনি কি বিদালঘে) কি কার্যালরে তাহার আদেশ 
ভিন্ন কিছুই অনুষ্টান করিভে পারেন না। সকল সময় এবং সমুদায় কার্ডে 
রক্ষই ক্টাহার একমার প্রন্ন। যেকোন কার্ধা করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিনা 
করিব তাহার এই দু প্রতিজ্ঞা । ফপি সহস্র লোক হাহাকে বিরক্ত করে তথাপি 
ঈশ্বরের আজ বাতীত তিনি একটি হ্কৃদকার্ণেও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, 
কিন্ত হখন ঈশ্রর ক্ষ কোন কয করিতে বলিবেন, তখন বজ.দেহীর স্তায় 
ভপ্নানক প্রতিকূল অনস্থা সত্ধেও কারমনোবাকো তাহা সম্পন্ন করিবেন । ঈশ্বরের 
আজ! ব্যতীত অতান্ত প্রিয়তম বস্ধুর অনরোধও পালন করিব না। যদি 
পৌঝুলিক হইতাম, যদি কোন মত বাকৃশক্ষিহীন দেবতার উপাসক হইতাম, 
তাহা হইলে সেই দেবত] নিভীব, কথা কহিতে পারেন না, ইহা জানিয়া তখন 
খল অঙ্ষেদ্ণ করিয়া কর্তব্য অকত্তব্যের উপদেশ লইভাম, কিন্ত যখন জানি 
ঈখর মত নহেন। এবং তিনি কথা বলিতে পারেন, এবং ফাহার অগ্লি আমাদের 
জরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কেমন করিয়। পরের আদেশ শুনিয়া তাহার 
অপমান করিব। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশশ্রোত যদি অবরুদ্ধ, হইয়া যাইত, যগি 
পূর্বাকলের মাধকদিগের নিকট ঈশ্বর গুহার আদেশ প্রচার করিয়া অন্তহি তি 
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হুইতেন, এব তাহাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান কোন সম্পর্ক না থাকিত, তবে 
নিশ্চরই আমাদিগকে কল্পনার দাস এবং পরের আজ্ঞাবহ হইতে হইত। কিন্ত 
প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি হয় নাই । এখনও ঈশ্বর আমাদের নিকট বাস করিতে- 
ছেন; এখনও আমাদের নিকট তাহার অনেক কথ! বলিবার আছে, অনস্তকাল 
বলিলেও তাহার শেষ হইবে না। তাঁহার আদেশ প্রচার করিবার জন্ত অবিশ্রান্ত 
তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমরা কর্ণপাত করিলেই তাহা শ্রবণ করিতে পারি। 
যখন তিনি কথা বলিবার জন্ত আমাদের এভ নিকটে আসিষাছেন, তখন ভাহার 
আজ্ঞা ভিন্ন কিছুই করিতে পারিব না ।” 

ইংলগ্ড হইতে আসিয়া থে কার্যআোত প্রবন্তিত হইল তাহার সঙ্গে এই 
অআদেশবাদের কি প্রকার ঘনিষ্ট ঘোগ উদ্ধত কথা গুলি পাঠ করিলেই সকলের 
জদয়্গম হইবে। “উপাসনা যেমন পুরাতন হস্গু না, তেমনই তাহার কাধ্যও 
পুরাতন হয় না, উপাসনাতে ব্রাহ্ম যেমন প্রতিদিন নৃতন আনন্দ উপভোগ করেন, 
তেমনই প্রতিদিন ঈশ্বরের নব নব শ্রিয়তর কাধ্যক্ষেত্রে অবভরণ করিয়া তিনি 
তাহার নব নব প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ঈশ্বর স্বঘং তাহার নিকট নতন ভাবে 
দিন দিন সাহার আদেশ প্রকাশ করেন । সেই দয়াময় ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের 
নিকট পাড়াইয়া। আছেন, আমাদের ভয় নাই। সমস্ত দিনরাত্রি বদি তঁহার 
আদেশ সাধন করি, তথাপি কাধ্যত্রোড পুবাতিন হইবে না। যদি তাহার 
আনা লইম্ঘা মংসারকাধ্যে প্রবৃন্ঠ হই তবে সংসার নতন হইবে, সমস্ত ভগৎ 
প্রিম্ম হইবে । ঘেখাদে তিনি ব্ভমান সেখানে ভন্ব কি, সেখানে বিপদের 
আশঙ্ষ। কোথায় ? ষে সংসারের তিনি প্রভু, যাহাতে স্কঁভার আদেশ সম্পন্ন 
হয়, যে সংমার তাহার পৃজায় নিমুক্ট, সেই সংসার কিরূপে পুরাতন হইবে ? 
যেখানে এ সকল লক্ষণ নাই সেখানে ব্রাক্ষম্্ নাই। যদি আমাদের মধ্যে 
এ সকল লক্ষণ না খাকে, তবে অংমরা ক্রিপে ব্রাঙ্গনামের যোগ্য হইতে পারি ? 
্রাঙ্মগণ, এস আমরা সাবধান হই। যেমন পাপকে পরিত্যাগ করিবে, যেমন 
অবিশ্বাস হইতে দরে থাকিবে, তেমনি আলম্ত নিরুৎসাহ তোমায় পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। যখন দেখিবে কাধ্যস্রোত শুদ্ধ হইতেছে, তখন যদি হৃৎকম্প না হয়, 
নিশ্চয় জানিও ব্রাহ্মধশ্ম তোমাদের জদয়ে নিস্তেজ হইতেছে, তোমাদের ভয়ানক 
বিপদ নিকটবন্তাীঁ। যখন দেখবে, ঈশ্বদ্ধের প্রিয়কাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছ। হয় 


৬১৪ আচার্য্য কেবশচন্দ্র। 


না, তাহার সম্ভানদিগের ছর্দশ! দেখিয়া ছুঃধ হয় না, তাহার আদেশ শুনিবার জন্ত 
অনুরাগ নাই, তখন যদি প্রাণ পত্যস্ত বিকম্পিত হয়, তখন বুঝিবে যে, এখনও 
আত্মা সম্পূর্ণরূপে অচেতন হয় নাই (উপদেশ ১৮ বৈশাখ, ১৭৯৩ শক )।” 

শুক্কতা নিরসন কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা 'কেশবচন্দ্র সঙ্গতে 
€€ই জৈষ্ঠ্য ) এই প্রকার করেন, *শুক্ষতা নিবারণের ওঁষধ এক মাত্র ঈশ্বর, কেন 
না তিনি রসম্বরূপ | আমাদের সাধন কি? কেবল তাহার নিকটে বসা। নদ- 
তীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে 
চিরকাল সরস রাখিয়া বন্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটি মূল দেশ আছে, 
অক্ষয় শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে আত্মা নিত্যকাল সরস 
থাকিল্া উন্নতি লাভ করিতে পারে । সকলে জীবনে এই সার সত্যটি পরীক্ষা! 
ককুন। লোকে কাজ কর্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের নিকটে যাষু এবং 
শান্তি লাভ করে ; জীবনে শাস্তি হারা হইয়া আমরা শাস্তি লাভার্থ ঈশ্বরের 
নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কিনা? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
একটু এই ভাবে তাহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে 
স্বাহার সহিত ঘত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পাৰিব, ততই শুদ্কতার সম্ভাবনা 
অন্প হইবে এবং প্রেমরস, শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিভ হইতে 
ধাকিবে।" 

এই সময়ে ব্রদ্ধ মন্দিরে ঘে সকল উপদেশ হয়, উপাসক মণ্ডলীর সভায় * 
যে সকল আলোচনা হয় মে সমুদায় কেৰল গভীর আধ্যাত্মিক তন নহে যাহাতে 
প্রতি জনের জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে তাহান্ন উপায় সকল উহাতে বিষদর্ূপে 
বিবৃত হয়। আমরা উদাহরণস্গরূপ তিনটি উপদেশের বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, 
(১ কাম (২) ক্রোধ, (৩) লোভ । পবিত্র প্রেমহ্থারা কাম, ক্ষমার ছারা 
ক্রোধ এবং ব্রহ্গলোভ ছ্বারা লোভকে পরাজয় করিতে হইবে উপদেশত্রদ্ের 
এই মূল বিষন্ন । উপাসক মণ্ডলীর সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্য হইতে ছুইটি 
স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে ইহাতে সে ময়ে সকলের মনের 
প্রতি কোন্‌ দিকে ছিল সকলে বুঝিতে পারিষেন । পাপ প্রলোভন মনে 


» নক্গত ও উপাসক য্ডলীর় লত1 উতদ্ষের কার্ধা একই প্রকার লক্ষা হওছাতে পোঁধ 
হান হইতে সঙ্গত নতা উপালকমগ্লীর মভারজহাতূ ত ভইয] খাঙছ। 





বিদেশে ত্রাঙ্গধর্মের আদর ও নব ভাবোনম্মেষ । ৬১৫ 


এক কালেই আসিবে না এরূপ সম্ভব কি নাঃ এই প্রশ্থের উত্তর এই প্রকারে 
প্রদণ্ত হইয়াছে ;- 

“ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লোকের মনে পাপের আকর্ধণশক্তির ন্যনাধিক্য দেখা যায়, 
ইহাতে অধিক উন্নতির অবস্থার উপনীত হইলে প্রলোভন অসম্ভব হইবে বোধ 
হয়। সাধারণের পক্ষে_ প্রলোভন হইতে পারিবে না এইরূপ আদর্শ রাখা 
নিতান্ত আবশ্াক। যিনি প্রলোভন পরিত্যাগ করা যত অসাধ্য মনে করেন, 
প্রলোভন তত প্রশ্রয় পাইয়া তাহার কলনাকে আক্রমণ করে এবং পাপের 
প্রতমহি তাহার নিকট হুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দেম্ব। প্রলোভনের কাছে 
অ.পনাকে কখনই নিরাশ ও নিকুপায় হইতে দেওয়া উচিত নয়। ক ক্ষ 
ভক্ণণ জানেন ঈশ্বরের কুপাতে অসস্থব সম্ভব হদ। অতএব তরীহার সেই কৃপাতে 
৮ঢ় বিশ্বাস রাধিয়া পাপকে অসম্ভব করিতে হইবে, ইহা না হইলে ধর্ম্সাধন 
বৃথা । ভার কপায় একটি পাপও ক্ষয় হইয়াছে প্রভাক্ষ দেখিয়াছি, জীবনে 
চিরকাল এ কথাটা ধরিয়া থাকিতে না পারিলে পরিতাপ নাই ধর্মসন্ন্ধে 
একটা গুপ কথ। অনেকে অনুধাবন করেন না। চুলের ন্যায় স্স্ম মতের উপর 
বিশ্বাস রাখিতে পারিলে ভাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্থানুষ্টটনরূপ মোটা কাধন 
ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্ত বিশ্বাসের সৃক্ষবদ্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে ধাকিয়া তাহাকে 
দু় করিয়া রাখে। * * * সকল ধন্মের মূল অতিশৃক্, প্রত্যেকের ধশ্মরজীব- 
নের যূলও শ্ৃপ্ম ও অরৃশা।” তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাড়ম্বর 
ন! কার্ধাড়শ্বর নাই। এক জনের মনে কেবল একট। ভাব উত্তেজিত হয়, তাহা- 
তেই দেশ বিদেশ ও সমূদায় পৃথিবীকে অগ্রিময় করিয়া তুলে, চৈতগ্য ও স্ীষ্টরের 
প্রেমরাজা ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অলপ কথার মধ্যে ছিল এবং তাহার গুরুতও 
অধিক ছিল। ক্রেমে পুঁথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে 
আপনার আপনার জীবনে এক সময় বিছ্যতের স্তায় সত্যের আলোক দেখিতে 
পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য, করেন কিন্ত তাহাই বিশ্বাসবন্ধনের 
মূল সুত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার জিন ক্ষণ 
লিখিযা রাখ! উচিত। এই আলোক উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকটে চিরজীব- 
নের পথঃপ্রদর্শন করে এবং তাহারই বলে মমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।” 

প্রণয়মাধনে বালকের সরলতা ও বয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিবেচনা 


৬১৬ আচার্ষায কেশবচনক্দ্র। 


কিন্ধপে সমন্ব্ব হইতে পারে ? লোকের শ্গতাৰ ও আচার বিচার করিয়া বঙ্গুত্ব 
করিতে গেলে অনেক স্থলে তাহা অসম্ভব হয়, এই 'আলোচ্যবিষয়টি অতি 
স্থপীর্ধ তাঁবে আলোচিত হয়, আমরা উহার প্রথমাংশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি । “সত্যও চাই, প্রেমও চাই । সত্যকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রেম সাধন 
করিতে হইবে । আপনার অনেক দোষ জানিয়াও কিরূপে আপনাকে ভাল বাসি, 
উপাসনার অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি ? অন্যের দোষ থাকিলেও তাহার প্রতি 
আ.ম্মবহ ব্যবহার কেন না করা যাইবে? প্রত্যেক মনুষ্যের দোষ গুণ ছুই আছে, 
আপনার দোষ বেমন এক দিকে ফেলিয়া দিয়া গুণটির পক্ষপাতী হই, অন্যের 
বিষমেও সেইরূপ হইতে পারে বালক যেমন দাস দাসীকে প্রথমে না জানিয়া 
শুনিয়া ভাল বাসে, কিন্ত পরে ভাহাদের কোন অপরাধ দেখিলেও তাহার ভাল 
বাসা যায় না?) ধর্দুশিশু সেইরূপ প্রধমে অজ্ঞাতসারে ভাল বামেন, পরে বন্ধুর 
কোন দোষ দেখিলেও সে ভালবাসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না সি গত 
মাকে 'ভাল বাদিলে তাহার সম্পর্কে সহোদর মাতুল প্রততিও আদরের সামস্তী 
হয়! এইক্ষপ প্রান্ম সাধনের একটি মধাবন্তা কারণ 'আন্শ্তক | ঈশ্বর আমাদের 
প্রীতির মধ্যবিন্দু হইলে, তাঁর সম্পকীঘ সমুদায় সামী আমাদের প্রীতির আম্পদ 
হইবে। পক ক + ভাল বাদ দুই প্রকার, সদৃশ্ণের ও মতের। ত্রাক্ষদের 
মধ্যে শেষোক্তঈাই প্রায় দেখা যায়, কি যদি প্রকাত ভাল বামা লাভ কারিতে 
ইচ্ছা হন তবে এই দুইটি মিলাইতে হইলে । এক ঈশ্বরের এক মন্দিরের উপা- 
সক বলিক্বা আমাদের পরপ্পরের যেমন নিকট সম্পর্ক আবার খাহাতে ফষে 
পরিমাণে সাধু গুন লঙ্ষিত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে ভাল বাসা যাওয়া ক্কাভা- 
বিক, নতুব! প্রীতি ভরমদঙ্ছুল | ত্রাঙ্গেরা ধন্দসম্পর্কে পরস্পরে সহোদর । সহোদরের 
ভার হে কিরূপ তাহা আমরা সংসার হইতে শিখিযাছি । ঈশ্বর এই অন্ভিপ্রায়ে 
এক একটি সাংসারিক স্রু্র পরিবারের শ্টি করিয়াছেন যে, তাহার! আমাপিগের 
পরস্পরের প্রতি বিশেৰ সম্বন্ধ শিক্ষা পিয়া জগৎকে এক পরিবারে বঙ্গ করিবে। 
আমরা উপাসনাকালে সকলে এক পিতার চরণে প্রণত হই, তাহার হস্ত হইতে 
মস্তক পাতিষা আশীর্বাদ লই এবং সকলে সেই এক পিতার চরপসেবায় 
ভীবনকে নিয়োজিত করি । ইহা অপেক্ষা সন্িলনের: প্রবল উপায় আৰ 
কি হইতে পারে? অতএব ত্রাঙ্গগণের প্রতি আমাদিগের বিশেষ শ্বনিষ্টতা 


বিদেশে ত্রাহ্ষধর্ের আদর ও নব ভাবোম্মেষ | ৬১৭ 


থাকিবেই থাকিবে; কিন্তু তাহ। বলিয়া অন্ত ধশ্্মীবলম্ঘিগণের মধ্যে ঈশ্বরের 
যে ক্যোহন্বা পতিত হয় তাহা ভাল বাসিব না একপ নহে । ব্রাহ্মদের সদৃগুণ 
গ্রহণ কর! যেমন পরিবারের মধ্য হইতে লওয়া হয়, অন্ভের হইলে বাহির হইতে 
লওয়া হয় এই প্রভেদ ।” এক ধন্মানলন্সী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী এ দুইয়ের মধ্যে কি 
প্রকার সম্বন্ধ থাকা উচিত এই কথাগুলি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতেছে । 
এবার যে ভাছোঙসব হন তাহার উপদেশ পাঠ করিয়া দেখিতে পাওষা 
ঘাম, প্রেমরাজাস্থাপনের জন্া, নির্দিবাদ ঈশ্বরের পরিবার স্থাপনের জন্য কেশব- 
চন্দের প্রাণ কি প্রকার আকুল হইয়্াছিল। উপদেশটি অতি সুদীর্ঘ, আমরা 
ইহার অস্থিম কষেকটী কথ উদ্ধত করিয়া দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাহার 
প্রাণের ব্যাকলতা বুঝিতে পারিবেন । কোথায় ঢাকা, কোথায় মেদিনীপুর, 
কোথায় ম'ঙ্গলোর, কত দেশ হইতে পিতা উাহার সম্ভানদিগকে এক "ঘরে 
আনিগা দিলেন; কিন্ত ইহ্বীদের মধ বন্ধন টক? ব্রাহ্মগণ, আর এই প্রকার 
প্রেমশুন্ত শিথিল ভাব দেখিয়। স্মির থকিও ন:। পরস্পরের পদ ধারণ করিয়া 
বপ আর তোমাকে ছাড়িতে পানি না । মের অটনকাই হউক, আর সাংসারিক 
কষ্টই হউক, প্রাণের ভাইকে প্রাণ ছাড়া করিতে পাৰি না) মুখের ভাভাভাৰ 
পরিতাগ কর; প্রেমের সহিত ভাইকে অলিম্ুন কর। এই ঘে ভাইয়ের মুখ 
ইহার মধ্যে পিভার মুখশ্রী দেঘিতেছি, এই বলিয়া যখন ভাই তক্মীদিগকে গৃহে 
আনিতব, ধন তোমাদের ব্যাপার দেখিনা জগৎ লজ্জিত হইবে এবং শত্রুরা 
পরাজিত হইবে। ব্রাক্ষগণ, ভোমরা এই কথা লইয়া গিয়া মাধন কর, "পিতা 
যেষন হ্ম্দর, ভাই ভগ্বীগণও ভেমন হুন্দর।? প্রাণস্থরূপ পিতা আমাদিগকে 
প্রাণের সহিত ভাল বাসেন। সেইকপ আমরা যদি পরস্পরকে ভাল বাসিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আজ ৩৬৫ দিন পর, বার মাসের পর পরস্পরের মধ্যে 
গ'ভীরতর মিষ্টভর প্রেম দেখিতে পাইতাম, তবে জানিভাষ যথার্থই পিতার প্রেম- 
পরিবার গঠিত হইডেছে। ভ্রাতিপণ, লোভী হইয়। রাগী হইয়া আর ভাই 
ভগিনীদিগকে ছাড়িয়া দিও না। ব্রাহ্গধন্থের সার প্রেম সাধন কর। পিতা! 
যেন দেখিতে পান, বাহার তোমাদের নিকট আছেন, তাহারা আর তোমাদিগকে 
ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না। এই উৎসবে যেন প্রেমরাজ্যের স্থত্রপাত হয়। 
যদি প্রেমরাজ্য শ্থাপন করিতে কতসন্থল হও, তারতবর্ধ ব,চিবে, জগৎ পরিত্রাণ 
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পাইবে, এবং তোমরাও আনন্দমনে পিতার প্রেমরাজ্য দেখিতে দেখিতে 
চিরকালের আশা পুর্ণ করিতে পারিবে ।” 

উপরি উদ্দিত উপদ্ধেশাদির অংশে ষে নবভাবের প্রবর্তন! আমরা দেখিতে 
পাই, কেশবচত্ত্র ইংলওড হইতে আমিবার পরেই সঙ্গতে (১২ কার্তিক) থে 
সক কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে উহার মুল প্রকাশ পায়। আমরা এ দিনের 
সঙ্গতের কথ! গুলির সারাংশ দিয়! এ অধ্যায় শেষ করিতেছি )- বিশ্বাস স্থায়ী, 
ভাব অস্থারী। বিশ্বাসমূলক কাধ্য প্রকৃত ও পবিত্র, ভাবসস্তূত কম্ম চঞ্চল ও 
পরিবর্তসহ ৷ বিশ্বাম ভাবের উপরে নির্ভর করে না, মুক্তিরও অন্ুবত্তী নয় 
অনেক সময়ে উহা! মুক্তির বিরুদ্ধে পথ প্রদর্শন করে। “বিশ্বাসচক্ষুতে দর্শন ও 
বিশ্বাসকর্নে শ্রবণ করিপেই ঈহ্বরের আদেশ বুঝিতে পারা যায়; নহ্বা কেবল 
মুক্তি ও কজনা করিতে হস । বিশ্বাসে জয় জাগ্রৎ ও প্রীতি উদ্দাপিত হইয়া 
থাকে। সচেতন অন্রাগী হৃদয় প্রবলবেগে সমস্য উৎসাহ ও বলের সহিত 
ঈপ্বরের কার্ধে ধাবিত হয়। যাহতে কষ্ট বেধ হয় তাহাকে ঈগরের আদেশ 
বলিতে অনেকে কু ঠীত, ইহা ভ্রম। দয় প্রক্ষতিশ্ব না হইলে কখন আদেশ- 
পালনে আনন্দ হম না। কর্তবা ও ইচ্ছা! এ ছুইয়ের সশ্িলন আবশ্বক | 
অনুষ্টিত কাধ্কে অনার বা অপপিত মনে করিছা ক্রমান্ধয়ে সেই কাঘা করিলে 
মন কলুষিত হর । ঈশ্বরের আদেশ বুঝিয়া চলিলে অতি নিকষ কও উপাসনার 
সায় পবিত্র বেশ ধারণ করে, এবং কর্তলা বলিয়া আমরা ঘষে কশ্ম অবলম্বন 
করি তাহা পরর হইরা যার" নিশ্বাসান্বসারে নিঠাপূর্বাক কার্ধা করিলে ঈশ্বরের 
অপদেশ সহজে শুনা যায়| ইহার বিপরীত ব্যবহারে ঈশ্বরের আদেশ অস্পষ্ট 
হইসা পড়ে । মনের মধো যখন ঝড় হফান চলিতেছে, তখন ঈশ্বরের আদেশ 
প্রকাশ পান না) মনের ঠিক লবস্থা হইলেই আদেশ প্রকাশ পায়) 'আদেশ- 
পইবার জন্য প্রা্থা হইস্া নগুৎ এক বহসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ভাল, 
প্তথপি হঠ্‌হ অপনানু মনের কজনাকে হার আদেশ বলিয়া লওযা ভাল নয়? 
অনেকে প্রশীক্ষা করিতে না পাপিয়া আপনার টি বা অপরের কথকে ঈশ্বরাঙ্া 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন "আদেশ নিঃসংশহু। স্তর এবং বারংবার পরীক্ষা 
সহ তাহাতে “দদি হযুশ কি *বোর্হয় একপ তাব নাই ।' “অবিশ্বাসীর নিকটে 
কর্তপ্যজ্কন ও আদেশ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্ত বিশ্বাসীর নিকটে এ ছুইই এক 


বিদেশে ব্রঃক্ষধর্থের আদর ও নব ভাঁবোম্মেষ ৬১৯ 


জগতের সংক্রামক রোগ এই যে, “কর্তব্য বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে ।” ব্রাঙ্গে- 
রাও ইহার হাত ছাড়াইতে পারেন না; কিন্তু বাস্তবিক কর্তব্যপরায়ণ বা সেবক 
ভক্ত একই। তাহার আদেশ পালন ব্যতীত আমার কর্তব্য কিছুই নাই। 
ইংলগ্ডেরও" এই অভাব। তথাকার লোক কর্তব্য বলিয়া কান্ত করিতেছে; 
কিন্ত তাহাদের ভক্তি নাই।” ধর্ম যত সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়, ততই উহা পরি- 
ত্রাণের উপায় । বিলাতে ধর্মের পক্ষ ও মত অনেক, কিন্তু তাহাতে ধর্ম নাই। 
আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, বাহিরের উপায় ঘত কেন হউক না, মূল 
কথা একটা কি হুইটা। 'বিলাতে কত প্রকার অবস্থার মধ্যে “এক মাত্র ঈশ্বরের 
চন্পে পড়িয়া থাকা” এই পরিদ্ধত কথাটী অবলম্বন কৰ্রিয়াছিলাম, উহ্াতেই 
নিরাপদ ও নির্ভর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বাস সর্বদা হুদ থাকা চাই। 
হাজার ভ্রান্ত মত হইলেও পৌন্ুলিকেরা তাহা ছাড়ে না, ত্রাঙ্ষেরা সত্য পাইয়'ও 
কজনা বলিয়া উড়াইয়া দেন। এতংসম্বক্ষে শাসন হওয়া চাই। আদেশের 
প্রতি সন্দেহ আরোপ করিয়া! কেহ যেন বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইতে না চান। 
যে নিষয়ের ছুই দিকের কোন পিকই জানি না, সে বিষয়ে এক দিকে ঘাইতে 
আদেশ পাইলে 'তাহাকে কল্পনা বলা ধাইতে পারে না। নিজের ইচ্ছা বা কজনা 
জ্ঞাত বিষে সম্ভবপর । প্রথমে ঈশ্বর এক ডাকে উতর দেন, ক্রমে আদেশ 
লঙ্ঘন করিলে তাহার কথা বন্ধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় লোকে স্বপ্র দেখে এবং 
ষেটা অন্তোর কথা সেট। তাহার কথা মনে করে। “অদ্যকার সংক্ষেপ সার কথ 
এই, একটি “তিনি অ:ছেন, দ্বিতীয় “তিনি কথা! কন" ইহা বিশ্বাস করিতে 
হইবে। উপাসনার সময় শ্থির চিত্তে তাহার আদেশ বুঝিবার জন্ত বিশেষ 
প্রার্থনা করিতে হইবে । যাহা উহার আদেশ, তাহা ভাল করিয়া জানিষা 
লইব। মন তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, অন্তেও পারিবে না 
এক্ষণে এইরূপ সত্তর্ক হওয়া আবশ্বাক ।' 


বিবাহুবিধি লইয়! আন্দোলন । 





্রা্মগণের বিবাহ রাজবিধির চক্ষে কিছু নহে, এই অসিদ্ধতা বিদুরিত করিবার 
জগ্ঠ যর কেশবচন্দের ইংলণ্ডে যাইবার পর্কে প্রবর্তিত হয়। ইংলগ্ড হইতে তাহার 
প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাহ্মবিবাহবিধি শীগ্র শীন্র বিধিবদ্ধ হয়, এজন্য বিশেষ যন্ধ 
হয়, এবৎ এ যত্রের অচিরে ফলপ্রমব হইবে ইত্যবণরে কলিকাতা ব্রাক্ষলমাজ 
উহার প্রতিরোধী হইয়া দাড়ান। কপ্লিকাঁতা মম:জ একখানি অথশৃন্ত আবেদন 
গবর্ণর জেনারেলের নিকটে উপস্থিত করেন। এই আবেদনে দেখিতে পাওয়া যায, 
ই্থারা একপদ সংস্কারক'র্ধো অগ্রসর হইবেন, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিমুখ । ইস্ারা 
অনেদনে ঘে সকল পুক্তি প্রন্শনি করেন তাহার সংক্ষেপ এই, (১) ব্যবস্থা 
সনুদায় ত্রাহ্মসন্থন্ধে নিবদ্ধ হইবে, অথচ অধিকসংপাক ্রাক্ষ বাবস্থা চান না; 
(২) ব্রা্গগণ হিন্দুসমাজ বহিত্রতি নহেন, বাবস্থা হইলে ভহাদিশকে হিন্দু 
সমাজ বহিউ্রতি হইতে হইবে, এবং এরূপে বহিউতি হইলে তাহাদের অধোগতি 
অবশ্যন্তাবী ;€(৩) কেশন্চন্দ সেন সমুদাম ত্রাক্ষলমাজের প্রতিনিধি নহেন। 
ব্রাহ্ষদমাজে বিজতীয় মতাপি প্রচলিত করিবার জন্ত মহবশতঃ ত্রাক্ষঘমাজ হইতে 
তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয্াছে, এবং তিনি ভারতবষয় ব্রাঙ্ষদমাজ নামে কতস্থ সমাজ 
করিয়াছেন; (9) হিন্দসমাজের অন্তর্গত নেক মন্প্রদায় আছে, যাহাদিগের 
বিবাহপ্রণাপী ব্বতস্থ, অথচ তাহাদিগের জন্য রাজব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। এনপ 
স্থলে ব্রাহ্মসমাজ পৌন্লিকতামাত্র পরিত্যাগ কনিস্বা যে প্রণালী নিবন্ধ করিয়া- 
ছেন ভাহ। বিধি সিদ্ধ করিবার জন্য দ্গতন্্র ব্যবস্থার প্রয়োজন কি ?7 (৫) নূতন 
ব্যবস্থানুসারে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টান বা মুসলমানগণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন, 
ইহাতে উত্ভরাধিকাপ্রিরসস্ন্বে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে) (৬) নৃত্তন 
ব্যবশ্বাতে ধশ্মানুষ্টানসন্বন্ধে কোন বাচ্ধাবাক্ধি নিয়ম না থাকাতে উহা' ত্রাক্ষগণের 
জবনুব্যধা উত্পাদন করিসুছে ) (৭) একাধিকবিবাহ বা বহনিবাহ নিবারণ জন্ত 
ব্যবস্থার নিস্্রগোজন, কেন না হিশৃসমাজের এখন সেই দিকে গতি হইয়াছে, 


বিবাহবিধি লইয়! আন্দোলন ৬২১ 


ত্রাঙ্গগণের দৃষ্টান্তে উহা! আপনি নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ 
হইলে এই পোষ উপস্থিত হইবে ষে, কাহার পরী চিররোগ বা বন্ধ্যত্বাদি দোষধুক্ত 
হহলে অপর নারীর পাণিগ্রহপ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না; (৮) নারীগণের 
বিবাহের উপদুক্ত বয়স চতুদ্দশ বর্ধ নহে দ্বাদশ বর্ষ 

এই খআআবেদনসম্থন্ধে কেশবচত্্র মিরারে যে প্রতিবাদ করেন তাহ অতি 
তীব্র। এনপ তার হইবার প্রথম কারণ এই যে, পরীগণকে পশুবৎ হেয় জ্ঞ/নে 
রোগাদিনিমিও অসমথা হইলে পরিত্যাগ করা শ্রেযুস্কর বলিয়া এই আব্দেন 
যুধ্সি উপস্থিভ করিয়াছে। ছ্বিতীন্ন কারণ-_-চিকিৎসকগণের ব্যবস্থার বিরোধে 
ছাদশ বর্ধ বিবাহের কাল নির্ণয্ব। তৃতীয় কারণ--উপবীতত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ!দি 
সে ব্রাহ্মঘমাজকে হিন্দুমাজের অন্তর্গত প্রতিপন্ন করিতে ঘত্ব । চতুর্থ কারণ 
বাবস্থ। হইলে ত্র্ষদমালের অধোগতি হইবে এই মিথ্যা আপভি, কেন না ষে 
ব্যবশ্ব। হইতেছে ভাহাঙে কপটতা, ভীরুভা ও আঅসরলতা ব্রাহ্ষসমাজ হইতে 
অপনীত হইবে। কলিকাভাব্রাক্ষমমমজ আপনাদের পরিপুষ্ট দল দেখ্যইবার জন্য 
অনহ্য পথ আশ্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের পৌনলিক ছাও্গণের পথ্যন্ত নাম স্বাক্ষর 
শ্রহণ কহেন, এ সম্বন্ধে এ সময়ে মির্ারে অনেক গুলি বিশ্বস্ত লোকের পত্র বাহির 
হয়। কলিকাতা ব্রা্মদমাজ বলেন) অধিক সংথাক ব্রাহ্ম ব্যবস্থা চান ন", ইহার 
প্রতিবাদ কাধ্যতঃ হয়, কেন না তেতালিশটি ব্রাক্ষপমাজ ব্যবস্থী হইবার জন্য 
অ.বেদন পত্র প্রেরণ করেনে। ব্রাঈ্ষবিবাহবিধি লইয়া কেবল ভারতবর্ষে আন্দো- 
পন উপস্থিত হব তাহা নহে, বিলাতে "টাইমস্‌" পত্রিকা ব্রা্ষবিধাহবিধির অব- 
শ্যকতাবিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন । 

এদেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুণ্ত বয়স কি ইহা নিদ্ধীরণ করিবার 
জন্য কেশবচত্দ্র ইতঃপুর্বব কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের 
মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখেন। এর পত্রের উত্তরে, মেডিকল 
কলেজের বঙ্গীয় বিভাগের অন্ততর অধ্যাপক শীসুক্ত ভান্তর টামিজ খা এই মত 
প্রকাশ করেন ধে, এই উষ্মপ্রধান দেশে দশ হইতে একাদশ বর্ষের মধ্যে বয়োলক্ষণ 
প্রকাশ পায়; অথচ এই সময়ের মধ্যে বিবাহ দিলে পতহ্রীসমূচিত কত্তৃব্য গুছি,- 
পালনে বিবাহিতা নারী অসমর্থা হন, এবং অকালে বাদ্ধক্য উপস্থিত হয়৷ 
অতএব কোন বালিকাকে, অন্ততঃ ঘোড়শবধাঁয়া যত দিন না হইডেছেন, তত দিন 


৬২২ আচার্য্য কেশবচক্দ 


বিবাহ দেওয়া কখন উচিত নয় । আর ষদি এতদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া 
হব তাহা হইল্পে বিবাহিতা নারী এবং ত্তাহার সন্তান সম্ভতির বিশেষ কল্যাণ 
হইবে। ভাক্তার ডি বি স্মিথ এম ভি ষোড়শব্ধ বিবাহযোগ্য সময় নির্ণয় 
করেন। তাহার মতে ষোড়শবর্ষের পরও ছুই তিন বতসর প্রতীক্ষা করিলে 
বিশেষ কল্যাণের সন্ত্রবনা। যোড়শবর্ধের পুর্বে নারীগণের দৈহিক ও মানসিক 
গঠনের পূর্ণতা লাত হয় না; সে সময়ে সেই মকল অস্থিভাগ তখনও অপূর্ণা- 
বস্থ থাকে, যে অস্মিভাগের পূর্ণতা যাতৃত্বপন্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । ভাক্তার 
নবীনকৃষ্ণ বহু অষ্টাদশ বর্ধ নারীগপের বিবাহের ষোগ্যকাল মনে করেন, কিক যখন 
এদেশে বহুদিন পধ্যন্ত বিপরীত ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, তখন তাহার মতে 
অনৃন্য পঞ্চদশ বর্ষ বিবাহকাল এ সময়ের জন্য নির্ণয় করা সমুচিত । বিংশতি 
বর্ষের পৃর্ব্বে শারীরিক পুর্ণতা লাভ হয় না, এজন্য ডাক্তার আস্মারাম পাওুরং 
বিংশতি বর্ষ ও তঙসন্লিহিত বয়সকে বিবাহের যোগ্যকাল বজেন। বোশ্দে 
গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার উপদেষ্টা ভাঙ্গার এ ভ্ভি হোয়াইট 
সাহেব বলেন, পঞ্চদশ বা যোড়শবর্ধের পুর্কো বয়োলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও বিনা 
বিপদে মাতৃত্বকর্তব্পালনোপযোগী হইবার জন্য নারীগণের বিবাহযোগাকাল 
তীঁহার মতে, অক্টাদশ। ডাকার মহেজ্রশাল সরকার আমাদিগের দেশীয় হু ক্রুত 
হইতে যোড়শব্রধ নিবাহযে'গযকাল নির্ণয় করিয়া & সময়কেই বিবাহের যোগ্যকাল 
নির্ণস্ব করেন *। বর্তমান ভারতের সামজিক অবস্থ/ পর্যালোচনা করিয়া ডাক্তার 
চারলস স প্রতি চহুর্দশব্ষ বিবাহষোপাকাল ব্যবস্্া দেন। 








* ইদুর ড'ক্তাতু মহেন্্রলাল নরকার মনত অতউক্কত করিয়া ঘাহ। লিবিক্াছেন, 
তাহাতে বেন প্রভীত ভঘ তিনি হলে করিয়াছেন, মন্দ দ্বাদশষধ নারীগণের বিবাহ কাল 
নিরব করিয়া! সেই সহক্ষেই পতি ওপত্বীর সভা উভদ্দের একত্র খাস অনৃমোপন করিয়াছেন। 
“হে বাকি নিতান্ত সন্বর হয়, তাহার ধর অযসাদগ্রল হয় যলৃ এ সঙ্গে এ কথার ঘোজন। 
করাতে ইচাই প্রস্ভীত হইন্ডেছে বে,নারর ঘাদশবর্ধ বসে বিষাহ হইলেও মোড়ষব্ধ পর্ধান্ত 
পতি পত্বীর স্তাঙ্গ একত্র খাল হইতে খিরতি খাকিতে হাইসে। যে শুক্রতের তিনি প্রমাণ গ্রহণ 
করিয়াছেন সেই শুশ্রুত স্বাদশবর্ধে বিধাহের বাব] পিয়াও ঘোড়শঘর্য পর্ঘান্য প্রশ্ীক্ষ! কয়ার 
ব্যবস্থা! করিক্াছেন। দ্বাগশবর্ধের পর কমা] তিন ঘলন প্রন্ঠীশ্ষ) করিবে. তখন ঘদি পিত। ব1 
জন্ত অভিতান্ক বিবাত মানেন ত্তা্1 হইলে শ্বয়ং হমোমত পাত্র গ্রহণ করিবে, মল এবাবরা? 
ঘান করাতে স্পই দুঝা যাইতেছে, অনু যোড়মব্দকে হাতৃত্ের ঘোগাকাগবিধান করিন্েন। 





বিবাছবিধি লইয়া! আন্দোলন ৬২৩ 


বিবাহবিধি লইয়া তুমুশ আন্দোলন উপস্থিত। ব্যবস্থাপক ভা সিমলায় 
অবস্থানকালে বিবাহবিধি বিধিবন্ধ হইবে এরপ প্রস্তাব ছিল, এই আন্দো- 
লনে তাহা স্থগিত হইঘ] গেল। কলিকাতায় আসিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল 
যুক্িগুলি ভাল করিয়া বিবেচনাপূর্ধবক নিিসন্দ্ধে কর্তব্য নির্ধারিত হইবে, 
বাবস্মাপক স্টিফেন সাহেব এইকপ স্থির করেন। কলিকাতা ও অস্ান্থ স্থানস্থ 
যত গলি সংবাদপত্র বিবাহবিধির পক্ষ সমর্থন করিয়া লিখেন, এবং কেহ কেহ 
বিবাহনিধি বিধিবন্ধ হইবার মন্ছক্গে বুথা কালদ্ধেপ দেখিয়া অসংস্তাষ প্রকাশ 
করেন। ইংলিসম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস, লঘ্দেই টইমৃস, মাজ্জাজ স্টাগাও, 
উার অব ইণ্ডিয়া, উইউনেস, ডেলি একজা মিনার, পাইওনিয়ার প্রতৃতি সমুদায় 
প্রধান প্রধান প্রুক বিবাহৰ্ধির সপক্ষে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন | বিলাতের 
আঙেন্স ইঞ্জিন মেলে এ সম্বন্ধে এক সুদধর্ণ প্রবঙ্গ প্রক'শিত হয়! ফেও অব 
ইয়া প্রথমা বিবাহবিধির সপক্ষে লিখেন, পরিশেষে কলিবা াসমাজের 
পক্ষাবলম্মন করেন । পশমলগেছেটে যে একটি প্যাৰ) বাহিরহয়,উহ বিপদ্ঘপক্ষাব- 
শশী নির্ধারণ কর! ধইডে পারে । বিদেশস্ত অনেক সভী বিবাহ বিধির সমথন 
করেন। ফর়েজাবাদ ইনটিটিউট উন্তরাধিকাকিতবিষয়ে গোল আছে মনে করিয়া 
তন্থিষয়ে বানস্থাপক সভায় আবেদন করিতে উদ্যত হন। দক্ষিণ ভারত বর্ষ 
সম্জ দিদি শীঙ্গ বিবিংন্ধ হইবার জন্য আবেদন করা স্থিত করেন। 

অশিসমাজের পক্ষ হইয়া ফে.ও অব ইণ্ডিয়া আপিমমান্ডের হপক্ষ বাতিগণ 
হইতে আ্াহাদিগের মত লিখাইয্বা লইয়া পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ সকলের 
উর উণ৮ প্রহক্গিক্রমে মিরারে * প্রকাশিত হয়। আমরা সেই উক্তি প্রত্যুক্তি 
অন্রবাদ করিয়া দিছেন্কি 1 

১। অভান্ত গেড় হিন্দুগণও ত্রান্গপিগকে হিনুসমাজতু ক্রভাবে ব্যবহার 
করিয়া আমসিতেছেন, এবং ক্াহাপিগচ্ক হিন্দু মনে করিয়া থাকেন। 

উন্র। ইহা অসত্য । ব্রাঙ্মমমাজ স্থাপন হওধা অবধি হিল্দুগণ উহার 
বিরোধী । মৃত রাজ। রাধাকাস্ত ব্রাঙ্মদতার (তৎকালে উহার নাম এইরূপ 
ছিস) প্রতিরোধ করিবার জন্য ধশ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন । 





* ১লাজানুগারি হইতে মিএাৰ পত্িক দৈনিক পত্রিকাক্স পরিণত হইস্বাছে। 


৬২৪ আ'চার্ষয কেশবচন্দ্র । 


২। ব্রাহ্মগণ বিবাহানুষ্ঠানে হিন্দুশাশ্মে যে প্রণালী আছে, তাহারই অনুসরণ 
করেন, কেবল ষে সকলের ভিতরে পৌন্তলিকতা আছে বা কুসংস্কার আছে, দেই 
খুলি বাদ দেম। 

উত্তর । ব্রাহ্মদিগের শাস্্ে বিশ্বাস নাই, এবং ক্বাহারা বিবাহানুষ্ঠানে শাস্ত্রে 
অনুসরণ করেন না। তাহারা নৃতন বিবাহপ্রণালী প্রন্থত করিয়াছেন, কতক 
পরিমাণে প্রাচীন প্রণানীর উপরে উহা স্থাপিত। কেবল পৌন্লিকতা ও 
কুনংস্কার ত্যাগ করা হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, জাতিভেদভঙ্গ, বছুবিবাহপরিহার, 
বিধবাবিবাহদ্ান, অধিক বরসে বিবাহ দেওয়ার প্রতিরোধের প্রতি উপেক্ষা, এ 
সকলই উহার সঙ্গে আছে। 

৩। বিধিনির্দি্ই বিবাহ প্রপালী অনুসরণ দ্বারা ব্রাঙ্গবিবাহের হিন্দুভাব এই 
বিবাহবিধিকর্তক বিনষ্ট ভইহব। 

উত্তর । ইহা হইতে পারে না, কেন না ধর্্রসম্পকাঁয় অনুষ্ঠান বিবাহবিধি 
যথাযথ রাখিয়া! শিয্পাছে! ত্রক্ষেরা ষে প্রকার বিবাহ দিয়া আসিতেছেন সেই 
প্রকারই বিবাহ দিবেন। এই বিধি কেবল উহার সঙ্গে বিধিনির্দিষ্ট সামাজিক 
প্রণালী সংনুক্ধ করিতেছে । 

৪। হিন্দুনমাজ মাপিত্রাঙ্গলমাজের বিবাহপ্রপাশীকে হিন্গুভাৰ ও ব্যবহারের 
বিরোধী মনে করেন না। 

উন্ধর। হিন্দুগণ বিরোধি মনে করেন এবহ ধাহারাই এ প্রণালীতে বিবাহ 
করেন ক্জাহাপিগকে জাতিচ্যুভ করিয়া থাকেন । হিন্দু পণ্ডতগপের মত জিজ্জঞাম। 

করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা বলা হইতেছে ভাহ] সত্য । 
৫1 বিবাহবিধিতে ষে প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে, উহার অনুবর্তন করিলে 
ব্রা্ষপণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইবেন। 

উন্ভর। বিবাহবিধিতে কোন ধর্মসম্পকাঁণ প্রণালী নাই, শ্ুরাহ উহাতে 
সমাজবিচ্যুত্তি হইতে পারে না। কোন কাগজে রেছিষ্টারী প্রণালী অনুবর্তন 
করিলে হিন্দ জাতিবিচাাত হইতে পারেন লা। 

এখানে জিন্দান্ত এই, আইনের বিরোধিগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিন্ত 
কলে জাতিরক্ষার জন্য এই পিবাহবিধির বিরোধী হইয়াছেন ইহাই কি এড কথা 
নয়? 


বিবাঁহবিধি লইয়া! আন্দোলন | ৬২৫ 


এই সকল লেখার পর ফেও অব ইগ্ডয়া মধ্যবস্তীর পথ আশ্রয় করেন । 
ইনি বলিতে আরস্ত করেন, যখন উভয় পক্ষই ব্রাহ্ম, তখন “ব্রাহ্মবিবাহ বিধি” এরূপ 
নাম পরিবর্তন কর! নিতান্ত প্রয়োজন, কেন না এক পক্ষ যখন বিধি চান না, তখন 
"্রাহ্মবিবাহ বিধি” এরূপ নামে বিধি বিধিবদ্ধ হইলে তাহারাও উহার অন্তভূ্তি 
হইতেছেন। এসন্বন্ষে মিরার বলেন, বিবাহবিধি কোন পক্ষের বিবাহপ্রণালী- 
সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না, বিধিনির্দিষ্ট সামাজিকপ্রণালীমাত্র ব্যবস্থাপিত 
করিতেছেন। ইহাতে বহুবিবাহ ও পতি বা পরী সন্বে পুনর্ববিবাহ নিষেধ, 
উপমুক্ত বয়সে বিবাহ, রেজিষ্টার করা, এই সকল এই সামাজিক প্রণালীর 
উদ্দেশ্য । এ সম্বন্ধে কাহানই বা আপনির সস্তাবনা? যদিই বা নাম লইয়া 
গোল হয়, যে কোন নাম হউক তাহাতে কোন আপন্ছি নাই, বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
হইলেই হইল। যাহাতে গোল মিটিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক মেন্ডর 
টিফেনকে কোন সাহায্য করা হইতেছে না ফে.ও অব ইগ্ডয়া এরুপ বলাতে 
তছুন্তরে মিরার বলেন, আজ তিন বৎসর যাব বিধিসংশে'ধনবিষষে অগ্রসর 
ব্রাহ্মগণ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। মেস্তর টিফেন এ মম্বন্ধে সাহয্য 
চাহিলে উাহারা এখনও সাহাষা করিতে প্রন্তত অুছন । 
ত্রাক্ষবিলহ হিন্দুশাস্সমতে বিধিসিদ্ধ আদিব্রাক্গমমাজ এরূপ মিথা মুক্তিতে 
সকবের মনে মহাত্রত্তি উত্পাদন করাতে কেশবচন্্র এ সন্গন্ধে সুগ্রদিদ্ধ 
পণ্ডিভগণের মৃত সংগ্রহে উদ্বান্ত হন এবং এতছদ্দেশে পর্তিতগণের মত জানিবার 
জন্য নিম্নলিখিত পত্রিকা] প্রেরিত হয়। 
“বহুমানাম্পদ শ্রীপুক্ ব্রজনাথ বিদ্যার তব, 
হবিদাস শিরোমণি 
পুরুষোগডম ্যায়নত্ব 
, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি 
প্রভৃতি মহাশয়গণণ পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু। 
"বিহিত স'য়ানপুরঃসর নিবেদন, 
কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের ব্রাঙ্গদিগের মধো একটী নূতন উদ্বাহপ্রণালী 
প্রবর্তিত হইথাছে এবং প্র প্রণালীর অনুসারে কয়েকটা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া 
গির়াছে। এই নুতনধিণ বিবাহ হিশ্ুসমাজের মতে সিঙ্ক ও বৈধ কি না) এই 
, 


হি 


চি 
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কথ! লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছেন সিদ্ধ, কেহ তাহার 
প্রতিবাদ করিতেছেন । আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে যথার্থ মীমাংসা করিবার 
উপযুক্ত, এবং 'মাপনাের শাস্ত্রাম্থমোদিত বিধান অবশ্যই সর্বসাধারণের নিকট 
স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে। অতএব আমর! বিনীতভাবে নিবেদন করিতেম্ি, 
আপনার! নিম্নলিখিত প্রশ্বগুধির যধোচিত উত্তর লিখিয়া আমাদিগকে বাধিত 
করিবেন। 

১। ব্রাক্মবিবাহ ছুই পদ্ধতিতে সম্পন্ব হু । সেই উভয় পদ্ধতির অন্ুষ্ঠানাদির 
বিবরণ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। এ ছুইয়ের কোন পঞ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ 
সম্পন্ন হয় তাহা আপনাদের মতে সিদ্ধ ও বৈধ কিনা? 

২। নান্দীস্বান্ব, কৃণগ্িকা দপ্তপদী, এ গুলি বা ইহার মধ্যে কোন একটি 

থংকিলে হিন্দ ব্যবস্বশ্থসারে বিবাহ সিদ্ধ হয়কিনা? 

৩। ব্রাহ্মণ ও শৃদশিগের মধ্যে ষে বিবাহপ্রণালী প্রচলিত আছে কাহার 
কোন্‌ অংশ পরিত্যাগ করিলে বিবাছ অসিজ্ধ লঘু? 

9৪1 কলিদুথে ভন্র গ্ৃহস্থদের মধ্যে অসবর্থ বিবাহ হিন্দৃশ্মান্থসারে সিদ্ধ ও 
বৈধকি না? 
তারতবমাঁঘ বাক্ষসমাজ নিতান্ত বশংবদ 
কলিকাতা, ২৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শক । ভারাতবর্ধীয় ব্রাহ্মলমাজের সভ্যপণ * 

এই পত্রের উত্তরে নবদ্বীপস্ম পণিতবর আসুক ব্রজনাথ শশা, অনাথ শশা, 
কৃষ্ণকান্ত শব্মী, হরিনাথ শর্া, পুকুযোনম শর্বা) ঘাধবচন্প শশ্মা। শিবনাথ শশ্দা, 
মপুহদন শশা, রদূমনি শর, হরিমোহন শশ্মা, ভুবনমোহন শশ্দী সকলে এক 
নাকো উন্ভপ্ন বিবাহপদ্ধন্তি অনুসারে অনুর্গিত বিবাহ অসিজ্ঞ সিদ্ধান্ত করেন। 
উহাদিগের সকলেরই এই মত ঘে, ইচ্ছাপুর্বক কোন একটি বৈধ অন্গ পরিত্যাশ 
করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় জা এবং কলিসুগে অসবর্ণাবিবাহ অনৈধঞ। ইঙারা 
এ বিষে ব্যবস্থাপত্রে ধহুল প্রমাণ প্রদর্শন করেন। কলিকাততাস্ব গ্রীমুক 


১: সিল এ পপ এপাশ পপীপপপপীপ পিপিপি তিশা পপীিপপপীপি -পপপপপ্পপপসপ আ ০০৬ ০০৮ 


* *্রতংপস্ধত্যগূমারেশ কতো! নিষাতঃ শেচ্ছয়।! শক্যাঙ্গতাগাঞ্গ লিদ্তভীতি বিছধাং 
পানর (| কলাষলনরপাবিষাতে ন নিস্করীতি বিছুধ1ং পরাধর্শ:গ | জীদুক রজনাখ শিণায়ক 
প্রদ € এছ ব্যব্থাপত্রেত অপুক্সপ মমুপাক্ছ ঘাবন্াপত্র, শে টানতে খতন প্রমাণাদি নাট, 
জন্যান্ত যরাপত্র প্রযাণমাবলিত দিব $ | 
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তন্তচন্ত্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচম্পতডি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাগর এবং মছেশ- 
চন্ স্ভায়রহ ই প্রকার মত প্রকাশ করেম। এখানেই পণ্ডিতপণের মত্গ্রহণ 
মেষ হুয় নাই, কাশ্রীস্থ পণ্ডিতগণের মত এ বিষদ্ে লওয়া হম়। ইহাতে প্ীচুক্ত 
বাপুদেবশাস্ত্রী, যুক্ত ঘাজারাম শাস্ত্রী মুক্ত বেচনরাম শ্ান্্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
উন্চপ্রিশদন পণ্ডিত ব্রাক্ষপিগের বিবাহ অবৈদিক, বিবাহের প্রধান অঙ্কের 
অননুষ্ঠানে অপিষ্ধ, প্রতিলোমে কন্তবিবাহ চারিনুগে নিষিদ্ধ, কলিমুপে অচুলোমে 
ফল্তা বিবাহও 'অসিদ্ধ এক্প ঘ্যবস্থা দেন। কলিকাতা মমাজ হইভে পু: 
আনন্দচন্ত্র বেদাভ্তবাস্মীশ ঘহাশঘ পণ্ডিতশণের মভসংগ্রছের জন্য দবম্ং গমন 
ফরেন । ভিনি ত্রাহ্মবিবাছের কোন উন্লেখ হা ক্রিস! এই প্রকার প্রন্ম পরিভ- 
গ্রণকে দেন। 

১। ঘদি ঘধাবিধি কন্তাসম্প্রদান, ঘথাবিবি পাণিগ্রহণ, ফধাবিধি ছণ্রপ দি 
পমন * ক্রিয্া দম্পন্প ছঘ্ু এবৎ অগ্িসংস্কার মা হয়, তাহা হইলে বিবাহ দ্ধ 
হয়কিমা 

হ। ঈদৃশ কন্তা অন্যত্র দান করিতে পারা ঘায় কি মা? 

৩। এক্প কণ্ত। স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে পারে কি না? 

৪। ও পরীর পর্জ্াত পুত্র ভাদৃশ পিভার স্থাবরাদি দল্পত্িতে উত্তরাখি- 
কারীহন্নকিমা? 

এই প্রশ্মুলির উত্তরে নুক্ত ঠাকুরদা পাম পঞ্চানন প্রস্ততি কয়েক জন 
পণ্ডিত ঈদৃশ বি্বাহসিদ্ক ফলিযা ব্যবস্থা দেন। বেদাস্থবাঈশ মহাশয়ের এই 
প্রকার ব্রাহ্ষনাম গোপন করিয়া প্রশ্ন দেওয়াতে ধর্দমতত্ব এইরূপ লেখেন, 
“কি আশ্চর্য! ত্রাহ্মবিবাহ নামও গে'পন করা হইয়াছে । প্রন্থের ভাব দেখিলে 
বোধ হয় যেন কোন্‌ কারণবশতঃ হোম ঘজ্ঞাদি করা হয় মাই, আর মমস্তই 
হিন্দুৎশ্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে । আমরা সমস্ত ভারতবাসী পণ্ডিতদিগকে আহবান 
করিতেছি ঘে, ধাহার! বেদ বেদান্ত কোন কিছু হিঙ্দৃশাস্ত্র জত্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস 





* সপ্তপদীগমনের পুর্বে কোন দোষ প্রক্কাশ পাইলে বিষাহ ভঙ্গ হইতে পারে, 
অপ্তপদদী পমমান্ডে আত বিবাহ ভঙ্গ হয় মা, মন্থর এই বাধছ| অন্ূমণ করিথণ বিবাই- 
মিখ্ধির জগ্ভ কলিকান্ড সমাজ সরমমধ্ষে মপ্তপধী গযন প্রণালীতুক্ত করবেন, পূর্বে সন্তপদী- 
গমন ছিল না। 
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করেন না, ধাহার! জাতি মানেন না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে ধাহাদের বাধা নাই, 
হিনদুধন্্বানুমোদিত স্বর্গ নরক, মুক্তি, পরলোক, প্রান়শ্চিস্ত, কিছুই মানেন না, 
কাহার সাধ্য তাহাদের বিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ ও বৈধ বলিতে পারে? 
দ্বিতীয় প্রশ্নটা এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যেন ছুই এক জন এই প্রকার 
বিবাহ করিয়াছে । কিন্ত যাহারা ছুই এক জন নয় কিন্ত একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদাকণ 
ও যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক নান্দীশ্রাদ্ধ'দি কৃসংস্কার ও অধর্দ্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে 
তাহাদের বিবাহ প্রণালী কি সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে ৭" 

কাশীস্থ পণ্ডিতগশের মভব্ষিয়ে ধন্খ্রতন্তে ও মিরারের প্রেরিত পত্রে ফাহা 
লিখিত হয়, উহা মিথ্যা বলিয়া আ্রীপন্ত আনন্দচক্্র বেদান্তবাণীশ মহাশক 
পেমপ্রকশে পত্র লেধেন। ত্র পত্রিকার প্রতিবাদক্করূপ নিম্লিখিত পও ধশ্মতকে 
প্রকাশিত হয়। 

“মান্তব্র শ্রীনুক্ষ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাশীশ মহাশয় 
সমীপেমূ। 

"সবিনয় নিবেদন, 

অদা সোমপ্রকাশে আপনা প্রেরিত পত্রখানি দেখিঙ্সা আতাস্ত ছু 
বাধিত হইলাম । জাপনি কলিকাতা ভ্রাক্ষমমাজের উপন্চার্া হইয়া ক্রোধাক্ছতা- 
বশতঃ এত দূর অস্ডির হইতে পারেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। যাহ। 
হউক অন্য আপনি অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছেন, এবং আমদ্গকে অবাক করিয়ছেল। 
দয়-মদ ঈগর আপনাকে একপ ভাব হইতে রক্ষা করুন । 

আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি অনুগ্রহ পুর্র্ক উবার উত্তর পিয়া 
বাধিত করিবেন । 

১। বারাপসীর চান্দ্রমাস গণনায় ১ ভা এলং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় 
১১ আর্বিন, ইংরাজি ২৬ শে সেপ্টেম্বর দিবসে বারাপমী নগরে হরিশ্চজ বানুর 
বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটা সতা হইয়াছিল, তাহা! আপনি অস্বীকার করেন 
কিন? এবং দে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কিনা? 

২। বারাপসী কলেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মত 
রাজ! দেবনাপায়ণ সিংহের সাভাপশ্ডিত বন্তীরাম বেদী, কাশীর রাজার সভা- 
পরত তারাচতণ বর্মমান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পথিত কি না? 


৫. 
খ'ভ এ্রবহ 


বিবাহবিধি লইয়া! আন্দোলন । ৬২৯ 


কাশীতে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? প্র সকল পণ্ডিত 
কুশিকাদি শৃন্ত ব্রাহ্মবিবাহকে এবং অসবর্ণাবিবাহকে জবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া 
ব্যবস্থ/পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না ? 

৩। উক্ত সভাতে আপনি মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না? 

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজারাম শাস্ধ্ী আপনার গুরুতুল্য কি নাগ তাহা- 
দিগকে গুকুতুল্য বলাতে আপনার মৃত অধ্যাপকদিগের উল্লেখ করা হইফ্লাছে ইহ। 
অ.পনি কিরূপে বুঝিলেন * £ 

৫। উক্ত সভাতে ত্রাক্ষবিবাহ বৈধ বলিয়া কত জন পণ্ডিত স্বাক্ষর 
করিয়াছেন ? 

৬। উন্নতিশীল ব্রাক্গদিশের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের 
সহিত বিশ্বাস করেন € 

ণ। উন্নতিশীল ত্রাক্ষগণ মিথ্যাবাদী এবং স্টাহারা কেবলই অসত্য প্রচার 
করিতেছেন, ইহা কি আপনি ঈশ্বব্রকে সাম্বয করিয়া কলিতে পারেন ? 

৮ “কৈশব” এই শব্দের অর্থ কি? এই শকের ছারা কাহদিগকে গণ্য 
করিতেছেন € প্র শব্দটি কি ঘ্বণ, বিছেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই ? 

৯। পবিত্র পরমেশ্বরকে সর্ব্বসান্ষী জানিয়া তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া এই 
দশটি প্রঙ্মের প্রক্তত সত্য সরল উত্তর অকপটভাবে প্রদান করিবেন। আপনি 
ইহার সা উত্তর প্রণাম করিপে জগতের লোক বুঝিতে পারিবে যে, আপনি 
উন্নতিশীল ক্রাক্দিগকে যেব্ধপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, আপনি সেই দে ।ষে 
দোষী কি ন।?ঃ 

১০। ১৬ আশ্বিনের ধশ্তব্বে মিধযা লেখ! হইয়াছে * তাহার প্রমাণ কি € 





* বারাণমী হইতে “দর্শক” মাম স্বাক্ষরিত ইতিক্সান মিত্রারে ষেএক পত্রিকা বাহির 
ভয় তাহাতে লেপ ছিল ৮77৩ [01526 0৩ 5৬ 012000155০9 002 [7000705 আ5০ 
1176 25000 006 01611 512200765---শ্রই অংশের যে প্রতিব।দ বেদাম্তবাগীশ করেন 
তাহ1 লক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন লিখিত। 

1 ১৬ই আঙ্িনের ধশ্মভত্বের সংবাদ স্মষ্তে লিখিত হয় ;---*ত্রান্ষগণ শুনিয়া) চমৎকৃত 
হইবেন, আদিসমাজ ব্রাহ্বিব।ছের বাধস্থা আঅনদ্ছন করিবার জন্ত পতিত আনন্দচজ্ 
বেদাস্তবশীশকে বেণারমে পাঠাইসাছিলেন। তথকার সম্মাম্ত ব)বলাম্বী হবু হস্িক্চছ্ের 


৬৩০ আচার্য; কেশবচন্দ্র 


আপনাকে মাধারণ মমক্ষে লয়ান পুর্বর্বক আহ্বান করিতেছি, যদি কিছু মাত্র 
লত্যের প্রতি ধর্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি আপনার আস্থা থাকে তবে উক্ত ১০টি 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর ত্বরায় প্রদান ককুন। 

ঘনি আপনি মোহবশতঃ প্রকৃত উন্বত্র প্রণান না করেন, তবে বারাণসীবাসী 
লমস্ত ভদ্রলোকের নিকট আপনি অপদস্থ হইবেন এবং মমস্ত হিন্ুসমাজেও 
অনাদৃত হইবেন সন্দেহ নাই । 

বিজয়কৃষ পোস্ছ'মী 
প্রঅঘোরনাধ খপ্ত 
জকাস্ডিচত্দ্র মিত্র 

ধর্ম তবের লিখিত কথ! মিথ্যা বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রতিপদ কটিবার জন্য 
প্রান্ত পত্রিকার যে পর লেখেন, এক জন দর্শক “মিরারে" পণ্ডিতগণের সভাহিষয়ে 
যে এক পব্র শিধেন তাহাতে উহার বিলক্ষণ প্রতিবাদ হদু। “দর্শকের” পতের 
প্রতি দোষারোপ হওয়াতে বন্বের “ইশ্দু প্রকাশ" পত্রিকাতে বাবু হরিশ্চজ্জ্র ক্ষ 
একখানি প্রতিবাদ পত্র বাহির করেন, এই পত্র অবলম্বন করিয়া ধর্/ত€ 
বলিতেছেন; 

“কাশীশ্থ পণিতদিগের মত লইয়া নান! প্রকার আম্দোলন হইতেছিল ও 
তজ্জন্ত বাবু হরিশ্চন্্ের উপর প্রতিপক্ষপণ অনেক দোষারে'প ক্ৃরিয়াছিলেন, 
এ নিমিত্ত তিনি স্বপ্রৎ তাহা প্রতিবাদ করিবার অন্য বন্ধের ইশ্ৃপ্রকাশ সংবাদ 
পত্রিকায় এই পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহ] নিয়ে অন্ুবাদিত হইল । 

“ইন্দৃপ্রকাশ সম্পাদক মহাশক্ন সমীপেদু। 

ইঞ্ডিঘ্ান মিরারের বেণারসম্থ পত্র প্রেরক “দর্শকের” বিরুদ্ধে আরোপিত 
দোষের প্রথম উত্তরে আমি বলিতেছি যে, পত্রপ্রেরক নেদাস্তবাপীশের মৃত খুক্ষ- 
দিপকে মনস্থ করিয়া লেখেন নাই । দ্বিতীয়তঃ পিতেরা ঘখন এক মত হয়! 


খাটাতে এক প্রকা মতা হঘ। মতাঙলে তরত পুরের রাজা, বাপু লোকসাথ দৈতত 
গোকুলচাদ ও প্রাঙ্ছ পগশ জব স্ুবিতে পতিত উপস্থিত ছেলেন। 1৮121 দকলেট প্রচ- 
লিত ব্রাস্ববিবাহ তিচ্ছু বাধস্বানৃসানে অবৈধ ও অসিদ্ত মত দিগ্গাছেল। খা কো কখ! 
খলিধার প্রয়োজন মাই। পাঠকগণ! এখন বিলক্ষণ অবগত হইলেদ তাত্বতিখাহের বিদ!ধ 
বিসংখানের কারণ মীমাখিত হইজা। 


বিবাহবিধি লইয়া আন্দোলন । ৬৩5 


ত্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা ও অনিদ্ধভ প্রতিপন্ন করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিতে 


লাগিলেন, বেদান্তবাপীশ নিশ্চয়ই তখন প্রস্বান করিমাছিলেন 1 তৃতীয়তঃ হাহা] 
কাশীত্র প্রধান পণ্ডিত ক্টাহাদের মধ্যে একজনও ব্রাঙ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিন্ত 
ভিন্ন অসম্পূর্ন বলেন নাই। ে ছুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদান্তবাগীশের সঙ্গে 
আমিঘ্াছিলেন ত্াহারাই কেনল ব্রাচ্মবিবাহ অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন। আমি 
সকশকে আহ্বান কহছিতেছি, কে আমার এই কথা অসত্য বলিম্বা সপ্রমাণ 
করিতে পারে * উ সভা নামার বাটে হইয়াছিল কোন ত্রাঙ্গের দ্বারা ইহা হয় 
না । ইহা সম্পূর্ন হিন্দুপিগের সাভ।) নামধারী ব্রাঙ্মদিগের অসাধু চেষ্টা নিবারণ 
করিবার জন্য ইহা আহৃত হইদ্াছিশ। 
আপনার 
হরিশ্চজ্ল | 

*পাঠকগণ শুনিশ্বা বাক হইবেন বাকস্থাপতের শ্রাক্ষরের মধ্যে একটী 
আশ্চর্য্য প্রতাবুণা হইনা শিদ্ধাছে । প্র ব্যবস্থা পত্রে প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্ম 
বিবাহ 'অনৈধ ও 'অসিজ্ক বলিয়া স্বাক্ষর করেন। পরে হুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত 
“ঈদৃশ বিবাহ ; পর্ণো ন নতি" এই মতটি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিযা তাহার নিম 
সাক্ষর করিয়াছেন। পে ১৬ জন পণিত বাঙ্গাপায় কি লেখা হইল ভাহা অবগত 
নাহইয়া তাহার নিছে পাক্ষর করিয়াছেন । এখন বেদাভবাশীশ ও কলিকাতা 
সমাজের সভ্যগণ চাহুর্ঘা প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন উ কয়েকভন পণ্ডিত ঈদৃশ 
বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিগ্সে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন অবশ্পই ক্তাহাদেরও 
উ মত, ইহ! সাধারণকেও বিহ্গাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার ভত্ব- 
বোপিনী পত্রিকা প্রকাশিত করা হইয়াছে । এই সকল বিষয়ের পুনর্র্ধার 
মীমাৎসা করিবার জন্ত কাশী রাজতবনে ধর্বসভার পক্ষ হইতে যে এক সভা 
হইয়াছিল তাহার সমস্ত বিবরণ ধর্মৃতন্রেহ কোড়পত্রে শ্রকাশিত হইল, উহাতে 
প্রত মঙ্য বিবৃত হইয়াছে । এ মস্বন্ধে পুনর্দার যে মীমাংসা হয় তাহার ভাষা- 
স্তরিত পরিকাধানি নিহ্ছে প্রদত্ত হইল । 

"্রীমান্‌ বাবু গে'কুলচজপ মহোদয়েমু। 
পনমাশীঃপুত্রঃসর নিবেদন মিদমূ । 
'বরান্মবিবাহ অথাৎ কুশ9িকাদি বিধিহীন বিবাহের জন্ত আপনার পরমপুজ্য 
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বাবু হরিশ্চক্ত্রের গৃহে যে সভা হইয়াছিল এ সভাতে এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, 
ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সর্ধপ্রকারে বেদবহিভূঁত ও অবৈধ । কিন্ত শ্রুত হওয়া গেল 
যে, ষে সকল পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতাবিষষ়ে সম্মতিদান. করিয়াছিলেন 
ত.হাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহার বিরুদ্ধ ব্যবস্থাতেও সম্মতি প্রদান করিয়াছেন । 
একথ! নিশ্চর মিথ্য। ; কারণ পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, 
এ প্রকার কোন ব্যবস্থ। হয় নাই এবং পণ্ডিত বস্তীরামের এক পত্র যাহা বাবু 
হরিশ্চন্রকে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে, এরপ ব্যবস্থাতে 
তিনিও সত্ঘতি পেন নাই। বস্তীরাম লিখিয়াছেন যে, "যে সময়ে আমার নিকটে 
ব্যবস্থা অ.সিয়াছিল আমি তখন রাঙ্ঞার নিকটে ছিল'ম; অমি ত্র ব্যবস্থাপত্র 
দেখি নাই। জানা গেল যে ব্যবস্থা শৃদবিবাহবি্ষয়ে, উহাতে আমি শিষ্য- 
ছারা সম্মতি দিয়াছিলাম ”. এই কথ! ছ্ার৷ আপনি সমুদায় বুঝ্তান্ত ম্পষ্ট বুকিতে 
পারিবেন। ঘে ব্যক্ি এইরূপ ছুই পক্ষে সম্মতি প্রনান করিতে পারে তাহার 
সয়তি কি প্রকার তহ:ও অপনি বিবেচনা করিবেন এক্ষণে আমরা এই প্র 
দ্বারা সকলকে বিদিত করিতেছি ষে, যাহারা বেদকে অভ্রাস্ত বলিয়। বিশাস না 
করে তাহার) নন ব্রাক্ষই হউক আর পুরাভন ব্রাক্ষই হউক বেদধন্দ্াবলঙ্্পিগের 
দুটিতে উভমেই পতিত । 

ভ.ট্াপনামক সখারাম শশা । 

ভট্টোপনমকানস্তরাম শন্মা। 

বাপুদেব শাস্টী। 

রাজারাম শাস্ত্রী । 

বালশাস্ম্ণী ।” 

শুক বাবু গোকুশচন্দ্র প্রথম সন্ভায় যে সকল বিতর্ক হইয়াছিল তগিবরণ 

সহ এক হদীর্ঘ পর মুছ্িত করেন । বাবু হরিশ্চজ্্র যখন ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন 
উদ্ধাপন করেন, তখন বিতর্ন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত আহদ্দচত্্র বেদাস্বাণীশ 
উহা শাস্্ন মৃত প্রতিপন্্ করেন । ব্রাদ্দেরা যখন হিলুশাস্থ বিশ্বাস করেন না, 
তন্মুশক দেলাদি পৃজাও পৌনলিকত। বলিয়া পরিত্যাগ করিসাছেন, তখন তাহারা 
কি প্রকরে হিন্দৃপিবাহপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারেন, এবং জ্ঞাতসারে কোন 
অঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই বা কি প্রকারে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ বিতর্ক 
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উপস্থত হইলে ঠাকুরদাস ন্যায় পঞ্চানন বলেন, কোন বৃক্ষের ছুই তিন শাখা কণ্ছন 
করিলে উহার বৃক্ষত্ব কদাপি বিনষ্ট হয় না। ইহার উশুরে বাজশবাস্থী ও ৩. নার 
অধ্য।পক রাজা রাম শাস্ত্রী বলেন, "ইহা! সেব্ূপ নহে । দেমন এক পশু 

ছুই এক সেন প্রত্যাহার করিলে তাহার পশুরি সংজ্ঞা কখন থখ।কিতে পারে না, 
সেইবস বিবাহে সপ্তপদশ প্রভ্ততি অনুষ্টান পরিত্যাগ করিলে জে বিবি হকে হি 

বলা যাইতে পারে না।” ব্যবস্থপও্ মধো যে ঢুইভদ ও হচুছেশীয় পতিত কখ্য 
প্রকশ করিয়াদছলেন ভতমন্বদ্ধে বণু গেকুলচন্দ নিখিদছন, এরুপ আনেক 


৮ 
প্রকার তর্ক বিতর্কেরপর শেষ ইহা দিদ্ধ্ত হইল ঘে, তাঈদিকছ কদাপি মুস্- 
দিদ্ধনহে। এই সময়ে বেদাস্তবাণীশ প্রস্থান করিলেন এক মানস পে জানত 


বে ৯ ম্ 
হইতে অব্রস্ত হইল। বেদাস্ববাদীশের মাঙ্গ যে দুই হন হ্গাজা পন্ডিত 
অগিএান্িলেন ভাহানা ব্যবস্থাপত্রে এই হিখিলেন মে, িহশদিব হত পর্ণো ন 


তপতি” ভহদের মত বাঙ্গালা অক্ষরে হিখিত হইছি, হুহিহাছ তাহার 
৮ ৬৪ 
মন্ম কেহ বুঝেত পারেন নাই । 
টি ব্াতুন রাহে নর চিরে তন ১4412 574 চা 
কাশী ধস মভা হইতে যে পত্র বাহির হয় আহার ভঙ্গ স্বর এই 


“অন্য ধর্শুীমভাতে আীকাশীরাজের মুল্লি ঠাকুরপ্রমদ হিবঘন কহিলেন যে, 
কোন কোন পণ্ডিত ক্রাঙ্গনিবাহের উভয় পক্ষের বাবস্থ তত জহতি গুদাম করিয়া, 


ছেন, একথ। শুনিয়া আীকাশীরাজ মহারাজ ভাতান্ত হার হইহছুন। নিশ্ঘঘ একপ 
বানর নিতান্ত অঙ্ুচিত। ইহাতে পিত বক্সীতাম হলিলেন মে একপ কখন 
হয় নাই। আমার ত এই প্রকার রীতি যাহা যলিদাক্ছি হাহা বঙজিষাছি । 
অ.পনি জানেন যে আমি ব্গভাষা জানি না। অমর নিকট বাপস্থাপত আসিলে 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ কিন লোকে বলিল যে, ইহা শবিব!হ ব্ষিংক 
ব্যবস্থ', তখন আমি শিষাকে সয়তি প্রপান করিতে আজ্ঞা পিলাম। দিস 
এ বিষয়ে আমি প্রতারিত হইয়ছি। আমি আপন পদ্ষ হইতে এ বিষয়ের এক 
খানি হচন।পত্র প্রকাশ করিব । পণ্ডিত কাশীপ্রমাদও এই বলিলেন যে, এই 
কারণেই আমি ও অনর্থ ব্বস্বতে সৃতি প্রদান করি নই, যদিও অমর 
১ 
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নিকট বারংবার সম্মতি প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ততপরে শ্রীঠাকুরদাস ও 
শ্রীরাধামোহন বলিলেন, আমাদের ব্যবস্থা কেবল ভাহাদিগেরই জন্ত যাহারা 
বেদকে অন্রান্ত ও প্রমাণন্বরূপ স্বীকার করে। পরে শ্রীতারাচরণ তর্করত্ব এ বিষয়ে 
এক বস্কৃতা করিলেন এবং বলিলেন ষে, ধাহারা এই ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন 
তাহারা নিঃসন্দেহ অনুচিত কাধ্য করিয়াছেন। পরিশেষে ধাধ্য হইল যে, 
পণ্ডিত বন্তীরামের পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞাপন্‌ প্রকাশ করা হয় যে, তিনি এই 
প্রকার ব্যবস্থাতে কদাপি সন্মতি দেন নাই। মুন্সি ঠাকুরপ্রসাদ মহারাজ সমীপে 
নিবেদন করিলেন যে, এরূপ সম্মতি অবশ্তই ভুলক্রমে হইয়াছে, ভবিষ্যতে এবূপ 
হইবে না। ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রাক্ষবিবাহের বৈধতাবিষয়ে কাশীশ্থ কোন 
পণ্ডিতের সম্মতি নাই, এই বিষয়ক একখণ্ড ব্যবস্থাপত্র বঙ্গভাষানে মসোম- 
প্রকাশ সম্পদকের নিকট প্রেরিত হয় । পুর্ববে ধাহারা ত্রাঙ্গবিবাহ বৈধ বলিয়া 
সম্মতি দিয়াছিলেন, এই সভাতে সেই সকল পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন। প্রসিচ্ছ 
ধনী বানু মাধবদাস, বাবু মধুস্বদন দাস ইহারাও সভা দেখিতে অ.সিয়াছিলেন 1” 
ফলতঃ সছুপায় অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিবার ভন্ত এ সমষে 
কি প্রকার যন্ত্র হইতেছিল, তাহার একটি ছুষ্টান্তই প্রচুর । রাজ! কালীকুষ 
বাহাছুরের গৃহে পুজোপলক্ষে সমবেত ত্রা্ষণ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্রাঙ্গ- 
বিবাহ শাস্তুসঙ্গত এরুপ একখানি ব্যবস্থাপত্র কৌশলে স্বাক্ষর করিফ্া লওয়া হয়। 
সভাস্থল সংস্কৃত কলেজের দুইজন অধ্যাপক ছিলেন, তাহারা প্রতিবাদ করেন, 
কিন্ধ ভাহাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত হয় না। 

এই আন্দোলনে ঘষে সকল অসত্য ব্যবহারাদি প্রকাশ পায় তত্প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া ব্রঙ্গমমন্দিরে কেশবচন্্র যে উপদেশ দেন (২৩ আশ্ষিন, ১৭৯৩) তাহার 
কিছু কিছু অংশ নিন্নে উদ্ধত করিষ। দেওয়া গেল ;-_ 

“ছুলত্ত অগ্গি ব্রাঙ্ষলমালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । এই অগি স্বারা লীগই 
ব্রা্গলমাজের মধ্যে যত প্রকার অপবির্রতা, ভ্রম, কুসংস্কার এবং কপটতা আছে, 
সকলই ভম্মীছত হইবে ইহাতে আর সন্দেহ লাই । জড়ডগতে যেমন কোন 
দেশের বায়ুবিক্ষাত হইলে তখনই ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহ বিশুদ্ধ 
করে, ধর্মজগতেও তেমনি কোন সম্প্রদায় পাপে নিতাস্ত কলুষিত হইলে অগ্রিময় 
আন্দোলন উপস্মিত হইয়া তাহাকে সত্যের দিকে, পনিত্রতার দিকে অগ্রসর 
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করে। বর্তমান সময যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি 
পর্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে । সত্য এবং অসত্য, পবিত্রতা এবং কপটতার 
সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কি, ভন্ধ ব্রাক্ষণগণ, তোমরা 
কিছুই দেখিতেছ না এই আন্দোলনে তোমরা কি মনে করিতেছ সত্যের 
পরাজয় হইবে এবৎ অসত্য জয়লাভ করিবে, না! তোমরা ইহার মধ্যে ঈশ্বরের 
মঙ্গল অভিসন্ধষি দেখিতেছ ৭ আন্দোলন দেখিরা! কি তোমরা নির্বোধ শিশুর ন্যায় 
রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে; না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন্ুষ্যের ম্যায় তাহা অভিভ্রম 
করিতে চেষ্টা করিবে % সাবধান ব্রাঙ্গগণ ! এই সময়ে ভয় করিলে চলিবে না, 
কেহই এই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিও না, ঈশ্বর আমাদের সেনাপতি, 
এখানে তাহার আদেশ পালন করিতে হইবে । দক্ষিণে কি উত্তরে যাইবার 
অ'দেশ নাই, যেখানে সেনাপতি র্যখিবেন সেখানে থকিতে হইবে, তিনি যাহ! 
করিডে বলিবেন তাহাই এধানে কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হইবে 1: 
যখন বিপদ ঘোরতর রূপ ধারণ করিয়া উঠে সেই জসহায় অবস্থার মধ্যে সেনা- 
পির আদেশ ভিন্ন আর উপান্ধ নাই । সেই সময়ে যদি সেনাপতির আজ্ঞা ভিন্ন 
এক চুলও পথের এ দিকু ও দিক্‌ গমন কর সর্বনাশ হইবে। সংসার আমাদের 
রণক্ষেত্র, ঈশ্বর আমাদের সেন'পতি। এখানে অনেক শক্র, সেনাপতিকে 
ছাড়িয়া ধাহার! এখানে আপনার বুদ্ধির উপর নির করেন, শক্রগণ নিশ্চয় তাহা- 
দ্রিগকে বধ করিবে 1: ভ্রাতৃগণ, এই আন্দোলনের সময় সাবধান হও । এই 
সময়ে ষেন একসী সামান্ত মিথ্যা কথা, একটা সামান্য পাপচিন্তা, একটি সামান্ত 
অতদ্র ব্যবহার তোমাদিগের জীবন কলক্ষিত না করে। যদি প্রাণ দিতে হয়, 
অকাতরে তাহা ঈশ্বরের জন্ত, তাহার সত্যের জন্ত, তাহার ধম্মের জন্য দান কর, 
ভয় কি? ্ডিনি অনন্ত জীবন দান করিবেন ।-"--"-এই আন্দোলনে ব্রাহ্মমমাজের 
ভিত্তিভূমি আন্দোলিত হইতেছে । এত কাল পর আবার ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি 
ছদ্রবেশী তীর কপট ব্যক্তি ব্রাঙ্গধর্ম্ের মূল সত্য, সরলতা, পবিত্রতা এবং উদ্দারতা 
দ্লন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ভ্রাতুগণ! এ সময়ে তোমরা জাগ্রৎ হও» 
শক্রুদিগের আক্রমণ হইতে পবিত্র প্রিয়তম ব্রাহ্মধশ্নকে রক্ষা কর। সংগ্রাম 
করিয়া তোমরা অসত্য, ভ্রম, কুসংস্কার এবং অপবিভ্রতা বিনাশ করিবে, এই জন্তু 
স্বর্গ হইতে এই বাত্য। আসিয়াছে । ধ্যান কর, চিস্তা কর, সত্যের অগ্ি, ব্রদ্ধের 
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অগ্ি জদয়ে লইগ্।। দেশে দেশে গমন কর, পিতার আজ্ঞাধীন হইয়া সেই বিশ্ব- 
হিজদ্বী দেনাপতির শরণগত হইয়া অসভ্য কপটভা হইতে ব্রাহ্ষমমাজকে 
নচাও 1 ব্রা্ষগণ । পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহার সত্যে বিশ্বাস কর, 
ছেখিবে অচিছের লমুদাঘ ভন্ধকাত ভিরে।হিত হইবে, এবখ সত্য নিশ্চয় উজ্জদ্রল্তর 
কপে প্রকশিত হইবে । উহার শরণগত হও, তিনি স্বয়ং তোমাদিগকে উপ- 
হ এলং কল বিধান করিবেন ।"একজদয় হইয়া গগন ফাটাইয়া 
নেলিনী বিক্াহিভ কির সো পরাত্রম প্রকাশ কর। যখন একটি অসত্য 
কেশিবে তত হ ধসে জাস্ত লইয়া ডাহা ঘ্বেদন করিবে ; যখন কাহারও কপট 
বদেখিবে। কি একটি পাগ ভুষ্টান দেখিবে। তখনই হাহা প্রাণপণে বিনাশ 
"ভরত ভশ্ীঃ আরম কিংবা দেয় দেখিরা সংব্ধান, ভাতা 
পে কুকি ও লা. কি অনু ভয়ে সেই ভ্রম এবং দোষ সমূলে বিনাশ 
কা কোন ভরা ঘুদি হেত নিঘাতন করেন, দৈভ্যের ভ্তাষ প্রতিহিংসা 
পলা গািয ললিত হী! হতাতক বধ কৰিছে উদ্যত হইও না। তাহাত 
চুন আঙুর অরিন হালা ঈশ্বরে নিকট প্রাপনা করু। অপরাধী ভাতার 
পাল! কপি কু উিতিহই ও না জম তেমাহওু অন, ভিহারও আছে, পপ 
ক ভুও লতগ্ধ আমাদেরও আদ, অভএব ভ্রমান্ধ বলিয়া পাপী লা কাহালু এ 
দুদ কটি না) প্ান্মিক লান্ির ছদ্ূবেশে কখনই ছুণা কিংবা হিহসগ:ল 


পেস করিও লন) ভই ঘি এক বার কোন প্রকার জেোধের কাদা করেন, 
ৃ ্ চি 
সাপপান । আন্থরে কম উপ হইতে দিও না ভাই ভশ্ীদের শরীর যন 


আগ) মনে করিছা শদ্ধ করিবে; কিঙ্ট যদি একটি ভাই কিংবা ভগ্রীর শির 

পপ দেখ তহঙ্সণাহ খড়া লইয়া সাহা ছেদন করিবে। 
| সাই হউন, া্গধন্্ গ্রহণ করিয়। কাহারও পাপে প্রশ্রয় দিতে 
পান না ভনাশিগকে দ্ধ কল, কি হার পাপ কপটতা বিনাশ কর। 
যপি অনভা অপবিভ্রতা বিনাশ কলিহে গিগ্কা কেহ ভাইকে দ্বণা কর, কিংবা কোন 
ন-তাঁকি ভগ্রীকে এরদ্ধা করিতে গিদা পাপের প্রখয় প্রধান কর)তবে তোমরা ঈশ্বরের 
নাম ভুলাইলে। সহ্য এবং পবিরভাষুপক ভ্রাকভাব বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বর 
এল জরতের নিকউ তোমতা প্রত্যেকেই দায়ী । মিথ্যা, প্রব্ানা, হিৎসা, নিন্দা 
কের ল্যন্হার মথার্ঘ ব্রাক্ষলমাজ্ কখনই সন্ত করিতে পারিবে না। কমার 


এ 
৮ 
চা 
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মধো যখন পাপ দেখিনে আমাকে মারবে) আমাকে নয় কিজ আমার পপ 
বিনাশ করিবার জন্য ; দেই প্রকার ভোমাদের মধ্যে যেমন পাপ দেখিব ভোমা- 
দিগকে ভঙ্খসনা কৰিব; যদি অণত্য পাপ দেখিনা তোমরা নিশ্চিন্ত খ।কিতে 
পার তবে তোমরা কোন মভেই ত্রা্ছনামের উপদুক্ত নহ। ফণি নির্ভফচিনে 
পরম্পরের দোষ, ভ্রম এবং পাপ বিনাশ কহিতে পার, তবে ঈশ্বদের ইচ্ছা শউই 
সুসিদ্ধ হইবে ।'-""*সন্য যিনি রক্ষা করেন, ঈশ্বর উহার, পরিত্রাণ তাহার ; 
আর সত্যকে যিনি 'অন্মাননা করেন তিনি কখ*ই আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট 
আনিতে পারেন না। মতই বর্গ । এই অস্থাহ়ী সংমারে সত্যই একমাত্র 
সা নিত্যধন, অতএব সত্যের দৌন্দন উপভোগ কর, সত্যপ্রেন্ব হও। বি্পিদের 
মমন ঈশ্বর আংমঃলিগকে ছা গেলেন, এই বলিষা যেন হোমাদিগকে নিরাশ 
তইতে নংহয়। দক্বমঘর ঈশ্বর অজিত এ সময় অসতা হইতে ব্রাহ্ষসমাভকে 
রক্ষা করুন। সকল প্রকার ছুর্গতি নাশ কছিয়া দয়াময় পরমেশ্বর আম তিগছক 
রক্ষা কলুন |” 

৩০ নেতন্বা শনি ভারতকে বিবাহ সম্পকীল বিধি” বিষে শ্রদুক্ষ 
নরেন্দনথ মেন টাউন হলে বৃড্ীতা প্রপান করেন! শ্রত্ধ অট শত কান্সি 


বন্তত। শ্র-ণজন্ত উপস্থিত হন। এই ম 


হা 


ঠে! 


দয জমীননিখাণের শুহিনিধিঘরপ ছানু 
দিগন্দল মিন, হিন্মমমাদজন্ প্রতিনিবি রা জেঙ্গু মাসিক বাহহুহের গুত্র বধু 
দেবেন মপ্পক, বিধিক্দনণে প্রতনিণ মেস্তর ডামিউ মি বানজি? মেস্তর 
জনহাট, মেস্্ং দি টি ভেনিস, বানু উ:মশচন্দ বাড়া, বংবু গণেশচজ চজ্তত বাবু 
জগকন্ গক্গুশি। বাবু হর্শামাহন দাস, বালু, বংমচরণ বংড়যা। সংবাদ পত্র ও 
হীইবর্ুযংজকগের শ্র-তনিরি মেস কে এ পর, রেবাৰেও ডাভার মহিমিচেজ, 
বেবাকেগড মেস ডপ এহং নবংগত বেশীদ সিবিলিঘান বাবু বিহহিলাল ২প্ত, 
হৃতন্দনাথ বানাজি, ডক্সার গেপ-পচন্দ বায় এফ আর, সি, এস্, মিষ্‌ 
চেশ্বপিন, বাবু বামভনু লাহিড়ী, বাবু জরগাপাল সেন, বনু টৈকুটনাথ মেন 
উপশ্থিত ছিচলন। মেস্তর ডবলিউ সি বানর্জিবিন প্রস্থাবে, এবং বাবু রামত 
শালিড়ীর অনুমোদনে কেশবচন্দ সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। সভংপতির 
আহ্বানাম্ুসারে বাবু নরেজ্নাথ মেন নতা পাঠ করেন । ইহার বন্তৃতীতে 
ঈদৃশ ব্হবিষয়ের বিস্তৃত সংগ্রহ ছিল যে, তাহার সমুপাদ্বের উচ্চেখ 
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অসম্ভব । আমরা কেবল তাহার প্রধান অঙ্গগুলি এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি । 

প্রথমতঃ তিনি প্রদর্শন করেন, সভ্যতম রাজ্যশাসনকর্তুগণের বিবাহবিধি কেমন 
নিঃসন্ধিপ্ধ মূলোপরি স্থাপন করা সমুচিত । বিবাহ রাজ্যসম্পর্কে একটি অতি গুরুতর 
ব্যাপার, এতৎসম্বন্ধে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা অভি সত্বর অপনয়ন করা আব- 
শ্তক। কোন একটি দেশ কতদূর সভ্য তাহা তাহার বিবাহব্যবস্থাতেই প্রতিভাত হয়, 
এবৎ এই বিবাহব্যবস্থাই দেশের শাসনক ভূঁগণের জ্ঞানসম্পৎ, কল্যাণাজ্ল ও ক্ষমতা 
প্রকশ করে। বিবাহবিধিসংশে'ধন হইবার পক্ষে অন্তরায় চির দিন অজ্ঞনতা, 
কুসংস্কার, স্বার্থপরত!) ধন ও নীতিসম্বন্ধে ন্গেচ্ছাচরণ হইচ্ডে উপস্থিত হইয়াছে । 
জ্ঞানালোকবিস্তুতি এবং প্রহ্বত শক্তিসম্পন্ন শাসনকর্তুগণের উদয়ের সঙ্গে উহা* 
সংশোধন হইয্া আসিতেছে । ইংলগ্ডের অতি আদিমাবস্থায় গোপনে বিবাহ 
নিষ্পন্ন করার প্রথ। প্রচলিত ছিল, বিবাহসম্পর্কে বিধি তখন অতি শিথিল ছিল। 
সময্বে উহার সংশোধন হইল এবং লর্ড হাডউয়েকের বিধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, 
তখন কি ভয়ানকই ন! প্রতিরোধ উপস্থিত হয়। শাসনকর্তগণ এ সমদ্গে প্রবল 
পাক্রান্ত ছিলেন, তই বিধি বিধিবদ্ধ হইছে পান্ধিল। ভারতেও হিন্ুরাজগণের 
সমপ্র বিবাহবিধির দোষ অপনীত হইয়ছে) ৰল্দা বলিলেন, দেশের 
শংননকর্্গনঘনি অর কিছু করিতে না পরবেন, অন্ততঃ ক্হোদিগের উচিত থে 
ধাহারা বিবাহবিধি সংশোধন করিবার জন্য ইচ্ছ,ক হইনেন, ত্রাহাদিগকে নিধি 
প্রণননদ্বারা সাহাধ্য করেন। যাহারা এ বিষয়ে যত্ন করেন তাহার! অলসঙ্গ্যক 
হইলেও কর্তৃপক্ষ যদি বুঝিতে পারেন, ভ্টাহাদিগের এ যনে দেশের প্রকৃত সংস্কার 
হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে যাহাতে দেশের মত বিশুদ্ধ হয়, সংস্কারের কার্ধ্য 
অবাধে চলিতে পারে, তজ্জন্ত সাহারা তৎপক্ষ অবলম্বন করেন। ইহার পর, তিনি 
এদেশের বিবাহ বিধি কত প্রকারের'আজাছে, তাহা প্রদর্শন করেন, এবং উহার বহুবিধস্ 
জন্ত সময়ে সময়ে যে কি প্রকার গগুগোল উপস্থিত হন তাহা! দেখাইয়! দিলেন। 
জট, কুর্গ, উড়িয়া ও মালাবারস্থ নেয়ারগণ মধ্যে কি প্রকার কুৎসিত বিবাহ 
পদ্ধতি প্রচলিত, তাহার তিনি উল্লেখ করিলেন। অনেক বিবাহপদ্ধতি চলিয়া 
যাইতেছে, কিন্চ যখন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন উহার সিদ্ধাত! 
অসিক্কতা বিদয়্ে মহাগোল উপস্থিত হয়৷ হিন্দগণের ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে বিবাহ- 
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সম্বন্ধে ষে সকল বিষয়ে নিষ্পন্তি হইয়াছে, সে সকল নি্পত্তির মধ্যে পরস্পর- 
বিরোধিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমতস্থলে কর্তৃপক্ষের এরূপ উপায়াবলম্বন করা 
নিতান্ত প্রয়োজন, যাহাতে হিন্দৃাতির বিবাহবিধি নিঃসংশয় ভূমিতে স্থাপিত 
হইতে পারে। পক্রাহ্ম বিবাহ পাণুলেখ্য" সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "অবনতির অনু- 
মোদক পন্থা অবলম্বন না করিলে, ভূতকালকে মিথ্যা না করিয়া ফেলিলে, গবর্ণ- 
মেণ্ট কি প্রকারে এই বিধি বিধিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি বুঝিতে 
পারেন না। এ কথ! সতা,লেক্স লোসাই বিধি, হিন্ বিবাহ বিধি, দেশীনর 
শ্ীষ্ট নগণের বিবাহবন্ধনে ম্মোচন বিধি, এ সকলের দ্বারা বিধি প্রচলন করিবার সম্বন্ধে 
যে কাঠিস্য ছিল তাহার ভূমি সন্থ্ুচিত হইন্লা অসিয়াছে এবং এইরূপে ব্রাক্ষগণের 
জন্য বিধি প্রণয়ন সহজ হইয়াছে । ইহারা যে বিধির জন্য আবেদন করিয়াছেন 
ইহা নন নহে বা বিশ্বয়কর নহে। কেন না পোনের বহসর পূর্বে যখন বিধবা 
বিবাহ বিধি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত ছিল; সেই সময়ে ত্রাক্ষ ভিন্ন অপর 
অনেকগুলি দেশীয় লোক ঈদৃশ বিধি হইবে দূর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সমা- 
জের অন্যান্ত ব্যন্তিকে কর্তৃপক্ষ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন কনিলেন, ব্রাক্ষগণের প্রম়ো- 
জনানুরূপ বিধি নিবদ্ধ করিয়া সে অন্রগ্রহ প্রদর্শনে কি ব্মান হিন্দুসমাত হইতে 
পরানিবৃন্ধ ব্রাহ্মগণকে বঞ্চিত করিবেন ? গব্রণমেন্টের এ বিষয়ে বিলক্ষণ মানানুভব 
করা উচিত যে, এত দিনে ভারতবাসিগণের মধা হইতে এমন কতকগুলি লোক 
ইচ্ছাপূর্র্বক উপস্থিত হইস্রছেন, ধাহারা তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের 
মধ্ো যাহাতে প্রাকুতিক ও নৈতিক ব্ধি রক্ষা পায় তাহার জন্ত অতি ব্যগ্রভাবে 
তাহাদিগের নিকটে প্রাপ্য বিষয় চাহিতেছেন। এ ব্যাপারের গৌরব গবর্ণমেপ্টরই 
এবং গব্রণমেন্টের উচিত যে, ইহার যথোপবৃক্ত ব্যবহার করেন, এবং দেশের 
উচ্চতম মঙ্গলের কারণ হন ।” 

বক্তৃতা শেষ হইলে বাবু স্ুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি,এস, অতি হন্দর পরিস্ৃত 
ভাষায় গুটিকতক কথায় বক্তাকে ধন্যবাদ দান করিবার প্রস্তাব করেন । ডাক্তার 
গোপালচন্ত্র রায় তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। ইউরোপীয় সমাজের 
প্রতিনিধি ডাক্তার মরিমিচেল এই প্রস্তাবের পোষকতা৷ করিবার সময়ে বলিলেন, 
যে বিধি বাক্ষগণ চাহিতেছেন, এ বিধি তাহাদিগের জন্ত ব্যবস্থাপিত করা নিতাস্তব 
স্তায়স্গত , কেন না এই ব্যবস্থা না থাকাতে সমাজের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণকে 
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নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইমাছে। তিনি আরও বলিলেন, এদেশে এমন 
এক জনও ইউরোপীয় নাই, যিনি ছুদয়ের সহিত এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের সঙ্গে 
সহানুভূতি প্রদর্শন না করেন। তিনি উপস্থিত সমুদায় ব্যকিগণকে এ বিষয়ে 
কুতসঙ্কল্প থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন ষে, ষে পর্যন্ত বিধি নিবন্ধ 
না ছপ্ন, সে পর্যন্ত যেন বিধিমত আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হওয়া না হয়। 
এ পর্যন্ত সভার কাধ্য অতি শাস্ততাবে চলিতেছিল, কিন্ত কলিকাতা ্রাহ্মসমাক্তের 
এক জন সভ্য সভার কাধ্য যাহাতে বিশৃঙ্ঘশ হইয়া যায় তজ্জন্ত বক্তৃতা কঙ্ধিতে 
ইচ্ছ,ক হইলেন। তিনি এ বিষয়ে কৃতাথ হইলেন না, কেন না তিনি বলিতে আর্ত 
করিবামাত্র চারি দিক হইতে ভীাহার কথার প্রতিবাদ ও উদ্দুভাব এমনই প্রকাশ 
প.ইল যে, তাহাকে হৃদীধ বক্তৃতা করিবার অভিলাষ হইত নিবু্ত হইতে হইল । 
তহার কথ! আন্দস্তেন সমন্ধে চারিদিক হইতে যে তীষণ প্রতিবাদ হইল তাহাতে 
ইহাই নিঃসংশয় প্রলিত হইল যে, বিবাহবিধির বিরুদ্ধে মিখ্যা রটনা রটিভ করা 
নিতান্ত অনস্তব। ইনি প্রতিরোধ করিতে আসিয়া প্রহ্াত বি্বাহবিধিসম্দ্ধে 
মহোপকার সাধন করিলেন! সভপতি কেশব্চন্্রের বড়তায় সভার কাধ্য 
শেষ হইল! কেশবচন্র এক ঘন্টা কাল ব্যাপিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার 
সংক্ষপ্ত সার যধ ক্রমে এই প্রকারে সংগৃহিত হইতে পারে ০ 

প্রথমতঃ বিবাহ নিপ্নি কোন সন্ধায় বা কোন একটি বিবাহপদ্ধতি অন্ম্বন 
কর্রৰা নহে, উহার উদ্দেন্ত এতদপেক্ষা মহৎ । উহার লক্ষ্য পৌকলিকতা নিবারণ, 
জাতিতেন উচ্ছেদ ; শিখ, বাঙ্গালী, বন্দেবাসী, মাদাজবাসী, তামিল এবং হেলিওু, 
দক্ষিণ ভারত, উত্তর পশ্চিম ভারভবামী, এ সকলের মধ্যে সঙ্গর বিবাহ প্রচলিত 
করিয়া স্থপংস্কত ভারতী ভ্রাতমণগ্ডলী শ্বাপন 7 বহুবিবাহ, ফুগপহ ছুই বিবাহ 
ও বাল্য বিবাহ নিরসন | সংক্ষেপত পৌএলিকতা ও জাতিতেপ হইতে যে 
সকপ বিষমর় ফল উৎপন্ন হইগ্সাছে, এক এই বিবাহবিধি কাহার উচ্ছেদ সাধন 
করিবে। এই বিবাহবিধিম্যে এমন কিছু নাই যদ্্বারা ভারতের নীতির উৎকর্ষ 
সাধিত লা হইয়া অপকর্ষ হইবে । ইহার প্রতিপক্ষগণও ইহার প্রতি ঈবৃশ দে।ষ 
আরোপ করিতে সমর্প নহেন । এই নিধি প্রচলিত হইলে নরনারী নিজ নিজ 
বিতেকের অন্্মোদনানুদারে বিবাহ করিতে পারিবেন এবহ তাহাদের গৃহ 
পণিত্র ও হুখকর হইবে। শ্থিহীপ্রাতঃ এই বিধি রাজবশিপন্যবপ্থার মুগতত্বসন্গত। 
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ঘন হিন্দৃবিধবাবিবাহের পাণুলেখ্য লইয়া! বিচার হয়, তখন সার বার্ণেস্পিকক 
বলিয়াছিলেন__“কোন রাজকীয় কর্তৃপক্ষের উচিত নয় ষে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দণ্ডের 
অধীন করিয়া বা অসক্ষাৎসম্থন্ধে অক্ষম রাধিয়া তাহাদের প্রজাবর্গের পক্ষে এরূপ 
বাধ! উপস্থিত করেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বিবেকের আদেশ পালন করিতে 
অসমর্ধ হয়।* এই মুলতব্ব অনুসরণ করিয়া হৃসভ্য গবর্ণমেন্ট বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ 
না করিয়া থাকিতে পারেন না। সার হেন্রি সমার মেন বলিয্বাছিলেন, গোন্দ 
এবং সাওতালদিগকে তাহাদের ধশ্মান্ুসারে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইতে গবর্ণমেপ্ট 
দেন, আর উন্নত ব্রাঙ্ষেরা তাহাদের বিবেকের অনুমোদনানুসারে বিবাহ করিতে 
পাইবেন না? ফলত: ব্রাহ্মগণ কর্তৃপক্ষের নিকটে এমন কোন বিধি চাহিতেছেন 
না,ষাহাতে দেশের কোন প্রকার অবনতি হইবে, কিন্ত তাহারা তাহাদের বিবেকা- 
নুলারে কাঠি করিবার অধিকার চাহিভেছেন। যে গবর্ণমেট ইতরাজী শিক্ষা 
দান করিয়া বিবেকামুসারে কাধ্য করিবার জন্ত সাহসিকতা দান করিয়াছেন, সেই 
গবর্ণমেন্ট কি সেই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সন্তান সম্ভতিকে রাজবিধির চক্ষে 
বিজাত বলিয়া পরিগণিত হইতে দিতে পারেন? কখনই নহে। তৃতীয়তঃ এই 
বিবাহবিধি যেমন নীতি ও রাজকীয় মুলত্বসঙ্গত; তেমনি ইতিহাসও ইহার 
পক্ষে অনুকূল। ১৮৩৬ সনে লঙ জন রসেলের বিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় নাই, 
তখন ইংলগ্ডের উ্ষ্টান ডিসেপ্টারগণের অবস্থা ব্রাহ্ষদিগের অবস্থার স্তায় ছিল, 
কিন্ত তাহাদিপের জন্ত বিধান ব্যবশ্থাপিত করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হুইস্াছিলেন। 
ইউনিটেরিয়ান্গণ রাজকীয় পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া তৎসহকারে ধর্খ্ের 
পদ্ধতি সংযোগ করিয়া থাকেন। ষে বিবাহবিধি হইতেছে তাহাতে তাহাই 
হইবে । ইউনিটেরিয়ান্গণ রেজিষ্টারের আফিসে গমন করেন না, রেজিষ্টার 
বিবাহস্থলে আসিয়া থাকেন। রাজকীয় সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্মপদ্ধতি এ ছুই 
এমন বিষি গ্রভাবে সম্পাদিত হয় যে, দুইয়ে মিলিয়া এক অখণ্ড অনুষ্ঠান হয়, 
কোনটি হইতে কোনটিকে প্রভেদ করা যায় না। কেশবচক্ত্র ইচ্ছা করেন না যে, 
বিবাহ একটি রাজকীষ সামাজিক নিবন্ধন হয়, এবং বিবাহনিবন্ধন রাজভয়ে 
অঙ্কুম থাকে, কিন্ত তিনি ইচ্ছা করেন যে, ঈশ্বর ও বিবেকের আছুগত্যে দাম্পত্য- 
শষ্যা চির বিশুদ্ধ রক্ষিত হুয়। ভিনি বিশ্বাস করেন যে, ইংলগ্ডের ইউদিটেরি্বান্‌- 
গণের (এব প্রোটেষ্ট্ট ডিসেপ্টারগণের ) বিবাহের স্ভান্স বিবাছে রাজকীয় 
1৬] 


৬৪২ আচাষ্য কেশবচত্র 


সামাজিক পদ্ধতি ও ধর্মপদ্ধতি একীভূত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ধের 
বর্তমান ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্তৃপক্ষ সময়ে 
সময়ে বিবাহবিধি সংশোধম কবিষ্বাছেন। হিন্দুবিধবাবিবাহবিধি, পার্স বিবাহু- 
বিধি, দেশীয় ব্রীষ্টানগণের বিবাহনিবন্ধননিরসনবিধি, সর্ধ্বোপরি লেক্সা লোসাই 
বিধি উহার প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। এ সকল বিধিনিবন্ধনের সময়ে প্রতিরোধ হইযা- 
ছিল, কিন্ত গবর্ণমেন্ট তত্প্রতি কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ করেন নাই। গবর্ণমেন্ট কি 
বলপুর্্বক দেশের অতি অবৈধ ব্যবহারের উচ্ছেদ করেন নাই? সতীদাহনিবারণ 
ব্লপূর্র্বক অবৈধ ব্যবহার উচ্ছেদ ভিম্ন আর কি? অনস্ভর তিনি বিবাহবিধির 
বিপক্ষে ষে সকল কথা উত্বাপিত হইয়াছে তাহা খুনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ 
অনেকে বলেন ঘষে, বিবাহবিধি বলপ্রকাশক, আনুষতিদানমাত্র নহে। ইছা 
বলপ্রকাশক নহে, অনুমতিদানমাত্র । স্থয়ৎ সার হেন্রি মেনই বলিয়াছেন, 
“ষে পদ্ধতির অনুসরণ করিলে রিবেকে বাধে, অনেকগুলি ব্যক্তি সেই পদ্ধতি 
হইতে বিমুক্কিলাভনিষিন প্রার্থনা করিতেছেন । ত্তাহারা তাহাদের এ ভাব অন্তের 
উপরে চাপাইতে চাহিতেছেন না; গবর্ণমেন্ট তাহাদিপকে এ বিমুক্তি না দিয়া 
থাকিতে পারেন না। ফলতঃ অপর লোকে তাহাদের আপনার মতে বিবাহ 
দিতে চান দিন, তাহাতে ব্রাঙ্ষেরা কোন প্রকার বাধা দিতে চান না। যদি কেহ 
বলেন, ধহারা সংস্কারের কার্য করিতে চাহেন তীহারা কর্তৃপন্ষের মুখাপেক্ষী 
কেন? তাহার উত্তর এই, সাহারা আজ পর্ডশ্ত মুখাপেক্ষা না করিয়া প্রায় 
চপ্লিশটি বিবাহ করিম্নাছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সাংসারিকতা বা জদয়দৌর্বাল্যের 
অপবাদ কে দিতে পারেন? সাহস, বিশ্বাস ও নির্ভর নাই বলিয়া ত:হার 
গবর্ণমেস্টের মুখাপেক্ষা করিতেছেন, এ চিন্তাও অতি দ্বণার্হ। তাহাদের বাছা 
করিবার সাহারা তাহা করিয়াছেন, এখন গবর্ণমেন্টের ধাহা করিবার গবর্ণমেণ্ট 
কক্ুন, এই ষ্টাহাদের উদ্দেশ্য । কেহ কেহ বলেন, ব্রাক্ষবিবাহ হিন্দুশাস্মমতে 
সিক্ধ। ইহার খণ্ডন নিপ্রয়োজন, কেন না কলিকাতা, নবত্ধীপ ও বারাণসীর 
সমস্ত প্রধান পঞ্ডিতগণ উহা! অসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেছ 
আপনি হুলিক্াছেন, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিবাহুবিধি চান, 'অধিকসংখাক চান না। 
এ দুক্ষি কোন কার্যেরই নহে । বিধবা বিবাহবিথি যখন হয়, তখন পাচ হাজার 
পোকে বিধি চান পঞ্চাশ হাজার লোক উহার বিরোধী হন; তথাপি সে বিধি 
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বিধিনিবন্ধ হইয়াছে । পাঁচ হাজার কেন পাঁচ জন লোকের বিরোধে পঞ্চশ 
হাজার হইলেও গবর্ণমেন্ট পাঁচজনের পক্ষ হইবেন। কেন না এস্থলে সংখ্যা লইয়া 
কোন কথা নাই, কথা মূলতন্ব লইয্া। যখন দেশীয় খ্রীষ্টানগণের পুনদণরপরিগ্রহ- 
বিষয়ে বিধান হয়, তখন আডবোকেট জেনেরেল সার জেমস্‌ কলবিন্‌ বলিয়া- 
ছিলেন, এক জন লোকেরও ঘি নিপীড়ন হয় তাহা হইলে তাহারই জন্য বিধি 
হওয়া সমুচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতাস্ ছুই হাজার ব্রাহ্ম, বিবাহ্‌- 
বিধির বিরোধী । কলিকাতাস্ব ছুই হাজার ব্রাহ্ম, ইহা নিতান্ত অসস্তব কথা। 
গবর্ণমেন্ট ঘদি সেই সকল ব্যক্রির নাম নুদ্রিত করেন, তাহা হইলে কর্তব্যানুরোধে 
প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন, হিন্দু 
অধিকসংখ্যক কোন্‌ দিকে অসসংখ্যক কোন্‌ দিকে এক কথাতেই সপ্রমাণ 
হয়। পঞ্চাশংটি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহবিধি নিবন্ধ হয় এজন্য আবেদন করিষাছেন ; 
প্রতিপক্ষে কেবল পাঁচটি সমাজমাত্র । কেহ কেহ বলেন, এই বিধিতে সামাজিক 
অবনতি হইবে । এই বিধি যখন পৌন্তলিকতা, জাতিভেদ, বহুবিবাহ প্রন্তৃতি 
নিবারণ করিতেছে, তখন অবনতি হইবে কি প্রকারে ? কাহার কাহার আপত্তি 
এই, ইহাতে হিন্থসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এবং সেই বিচ্ছেদে 
অবনতি অবশ্তস্তাবী। অসত্য মিধ্যা পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্া সত্য ও 
পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাক্ষগণকে 
বিচ্ছিন্্ হইতে হয়, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি কিণ অপর সমুদায় দেশ ও 
জাতি মধ্যে যে সকল সংপুরুষ আছেন, তাহাদের সঙ্গে তো সত্যেতে, সামঞ্জস্কে, 
পবিত্রাতে মিলন হইবে। অন্ধকার অজ্ঞানতা ছাড়িয়া যদি ঈশ্বরকে লাভ কর! 
যায়, তাহ কি আবার ক্ষতির মধ্যে গণ্য ? হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য 
অকল্যাণ আছে তাহা হইতে বিদায়! সত্য, সভ্যতা, সার্বভৌমিক ভ্রাড়ভাৰ 
আগমন করুক। বস্বতঃ ইহাতো হিন্দ্সমাজের সহিত বিরোধ নহে, বিরোধ 
তন্মধ্যস্থ অসত্য অকল্যাণের বিরোধে। ব্রাহ্গদমাজ কোন প্রকারে স্বজাতি 
হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন। ব্রাক্ষদমাজের লোকেরাই এখন জাতিমধ্যে সর্বববিষষ্বে 
অগ্রগামী । ষে ব্রাক্গগণ বিবাহবিধি চাহিতেছেন, তীহারা সমুদায় জাতির 
প্রতিনিধি । রক্ষণশীন ব্রাহ্ম ও উন্নতিশীল ব্রাহ্ম, উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
ইহাও নহে । ইহা ব্রাহ্ম ও হিন্ুগণের মধো বিরোধ । কেন লা যাহার! প্রতিরোধ 
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করিতেছেন, ত্বাহারা আপনাদিশকে হিঙ্গু ব্রাহ্ম বলিতেছেন। বদি হিঙু ত্রাক্ম 
হয়বেন, তাহা হইলে হিন্ুপদ্বতিমত তাঁহাদের বিবাহ হইবে, এ বিধির বিপ্গ' 
হইবার তাহাদের প্রয়োজন কি ? যদিও ব্রাঙ্গগণ জাতিতে হিন্দু, তাহার! ধর্্দেতে 
হিন্দু নহেন। যদি তীহাদিগ্রকে হিন্দ ব্রাহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে ত্রষ্টান ব্রাহ্ম 
মুসলমান ব্রাহ্মও বলা সমুচিত। কেহ কেহ মনে করেন, “ব্রাহ্ষবিবাহবিধি” 
এ নাম পরিবর্তনে ব্রাহ্মগণের আপত্তি আছে, ইহা সত্য নহে। নামে কি আসে 
যার, মুল ঠিক থাকিলেই হইল, ইহাই তাহাদিগের মত। তিনি এই কথ। 
গুলিতে বরাত শেষ করিলেন, “অদ্য রজনীতে এত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন, 
ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাষ। ইহাতে আমি এই বুঝিলাম যে, 
শিক্ষিতসম্প্রদায় বিবাহবিধির সংস্কার হয় এ সম্বন্ধে অত্যন্ত উত্নৃক, এবং এই 
বিধি বিধিবদ্ধ হয় এজন উদ্িগ্নচিত। অবশ্ত বলিতে হইবে, এ ওৎনুক্য পূর্বেও 
সভাদির আকার বিনা প্রকাশ পাইয়াছে। এদেশে সত্যের পক্ষ হইয়া সততা 
সহকারে ক্রমান্বত্রে যত্ন করিলে থে জয্ব হইবেই হইবে, সেই অপরিহাধ্য জয়ের 
পুর্দনিদর্শন আমি এই জনসমাগমের মধ্যে দেখিতেছি ৷ যদি ঈশ্বর আমাদের 
পক্ষে থাকেন, সভ্য আমাদের পক্ষে থাকেন, আমাদের হত» করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। আমাদের সংখ্যা অল হইতে পারে, আমাদের উপায় সামান্ত 
হইতে পারে, তাহাতে কি? আমরা কি আইনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? না। 
আমরা ধেমন করিয়া যাইতেছি, তেমনই করিয়া যাইব। পূর্বের মত আমর! 
ব্রাঙ্ষবিবাহ দিতে থাকিব; দেশের চারিদিকে বিবাহ দিন দিন বাড়িতে থাকিবে । 
আমরা এই মাত্র শুনিতে পাইয়াছি, মান্সাজে সম্প্রতি একটি ত্রাক্মবিবাহ হইয়া 
গিয়াছে, সম্ভবতঃ একবৎসর পুর্বে বন্বেতে একটি বিবাহ হইয়া পিয়া্ছে। 
ষখন দেশের সকল অংশে এইরূপ বিবাহ হইতেছে, তখন গবর্ণষেণ্টের কর্তব্য 
হইয়। পড়িক়্াছে যে, অতিসত্বর এই বিবাহপুলিকে বিধিসিদ্ধ করিয়া লন, এবং 
বিবেকের অনুসরণ ধাহারা করিতে চান তাহাদের প্রতি অবিচার হয় এই 'আভি- 
যোগ অপনগ্নন করেন। হিন্সমালের গুগ্্র সামান্ত অংশ কেবল নিস্কৃতি 
চাহিতেছেন না, সমুদায় ভারত নিষ্কৃতি চাহিতেছেন | ভারতবর্ধের বিধিপ্রণমূন- 
ব্যাপারে এ একটি স্থিরতর মূলতব হইয়া! যাইবে, থে কোন ব্যক্তি বিবেকসঙ্গত 
বিষয়ের জগ্রসরণ কদ্ধিতে চান, ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের তিনি অন্ধমোদন ও সংযক্ষণ 
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লাভ করিবেন। দি এ মুলতন্বের প্রতি উপেক্ষা হয় বা উহাকে ভঙ্গ কর! 
হয়, এবং বর্তমান সময়ের জন্ত বিধানটি (বিধিবদ্ধ না করিয়া) তুলিয়া রাখা হর, 
আমরা রাজভক্তির ভাবে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিয়া যাই। প্রতাপা- 
স্বিতা মহা রাজ্জী ব্রাঙ্মলমাজের ব্যক্তিগণের ন্তায় অন্তত্র কোথায়ও এরূপ রাজানুগত- 
হৃদয় পাইবেন না। আমাদের অন্তঃস্পন্দিত হুদয় তাহার নামের প্রতি একাস্ত 
অনুরক্ঞ, এবং সে নামের সঙ্গে উতকুষ্ট উৎকৃষ্ট ভাবযোগে সংযুক্ত । অতএব 
আমরা ওঁংসুক্য সহকারে অথচ সন্্রমের সহিত আমাদের বিষয় গবর্ণমেপ্টকে 
জ্ঞাপন করিতে থাকিব, এবং যত দিন নিষ্কৃতি লাভ ন৷ হয় যথাহিধি এবিষয়ে 
আন্দোলন চালাইব। যদি আমরা কৃতকৃত্য না হই, এখানে বা অন্যত্র আমর! 
পুনরায় সকলে মিলিত হইব এবং গবর্ণমেণ্টের- প্রয়োজন হইলে পাঞ্গববামেন্টের 
সন্িধানে সসন্ত্রম আমাদের বিষয় উপস্থিত করিব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
মহারাজ্জীর গবর্নমেপ্ট অবশেষে আমাদের পক্ষের সত্যত্ত শ্বীকার করিবেন এবং 
রাজকীয় অসিদ্ধতা হইতে আমাদের বিবাহের পবিত্রতাকে বিমুক্ত করিবেন। 
যে দেশসংস্কারের কার্যে আমরা প্রবৃত্ত রহিয়াছি, ষে সংস্কারের কার্যে রাজার রাজা 
প্রভুর প্রভু আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সংস্কারের কার্যে তিনিই 
আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জষ দিবেন, এবং 
তাহার আজ্ঞ।র নিকটে পৃথিবীর রাজাগণ অবশেষে প্রপত হইবেন।” 

এই সময়ে সার বার্টপ ফিয়ার তাহার ইংলগুস্থ এক জন বন্ধুকে এইরূপ পত্র 
লেখেন ;--"আমি বিশ্বাম করি, ব্রাহ্মদিগের নিষ্কৃতি লাভ করিবার অধিকার আছে, 
ধে নিষ্কৃতি পাইবার পক্ষে গৌণ হইবার এই ফল হইবে যে, অতি সত্বর এমন 
একটি বিধি বিধিবদ্ধ হইবে, যাহার নিয়োগ সাধারণের পক্ষে হইতে পারে। 
আমাদের সায়াজ্যের অন্তান্ত স্থানের জন্ত যে প্রকার হইয়াছে, সেই প্রকার 
তারতবর্ধের জন্ত সাধারণ ভাবে রাজবিধিসম্গত সামাজিক বিবাহপদন্ধতি কেন 
বিধিবদ্ধ হইবে না, ইহার.কারণ আমি কিছুই দেখিতে পাই না। উত্তরাধিকারিত্ব- 
সম্বন্ধে যে কাঠিন্ত আছে, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করা ঘাইতে পারে ; কেন ন! 
বিধানের মধ্যে এইরূপ একটা ধারা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে যে, কোন 
প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা যে স্থলে হয় নাই সে স্থলে এই বিধানামুসারে হাহার! 
পুর্ণ বয়সে বিবাহিত হন, তাহারা তাঁহাদের উভয়েক্ বা এক এক জনের 
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সম্পতির (ষত দূর তাহাদের ক্ষামতা আছে) দায়াধিকারী তীহ'দের সম্ভানগণ 
সেই ব্যবস্থানুসারে হইবেন ( এখানে তাহারা কোন্‌ সম্প্রদায়ের বাকোন্‌ জাতির 
লোক উল্লিখিত ধকিবে ) যে ব্যবস্থার তাহারা উভয়ে বা এক এক জন অধীন, 
এবং স্বে ব্যবস্থান্ুসারে উচ্চতম আদালত নিম্পন্তি করিয়া থাকেন।” সার বার্টল 
ফি়ারের এই প্রস্তাবনা যে দে সময়ে সকলেরই অনুমোদনযোগ্য হইয়াছিল, 
তাহ। আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না, এবং ফলতঃ বিবাহবিধি পরিশেষে এই 
প্রকার আকারই ধারণ করে। 

২১ ডিসেম্বরে দিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাহাদের মন্তব্য অর্পপ করেন। 
এই মন্তব্যের সঙ্মিপ্ত মর্ম এই ,__ প্রথমতঃ যে সকল এদেশীয় লোক শ্রীষ্ট ধর্থযা- 
বলম্বী নেন তাহাদের জন্য বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত পাতুলেখ্য হয়, 
কিন্ত এ বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্তৃগণের অনভিমত হওয়াতে 'ত্রার্বিবাহতিধি” 
বলিয়া পাওুলেখ্া হয়। ইহাতে এক দিকে আদিসমাজ নামে অভিহিত ক্রাক্ষ- 
সযাঙের শখা আপনি উত্ধাপন করেন, অপর দিকে উন্নতিশীল ত্রাক্ষগণ হিন্দ 
মুসলমান বা পপি এই বলিষ্া ঘ্বোষণা করিতে অপ্রস্তত নন বলেন, হৃতরাং 
সিলেক্ট কমিটি এ নিধি সেই সকল ব্যক্ষিতে আবদ্ধ রাখিতে বলিতেছেন, ধাহারা 
ঈইষ্টান নহেন, গ্রিহ্দী নহেন, হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পার্সি নহেন, বৌদ্ছ 
নহেন, শিধ নহেন বা জৈন নহেন। বিবাহকালে বিবাহর্থিগণ অবিবাহিত 
থাকিবেন। বরের বয়স অষ্টাদশ এবং কন্ঠার বয়স চতুর্দশ * হইবে। কন্তা 





* আমর যে লকল ডাক্তারের হত প্রকাশ করিক্াাছি, ভাতাত্ে সকলেরই যত দযানতঃ 
যোড়শ বর্ধ বিধাহছযোগা কাজ । ভাক্তার চারলপ্‌ অপরাপর ডাক্কারগণ নহ এ বিষয়ে একমত, 
কিন্ত তিমি ব্যান লময়ের জন্ক পাঠবেখ্যনিপ্দিই চতুর্দশ বর্ঘ ব়সকেই সির রাখিতে সম্মত 
হন । ভিনি লিবিয়াছেন *নামকলে মিবাহধোগা কাল নির্শ় করা এত শ্বেচ্জাধীন বাপার 
যে. পাইলেখো ঘে চতুর্দশ বর্ধ নিদ্ধিই হইয়াছে, তাতাই আমি নপ্প্রত্তি তাল মনে করি।” 
ডাক্কার চচ্দ্রকুমার দে চতুর্দশ বর্ষ বিবাতযঘোগা কাল মির্ষেশ ফরেন । ফেশবচন্ত্র ডাকাররগণের 
যত জাবিবার জন্গু যে পত্র লেখেন তাহার অনুষাদ শিত্ে প্রদত্ত ছইল। 

প্ডাক্ষার মর্্াণ চিষা এষ ডি, 
* ন্জে ফেরার এম ভি সি এল্‌ দ্বাই, 
« জেই্সাটএষচি। 
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অষ্টাদশব্ধায়া না হইলে তাহার পিতা মাত। বা রক্ষকের অনুমতি চাই। তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না, যে নিকট সম্বন্ধ তাহারা 
ঘে বিধানের অধীন তাহার বিরুদ্ধ জন্ত অবৈধ। পতি বা পত্রী জীবিত 
থাকিতে কেহ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। এ বিধানে ভারতবর্ষাঁয় 
ত্যাগবিধির বিধান থাকিবে । ইতরাজী বিধানে নিকটসম্বন্ধত্বের যে নিয়ম আছে, 
এ বিবাহজাত সম্তান্গণসন্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে। ভারতবর্ধায় উত্তরাধি- 
কারিত্বের ঘষে বিধান আছে তাহা ইহাতে খাটিবে। কোন বিবাহ যাহা অন্ত 
প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহ। এ বিধান দ্বারা অসিদ্ধ হইবে না। যে সকল বিবাহ 
পুর্নে হইয়া গিয়াছে, সে সকল এই বিধানান্ুদারে এক বৎসরের মধ্যে লিপিবদ্ধ 
হইলে এই বিধানমতে সিদ্ধ হইবে। এই মস্তব্যান্ুসারে পাওুলেখ্য সংশোধিত 
ও বিধিনিবন্ধ হয় সিলেক্ট কমিটার এই মত। সিলেক্ট কমিটী যে প্রকার সংশোধন 
অনুমোদন করেন, সেই প্রকারে সংশোধিত হইয়া গেজেটে পাুলেখ্য এই 
সমষে প্রকাশিত হয়। 
ডাক্তার এমু জি চক্রবর্তাঁ এম ভি, 

» ডিবিস্রিখ আম ডি, 

» টিই ভারলস্‌ এম, ডি, 

« চন্কুমার দে এম, ডি, 

» মহেম্্র লাল সরকার এম. ডি, 

» টামিজ বধ বাহাছুর, 

সমীপেছু। 

ভঙ্গ মহোদস গণ, 


ভারতের জনসমাজনম্পর্কে একটি দ্বন্তি গুরুতর বিষদ্ষে জানি দাপনাদের. বন্ধ 
বিনীতভাবে প্রার্ঘণ। করিতেছি । এ বিহন্ধে ফোন সন্দেহ নাই, এ দেশে বালাফাজে 
বিবাহ দেওয্ার যে প্রথা প্রচলিত আছে, উহ! লোকদিগের নীতি, সমাজ ও শরীরসন্বদ্ধে 
নিতান্ত অন্থপকারী, এবং উপ্তির পক্ষে প্রথান ব্যাঘধাত। বিদা! ও আলোকসম্পন্ন 
ভাবের বিস্তারধশতঃ এই যাবহার হইতে তে অকলাণ উপস্থিত তাহ! সফলে বুৃঝিক্তে 
আরস্ত করিয়াছেন, এবং ইহার প্রতীকার হন্ছ তৎলন্বদ্ধে অভিলাঘ খা়িম়্াছে । এই সংক্সার 
কার্যের গুরুত্ব ধাহ।র1 অহ্ৃতব কশিক্ষ/ছেন, তাছাছিগের পক্ষে দেশীয় বালিকাঞ্গের বিবাহ 
ঘোগ্যকাল স্থির করা কঠিন হইয়া পড়িক্াছে। এ জন্ত ইহ] লিদ্ধান্ত প্রহ্োজন 


৬৪৮ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


১৬ জানু্বারী এই পাণুলেখ্য বিধিবন্ধ হইবে এই প্রকার স্থির হয়, কিন্ত 
সে শিন ব্যবস্থপক সভার সভ্য ষেস্তর ইংলিসের প্রতিরোধে উহা বিধিবদ্ধ হইতে 
পারে না। তবে মেস্তর স্িফেন আড়াই ন্টাকাল বিবাহবিধি সম্বন্ধে যে সকল 
কথ। বলেন তাহা। ব্রাহ্মপণের পক্ষে অতীব হিতকর। গবর্ণর জেনেরেল লঙমেও 
যাহা বলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দবন্ধক। তিনি বলেন, “ব্রা্ষসমাজ গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট বে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট তাহা দিতে 
বাধ্য এবং অন্গীকারবদ্ধ। আজ চরি বৎসর পধ্যন্ত এই বিষদ্ধে গৌণ হইয়াছে । 
রাজকীয় ঘেোষপাপত্রে ষে পরমতসহিষ্ণুতা ও ন্তায়বিচারের মৃপতব নিবন্ধ হইয়াছে, 
সেই মুলতবের ক্রিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিস্তার কগ্গিতেই হইবে । আমি 
রাজাযশাসনের শীরধস্থানীয়, বিধিনিবন্ধনে আমার এই দৃঢ় প্রত্বিজ্জা যে, আমি সে 
অঙ্গীকার পূর্ণ করিবই । ষে অজ সময়ের জন্ত স্থগিত'থাকিল ইহার পর কোন 
প্রকারের বাধ! বা অপন্তি এই পারুলেখ্যবিধিতদ্ধ করা হইতে আমাদিগকে 


হইয়াছে যে, এ বিবক্ষে উপঘুক্ঞ চিকিংলাশাস্্বিদ্‌্পণের ফত গ্রহণ করা হযে ক্ষার] 
গেশীক্গ সমাজ পরিচালিত হইছে পারে। অতএব আমি হিনীত ভাবে আপনাদিগের 
নিকটে নিষেদন করিতেছি যে, আাপনান] প্রত ঘটন1 দারা যাহা! অবগত হইসাচছেন 
সে গুলি এবং দেশের জলবাযু ও কান্ত প্রভাব বন্দর] প্রীন্প্রধান দেশের নারীগণের 
শারীরিক পরিণাষ নিকষযিত তা সযক্ে বিচারপূর্ঠক দেশীয় বালিকাগণের যোঁষনাগত্তের 
বয়ন কি এবং নৃানপক্ষে তাহাদের বিবাহযোগ) কাল কি আপনারা বিষেচন! কিয়? 


লিখিষেন । 
আপনাদ্দিগকে এইকপে লিবিষার হে স্বাধীনভ! গ্রহণ করিলাম তজ্জনয কৃপা পূর্বক 


ক্ষমা] কঠিবেস আশ! করিয়! 





হে সহ্হোদগণ, 
বিনীততাষে 
আপনাদের তির বাধা ভৃতান্ক 
স্বীকার করিক্চেছি 
ঁকেশধচ্্র লেন । 
ভাক্ষার নপ্দাণ ভিষার প্রভৃতি সকলেই সাদরে এই পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইহীর! 


সকলেই নান পক্ষে ঘোড়শবর্ধ বিবাহের যোগাকাল নির্ণর করেন, কেষল চার চতাকুবারের 
হতে চতুর্দশ বধ মানপক্ষে বিষঃহঘোগ্য কাল। 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । 





বিবাহের বিধি লইয়া আন্দোলনের কথা উন্লেখ করিতে গিয়া আমরা এ সময়ে 
কি প্রকার কাধ্ব্যস্ততা উপস্থিত, তংসন্বন্ধে বিশেষভাবে আর অধিক কিছু উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। এ সময়ে কল কার্যমধ্যে ভারতাশ্রমস্থাপন প্রধান কার্ধ্য। 
উহার উল্লেখের পূর্বে অন্তান্ত ঘে সকল কাধ্য এ সমদ্ষধে কেশবচন্দ্র এবং তাহার 
বনধবর্গকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল অগ্রে তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ইংরাজী ৭* সালের ঘাই অবসান হইল, অমনি মিরার পত্রিকা একেবারে দৈনিকে 
পরিণত হইল। ইভংপুর্ব আর ইংরাজী দৈনিক পত্র দেশীয় কোন লোক কর্তৃক 
সম্পাদিত হয় নাই। মিরার পত্রিকার সম্পাদন, শোধন ও মুদ্রাঙ্থন ব্যাপারে 
কেশবচত্দ্র ও তাহার বন্ধুবর্গ একান্ত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। রজনীতে তাহা- 
দিগের নিদ্রা নাই, দিবসে তাহাদিগের বিশ্রাম দাই। এই কার্ঘের মূলে যদি 
নিঃস্বার্থ উৎসাহ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের শরীর ও মন 
কদাপি ঈদৃশ নিয়মভঙ্গ বহন করিতে পারিত না, শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়িত। 
কিছু দিনের মধ্যে কার্য সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, তখন তাহার! নিদ্রা ও বিশ্রামের 
সময় পাইলেন। একবিধ কার্য কেশবচত্্র কোন দিন তাল বাসিতেন না। ধন 
কাধ্য হৃশৃঙ্খল হইল, তখন বিবিধ প্রকারের কাধ্য বাড়িয়া উঠিল। ভারতসংস্ার- 
সভার বিবিধ শাখার কাধ্য এখন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। প্রত্যেক শাখার 
কার্যের কি প্রকার বাহুল্য হইয়াছিল, তাহা ততকালের কার্যবিবরণ দেখিলে 
সহজে জদয়ঙ্গম হয়। এ সময়ে সাতযষ্টি জন ঘড়ী সংস্কার প্রভৃতি কাণ্য 
শিক্ষা করিতেছিলেন *। সুলভ সমাচার সর্বশুদ্ধ ১৭,০৪৬ ধণ্ড বিভ্রীত হয়। 
শিক্ষপ্বিত্রী বিদ্যালয়ে আঠার জন এবং বয়স্কা নারীর বিদ্যালয়ে চারি জন 





+* শিল্পকার্ধাশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষাতে উৎমাহদান অন্ত ভান্তাড়ার জমীদার জীতুক্ত বাবু 
যজ্ঞের সিংহ ছুই শত টাক দান করেন। ইনি আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্টে অনুরাগ 
ও নত্কর্খে উৎসাহ ইহার পূর্বাধং অক্ষু্ আছে। ইনি মিরার বি ঘত্বে রক্ষা 
করিগ্জাছিলেন, তাই জামাদের হিষরণমংগ্রহ লহজ হইন্াছে। 


০ 


৬৫০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


শিকাশাভ করিতেছিলেন । দাতব্যবিভাগে নিষমিতরূপে দরিদ্র বালক, দরিদ্র বিধব!, 
দ্রিদ পরিবার ও দরিদ্র অন্ধগণকে মাসে মাসে নির্ধারিত দান অর্পিত হয়। 

এই সময়ে বেহাল! এবং পার্স পল্লীঘমূহ জররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। 
গবর্ণমেণ্ট জররোগাক্রাস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ওঁদাসীন্ প্রকাশ 
করেন। ভারতসংস্কারসভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই 
সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কুক্খ গোস্বামী, শ্রনুক্ত কাস্তিচজ্দ্র মিত্র, ডাক্তার 
শ্ীমান্‌ গোপালচন্দ্র বনু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ছকড়ী খেঃষ সপ্তাহে ছদিন 
বেহালাধ পম্ন করিতেন। তিন দিনের উপসুক্ত ওঁষধ ও পথ্য দি সঙ্গে লইয়। 
তাহারা যাইতেন। এই ছুই দিন তাহাদিগকে প্রান সমুদাষ দিন উপবাসী থাকিয়া 
রোগীদিগকে ওঁষধ পথ্য বিতরণ করিতে হইত। তাহারা প্রাতে সাতটার সময়ে 
পিয়া অপরাহু তিনটা পধ্যস্ত রোগীদিগকে ওঁধধ পথ্য বিতরণ কনিয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসিতেন। ইহারা দেড়মাসের মধ্যে একহাজার পাঁচ শত আটর জন 
রোগীকে উধধাদি বিতরণ করেন । ইহাতে ৩৭১ টাকা ব্যয় হইয়া যান । এই ব্য 
সন্কুলন জন্য দাতব্যসভা হইতে চাদাসংগ্রহনিমিত যহ হয়। রানুকে বিজয়কুষ। 
পোঙ্গামী স্্রীবিদ্যালষে অধ্যাপনার কাধ্য নির্বাহ করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
বেহালাষ় গমন করিয়া রোগীদিগের জন্ত অপরিমিত পরিশ্রম করেন। এই 
পরিমিত পরিশ্রম তাহার হৃদোগ উৎপত্তির অন্ততর কারণ বলিতে হঈবে। 

এ সকল তো! গেল বাহিরের কার্য, আধ্যাত্মিক কাধ্যও এ সময়ে সমধিক উৎ- 
সাহের সহিত নিষ্পন্ন হইতেছিল। ত্রাক্ষবন্ুসভার কার্য অনেক দিন স্মপিত 
ছিপ ; আবার উহার কার্ধ্য নূতন উৎসাহের সহিত আরত হইল। ব্রক্ষবিদ্যালযে 
কেশবচন্দ শিক্ষা দিতে ও ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে লানিলেন। ব্রাক্ষিকাসমাজের 
কাধ্য এ সময়ে অক্ষ্ভাবে চলিতেছিল । নারীগপ আপনাদের উন্তিবিষগে 
উদাসীন ছিলেন না, তাহারা মহিলাসভাতে কিপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করা 
সমুচিত, প্রকাশ্ঠ শ্বানে তাহারা কত দূর প্বাধীনভাবে গমনাগমন করিতে পারেন 
ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের 
পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের ন-+ন্জদ্দক্কগণ স্র্গন্ছ মহাত্মার সমাধিস্যত্তের সংক্ষার 
জন্ত কেশবচন্দ্রের হতে পাঁচশত টাক! স্তত্ত করেন। কেশবচত্ত্র এক্ষণে যেন 
তশ হস্তে কাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্ত এড কাধ্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাহার 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৫১ 


জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। এ কথা পরে বক্তব্য, এখানে 
আমবা এই মাত্র বলিতেছি ষে, কেশবচন্দ্র আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্ত কখন 
যত্ব করেন নাই, অথচ তাহা স্বভাবের নিয়মে আপনা হইতে চারিদিকে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড হইতে একজন বন্ধু লিখিয়! পাঠইলেন, কেশব- 
চন্দের একটি অদ্ধপ্রতিমুর্তি লগ্নের ইন্টারন্যাশনাল এক্জিবিশনে প্রদত্ত হইয়া- 
ছিল, উহা! এখন রয়াল আপবার্টহলের চিত্রাগারে রক্ষিত হইতেছে । এই বর্ষের 
অস্তিমে ৭২ সনের জন্ত প্রথম “্রাহ্মডাইস্বারী* কেশবচন্ত্র বাহির করেন? ভায়া- 
রীতে বিবিধ শ্রাস্ত্ত হইতে এবং আধুনিক গ্রস্থকারগণ হইতে তিন শত 
পয়ষটরটি প্রবচন, পোষ্টাফিস প্রভৃতি ঘটিত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, ব্রাহ্মদমাজের 
সংখ্যাদি, ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ঘটনা, ব্রহ্মমন্দিরের ফটো ইত্যাদি ছিল।” 
"্ৰাহ্ম পকেট অ.ল্মানাক্‌ ও ডায়ারি” ইহার নাম হয়। 

এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আহ্লাদ কর্বার কারণ উপস্থিত হয়। 
আজ তিন বৎসর যাবৎ গবর্ণমেন্ট স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের কার্য স্বয়ং 
চালাইতে যহ করিলেন, কিন্ত তাহাতে কৃতকাধ্য হইলেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট 
তাদৃশ কোন বিদ্যালয়ে সাহাধ্ দানে কৃতসঙ্কল্প হন। কেশবচত্্ বে শিক্ষদ্বিত্রী- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানীয় মেস্তর আটকিল্সান 
উহাতে সাহাষ্য দান করিতে এই জন্ত অসম্মত হন যে, উহা কোন একটি 
ধর্মসন্প্রদায়ের অন্তর্গত। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মেস্তর ক্যাম্পবেল এ সম্বন্ধে এই 
মত প্রকাশ করেন যে, “এই সকল বিষয়ে ষে সকল মহিলার অভিজ্ঞতা আছে 
তাহারা বলেন যে, কোন একটি ধর্শ্বের অনুসরণ বিনা নারীদিগকে শিক্ষণ দান 
করা, অথবা তাহাদিগকে কার্ধাসম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত আপজ্জনক, 
লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর আপনিও ইহাই মনে করেন।* লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই 
অভিপ্রায়ানুমারে শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আবেদন করিবার জন্ত 
কেশবচত্রকে সংবাদ প্রদত্ত হয়। শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্মগণ কেশবচন্ত্রপ্রতি- 
চিত শিক্ষযিত্রীবিদ্যালয়ের প্রতি বিদ্বেষ উদ্দীপন করিবার জন্য গবর্ণমেপ্টকে 
বলেন যে, গবর্ণমেন্ট স্থাপিত স্ত্রীশিক্ষযনত্রীবিদ্যালয়ের যদ্ব বিফল কব্ধিবার জন্য 
কেশবচন্র স্বয়ং শিক্ষধিত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিষাছেন। গবর্ণমেপ্ট তাহাদিশ্ের 
এ কথায় কর্ণপাত করেন না। 
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কেশবচন্্র এত কাধ্য ব্যস্ততার মধ্যে আপনার জীবনের মহস্তম কার্ধ্যানুষ্ঠানের 
বিষয় ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে একটি হৃখ্ী পরিবার সংস্থাপিত হয়, প্রথম 
হইতে তীহার এই হৃগগত যত্। ইংলগ্ডে তিনি যে গৃহহৃখের নিদর্শন দেখিয়া 
আসিলেন, উহাতে তাহার হৃদয় 'আরও এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত হইল। কেশবচক্ 
জানিতেন নরনারীকে এক গৃহে সংগ্রহ করিয়া অশন বসনাদির উৎকষ্ট ব্যবস্থা 
করিলে তাহার হৃদিশ্থিত আদর্শ কোন কালে পূর্ণতা লাভ কৰিবে না । বাহিরের 
বধ স্বক্ছন্দত৷ একান্ত অস্থায়ী, তাহাতে পারিবারিক সুখ কিছুভেই দৃঢ়মূল হয় না। 
শোক ছুঃখ বিষাদ পরিবার মধ্যে আসিবেই আসিবে । অতএব ঈশ্বরের সহিত 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়া যাহাতে নবীন গৃহের সূত্রপাত হয় ভাহারই জন্য তিনি 
যন্তবান্‌ হইলেন । ব্রাহ্ম আবাস ( বোডিং) স্বাপনের প্রস্তাব কয়েক পৎন্কিতে 
ভিনি মিরারে লিখিয়া দেন। এই প্রস্তাবের কষেক সপ্রাহমধ্যে কলিকাতা ও 
মক:সলস্থ ব্রাহ্মপণমধ্যে এ সম্বন্ধে সমালোচনা সমুপন্মিত হয়। নবেশ্বর 
মক্সর শেষে ব্রাঙ্দিকাবাস ( বোর্ডিৎ ) শ্াপনের প্রস্তাব কার্যে পরিণত 
হইবার আকার ধারণ করে। বিদ্যালয়সংলপ্র মহিলাবাসে অবস্থান করিবার 
জন্য নয় জন মহিলা অভিলাষ জ্রাপন করেন । তাহারা এ বিষয়ে এত দুর 
উত্সাহ প্রকাশ করেন যে, তাহারা অনুরোধ জানান যে, এ সশ্বন্ধে ষেন আর 
কালবিলম্ব না হয়। মফ£ঙ্গল হইতে ব্রাহ্গবন্ুগণ তাহাদের পরিবার মহিলাবাসে 
পাঠাইবার প্রস্তাব করিরা পাঠান। ঈদৃশ আবাস স্থাপন করিতে পিল 
পরিশেষে বা ঞ্পজালে আবদ্ধ হইতে হয়, অর্থাভাবে কার্য স্মপিত হয়, 
এজন্য ধাহারা আবাসের অধিবাসী হইবেন, স্তাহাদিগকে নিরাশ না করিয়া 
উপসুক্তসংখ্যক অধিবাসী সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তাবকগণ বিশেষ ঘত্থ করিতে 
খাকেন। 

কেশবচশ্ন কোন প্রস্থাব অপূর্ণ রাধিবার লোক ছিলেন না, ঈশ্বরের প্রেরণায় 
যখন তাহার মনে যে অনুষ্ঠান করিবার ভাব উপস্থিত হইত, উহা যাহাতে কার্যে 
পরিণত হয় তক্জন্ত তিনি মণ্ডলীকে প্রন্তত করিয়া লইতেন। উৎসব উপস্থিত, 
ভাহার হনে যে ভাবের সমাগম হইয়াছে, তদশুসারে তিনি ১১ মাথের প্রাতঃকালে 
ঘে উপদেশ দেন, তম্মধো এই কথা খুলি তিনি উপস্থিত উপাসকগণফে লক্ষ্য 
করিয়া বলেন ;-“ভ্রাইগণ, ভপিনীগণ, এই মাত্র তোমরা এই হৃমধুর সঙ্গীত 
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গুনিলে বড় আশ! করে, তোমার ছারে, এসেছি ওহে দয়াময় । প্রভু, তুমি পতিত 
পাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাস্থা পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের কাছে 
সকলে মিলিয়া আজ এই মিনতি করিলাম “যেন এই দীনের মনোবাঞ্থ৷ পর্ণ হয়” 
তোমাদের প্রত্যেকের মনোবাস্থা কি এব আমার মনোব-ছ্' কি পিতা তাছ। 
জানেন। এক এক জনের অবশ্ত এক একটা মনোবাহা! আছে, এবং তাহা পিতা 
জানিয়া নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। বন্ধুগণ! আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে 
পিতার নিকট বিশেষরূপে একঈী মনোবাঞ্। প্রকাশ করিয্বাছি। আমিও গোপনে 
তাহাকে এই কথাটা বলিক়্াছি, “যেন এই দীনের মনোবাস্! পূর্ণ হয়। সে 
বাস্থাটী কি, বন্ধুগণ, তোমরা কি জানিবার জন্ত উত্নুক হইয়াছ % বহুকাল হইতে 
পিতা এই দীনকে অনেক ধন দিয়াছেন, ঘখন যাহ! বাসন করিয়াছি তাহা৷ পূর্ণ 
করিয়াছেন, আমার বিন প্রার্থনায় কত স্বর্গের সামস্ী দান করিয়াছেন, তাহাতো৷ 
গণনাই করিতে পারি না; কিন্ত আজ যে ধনের আকাজক্ষ করিয়াছি সে ধন না 
পাইলে কিছুতেই এ পীনের দীনতা যাইবে না। তোমাদের মধ্যে ধাহারা অভি 
নি্ুর উাহারা বলিতে পারেন, আমার এই মনোবাপ্থা কখনই সিদ্ধ হইবার নহে, 
ইহা আমার ভ্রম এবং দুগাশা। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট বিনষ করিষা 
বলিতেছি, এমন নির্দয় কথা তোমরা মুখে আনিও না। আমার যে মনোবান্! 
তাহা কল্পনা নয়, তাহা কবি নয়; কিন্ত আমার হুঁ বিশ্বাস তাহাই এই জগতে 
পরম সত্য এবং অচিরেই পৃথিবীতে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই আমার জীবনের 
প্রধান জাশা। কারণ ইহা' শুদ্ধ আমার মনোবাহ্ী নহে, কিন্ত ইহাই প্রেমমত্র 
গর্গীয় পিতার গৃঢ় অভিপ্রায় । সেই বাস্থাটা কি? ভক্তিবিহীন হইয়া তাহা 
শুনিও না; কিন্তু সর্বাপেক্ষা পিতাকে নিকটে জানিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেই মনো- 
বাস্থাটা শ্রবণ কর। সেই বাস্াটী এই ;-_ আমাদের দয়াময় পিতা যেষন অনেক 
স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া এই ব্রচ্মমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তেমনই 
ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আমাদিগকে লই তিনি একটি আধ্যাত্মিক মন্দির সংগঠন 
করেন। এই মন্দিরে বসিয়া কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম, স্বর্গের কত আনন্দ 
উপভোগ করিলাম, তাহা ম্মরণ করিলেও কৃতজ্ঞভারসে হৃদয় আর হয়! কিন্ত 
এ সকলই মিখ্যা এবং অস্থায়ী, যদি এই মন্দিরের স্বারা এই মন্দিরের মধ্যে 
একটি চিরস্থাধী মন্দিরের সূত্রপাত না হয়। বাহিরের মন্দিরে বসিষ! আর কত 


৬৫৪ আচার্মায কেশবচন্দ্র 


কাল পুণ্য শাস্তি লাত করিব ? ইহার সঙ্গেত কেবল শরীরের যোগ । তাই এমন 
একটি মন্দিরের প্রষ্বোজন যাহার মধ্যে বসিয়া অনস্তকাল পিতার সৌন্দধ্য দর্শ্গ 
করিব। সেই মন্দির কি? পিতার প্রেমধাম ! কোথায় সেই প্রেমধাম 1 তাহার 
পুত্রকন্তাদিপের মধ্যে! ইহাদের মধ্যেই তাহার প্রেমবিস্তার । ইহারা ভিন্ন 
ভাল বাসিবার আর তাহার কে আছে ৫ এবং ইহারা ভিন্ন ত্তাহাকে ভালবাদে 
জগতে আর কেহই নাই।” 

ঈশ্বরের এই প্রেমধামনিশ্্বাণে কেবল কয়েকটি বঙ্গবাসী উদ্যাক্ত হইয়াছেন, 
অপর কেহ সহায় ও সহযোগী নাই, তাহা নহে । ইৎলও জার্দ্বণি আমেরিকা প্রভৃতি 
সমুদার দেশের লোকের কত ভালবাসা কত শ্রন্ধ! কত সহানুভূতি ! ইহার নিদর্শন 
প্রত্যক্ষ করাইবার জন্ত তিনি বলিলেন, “তোমাদিগকে অনেকে ভালবাসেন এবং 
€তোমর! যে মহাত্রত অবলম্বন করিয়াছ, অনেকে তাহার প্রশংসা করেন, এবং 
ষাহাতে তোমরা আরও উন্নত ও পবিত্র হইতে পার, এই জন্য তাহারা ব্যাকুল। 
তাহার চিহৃ্থরূপ দেখ এ বাদ্যযন্ত্র বিলাত হইতে প্রেরিত বহুমূল্য 'অর্গাণ' যন্থুক্) । 
বল দেখি তোমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের ভাই ভগ্রীদের কি সম্পর্ক ? কেন তাহারা 
বহু পরিশ্রম এবং এত ব্যয় করিয়া তোমাদিপকে এই হন্দর যন্ত্রটি দান করিলেন ?" 
কেশবচক্র যে প্রেমধাম' স্থাপনের জন্ত সকলকে অনুরোধ করিলেন, তাহা কি 
তাবমাত্র, না তাহার প্রকাশ পৃথিবীতেও আছে । এ সম্বন্ধে তিনি কি বলি্গাছেন, 
আমরা তাহারই নিকটে শ্রবণ করি। “আন্গ পিতা সকলকে এখানে আনিয়া 
বলিতেছেন; “সম্ভানগণ । পরম্পর প্রেমডোরে বদ্ধ হও ।”-""*-'ন্রাতৃগণ ! তোমরা 
কিএ সকল কথা শুনিতেছ না? পিতা হবর্গ মত্ত্য বিকম্পিত করিয়া প্রেমধাম 
নিশ্বাণ করিবার জন্ত তোমাদিগকে ডাকিতেছেন ; কিন্ত তোমরা এতই বধির ঘে, 
কোন মতেই সেই আহ্রান শুনিবে না। যদি বল, কোথায় সেই স্বর্গের পরিবার ? 
আমি বলি, এই দেখ তোমাদের অতি নিকটে । পিতা তোমাদের কাছে থাকিয়া ) 


* ব্রক্ষমার্পরের ব্যবহারার্গ বিলাতের কতিপয় বদ্ধু এট অর্পাণটি প্রেরণ কত্সেন। 
ইহা? পৌঁঘ বাসের শেষে কলিকাতা পছছিক্থাছিল । এই হ্দর্গাণ উচ্চে ১ কীট; হুকতরাং 
উপরের গ্যালারীতে উহার সগগিষেশ অনন্ভষ জলা ষ্দিয়ের অধো উত্তর দিকে উহ স্বাপিত 
হইয়াছে । উৎসবের লয়ে উহ প্রপর্তিত হইক্গাছে মার, এখনও বারাইবাও যোগাতাখে 
সাজান হত্ম নাই! 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৫৫. 


আরও আনন্দের সহিত বঙ্গি, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া, তোমাদের ছ্বারা এই 
স্বীয় পরিবার সংগঠন করিতেছেন । অন্ধ তোমরা, তাহার প্রেম হস্তের কাধ্য 
সকল দেখিয়াও দেখিতেছ না। বধির তোমরা, তাহার কথায় সমস্ত জগৎ পরি- 
পূর্ন হইল, কিন্ত তোমারা তাহা বুঝিলে না।* এই প্রেমধাম কি এই কয় জন 
ব্যক্িতেই আবদ্ধ থাকিবে? না, কখনই নহে। “তোমরা আগে তাই ভগ্ীদের 
সঙ্গে সম্মিলন কর। তাহ হইলে তোমাদের পবিত্র প্রেমোজ্জবল মুখ দেখিয়া 
জগতের লোক উদ্ধগ্বাসে পিতার নিকটে দৌড়িয়া আসিবে ; স্বর্গরাজ্যে আনিবার 
জন্য আর তাহাধিগকে ডাকিতে হইবে না । তখন পূর্ব্ব পশ্চিম, বিলাত ভারতবর্ষ 
এক হইবে । কালের ব্যবধান স্থানের ব্যবধান চলিয়া যাইবে। পুরাকালের 
খষি মকল আসিয়া তোমাদের সঙ্গে দয়াময়নাম কীর্তন করিবেন, এবং বর্তমান 
সময়ের মুর্খ জ্ঞানী, দীন ধনী, নরনারী, মুবা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া তোমাদের সঙ্গে 
একপ্রাণ এক আয়া হইয়া দীননাথকে ডাকিবে। সকলে বলিয়া উঠিবে আমরা 
দর্ণে যাইব । যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের নিদর্শনপত্র কি? তাহারা বলিবে, 
চক্ষের জল; সাধন কি? প্রেম; গৃহ কি? ব্রক্গধাম। প্রচারকগণ, অহঙ্কার করিও 
না। তোমাদের যহ্ে নয়, কিন্ত ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে তাহার সম্ভানদিগের 
ছু দূর করিবেন।" এই প্রেমধাম কি তবে কেবঙ পৃথিবী লইয়া সংসষ্ট? না। 
“আজ পিতাকে বপিয়াছি, প্রাণের তাই ভগিনীদের যেন তাহার কাছে দেখিতে 
পাই। আজ পিতার দয়। দেখিয়া অবাক হইলাম। মুখে আর হৃদয়ের কথা 
বলিতে পারি না। আধ্যাত্মিক প্রেমশৃঙ্খলে আজ দেখিতেছি, ইংলণ, ভারত 
এবং আমেরিকা, ইহলোক এবং পরলোক, পুরাকালের এবং বর্তমান কালের 
সাধুগণ পরম্পর সম্বন্ধ হইয়াছেন! যাই বলিলাম, নাখ, দেখাও তোমার প্রেম- 
ধাম, তখনই পুরাকালের খষিগণ, মহর্ষি ঈশা, বৌদ্ধ, নানক, মোহণ্মদ। এবং বর্ত- 
যান ব্রাহ্ম পরিবার সকলেই তাহাদের প্রেমময় পিতাকে সঙ্গে করিয়া হদয়ের 
নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন।” 

প্রাতে প্রেমধাম স্থাপনের জন্ত খন অন্থুরোধ হইল, তখন মকলের মনে পরি- 
বার সাধনের উপায় জানিবার জন্ত ষে প্রবল স্পূহা উপস্থিত হইবে, ইহা নিতান্ত 
দাভাবিক। অতএব অপরাহ্থে আলোচনামধ্যে পরিবারসাধন কি প্রকারে হয় 


তংসন্থন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এ সম্বের 


৬৪৬ আচার্ধয কেশবচন্দ্র। 


অতি ঘনিষ্ঠ যোগ, অতএব তর প্রশ্নের উত্তর আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
*ত্রসাধনের যেমন ছুই অঙ্গ ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্জাদেশ, পরিবার সাধনও সেইরূপ । 
ভক্তি নয়নে ঈশ্বরকে দর্শন কর! এবং বিবেককর্ণে তাহার আজ্ঞা শুনিয়া জীবনে 
তাহা পালন করা এই ছুই ষোগ যেমন ব্রহ্মসাধন, এইরূপ পবিত্র ভাবে সমুদাত্ব 
নরনারীকে দর্শন এবং উৎসাহী হস্তে তাহাদের সেবা! করা, এই ছুই সাধনই ঘণার্থ 
পরিবারসাধন 1 অপবিত্র নয়নে যদি একটী ভগ্দীকেও দেখ, এব কুষ্ষাভাবে 
দি একটি ভাইয়ের প্রতিও তাকাও, তবে পরিবারসাধন হইল না। দি ভাই 
ভর্দী:ক একটি বিশেষ জ্যোতিতে দেখিতে না পাও, তবে সকলই মিথ্যা। অনেকে 
বলেন, পরোপকার করা, ভিক্ষা দান, বিদ্যাদান, উপদেশ দান ইত্যাদি করিলেই 
ধর্ম হয়; আমি বলি, কখনই না । যদি ভাই ভশ্পীকে যে ভাবে দেখিতে হয়, 
যেমন প্রেমের সহিত প্রাণের মধ্যে বীধিয়া রাখিতে হয়, যেরূপ সেবা করিলে 
তাহাদের শরীর মনের কষ্ট দূর হয়, সেইরূপ করিতে না পার, তবে কি কেবল 
অর্থ, জ্ঞান এবং বক্তা দান করিলেই পরিবা্রসাধন হইতে পারে ৭ পর্রিবার- 
আধন আধ্যাত্বিক ব্যাপার । আধ্যাম্মিক পবিত্র নয়নে প্রেমভাবে পরিচালিত 
হইস্সা তাহাদের সেবা করিলেই পরিবারসাধন হয়। যে চক্ুতে মাকে দেখি, 
সেই তাবে কি আর এক জন স্ত্রীপোককে দেখিতে পারি ? মা বক্ত্রাভাবে শীতে 
কাপিতেছেন তাহা দেখিলে যেমন জয় ব্যথিত হয়, অন্তের তেমন অবস্তা দেখিলে 
প্রান কি সেইকপ কাপণিক্া উঠে ৭ মার প্রতি অস্তরে ভঞ্জি নাই, কিন্তু বাধ্য হইয়া 
তাহাকে শীতের বস দিলা, মার কই দেখিয়া অন্তরের যেরূপ অবস্থা হওয়া উচিত 
তাহা হইতে পারিল না, হৃদয় কোন মতেই ভন্তিত্বারা অনুরপ্দিত হইল না, কিন্ত 
বন্ধুর অনুরোধে কিছু অর্থ দিয়া শরীরের কষ্ট দূর করিলাম, জগতের কে ইহাকে 
জাড়তক্ি বলিবে ? সেইরূপ ধন, জ্ঞান ও ধশ্থোপদেশ দ্বারা পৃথিবীর শত সহস্র 
নরনারীর ছুঃখ দূর করিলাম, কিন্ত কাহাকেও আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে 
পারিলাম না, এই অবস্থায় কিরুপে পরিবার হইবে? সেই চহ্থ কেমন নুন্দর, 
সেই জয় কেমন মধুর, যাহা সর্বাদাই নিঃস্বাথ প্রেমে অনুরূদিত এব যাহার 
নিকট প্রত্যেক নরনারী ঈশ্বরের পুত্র কন্তা 1! কবে আমরা ভাই ভঙ্গীদের মধ্যে 
সেই পবিভ্রধাম দর্শন করিব? কবে তাহাদের শরীর, মন এবং আত্মার অভাব 
জোচন করিবার জন্য, আমর প্রফু্ জদয়ে সমঘ্ত জীবন অর্পণ করিব ? 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৫৭ 


ভারতাশ্রমসংস্থাপনের কথা বলিবার পূর্ব্বে কতকগুলি পূর্ববর্তী খটনা লিপি- 
বদ্ধ করা প্রয়োজন। এবার দ্বাচত্বারিংশ সাংবৎসরিকে একটি বিশেষ দৃশ্ঠ 
সকলের নয়নগোচর হয়। ইটি মুক্তাকাশের নিয়ে বক্তৃতা । ৯ মাঘ (২১ জানু- 
যারী) রবিবার অপরাহ্থে ৫েশবচজ্রের কলুটোলাস্থ গৃহ হইতে নগর সন্তীর্তন * 
বাহির হইল । গৃহ হইতে গোলদীঘিতে গিয়া সন্তীর্তন উপস্থিত, "রাজ 
পথ লোকে পরিপুর্ণ। গোলনীত্বির চারিদিকেই দর্শকগণ দণ্ডায়মান । উভয় 
দিকের বহিষ্ার পুষ্পমালা ও নবপল্পবে হ্ুশোভিত। চতুর্দিকের রেলে হুম্দর 
নিশান সকল আকাশ পথে উদ্ভভীমান হইতেছে। প্রচারকাধ্যালয়ের বারান্দায়? 
লহবতের হুমগুর রব আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। অনস্তর নির্দিষ্ট 
সময়ে বিহিঃপ্রাঙ্গণ মহাসভার' অধিবেশন হইল। কালেজ অট্রালিকার সোপান- 
শ্রেনী হইতে পুক্তরীর তটদেশ পথ্যন্ত্ প্রায় তিন চারি সহস্র লোকে আকীর্ণ। 
ভক্তিতাজন কেশবচক্র সেন মহাশয় মধ্যস্থলে এক উচ্চ আমনে দণ্ডায়মান হইয়া 
অতি গম্ভীর ও উক্চরবে বজ ধ্বনিতে ব্রাক্ষধর্মের কয়েকটি উদার ছলস্ত সত্য 
বলিতে লাগিলেন । ব্রাহ্ম ও দর্শক সকলেই নি্তদ্ধ ও শ্থিরভাবে দণ্ডায়মান । 
প্রথমতঃ আচাধ্য মহাশষ় সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বল ব্রক্ষকুপা হি 
কেবলমৃ্‌, ৰল “একমেবাদ্ধিতীমৃ,” বল “সত্যমেব জয়তে, অমনি ব্রাহ্মগণ সমস্বরে 
এঁ তিনটি সত্য উচ্চারণ করিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন সত্যের প্রভৃত্ব 
বল, প্রহ্বলিত ধম্োংসাহ হুতাশনের স্তায় হুর্ববল ভারতের পাপ তম্মীভূত করিতে 
আদিল ।"*"''-আচার্্য মহাশয়ের মুখমণ্ডলে ধশ্মবীরের স্তায় শৌধ্য বীধ্য গাভী 
সমন্বিত জ্যোতি প্রকাশ পাইতে লাগিল।....মেই অস্ত গভীর আধ্যাস্তমিক 
রাজ্য তিনি প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করিয়া সুৃতীক্ষ শরের স্চান় সত্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতে লাগিল এই অনন্ত আকাশে অনন্ত 
বিশ্বপতির অনন্ত সিংহাষন বিরাজিত। তিনি যে তাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ধ্বের আকাশব্যাপিনী উদারতা ও বাস্তবিকতা ও জীবস্ত ভাব 


পপ 


*. “যাজ গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে, মধুর ত্চ্জনাম * ইত্যাদি বি ও 
লক্বীর্তনের ১৩: পঞ্ঠা দেখ। 

1 গোলদীখির দক্ষিণস্থ ১৩ সংখ্যক বাটা। এখানেই মিরার কবার্ধযালগ্ সুফি সকলই 
অবহিত ছিল। 


৬৫৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


প্রকাশিত হুইয়াছে। এই শেষ কথাগুলি যে বাস্তবিক সত্য, নিয়ে উদ্ধৃত 
উপদেশাংশ তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত করিবে । বক্তৃতাস্থলে ইউরো”্ঈীনগণের 
মধ্যে মেস্তর আর্থার এফ কিন্তেয়ার্ড, রেবারেণ্ড জে লং, ভাক্তার ডি ওয়াল্ভি, 
রেবারেগ্ড জে পি আষ্টন, জে ই পাইন্‌, মেস্তর টেলার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 
“অনেকে ব্রহ্ষজ্ঞানী" নামের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। সে ছেষ অমূলক । 
তোমরা যদি ব্রাহ্মনাম না চাও তাহা হইলে এ নামটি পরিত্যাগ কর। ইহাকে 
সত্য ধরব বল, প্রীতির ধর্দ্ব বল, ঈশ্বরের ধর্ম বল। মুষা ঈশা চৈতন্য প্রভৃতি 
মহাত্বাগণ পুরাকালে যে প্রেম ও সাধুতা প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা তাহাই ; আজ 
খরের ভিতর আমরা বন্ধ হই নাই। সকল প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াছি, অসীম আকাশ 
আমাদের চন্সাতপ, বায়ু আমাদের প্রচারক, এর শৃধ্য আমাদের আলোক দাতা, 
আমাদের ধশ্রের উদারতা সমুদায় সঙ্গীর্ণতাকে ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে । 
উন্বারতার অস্ত্র ধারণ করিয়া ষাহা কিছু সাম্প্রদায়িক ভাব তাহা বিনাশ কহিত্তে 
হইবে। আমরা কোন সন্ীর্ণতা মানি না, এই হুশ্য এই বিস্তীর্ণ অনস্ত অ।কাশ 
আমাদের সাক্ষী । চারিদিকে ষেসকশ লোক দেখিতেছি, সকলেই জাতি- 
নির্বিশেষে একত্র হইয়াছেন। ইহাতে প্রত্যক্ষ হইতেছে ষে, ঈশ্বরের ধশ্দ এক, 
পরিবার এক, ঘেমন ভিনি এক | আমবা সকলে ভাই, মধ্যে পরম পিভা, এ ধর্শ্বের 
উদ্দারতার নিকট অপ্রেম বিদ্বেষ পরাস্ত হয়। মহাসাগরপারে আজ ব্রহ্ষনাম 
শুনিতেছি। সকল দেশীদ্ নরনারী, ইহলোক পরলোকবাসী সকল সাধু ব্ক্কি 
আমাদের সঙ্গে মিলিত। সাগরপারে, পর্বাত উপরে, বিজন কাননে, সজন 
নগরে ধাহারা পিতার নাম করিতেছেন ক্ভাহারা আমাদেরই । বখগ এত বড় উদ্দার 
আমদের ধরব, যাহ। বাধুর সঙ্গে পৃথিবীময় প্রচলিত হইতেছে, সে ধশ্বকে কে বাধা 
দিতে পারে? কাহার প্রতি শত্রুতা করিতে আমরা আসি নাই, কিন্ত বক্ষ প্রসা- 
রণ করিয়া সকপকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রত্ঘত হইয়া রহিয়াছি। যে 
বিহ্বেষী সে ত্রাহ্ধ নে । হিন্দু, মুসলমান, খরায়, দেশ বিদেশস্থ সকল লোকের 
চরণতলে যে অবলুষ্ঠিত হইয়া সত্য গ্রহণ ও প্রেমপান করিতে পারে সেই ব্রাহ্ম । 
যাচ্ার মনে সঙ্গীর্ঘতা নাই তাহাকে বাচ্ধ ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি।” 
এবার টাউনহলে “পূর্বতন নিশ্বাস ও বর্তমান চিন্তা (7251771015৩ 178101) 
2110 7104571) 90৫০0181973) বিষয়ে বত] হয়। এই বন্কৃতাটা গ্রস্থাকারে 


ভারতা শ্রম সংস্থাপন । ৬৫৯ 


আজও নিবন্ধ হয় নাই। মিরারে ইহা ষত দূর প্রকাশিত আছে, তাহাতে 
বক্তব্য বিষয় নিঃশেষরূপে বলিতে গেলে যাহা প্রয়োজন তাহার সকলই আছে। 
এই বক্তৃতার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে । আদিম সময়ে ধর্ম 
আধ্যাত্মিক, ভক্তিপ্রধান, এবৎ আত্মার অন্নপান ছিল, বর্তমান সমজ্ধে ইহা প্রতি- 
হাদিক ঘটনা হয়! পড়িয়াছে। দে কালে উহা একটা জীবন্ত শক্তি ছিল, 
লোকেরা উহার সংস্পর্শে জলন্ত অগ্থিসদৃশ হইত, এখন উহ! বুদ্ধি ও বিচারের 
বিষয় হইয়াছে । ঈশ্বর কি, পরলোক কি, এ সকল বিষষের মত ভাল করিয়া 
বুঝিবার জন্ত এখন সকলের যস্ব। পূর্ববকালের লোকের! ঈশ্বরের সন্তি ধানে 
দণ্ডায়মান হয! তাহার মহত্ব এবং গৌরব প্রত্যক্ষ করিতেন, এখনকার লোকেরা 
গ্রন্থ, মহাজন, উপদেষ্টা, রাজা প্রণালী প্রভৃতির মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে যাইতে 
যত্রশীল। প্রাচীন ও আধুনিক এই ছুই সময়ের বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্ত করা 
একান্ত প্রয়োদন। একটি আর একটি বিনা কখন পুর্ণ হইতে পারে না। জ্ঞান 
ও আধ্যাস্তিতা, ভাব ও কাধ্ধযতঃ নিয়োগ, এ ছুইই পূর্ণ ধশ্মে চাই । বর্তমানের জ্ঞান 
ও সভ্যতা, প্রাচীনকালের দেবনিশ্বসিতলাভ, এ ছুইয্মের সম্মিলন নিতাস্ত আব- 
্কক। ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রাচীন ধন্মের ইহাই সার। ঈশ্বরকে 
না দেখিয়া ঈশ্বরের কথা শ্রবণ না করিয়া কখন আত্মা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 
আস্মা স্বভাবতঃ তাহার জন্ত ক্ুধিত ও তৃষিত। উনবিংশ শতাবী হয়তো বলিবে, 
ঈশ্বরকে কখন সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া ঘায় না। মানুষের বিশ্বাস ষত কেন উচ্চ 
হউক না, অনন্ত সর্ব্থী তাহার অতীভ। এ কথা শুনিতে নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে 
হয়, কিন্তু ঈশ্বর কি সর্ধব্যাপী নহেন? সর্বব্যাপী হইলে কি হয়, ঈশ্বরের তো 
কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না! বিজ্ঞান ধর্মের সহকারী, কিন্ত বর্তমান সময়ে 
বিজ্ঞান অন্ধশক্তি ও অন্ধনিয়ম বিনা আর কিছু দেখায় না। বিজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন 
কোথাও আর কিছু দেখিতে পায় না। যথার্থ বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে প্ররচ্ছন্্ 
করে না, শক্তি ও নিমের ভিতরে উহ! ঈশ্বরের মুখ প্রকাশিত করে। সর্ববিধ 
প্রাক্কতিক ক্রিছ্জার ভিতরে সেই আদ্দিকারপ, সেই সর্ধ্প্রবর্তক জ্ঞান, এবং সেই 
সর্বশক্তিমতী ইচ্ছাশক্তি বিশ্বাস ও বিজ্ঞান উভয়ের নিকটে সমভাবে অভিব্যক্ত 
হন। এই বিশ্ব কেবল একটি যন্ত্রমাত্র নহে; কেবল শুল্ক নিযমাদি যোগে 
স্বর্গরাজ্য সংস্থষ্ট নহে, অথবা সেই আর্দিকারণ সুক্ষ ভূতমাত্র নহেন। জর্ঝত্র 
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শৃঙ্খলা, সাযজদ্য ও সৌন্দর্য, সর্বত্র ঈশ্বরের শাস্ত্র ও নিয়ত তব দৃষ্ট হয়। এ 
সনুদাত্র এক পরমপুরুষকে অভিব্যক্তি করে ! তিনি পুরুষ একথ। বলিতে বিজ্ঞান 
সন্কুচিত। পুরুষ বলিলে বা তিনি মানুষের মতন হন, এই উহার ভয়। শক্তি, 
জ্ঞান ও কারণ ঘোর সংশরীও স্বীকার করিতে বাধ্য, কিন্ত তিনি পুক্রুষ, তাহাকে 
প্রাণের প্রাণ বলিতে পারা ঘা, ইহা বিজ্ঞান বলিতে চায় না। মানুষ ব্যক্তি কেন ? 
সে স্বাধীন ও স্বতন্ত । যদি তাহার স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
বিচারালয়াদি সমুদায় মিথ্যা হইয়া যায়। মান্থুষ যদি হ্গাধীন হইল, তবে ঈশ্বর 
কি স্বাধীনেচ্ছাবান্‌ পুরুষ নহেন ? তাহারই ইচ্ছাশক্তি কি সমুদায় নিয়মিত করি- 
তেছে না ৭ তিনি কেবল জ্ঞান ও শক্তিতে নেন, কিন্ত পরমপুরুষেতে আমাদিগের 
নিকটে উজ্জপতরক্ধপে প্রতিভাত । পরমপুকুষরূপে দেখিতে গিয়া বহু দেলবাদ 
উপস্থিত 'হইফ্বাছে, এজন্ত তাহাকে পুক্রুষ বলিতে বর্তমান কালের লোকেরা 
ভীত; আবার অন্ত দিকে ব্যক্তিত্ব অস্গীকার ও ঈশ্বরকে সকলের মুলোপাদান 
কবিদ্বা জগৎ ও ঈশ্বর এক হইয়া পড়িপাছ্েন, অছৈতবাদ উপস্থিত হইয়াছে, 
সৃতরাৎ বিজ্ঞানবিদ্গণ ঈশ্বরকে দেখা বায়, ঈশ্বরের বাধী শুনা যায়, এ ছুইই 
নিরসন করিয়াছেন । আমরা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ শক্ষির শক্তি বলি, তিনি 
সমুদান্ন জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, অথচ তিনি জড়ও নহেন, 
চিন্তাপ্রস্থতও নহেন। তিনি অনস্ত পরমপুকুষ, তিনি সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন, ভাহারই মঙ্গলাভিপ্রার় সর্বত্র পূর্ণ হইতেছে । সর্কাত্র তিনিই জীবন্ত 
ভাবে বিরাজমান । পূর্ববন্থী ধিগণ মহাজনগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাহার 
কথা শুনিয়াছেন, হিন্দু ও বিহদী ধশ্ উদ্তষেতেই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যাক্সর। ঈত্বরকে দেখা যাষ, তাহার কথা শুনা যায়, ইহা বলিলে, ঈশ্বরের জড় 
রূপ আছে, জড় শক আছে, ইহাই কি বুঝিতে হইবে ৭ তিনি জ্যোতিশ্ময়, ইহা 
বলিলে তিনি অদ্ধকারময় ইহা কেন বলা হইবে না? তিনি অন্ততঃ জড় আলোকও 
নহেন, অন্ধকারও নহেন। তিলি চিদ্দাত্বা। ধাহার! ঈশ্বরকে দেখিযাছেন, ঠাহার 
কথা শুনিয্বা্ছেন, ভাছার। ঠাহ।কে পরমাত্থ্কপে পবিভ্রাত্মরূপে দেখিয়াছেন, তাহার 
প্রভাবে অন্তরের অন্তরে নৃতন সত্য, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব লা করিয্পাছেন। 
আসমা হদি ভাহাকে না দেখে, তাহার কথ! না শুনে, তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষীণ ও 
হর্ল হইস্কা পড়ে । সংসারের দুঃখ ক্রেশ হইতে উত্ধীর্ণ হইতে হইলে সকল সময়ে 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন | ৬৬৯ 


ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করা প্রয়োজন । “অতএব নিয়ম ও শক্তির ছায়! আমরা দূরে 
পরিহার করি; আমর! যেন বৈছ্যুতিক শক্তি বা চৌন্বক শক্তির নিকটে মস্তক 
আনত নাকরি। আমাদের মনঃকলন! ষেন রাসায়নিক বা! যাঙ্গিক কারণে বিশ্রাস্তি 
লাভ না করে। অসৎ বিজ্ঞান কেবল একটি মনঃকল্পনাকে যেন আমাদের ও 
আমাদের আষ্টার মধ্যে ব্যবধান করিষা পাড় না করায়। আমরা যেন সমাদরে 
দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে সাক্ষাৎ্সন্বন্ধে অনন্ত পুরুষকে উপলব্ধি করি এবং বিজ্ঞান- 
গঠিত মন্দিরে আমাদের পিতা মাতা ও চিরস্তন শ্রষ্টীকে আমর! অর্চনা করি। 
ইহ! হইলে আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বর কেবল সত্য ও মঙ্গলময় নন, কিন্ত অতি 
সুন্দর, এবং তাহার স্থপ্টির মধ্যে তাহাকে দেখিয়া! ভাল বাসিতে পারি। এইরূপ 
আমরা বর্তমান বিজ্ঞানঘটিত চিন্তার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন 
বিশ্বাস সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং ত্বাহাদের মত ঈশ্বরের সৌন্দর্য 
দর্শন করিতে সমর্থ হইব |” 

এই সঙ্গয় আদেশ গ্রবণপ্রধান। কেশবচত্র আপনি এই কথা ১৯ মাঘের সাষং 
কালের উপদেশে বলিদ্বাছেন। তিনি উপদেশ এইরূপে আরস্ত করিয়াছেন, “উৎসব 
বজনীতে ব্রাক্ষদিগের বিশেষ কর্তব্য কি বৎসরের বিশেষ দিনে আজ ব্রাঙ্গেরা 
কোন্‌ বিষয়ের আলোচনা করিবেন ? ১১ মাখের সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসর শেষ 
হইতেছে ! গত বৎসর এখানে এই মন্দিরে উপাসকমণ্ডলী কি শুনিষাছেন ? 
প্রতি সপ্তাহে যে সমস্ত কথ! হইয়াছে তাহার সার কি না৷ ব্রাদ্ষদিগের শাস্ত্র! 
শাস্ম ধশ্মরজীবনের মূল। শাস্ বিনা ব্রাহ্মধর্দ্ম থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে বিশ্বাস 
করা পরিজ্রাণের একমাত্র উপায়, ধিনি শাস্ত্র অগ্রাহ্হ করেন তাহার ধরব বালির 
উপরে স্থাপিত, ঝড় বৃষ্টি আসিলেই তাহা সমূলে বিনষ্ট হয়। অতএব খিন 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে ধর্ম্রজীবন নিন্মাপ করিতে চান, তাহাকে একটি শাস্ত্র 
অবলম্বন করিতেই হইবে। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কোন 
মধ্যবস্তার প্রয়োজন নাই, ত্বাহাকে পুজা করিবার জন্ত কেন পুত্তল নিশ্ঘাণ 
করিতে হয় না, বহুকাল অতীত হইল ব্রাঙ্ষেরা এ সকল সত্য লাভ করিষ্বাছেন ; 
কিন্ত ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে কথা কন্‌ এবং সাধকেরা স্পষ্টরূপে তাহার আদেশ 
শুনিতে পান, গত বৎ্সরেই কেবল বিশেষরূপে এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। 
ব্রাহ্মগণ ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এমন সময়ে বজদেশে জন্মগ্রহণ 
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করিয়াছি, আমরা স্বর্গ হইতে যেমন জীবস্তসত্য লাত করিদ্বাছি পৃথিবীর আর 
কোন অংশেই কেহ এই ভাবে সত্যলাভ করিতে পারেন নাই ।'-""*"যদি কেহ 
জিজ্ঞাসা করেন পৃথিবীর কোন অংশে জীবস্তভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার হইতেছে, 
আমি বলিব, হে পৃথিবীনিবাসিগণ, বঙ্গদেশে যাও, দেখিবে সেখানে ঈশ্বর স্থয়ং 
ব্রাঙ্মদিগের সঙ্গে কথা বলিয়া উপদেশ দান করিতেছেন ।'*-"*'ঈশ্বর সমু বলি- 
তেছেন, তাহার লেখনী যাহা লিখিতেছে, তাহার ফি ধ্বংস হইতে পারে ? 
কে বলিবে, ঈশ্বরের বাক্য লুপ্ত হইবে এবং স্তীহার লেখা বিনষ্ট হইবে? তাহার 
কথাই ব্রাঙ্ষের শাস্ত্র; অতএব ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র অবিনশ্বর ।""""-প্রতিণিন ভক্তকে 
কাছে ভাকিত্ব! পরম পিতা যাহা বলেন, পুত্রের প্রার্থনার যে উত্তর দেন তাহাই 
ব্রাহ্মদিগের অখণ্ড শাস্ত্র। তিনি ঘদি আত্মাতে কথা না বলিতেন, কে শুনিত 
সাধুদ্দিগের বচন, কে বিশ্বাস করিত গ্রস্থ এবং কে বাগ্রান্ছু করিত পুস্তকের 
রচনা । জগতে ভকদের উপদেশ কেন এত মধুর € এই জন্ত যে স্বয়ং ঈশ্বর 
তাহাদের সঙ্গে কথা বলেন। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহাই সাহার! জগতে প্রচ'ন 
করেন, এই জন্তই জগৎ তাহাদের কথা! শুনিবার জন্ত এড ব্যস্ত ।-"- ব্রচ্ষের 
কধাই আমাদের প্রমাণ, খন ব্রহ্ম বলিলেন, এই সত্য লও, তখন কি পুস্যকে 
কি সাপুর নিকটে যেখানে তাহা পাইলাম তৎক্ষণাৎ বআআপনার বলিয়া সকার 
করিলাম ! বাই বলিলেন, এই ভ্রম ছাড়, তৎক্ষণাৎ পিতা, যাতা, পুরু, বন্ধু, 
বেদ, বাইবেল, কোরাণ সমুদায়ের মম] পরিত্যাগ করিয়া দেই ভ্রম ছ্ছাড়িলাম |." 
পরের কথা এবং অন্যের ছ্টান্ত যে ধন্দজীবনের ভিত্বিডমি তাহা কখনও অধিক 
দিন স্তায়ী হয় না? কিন্ত সেই গৃহ যাহা ঈশ্বরের আদেশে নির্মিত এবং তাহার 
আঙঞ্ঞার উপরে সংশ্বাপিত তাহার কি ধ্বংস আনে ? 

কার্দ্য ও আধ্যাস্মিকত! এ ছইয়ের শ্রোত সমভাবে চলিতে লাগিল, এ দিকে 
অ'র এক অদ্ভিনব আন্দোলন উপশ্থিত। আমাপিগের পূর্বববজেরকিদেজন বন্ধুর 
উৎসাহে ব্রন্মমন্দিরে পুরুষগণের সঙ্গে নারীগণ সমভাবে একব্র বসিতে অগ্রসর 
হইলেন। অপরিচিত স্ত্রী ও পুরুষগণের একর বিমিশ্রভাবে উপবেশন, কখন 
কল্যাণের কারণ হইতে পারে না, এ অন্ত এ বিষয়ে প্রতিরোধ হইল । এই প্রতি- 
রোধের ফল এই হইল ষে, রবিবার রজনীতে অন্তত উপাসন! প্রবর্তিত হইল । ছুঃখের 
বিষর এই যে, এই বাপারে প্রধানাচাধ্য মহাশক্জ উৎসাহ দান করিলেন। আমর! 
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সে সহয়ের ধন্মতন্বের সংবাদন্তত্তে এই কয়েকটা কথ! লিখিত দেখিতে পাই, 
“৩৯ ফান্তন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় যুক্ত বাবু অন্দাচরণ কাম্তশগিরি মহাশয়ের 
বাটীতে বিশেষ উপাসন! হইয়াছিল । আমাদের প্রধানাচাধ্য মহাশয় উপাসনার 
কাধ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোকেরাও উপাসনাতে প্রক্ঠরূপে যোগ দিয়! 
সঙ্গীভার্দি করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, তাহার 
বঞ্কৃতার অধিকাংশ স্থল নাকি অপ্রত্যক্ষভাৰে কেশব বাবুর বিরুদ্ধেই ছিল। 
আমরাত কিছুই জানি না, শ্রোত্ববর্গই ইহার বিশেষ তত্ব অবগত আছেন । 
আমদের একান্ত প্রার্থনীন্ন যে, এইবরূপ ভাব সম্পূর্ণ অমূলক হয়। কি আশ্চর্য 
যে, মানব প্রকৃতির ছ্র্বালতা বর্গের মধ্যে গিয়াও নিজ মূর্তি প্রকাশ করিতে কুহিত 
হয় না।” যাহা হউক এই আন্দোলনের যাহাতে মীমাংসা হয়, ভাহার জন্তু 
কেশবচল্গু বিশেষ বত করিডে লাগিলেন। যদি কোন মহিলা ষবনিকার 
অন্তরালে বসিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাহাদের স্থাধীন্ভাবের প্রতিরোধ 
করা কিছুতেই সুক্তিমুক্ত নয়, এই বিবেচনায় ভিনি স্ত্ীপৃরুষের জংমিশ্রণ না হয়, 
অথচ নারীগণ প্রমুক্তভাবে বলিতে পারেন, এ জন্য ব্রক্ষমন্দিরের উপরের গ্যালা- 
রীডে তাহাদের জন্য আসন নিদ্বিষ্ট রাখিবার তিনি প্রত্তাব করেন। এ প্রস্তাবে 
সমতি না পাওয়াতে পরিশেষে উন্তর দিকৃস্থ সঙ্গীতজন্যনির্ধিষ্ট স্থানের পূর্বদিকে 
মহিলাগণের জন্য আসন নির্দিষ্ট হয়। পুরুষ ও নারীগণের ব্যবধান জন্য মধ্যে 
একটী কাষ্ঠনিশ্মিত রেল থাকে । 

৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দূরে বেল- 
শ্বরিয়াস্থ উদ্যানে “ভারভাশ্রম' সংস্থাপিত হয় । শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জয়- 
গোপাল সেন তাহার এই উদ্যান “ভারতাশ্রম' সংস্থাপন জন্য দেন! এইরূপ 
স্থির হয় যে, আশ্রমের অধিবাসী সংখ্যা এবং আয় বাঁড়িলে উহা! কলিকাতায় 
আনীত হইবে। স্থপতৎ কেশবচক্র ও তঁহার বদ্ধুবর্গের পরিবার আশ্রমের অধিবাসী 
হন। স্ত্রীবিদ্যালয্বের কাধ্য কলিকাতা না হইয়া এখন আশরমেই হইতে থাকে। 
প্রতি দিন প্রাতে একজন বন্ধু আশ্রমবাসিগণের ছারে ঈশ্বরের নাম কীর্তন 
করিতেন, সেই নামকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শধ্যা হইতে গাত্রোথান করিতেন । 
উদ্যানে বাছির ও অন্তর মহল, ছুইই ছিল। প্রাতে অস্তঃপ্রসংলগ্ন পুক্ষরিসীতে 
মহিপাগণ, বহিঃস্থিত পুক্করিমীতে পুরুষগণ, একত্র সগিলিত হইয়া ন্বান করিতেন। 


৬৬৪ আচার্ষ; কেশবচন্দ্। 


স্নানাস্তে কিঞিং প্রাতরাশ গ্রহণপুর্রক উপাসনাগৃহে সকলে সমবেত হইতেম। 
এক্ক দ্রিকে নারীগণের জন্ত অপর দিকে পুকুষগণের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল। 
সকলে স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসনোপরি উপবেশন করিলে কেশবচন্দ্র আচার্যের কাধ্য 
নির্বাহ করিতেন। নরনারী উভয়ে মিলিত হইয়া যখন ভগবানের চরণতলে গমন 
করিতেন, তখন সমুদায় গৃহ স্বর্গের শৌভায় পূর্ণ হইত। আগ্রমে এক বার ধাহারা 
বাস করিষ্াছেন, তাহার! সে স্বর্ণের ভাব কোন দিন জীবনে বিস্থৃত হইবেন না। 
উপাসনান্তে নারীগপের নির্দিষ্টস্থানে নারীগণ এবং পুরুষগণের নির্দিষ্ট স্থানে 
পুরুষগণ একত্র ভোজন করিতেন। ভোজনাস্তে ধাহার যহা দিবসের কর্তব্য 
তাহাতে নিষুক্ত হইতেন। অপরাছ্ে সকলে সমবেত হইয়া সত্প্রসঙ্গে হখে 
সমবক্ষেপ করিতেন । সে সময়ে নরনারীর মুখে ষেকি এক উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ 
স্বসী নবভাব অবতীর্নণ হইরাছিপ তাহা বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে । 

কেশবচক্দের ভারতাশ্রমে অবশ্থিতি কালে সমর ভারতব্যাপী একটা ভয়ানক 
শোকাবহ ঘটনা সংহ্ঘটিত হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও পোর্টব্রেয়ারে সাক়্ং- 
সৌন্দ্যদর্শনপৃর্ঘক শিলোচ্চষ্ধ হইতে অবতরণ করিয়া পোভারোহণ করিবার 
সেতুতে যাই কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন অমনি ছ্রাত্বা শের আলি পশ্চাদিক্‌ 
হইতে আসিম্বা বামঙ্কন্ধে একবার এবং দক্ষিণ স্ুক্দের নিয্দেশে দ্বিতীয়বার 
ছুরিকা্থাত করে * তাহাতেই হয় তিনি জলে পড়িস্বা যান, অথবা! ঝম্পদান করিয়া 
তাহাতে নিপতিত হন। তিনি পড়িয়া! আপনি উত্থান করিয়াছিলেন। াহাকে তুলিয়া 
ঘরকে" রাখা হয়, অঙক্ষণ মধ্যেই তিনি গতান্র হন। এই শোকাবহ ব্যাপারে 
সমুৰায় দেশ একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্র হয়, সকলের যদ শোকে অভিভূত হইয়া 
পড়ে । এই হ্বটনায় কেশবচত্্র আশ্রম হইতে ব্রাক্ষলমাদের সত্যগণকে যে 
পত্র লিখেন তাহ। নিস্ধে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। 

“ব্রাহ্মসমাজের সত্যগণ সমীপে । 

“প্রিয় ভাতগণ, অত্যন্ত পতীর হুঃখের সহিত আমি এতম্বারা আপনাদিগকে 
এই শোক সংবাদ দান করিতেছি যে, পোর্টনেমারে ৮ ই ফেব্রুয়ারী তারতের 

* এই খটন] সকলের চিত্কে খতিমাতা ততষস়ম উপস্থিত করে, কেন দন! এটা এখন 


খটন| ময়; পাচ মাল পুর্ন শিগত ২১ সেপ্টেশ্বর ফাউক্ফোর্টের খলারেষল জে পিলরযান 
ছরান্ু। আহছুলার হনে নিহত হন। 
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রাজপ্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনারেল গত হস্তার হস্তে নিহত হইয়াছেন। 
আমি নিশ্চদ্র জানি, আমাদের ভক্তিপাত্র এবং প্রিয়তম গবর্ণর জেনারেলের অকাল 
মত্যুতে আমার সহিত আপনারা শোকে যোগ দান করিবেন এবং কাউন্টেস্‌ অব 
মেযোর শেকব্যথার সহিত গভীর সহানুউতি প্রদর্শন করিবেন । 

“আমার এই বিনীত ব্যগ্র প্রার্থনা যে, ভারতের প্রেসিডেন্দিস্থ নগরীসমূহের 
ত্রাহ্মদমাজ সকল আগামী রবিবারে এই শোকাবহ ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরোপা- 
অনা করেন। এ সম্বন্ধে অগ্রে ভারষেগে সংবাদ দান করা গিয়াছে। আমি 
আশা ও বিশ্বাস করি, মফঃস্বলশ্থ সকল ব্রাঙ্গসমাজ এই পর্রিকা প্রান্তিমাত্র ষত 
শীত্র পাত্েন ঈশ্ববোপাসনা করিবেন । ইহা আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের 
সমগ্র ব্রহ্ষমওলী এ সময়ে মহারাজ্জীর অপরাপর প্রজামগ্ডলীর সহিত মিলিত 
হইয়া রাজ প্রতিনিধির মুত্যুতে আন্তরিক শোক প্রকাশের জন্য মিলিত হইবেন। 


ভারত আশ্রম, কেশবচক্জ দেন 
০.লঘরেয়া, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য 
১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ ভারতবধাঁয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক 1” 


৭ ফাল্গুন রবিবার ভারতবধাঁয় ব্রচ্মমন্দিরে এতছুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও 
উপশেশে রাজভক্ষি অবশ্ত ক্তবা বিকৃত হইয়াছিল। যে অংশে এই ঘটনার 
উল্লেখ আছে) আহার কিছু কিছু আমরা উন্্‌ত করিয়া দিতেছি । পব্রা্ষগণ, 
পৃথিবার সামান্য চক্ষে তোমরা রাজাকে দেখিও না; কিন্ত ব্রাঙ্ের দিব্যনয়নে 
রাজার সঙ্গে দেই বিশ্বাধিপতির যে জীবস্্ যোগ তাহা প্রত্যক্ষ কর। ভারতে- 
শ্বরী মহারাণীর শাসনে থাকিয়। আমরা কত বিপদ কত অত্যাচার, এবং কত 
ভয়ানক বিপ্িব হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং জ্ঞানধরঙ্মুব্ষিয়ে কত উন্নতি লাভ 
করিয়াছি । যখন তাহার কুশলময় শাসন দেখি, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল 
হস্ত উজ্ভত্রূপে প্রকাশিত হয়। এই জন্তই আজ শত শত ব্রাহ্ম কলিকাতা, 
পঙ্গাব, বন্দে, মাসাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজপ্রতিনিধির অপমৃত্যা- 
নিবন্ধন বিশেষরূপে সেই মন্গল্বরূপ বিশ্বপতির নিকট প্রার্থনা করিতে সমবেত 
হইয়াছেন। যদি আমরা রাজাধিরাজকে মানি, পৃথিবীর রাজাকে অবশ্থই মানিতে 
হইবে; কেন না পৃথিবীর রাজা রানী তাহারই প্রতিনিধি, তাঁহাদের নিয়োগপত্র 
ঈগর স্বয়ং স্বাক্ষর করেন। এজস্তই ত্বাহারা আমাদের ভি ভজন। পৃথিবীর 
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রাজ! রামীর সঙ্গে ঈশ্বরের গঢ় ধর্মুযোগ । এই কথা স্বীকার করিলে কোন্‌ 
ধার্শিক ব্যক্তি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারেন 
রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে, আমরা তাহার প্রতিষ্টিত ভারতবর্ষীয় শাসন- 
কর্তার মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া বিনীত হৃদয়ে সময়োচিত কর্তব্য প্রতিপালন 
করি।-..."ষে দিকে দেখি সেই দিকেই আজ শোকচিহৃ। যেদিকে কর্ণপাত 
করি, সেই দিকেই আজ শোকের ধ্বনি। যে শাস্তচিন্ত, গম্ভীর প্রকৃতি, 
বীরপুরুষ ইৎলগ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি হইয়া তারতরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, 
তিনি আর নাই । এই নিদারুণ কথ। শুনি প্রজাবর্গের জদয়ে বঙ্চাাত হইল 177 
কাধ্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়। আমাদের শাসনকর্তী দেশবিদেশে ভমণ করিতে" 
ছিলেন, শাসনপ্রণালীসন্থদ্ধে বিশুদ্ধ নিয়ম সকল প্রজাদিশের মধ্যে সংস্থাপন 
করিবার জন্য, ঈশ্বরের আক্ানসারে প্রজানিগের কুশলবিস্তারের জন্চ তিনি 
দ্বীপ শ্রীপান্তর ভ্রমণ করিহেছিলেন। বলিতে হদয় বিপীর্ণ হয়) ১৭ মাঘ 
দিসে ভিনি দনুছের সারঙ্গালীন গাস্ত্ীধ্য এবছ দসৌন্পর্ঘ দেখিয়া অনম্পমলে 
দ্পেন একটি উন্চ শ্রান হইতে আনতরণ কশিতিছ্িলেন। তখন অঙ্গকার মধো 
লুক্কায়িতভাবে এক ছুরস্ত লোক হঠাৎ লন্কদিয়া তাহরে স্বন্ধে ভয়ানক অস্গাঘাত 
করিল। সায়ঙ্কালের অন্দকার যেমন পূথিনীকে আচ্ছন্ন করিল, ম্যার ঘোর হ্ধকার 
অআসিদ্লা ভারতের শাসনকন্ার জীবন হরণ করিল! এমন সাংঘতিকককাপে আহত 
হইসাছিলেন যে, অতি অল্রকাল মধ্যেই হার প্রাণবিয়োগ হইল, এমন কি 
নিকটস্থ বন্ধুদিগকে অথবা অন:ধিনী স্ত্রীকে কিছুই বলিয়া যাইতে পারিলেন 
না1--.-.কোথাস গেলেন সেই মহাত্মা, ধিনি অল্পকাল পুর্বো রাজসিংহাসনে 
আকুঢ় হইয়া বিপুল ধনসম্পতি মানসন্থমে পরিবেছগিত হইন্সা ভারতবর্ষ শাসন 
করিতেছিলেন +-++-.আমরা ভাহার অকাল মহ্যাতে কি শোকসন্তপ্ত হইমা 
অক্রেপাভ করিব না, সমুদয় প্রজাবর্গের সহিত একর হইয়া আমরা রাজপ্রতি- 
নিধির আত্মার প্রতি সময়োচিত কর্তব্য সাধন করিব না" প্রজা বলিয়া ত 
আমরা ভাঙাকে শ্রচ্ধ। পিবই কিন্ত তাহার লিকটে ক্রাঙ্গেরা বিশেষরূপে গনী 171 
তিনি ব্রাক্ষদিগের বিবাহবিধি সিচ্ধ করিবার জন্ত মৃত্যুর কদ্দেক সপ্তাহপূর্সো 
উদার ও গল্ীর ভাবে যে কথাগুলি মস্থিভাতে বলিয়াছিলেন ভাহা চিরস্মর- 
ঈ়্।-....ধিনি সংসারের সহস্রপ্রকার অনুবিধা এবং আনধিকার হতে 
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তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যিনি উদারভাবে সমুদায় 
ধর্সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা দিবার জন্ত মন্ত্রীদিগের সমক্ষে বিপক্ষতাসত্বেও গস্ভীর- 
ভাবে আপনার উস্চভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তীহাক্ষে ভোমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
ও শ্রদ্ধা দিবে। আবার আমি নিজে তীহার স্গদয়ভাবে খণী ও বশীভূত 
হুইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং এদেশের শামনপ্রণালীসম্পর্কে 
তিনি আমাকে যে কথাগুলি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমার মন কখনই ভুলিতে 
পারিবে না। হায়! আমিও জানিতাম না এবং তিনিও জানিতেন না ষে, 
সেই আলাপ স্তাহার শেষ আলাপ ৷ সহাম্তমুখে এমনি মধুরভাবে তিনি সকলের 
সঙ্গে আলাপ করিতেন ঘে, একবার যিনি তাহার সঙ্গে আলাপ করিষ্াছেন তিনি 
কখনই তাহার মধুরতা ভুলিতে পারিবেন না। এমনই আশ্চধ্যভাবে তিনি 
বিনয় স্বেহ এবং প্রজাবাংমল্য প্রকাশ করিতেন যে, তাহাতে শক্রও মিত্র হইত। 
উহার মুখে এমনই একপ্রকার সৌম্যভাব এবং শাস্তিজ্যোতস্বা ছিল ষে, তাহা 
দেখিয়া পাষণ্ডের মন আর্দহইত। যিনি শান্তিগুণে সকলকে পরাজধ করিতে 
পারেন তিনি কি সামান্য রাজা! অতএব আইস তিনি আমাদের এবং দেশের 
যে উপকার করিয়াছেন এবং উদংরতা, দয়া, প্রজাবাৎসল্য, বীরত্, সাহস প্রভৃতি ষে 
সকল সদ্‌€ুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাহার পরিবারের 
গতি এই সময় আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা সাধন করি।” অতঃপর ২৪ ফেব্রু- 
য়াহী ভারতসংস্কারসভার অধিবেশন হইয়া লঙ মেওর জন্য শোক সম্ভাপ প্রকাশ 
করিয়। নির্ধারণ নিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে লও মেও সম্বন্ধে কেশবচজ্জর অনেক 
কথ। বলেন, একটী কথ! এই সভাসম্বন্ধে নিতান্ত দুঃখের ষে, তিনি ইহার বার্ষিক 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে অঙ্গীকার প্রতি- 
পালনের জন্য পৃথিবীতে তিনি জীবিত থাকিলেন না। ভারতসংস্কারসতার নির্ধারণ 
কাউণ্টেস্‌ মেওর নিকটে প্রেরিত হয়। মেজর ও টি বরণ কাউন্টেস্‌ মেয়োর 
ধন্যবাদ পত্র দ্বারা কেশবচন্ত্রকে জ্ঞাপন করেন। 

শ্রীমতী মহারাজ্্ীর জ্যেষ্ঠ পৃত্র প্রিন্স অব ওয়েলস সাজাতিক পীড়া 
আক্রান্ত হইয়া তাহ! হইতে বিদুক্তি লাত করেন। ভারতাশ্রমে তাছার আরো- 
গ্যেপলক্ষে কেশবচন্দ্র এই ভাবে প্রার্থনা করেন ;--"হে প্রভো, আমাদের মহা" 
রানীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আরোগ্যলাতে আমরা তোমার নিকটে অদ্য সায়ন্কা্ধে কৃততরতা 
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প্রকাশের জন্ত সমবেত হইফ্বাছি। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি ধে, 
তুমি তাঁহাকে সাংঘাতিক রোগ হইতে বিমুক্ত করিলে এবং তাহাকে বল ও স্থান্ট্য 
প্রত্যর্পন করিলে । তোমার এই কপাডে আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়ান্ধি 
এবং তোমার এ কুপা আমরা চিরদিন স্বরণ করিব । আমরা রাভভক- প্রজ্ঞা, 
শ্রীমতী মহারানীর প্রতি আমাদের বিশেষ ভক্তি, হুতরাৎ এই ঘটনায় আমা- 
দের বিশেষ আহুলাদ । মহারাণীর রাজ্ঞাকালে বিবিধ অত্যাচারের হাত হইতে 
আমরা মুক্ত হইয়াছি, অজ্জানতা কৃমংস্থ'র চলি গিয়ছ্ছে, স্তর শান্তি ও কুশল 
বিস্তৃত হইয়াছে, ধর্থের জন্য নিপীড়ন অদস্ভব ইয়া পড়িয়াছে। হে করুণাময় 
পিতা, এই সকলের জন্য তুমি মহারানীকে আশীর্বাদ কর। আমলা তোমার 
নিকটে প্রার্থন! কৰি ষে, প্রিন্স অব ওপুদল্ন জ্দ্রান পুণ্য প্রেমে দিন লিন বদ্দিত 
হউন এবং সমগ্র জীবন ভোমার চণপে অর্পণ করুন যে, ইহার পর হাল উপরে 
ভবিষ্যতে বে ভার নিপতিত হইবে, তাহার তিনি উপনুন্ত হইতে পাবেন । 
হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে এনহ ভারতের আপৰ প্রজাবর্গকে ভোমার পিাডি 
উপরে নুঢ় বিশ্বাস দাও যে, সেই বিশ্াসে এ দেশের সম্প্ ও কৃশস হদনের 
জন্য জমরা আমাদের শ্বাসনকর্পগণের সহারতা কলিতত পারি 

কেশবচন্দ এক দিকে রাাভন্কু) অপর দিকে ইতলন্ডে মভাকাষ্ী তহপ্র্তি 
মে প্রকার আদর প্রকাশ করিক্াছিলেন। ভাহা তিনি কখন জীবনে পিশ্ৃতি হইতে 
পারেন না। সুতরাহ প্রিন্স জন ওষেল্ুসের আকোগালাতে কেশব্চচ্দ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন । দেই পত্রের উদ্রে মহলোক্জীর প্রাইবেট সেকেউগী 
কর্ণেশ এইচ এক পন্সমবাই কেশবচন্দ্রকে দে পর লেখেন তাহার আন্না নিগ্ে 
প্রন হইল। 


"বাবু কেশবচন্দ্র সেন সমীপে 
ওসবরপ, ৮ কে্রুয়ারী, ১৮৭২ 


“প্রিয় মহাশয়, আমার অপনি যে অন্বগ্রহ পরী লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী 
মহারাহ্রীর সর্িধানে উপস্থিত করিতে আমি অণুমাত্র গৌণ করি নাই। আপনি 
আপনার পরে শ্রিঙ্স অব ওয়েল্সের সুখকর আরোগ্য অন্ভিনশ্পন প্রকাশার্থ 
দে সঙানুক্ৃতি ও রাজভফিনমন্তি ত ভাব প্সভিব্যন্ত করিয়াছেন, তাহাতে মহারাজ, 
নিহান্ত পর্িহুষ্ট হইয়াছেন; ইহ! আমি নিশ্চম্বাস্রকরূপে আপনাকে বলিতে পারি । 


ভারতাশ্রম সংস্থাপন । ৬৬৯১ 


“আমি আহল।দের সহিত আপনাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রতাপাগ্গিত রাজ 
কুমার শীন্র শীত্র বল লাভ করিতেছেন, এবং যদ্দি ভাল থাকেন ২৭ শে তারিখে 
থে কৃতজ্ঞতাদানার্থ উপাসনা হইবে তাহাতে যোগ দান করিবেন । 

বিশ্বাস ককুন 
আপনার সারল্য সহকারে 
হেনরি এফ পনসমবাই ৮. 
এই অধ্যায় শেষ করিবার পৃর্বো এ সমষে পারিবারিক ধর্ম সাধনের জন্য কি 

প্রক্কার যব সকলের মনে উদ্দীপূ হইয়াছিল, তহসন্বন্দে কিছু লেখা প্রয়োজন । 
এপারকার মাতঘে২সব পরিবারে ধন্ম সধনের ভাব উদ্দীপ্প করিয়। দিয়াছে। 
এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন *্যাহাদের সঙ্গে আছি ভাহাদিগের পরিত্রাণ 
না হইলে আমারও হইবে না।” এ সাধন করিতে হইলে “পুরাতন গৃহের দুষিত 
বায়ু সকল বিশুদ্ধ করিতে হইবে, পুরাতন সম্পর্ক সকল ফিরাইতে হইবে। 
সংসারের গৃহ, সংসারের পিতা পুত্র, স্থামী স্ত্রী, ভাই ভগিনী সঙ্গন্ধ ভায়া দিয়া 
সকলই উচ্চতর সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইবে।” এরপ উচ্চাবস্থা লাভের 
উপায় কি? “প্রথম উপায় পারিবারিক উপাসনা! যেখনে তক্ষ পরিবার 
সেখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা একটি নিত্য কম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত 
হউক। ইহা হইলে পরিবারের সাংসারিক ভাব ক্রমশঃ ধন্মুভ বে পদিণভ হইবে 
মেখানে একটি ব্রাঙ্গ বাস করেন, তিনিও, যদি সাধ্য হয়, আর পঁচটি লইয়া, নতুবা 
আর পাচটিকে লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা করিবেন” “দ্বিতীঘ্ধ উপায় প্রতি রবিবার 
পারিবারিক উপাসনা যেন সম্পন্ন হয়।” ফলত ভারতাএম' স্বপন ত্রাঙ্ষগণের 
মধ্যে পারিবারিক বন্ধন সু করিবার জন্ত হইয়াছে । এ সময়ে সর্বত্র পারি- 
বারিক ভাব যে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? 

আমরা বলিয়াছ্ি, কেশবচন্দ্রে খন যে ভাব স্বর্গ হইতে অবতরণ করিত, 
তিনি সেই ভাবে আপনি পরিচালিত হইচেন, এবং সেই ভাব মণ্ডলীমধ্যে 
প্রবর্তিত করিতেন। তাহার ধন্্ব গুটি কয়েক মতে বদ্ধ ছিল না, উহ্ছা ক্রমিক 
উন্নতির পর উন্নতি প্রদর্শন করিবার জন্য তাহাতে আত্মপ্রভাব প্রকাশ করিতে- 
ছিল। ধর্ম্সস্বন্ধে তিনি মতের দাস নহেন, বিজ্ঞানের অধীন । তাহার ধর্মমত 
ধর্মৃবিজ্ঞান, যাহা ক্রমেই তগবামের সাল্াৎক্রিয়ায় জনন্দয্নে জনসমান্জে 


৬৭৪ আচার্ধ্য কেখবচক্জ। 


বিকাশ লাভ করিতেছে । জীবন অগ্রে মত পরে, ইহাই তাহার ভ্রীবনের 
সারতন্ব। এস্থানে এ ষকল কথা আমর! কেন বলিতেছ্ছি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে 
উপস্থিত হইতে পারে। এক জন ইংরেজ ব্রাহ্মবাদী এ সময়ে ষে একখানি পত্র 
লেখেন, ভাহাই পাঠ করিয়া আমাদের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। এ পত্রের 
প্রথমাংশ এখানে আমরা অনুবাদ করিয়া দিতেছি । "-__ আপনায় যে কয়েকটি 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ততুত্রে আপনি তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন 
পূর্ধে আমি সেই পত্র পাঠ করিয্লাছি। ব্রা্ষসমাজে মত সংকষ্ট কছিবার 
বিষয়ে আপনি লিখিয়াছেন। আপনার কথা গুলি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল 
যে, আমি উহাদের ক্মনেকগুলি প্রতিলিপি করিয়া লইফ্রাছি । আপনি বলিয়াছেন, 
“আমাদের ধর্ে ষেমকল মত ও মূলতন্ব আছে যদি সে সকল যথাধঞ্ধ চিস্তা- 
পথে আনয়ন করিতে ও পার! যা, আমার এ বিষয়ে নিতান্ত সংশয় ঘষে সে গুলি 
তথাপি প্রম্থাণস্বক্ূপ লোকের নিকটে প্রচার করিতে পারা খায় কি না? আমার 
বিবেচনায় এই সকল মত আগ্রে জীবনে পরিণত হওয়া চাই, তংপরে উহা জগতে 
প্রচার করিতে হইবে। পর্বটি (জীবন ) আংশিক ভাবে অবিপ্যমান থাকিলেও 
পরবর্তিটি (প্রচার ) সন্তবতঃ অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করিবে যথাথই 
এবিবয়ে আমি আপনার সহিত এক মত) এবং ইহার চেয়েও বেশি, কেন না 
আমার মত এই, আমাদের ধর্্বকে উপমুক্ত ভাবে চিস্তাপখের বিষয় করা যাইতে 
পারে না। যদি তাহা সম্বব হইত, তাহা হইলে আম[পিগের ধর্দু উহার সেই 
প্রতাপৌক্জন্য এবং প্রাশস্ত্য হারাই যাহা ঈশ্বরের প্রক্ৃতিসদশ ভাষায় প্রকাশ 
কর অসন্তব ।” 


বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি ও আশ্রমের 
স্থানপরিবর্তন। 





কেশবচঙ্জ বেলত্বরিয়। উদ্যানস্থ ভারতাশ্রমে বাসকালে প্রকাশ্ঠ কার্যসম্বন্ধে 
অনুমাত্র উদাসীন ছিলেন না। তিনি এই সময়ে (১৪ মার্চ ) ব্্দেশীয় সামা- 
জিক বিজ্ঞান সভার? (130170£81 5০০18] 50101)00 45500190101) র ) বাধিক 
অধিবেশনে গবর্ণর জেনেরলের উপশ্থিতে টাউনহলে “দেশীয় সমাজের পুনর9গঠনা 
বিষয়ে বক্ৃতা দেন। এই বক্তৃতার সার এই ;-১) শিক্ষাষে গে পাশ্চাত্য সত্যতার 
প্রভাববিস্তার, (২) খ্রীষ্টধশ্প্রচার, (৩) ব্রা্ষসমাজ, (৪) ব্যবস্বাপকসতার দেশ- 
সংস্কারক বাবস্থাপ্রপয়ন, এই সকল ভারতসমাভমধ্যে ঘোর পন্দিবত্বন আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছে । প্রাচীন অসত্য ভ্রম কুসৎস্কারাদি ইহাদিগের প্রভাবে 
বিনষ্ট হইয়া! যাইতেছে, কিন্ত সেই সকল স্বলে নৃতন জীবন আসিয়া আজও 
অধিকার করে নাই। ুতরাৎ দেশের পুনগঠিন কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই 
বিবেচ্য । সর্ধপ্রথমে চরিত্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন । জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে যদি চরিত্রের উন্নুতি না হইল, তাহা হইলে জাতির গঠন কিছুতেই হইল 
না। প্রতিব্যক্কির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, তজ্জন্য বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দেওয়া 
নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্ত নীতিশিক্ষা দিতে হইলেই ধর্্বের সহিত তাহার ষোগ 
থাকা চাই। গবর্ণমেন্ট ধর্মসন্থদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এ জন্ত বিদ্যালয়ে 
কোন সাশ্প্রদ্দায়িক ধন্ম্ প্রবর্তন করিতে গব্ণমেন্ট অসম্মত। ইহা অবশ্ত ভাল, 
কিন্ত অসাম্প্রদায়িক “প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞান' (৪00181107601085) অনায়াসে 
বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র 
হইয়া দেশের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, এবং অপরাপরের প্রতি কর্তব্যশিক্ষা দিতে 
পারেন। কতকগুলি চরিদ্্রবান্‌ শিক্ষিত লোক হইলে তাহারা আপনাদের 
প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন। নৈতিক বিশুদ্ধতা বিনা সমাজ 
কখন পুনর্গঠিত হইতে পারে না প্রতিব্যক্তির চরিত্র সংগঠন করিতে গেলে 
গৃহের সংশোধন সর্ধধা প্রয়োজন । সামান্ত শিক্ষা লাভ করিয়া মারীগণের 


৬৭২ আচার্য্য কেশবচক্দ্র। 


বিশেষ অলাভ হইতেছে । এক দিকে তাহারা প্র/চীন আচার ব্যবহারাদির 
সহিত সহানুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, গৃহকার্যে অনিপুণা হইয়া 
পড়িতেছেন, অপর দিকে নৃতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না, নৃতন্ভাবে 
গঠতচরিত্র হইতেছেন না। এ ভন্ড সংস্থভাবা শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারীগণের 
প্রনন্ত শিক্ষার প্রভাব দেশী নারীগণের উপরে নিপতিত হওয়] নিতান্ত প্রয়োজন । 
নংগিনণের শৃঙ্ঘলোন্দোচন নিতান্ত আবশ্থাক বলিয়া আন্দোলন উপশ্থিত। নারীগণ 
সর্সাবর কার্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবেন ইহার প্রতিরোধ কে 
করিবে? তবে নারীনণ্র বিদ্য শিক্ষা, নীতিশিক্ষা) সমাজসংস্কারের অবশ্বস্তাবী 
ফনস্কপ শৃঙ্ছলোন্দোচন হয় ইহাই আকাঙলণীয়। গৃহমহশোধনের সঙ্গে সঙ্গে 
সঙ্ক্গিক আচারবাবহরাদির সংশোধন নিতাম আবশ্যক । বালাবিবাহ বহু 
বিব্হ ইড্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহার উাঠয়া গিয়া উপনুহ্ ব্যসে বিবাহ প্রতি 
মঙ্গপকর ব্যবহার প্রবন্তিত হওষা সমূচিত। এই বক্তৃতায় আশু উপকার এই 
হয় দে, কল্পিকাভ) বিশ্ববিদ্যালমে প্রঃতিকধণ্মবিজ্ঞান শ্রচলিস্ত করিবার ভন্ত 
দি ওুকেটের সভাগণের মধো আলেচেনা চলিতে থাকে । 

কেশবচক্ছের আশ্রমবাসকালে বিবাহবিধি নিধিনিবন্ধ হইবার আনন্দ সমস্ত প 
হয় লও মেয়র শোকাবহ মহার অবাবহিত পর মান্সাজের গবণব ল্ড 
নেপিগার রাজপ্রতিনিধির কার্ধা করেন । ইহার নময়ে বিবাহবিধি হিধিনচ্ষ 
হইবার জন্ত অস্ত্রিসভার (১৯ মার্চ ) বিচার উত্থিত হয়। মেস্তর ইৎলিস প্রস্তবে 
কনেন যে, কোন কোন ব্রঙ্গদমাতজর সভযাগণো জন্ত বিবাহবিধি হউক । মেস্র 
ককৃরেশ, নুঙ্গেন শ্দিখ, চ্যাপম্যান, এবং রবিনসন সাহেব তাহার পক্ষ সমর্থন 
করেন। মেক্তর ইস্ট, মের জেনারাল নরম্যান, মেন্তর এলিস্‌, সার রিচাড 
টেম্পল, মেস্তর টিফিন, মেস্র ট্ট্যচি, মহামান্ত কমাগার-ইন্-চিফ, এবং ছয়ং 
সভাপতি রাজপ্রতিনিধি দশে ধনের প্রস্তাবে অমহ প্রকাশ করেন। এবং সেলর 
হিকন্‌ কর্তৃক যে প্রকারে পাগুলেখা প্রন্থত হইয়াছে, সেই প্রকারে উহা বিধিতে 
পরিণত হস্স প্রপ্তাব করেন। নূতন সংশোধনের পক্ষাবলশ্িগপ আপনাদের পক্ষ 
সমর্ধনের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ নন্তা করিয়াছিলেন । মেজর জেনেরাল নশ্মাণ সারতর 
অন্ধ কথার পাতুলেখোর পক্ষ সমর্ধন করেন । মেস্তর ইংলিস্‌ থে যে মুক্ডি উপস্থিত 
করস্সাদ্িলেন সার রিচার্ড টেন্পল তাছার একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিলেন। 


বিবাহবিধির বিধিতে পরিণতি । ৬৭৩ 


মেস্তর স্টিফেন পাওুলেখ্যের পক্ষসমর্থনার্থ যে বন্তৃতা করেন তাহাতে তাহার বিশেষ 
শক্ত প্রকাশ পায়। কমাগ্ডার্-ইন্-চিফ পাখুলেখ্যের অনুকূলে যাহা! বলেন 
তাহ। অতি প্রশংসাযোগা । সর্বশেষে রাজপ্রতিনিধি যাহ] বলেন, তাহা অদ্যকার 
দিনের কাধ্যপ্রণালীর উপঘুক্ত অস্তিম সি্ান্ত। তর্কন্তির্ক বিচারে চারিঘণ্টা 
কাল অণতবাহিত হইয়া পরিশেষে পাগুলেখ্য তদবন্থাব বিধিতে পরিণত হয় । 
এই বিধির মুল বিষববগুলি এই প্রকারে নিবদ্ধ হইতে পারে । (১) দেশীত্ব হউন 
বিলেশীয় হউন ধাহারা ত্রীষ্টানাদি প্রচলিত ধর্মসম্পরদায় ভুক্ত নহেন তাহার! 
এই বিধানমতে বিবাহ করিতে পারিবেন! ২) বরের বয়স অষ্টাদশ, কন্যার 
বস চহুর্দশ হওয়া চাই। বর কন্তা একুশ বৎসরের ন্যনব্যস্ক হইলে অভি- 
ভাবকের অনুমতির প্রয়োজন। বিধবাসন্বন্ধে এ নিয়ম নহে । (৩) বর ও কন্তা 
অবিবাহা নিকটসন্বন্ধ গুলি মান্ত করিবেন । সগোত্রে বিবাহের কোন নিষেধ 
নই মাত ও পিত পক্ষে বিবাহ হইতে পারে ; কিন্ত সে স্থলে চারিপুকুষের অধঃ- 
স্তন হওয়া প্ররোজন | €) ভিন্ন জাতি ভিন্ন বংশে বিবাহ হইলে পিতৃপক্ষ যে 
বিধানের অধীন সম্ভানগণেতে সেই বিধান সংলগ্ন হইবে । (৫) গব্্ণমেন্ট নিমুক্ত 
রেজিই'রের নিকট বিজ্ঞাপন দেওয়ার চতুদ্দশদিনের পর প্রতিরোধের কারণ 
উপস্থিত না হইলে বিবাহ হইতে পারে। ৬») রেজিষ্টার এবং তিন জন সাক্ষীর 
সনক্ষে বিবাহ নিষ্পন্ন হইবে। বর ও কন্তা আপনার ইচ্ছানুরূপ যে ফোন 
পদ্ধতিতে বিবাহকাধ্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তবে পদ্ধতিতে "আমি অমুক 
ভোমায় বৈধ পত্ীতে (বা বৈধ স্বামিত্ে) গ্রহণ করিলাম" এই কথার উল্লেধ 
থাকা চাই। (৭) রেজিষ্টারের আফিসে বা অন্তত্র বিবাহ হইতে পারিবে। অন্থাত্র 
হইলে ফি অধিক লাগিবে। 1৮) এ বিধিমতে ধাহারা বিবাহ করিবেন, ত্বাহারা 
দামী বা পরীর জীবিতকালে অপর বিবাহ করিলে, অথবা এই বিধান মতে 
বিসাহের পুর্বে এক বা তদধিক স্বামী বাঁপত্ী থাকিলে দণ্ডবিধির ব্যবস্থামত 
* দণ্ডিত হইবেন। কোন একজন ধশ্থান্তর গ্রহণ করিলেও এ নিয়মের বহিভূর্ভ 
গণা হইবেন না। (৯) এ আইনমতে বিবাহে ভারতব্ষাঁয় ভ্যাগবিধির বিধানের 
নিয়োগ হইবে। (১০) যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে ১৮৭৩ ইৎ ১ল জানু- 
য়ারীর পূর্বে সে সকল এই বিধিমতে রেজিষ্টার হইতে পারে *। : 
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* এই বিখান প্রচলিত হওগার পর জনেকগুলি বিষাহ রেজিইীর হয়। এই নক 
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৬৭৪ আচার্য্য কেশবচজ্্র। 


এত দিনে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচত্র এবং তাহার বুবর্গের 
আনন্দের পরিসীমা নাই। এ দিকে ভারতাশ্রমের অধিবাসিসংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল । কলিকাতা হইতে দূরে অবস্থান করিলে কার্য বিশৃঙ্খল হইয়া! পড়ে, 
এজন্ড স্থান পরিবর্তনের প্রত্নোজন হইল । উদ্যানভূমি আশ্রমের জন্ত নিতান্ত 
উপযোগী, হৃতরাৎ কলিকাতার নিকটবন্তা তাদৃশ অপর একটি প্রশস্ত স্থানে 
আশ্রম লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রীমতী মহারারী 
দ্র্ণময়ীর কাকুড়গাহীর উদ্যান অতি প্রশস্ত ও মনোহর দেখিয়া! সেখানে আশ্রম 
তুলিয়। আনা হইল । আমরা পূর্বেই বলিয়াছ্ছি, আশ্রমের সঙ্গে স্ত্রীবিদ্যালয় সংযুক্ত 
ছিশ্ল। স্ত্রীবিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোধিক বিতরণের সময় উপস্থিত। লেডি 
নেপিদ্ার পারিতোধিকবিতরণসভায় নিমন্ত্রিত হইলেন। ৬ এপ্রেল শনিবার 
পারিতোধিক বিতরণের দিন। প্রায় বাটটী মহিল! উৎকৃষ্ট বসন ভূষণাদিতে 
সজ্জিত হইদ্বা সভাস্থলে উপস্থিত। ইহাদিপের মধ্যে সকলেই ব্রাক্ষিক। 
ছিলেন তাহা নহে, কতিপদধ হিন্দুমহিলাঞ তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। 
বিবাহিভা, অবিবহিতা, নববিবাহিতা সকল প্রকার মহিলা সভার শে।ভাবর্চন 
করিয়াছিলেন ! সভাস্থলে লেডি নেপিষ়ার, লেডি টেম্পল, মিস্‌ মিল্ম্যান, 
মিশ্বেন উড়েন, মিস্্রেদ্‌ মিচেল, মিস্‌ পিগট এবং আরও অনেকে উপস্থিত হন । 
লেডি নেপিখ্ার স্বহস্থে পারিতোফিক বিতরণ করেন। সভাম্মথলে উপস্থিত 
নারীগণ প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত স্থির, শান্ত, গম্ভীর ও ভদ্রভাবে অবস্থিত 
ছিলেন! তাহাদিগের উপরে হুশিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হুইয্রাছে, ইহা বিলক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছিল। অন্যকার সমুদায় ব্যাপারে কিপ্রকার আহ্বলাদিত হইয়াছেন 
গ্রেডি নেপির়ার সে বিষদ্ধ উপস্থিত মহিলাগণকে প্রকাশ করিয়া! বলিতে অনুরোধ 
করাক্তে কেশবচন্র বঙ্গভাষায় রাজপ্রতিনিধিপত্থীর আহছলাদের বৃত্বাত্ব তাহাদিগকে 
জ্ঞাপন করিলেন । সভাভঙ্বকালে উপস্থিত মহিলাগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া 


রাজপ্রতিনিধিপরীর প্রতি সন্তরম প্রদর্শন করিলেন। জুন মাসে ১৮৭২।৭৩ সনের 





বিষাছের অধিকাংশ অনি লন্বাস্তমংশে হইছাছিল। এড় এক বিষাহে দেশগুস্ধ আন্দো 
লন হছ। লাক্ষৌনগর়ে উদ্চপগগে নিঘুক্ত জধুক্ত বিখনাথ রাঙ্ম মহাশক্ষের কল্পার খন 
পর্ধিণন হয়, তখন ফেশখচন্ সপরিধার লবদ্ধুবর্গ ভখায উপনীত হন। লক্ষোর লন্দায় 
বঙ্গাপ্ত ব্যক্তি বিবাহহলে লঙার শো] বর্ধন তরিযাছিলেন। 


বিবাহবিধিয় বিধিতে পরিণতি | ৬৭৫ 


জন্ত বাধিক ছুই সহজ মুদ্রা-আর ছুই সহশ্র মুদ্রা দান হইতে সংগৃহীত হইবে 
এই নিবন্ধনে __গবর্ণমেপ্ট শিক্ষত্থিত্রী ও বয়স্ছা নারীর বিদ্যালয়ে সাহায্য দেন । 

কাকুড়গাছীর উদ্যানে আশ্রম এক মাস কাল মাত্র ছিল, পরিশেষে মেরজাপুর 
স্্রীটে গোলদীছির দক্ষিণ দিকে ১৩ সংখ্যক ও ১২ সংখ্যক গৃহে আশ্রম উঠিয়া 
আসিল। নরনারীতে সর্ধশুদ্ধ এখন ৪২ জন উহার অধিবাসী । প্রাতে ও 
রজনী ৮ টার সময্বে প্রতিদিন ছুইবেলা উপাসনা হইত। গৃহ মধ্যে যে গৃহাংশ 
প্রশস্ত ছিল, সেইটি উপাসনার অন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। গৃহবেদীতে শ্য়ং 
কেশবচজ্্ম উপবেশন করিয়া! উপাসনাকাধ্য নির্বর্বাহ করিতেন। বেদীর দক্ষিণে 
পুরুষগণ বামে নারীগণ উপবিষ্ট হইতেন। নরনারীর এইব্ূপ প্রতিদিন একত্র 
উপাসনাতে আকৃষ্ট হইয়া তৎ্কালে “এই কি হে সেই ম্বর্ণনিকেতন” ইত্যাদি সঙ্গীত 
বিরচিত হুইস্াছিল। “কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময় ** এই সঙ্গীতটি প্রতিদিন 
নরনারীতে মিলিত হইয়া সমস্বরে গাইতেন । এই পারিবারিক প্রার্থনাটী সকলে 
সমস্বরে উন্চারণ করিতেন ;--হে প্রেমময় গৃহদেবতা, আমরা সপরিবারে মিলিত 
হুইয়া বিনীতভাবে তোমাকে ডাকিতেছি, একবার আমাদিগকে দেখা দাও, 
আমরা তোমার পৃজ। করিয়া জীবনকে পবিত্র করি। আমরা তোমারই পুত্রকন্যা, 
তোমারই দাসদাসী, আমাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দিয়া আমাদের সংসারকে 
ধর্মের সংসার কর। আমরা ষেন তোমাকে পিতা বলিষা' ভক্তি করি এবং 
সন্তাবের সহিত পরম্পরের সেবা করি। পিতা, তুমি আমাদিগকে ক্রোধ হিস! 
স্বার্থপরতা ও বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত কর এবং আমাদের সমুদায় জীবনকে 
পুপ্যপথে নিয়োগ কর, যেন ভোমার উপযুক্ত সম্তান হইফ্রা আমরা পরিবারমধ্যে 
ধাকিয়। পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ করি ।” 

এ প্রার্থনা কেন? অবতীর্ণ সত্যকে মণ্ডলীর জীবনে সত্য করিবার জন্য । 
অবতীর্ণ সত্য কি? "সকলেই আমর! এক শরীর, ব্রহ্ম আমাদের প্রাপ। অতএব 
সাবধান কেহই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না (আ, উ, ২ মা )।1” ধাহারা একত্রিত 
হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন তাহারা কে? সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এই 
দেহের কোন অঙ্গের বৈকল্ কি ক্ষতি ? “শরীর ঘেমন কোন অঙ্জবিহীন হইলে 
অপূর্ণ থাকে, ৯১১১১১১৯৯ এই পরিবারও সেইরূপ 


* স্থ্স্গীত ও লত্বীর্তন ৬৩ পৃঠ1। 
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কোন অঙ্গশূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার উদ্দেন্ঠ সাধন করিতে পারে ন1।” 
এই দেহসম্বদ্দে কেশবচন্রের অভিপ্রায় কি? শ্রবণ কর। "পাঁচটি ব্রাহ্ম স্বতন্প 
থাকিলে হইবে না। যদি ক্রক্ষরাজ্য সংস্থাপন করিতে চাও, ওবে সকলকে 
গ্রহণ করিতে হইবে চক্ষু কর্ণ মস্তক চরণ ইত্যাদি শরীরের অদ্গসকল যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত হইয়া একত্র হইলে যেমন একটি সর্বাজসম্পন্ন শরীর হয়, সেইব্ূপ 
খন ভিন্ন ভিন্ন প্রক্নতি এবৎ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সমুদায়্ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ষিকার 
প্রেমধোগে সন্মিলিত হইরা একটি সর্ধাঙগ সুন্দর শহীর হইবে, ত্রক্ষ তখন তাহার 
প্রাণ হইদ! ব্রাহ্মপরিবার সংগঠন করিবেন ।” আচ্ছা বুঝিলাম কেশবচজ্দ্রের 
অভিপ্রয় ব্রাক্মপত্রিবার গঠন । কিন্তু ইহা কি কলনাপ্রশ্থত অসম্ভব ব্যাপার নয়? 
যহা কখন কোন প্রকারে আন: প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহা সিদ্ধ কঠিবার 
জন্ত প্ররাস কি বৃথা বলক্ষয় নহে ? না, ইহা বুথা বলক্ষয় নহে, একান্ত অপ্রভ্াক্ষ 
বাপারও নহে! কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, কি হইতে পারে উৎসব তাহা আমা- 
দিপকে প্রতিনহদন্ নেখাইতেছেন | "ইহারই জন্ত (পরিবার গঠনের জন্ত ) 
দয়ামর দীননদ্ধু আমাদিগকে লইয়া বসর বংসর উত্সব করিতেছেন । উত্সবের 
ময় কত বার দেখিশাম শও শত 'ভাই একমুধ, একপ্রাণ এবং একছ্দয় "হইয়া 
নাম করিতে লাগিলেন এবং সেই ধ্বনিতে সহর কম্পিত হইল। যত দিন 

'রা নিচ্ছিন্্ ছিলেন তত দিন কিছুই হইতে পারে নাই; কিন্ত যাই সকলে 
একছিত হইলেন জগত তখন অন্ত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতে লাগিল। 
এক দেশ হইতে মস্তক, অন্ত দেশ হইতে চরণ, এক দেশ হইতে চক্ষু এবং 
অন্ত দেশ হইতে কর্ণ ইত্তাংদি ইরা একটি দেহ সংগঠন করিয়া ঘদি ভাহাতে 
প্রাণ সার কবি, জগ দেখিয়া বলিবে কি আশ্চর্য ॥ কিন্ত নানাদেশ হইতে 
বসন বহসর ব্রন্ধসস্থান সকল 'আসিনা যখন এক বিশ্বাস এবং এক প্রেম যোগে 
সম্মিলিত হইখ্সা একটি শরীর হন, এসৎ যখন ঈশ্বর সেই আধ্যাত্মিক শরীরে 

পন্পে অধিষ্ঠান করিয়া শত শত ব্যক্তিকে নবভীবন দান করেন, তখন থে 
ব্রাহ্মজগতে কি আশ্চর্য ব্যাপার হয়, ব্রাক্ষেরা এখন পরাস্ত তাহার গভীরতা 
বুপিতে পারিলেন না, কেমন আশ্চর্য্য সেই প্রেমযোগ !! কেমন মধুময় সেই 
শরীরের ভাব |! কত শত মৃত ব্যক্তি এই শরীরে যোগ দিয়া সজীব হইল? 
কত শুক হপগু ইহার মধ্যে পড়িয়া প্রেমে উন্মন্ত হইল। যাহারা একটা কখ। 


বে 
সা 
তাহ 
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বলিতে জানে না, উত্সবের সময় তাহারা কোথা হইতে ব্রহ্ষাপ্রি উদ্দিগরণ করে । 
কোথা হইতে এই মধুরতা, কোথা হইতে এই উদ্যম, কোথা হইতে এই তেজ ? 
ব্রন্মোৎসব কি সামান্ত !'*"" "ব্রাহ্ম ব্রাক্মিকার সম্মিলনে জগতে বর্ষের প্রেমপুপ্য 
প্রকাশিত হয়, ইহা কি মিথ্যা কথা? অপ্রেমিক প্রেমিক হয় কে না ইহ! প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে ?” এক শরীর, এক আত্মা এক পরিবার ষদি কেবল বঙ্গদেশে বা ভারতে 
সাধিত হয়, তাহা হইলে কি এই মহাব্যাপার দেশবিশেষে বন্ধ রহিল না? যে 
উপায়ে উহা সম্পন্ন হইবে, তাহা তো ভারত ভিন্ন অন্ত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না? 
“সকল জাতি এক হইবে, ভিন্ন দেশ থাকিবে না, ভিন্ন পরিবার থাকিবে না, ভিন্ন 
সম্প্রদায় থাকিবে না (আ, উ, ৩৯ আষ'ঢ়)।” কেশবচন্দ্ের এ কথা! সিদ্ধ হইবে 
কি প্রকারে ? সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে, তাহা তিনি মেই উপদেশেই স্পষ্ট করিয়া 
বলিয়াছেন, “সমস্ত সংসারের নরনারী একজদয় হইবে । কোটি কোটি লোক 
একলোক হইবে, কোটি কোটি আত্মা এক আত্মা হইবে। এক জনের আত্মা 
উত্তেজিত হইলে সহত্র লোকে জানিবে, ঢেউ গিয়া লাগিবে, ঈশ্বরপ্রেম শতধা 
হইয়া চারিদিকে সকলের হৃদয় প্রমন্ত করিয়া তুলিবে। ঈশ্বর দয়া প্রকাশ 
করিলেন, এক আক্মা উন্মন্ত হইতে না হইতে সহত্র লোক উন্মন্ত হইয়া উঠিল, 
শত সহত্র লোক মাতিয়া উঠিল, এক হৃদয় এক পরিবারে পরিণস্ত হইল । ভিন্র- 
জুদয় হইলে পরিবার হয় না, যত দিন আমরা অভিন্নহদয় না হই, তত দিন 
দর্ণরাজ্য হইতে পারে না । পাঁচটি লোক ঈশ্বরকে মধ্যবস্ত্র করিয়া তাঁর নাম 
করুন, সেই পাঁচটি লোক স্বর্গের পরিবার হউন ; পাঁচটি হইতে পঞ্চাশটি, পঞ্চাশটি 
হইতে পাঁচহাজার, পাঁচহাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার এক পরিবার হইবে ।” 
এই বিস্তীর্ণ পরিবার বাহিরে এক দিন সত্য হইবে, কিন্ত সাধক সেই বৃহৎ 
পরিবারকে বর্তমানে কি আপনার অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না? 
পারেন বৈকি কেশবচত্ত্র বলিয়াছেন, “আমার হৃদয়গৃহন্থার খুলিলে দেখিব, 
কোটি কোটি আত্মা আমার হৃদয়ে শাস্তিনিকেতনে বসিয়া আছেন, স্বদেশের 
বিদেশের শত শত বন্ধু হুদয়ঘরে আসমা উপস্থিত। তাহারা আকৃতি লইয়া 
আসিলেন না, অবয়ব লইয়া আসিলেন না, সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয্বা আসিলেন না, 
সমস্ত পৃথিবীর চারি ধণ্ডের লোক এক মনুষ্য নাম ধারণ করিয়া আসিলেন, 
ঈশ্বরের পরিবারে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।* এই মহা ব্যাপারসাধনের উপায় 
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কি? এক-উপায় উপাসনা । তাই কেশবচঞ্জ বলিয়াছেন, “আমি আর তাই 
ভগ্গিনী, এই তিন জন উপাসক এক উপান্ত ঈশ্বরকে লইয়া বমিলাম, উদ্দেস্ট এক, 
তিন জন সাধন করিতে আরত্ত করিলাম, তিন হৃদয় এক হুইল, পিতার মুখদর্শনে 
এক হৃদয় এক আত্ম! হইল, অন্তরে পরিবারসাধন হইল।* বিশ্বামনয়নে ভিতরে 
কেশবচন্্র যে পরিবার দর্শন করিলেন, তাহা বাহিরে সিদ্ধ করিবার জন্ত ভারতাশ্রমে 
একত্র উপাসন। সাধন ভজন । এলজন্তই তিনি বলিয়াছেন, “অন্তরে বিশ্বাসনয়নে 
দেখ। যে পরিবার ভিতরে দেখিলে, তাহা বাহিরে সাধন কর। গৃহস্তে ঈশ্বর 
কর্তৃক মানসপটে অঙ্কিত সুন্দর গঠন সেই মন্দির আদর্শ করিয়া বাহিরে মন্দির 
গঠন কর * এই নুন্দর মন্দির গঠন করিতে হইলে সকলের উদ্দেন্ট এক হওয়া? 
' চাই, অন্তধা ইহা কখন গাঠত হইতে পারে না। কেশবচন্ত্র এই উদ্দেন্ঠ 
্রাহ্মণকে অনুরোধ করিয়াছেন, প্রাঙ্গণ ! আর ছিন্ন উদ্েষ্ট রাখিও না, 
কালবিশেষে ভিন্ন হইও না। পাঁচ শত সেনাকে দেনাপতি অগ্রসর হইতে 
বলিলে একজনের ন্যায় চলিতে হইবে । এক আমাদের জীবনের লক্ষ্য । ঈশ্বর 
এই জগতে হুন্দর স্বর্ণের খর প্রব্তত করিতে আমাদিগকে জাহ্বান করিতেছেন, 
সকলে তাহার অধীন.হইয়া এ কার্ধ্যে যোগ দিব!" 


বিবিধ কার্য্য। 


০১১৭ ০১১ 


ভারতসংস্কারসভা হইতে ষে সমুদায় কার্ধ্য প্রবর্তিত হইয়াছে, আমরা তাহার 
উল্লেখ এক প্রকার করিয়াছি। আজ এক বর্ধ হইল সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, 
ইহার মধ্যে ইহার কার্য কি প্রকার চলিয়াছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ এস্বলে 
প্রয়োজন । ১৩ এপ্রেল টাউন্হলে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহাতে 
প্রায় চারি শত লোক সভাস্থলে উপস্থিত হন। ইহার মধ্যে কলিকাতার * 
বিশপ, রাজপ্রতিনিধির সৈন্যসম্পকীষ্ধ সম্পাদক কর্ণেল নেপিয়ার ক্যাম্পবেল, 
ডাক্তার মরি মিচেল, অনরেবল দ্বারকানাধ মিত্র, মৌলবী আবছুললতিফ খা? 
বাহাছুর, বাবু ক্ষেত্রমোহন চাটুর্যা, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জ্জি, ডাক্তর মহেন্রলাল 
সরকার, রেবারে্ড সি এইচ. এ ডল এবং অন্তান্ত অনেকে ছিলেন। কলিকাভার 
বিশপ, ডাজর মরি মিচেল, রেবারেণ্ড কে এম বানর্জি, ডাক্তর মহেজ্লাল 
সরকার, অনারেবল জঙ্টিস্‌ দ্বারকানাথ মিত্র, ইহারা সকলেই সপক্ষে উৎ্সাহ- 
জনক অনেক কথা বলেন। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিম্দচাদ ধর ষে রিপোর্ট 
পাঠ করেন, তাহাতে সভার সকল শাধাতে কি প্রকার সন্তোষকর কার্য হইয়াছে, 
তাহ। বিলক্ষণ সকলের হুদয়ঙ্গম হয়। এ সকল সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ নিস্রয়ো- 
জন, আমরা পূর্বে কিছু কিছু যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই সভার ক্রমিক 
উন্নতি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পীরিবেন। মদ্যপাননিবারমী শাখা সভা হইতে 
“মদ না গরল” নামক ঘে মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, তাহার উল্লেখ পূর্বে 
হয় নাই। এই ক্ষুদ্র পত্রিকা সাধারণ লোকের বিশেষ উপকার সাধন করে। 
এই সভা নৃতন ছুইটি বিষয়ে এবার মনোষোগ দিতে সন্কল্প করেন। একটি 
অল্প বয়দে নারীনণের বিবাহ নিবারণ, অপরটি পতিত নারীগণের উদ্ধারের জন্ত 
যয়। প্রথমটিতে সাধারণ লোকের মনোষোগ আকৃষ্ট হয় এজন্ড এ সম্বক্ধে 
ডাক্তারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ভাহা সাধারণ্যে প্রচার করিবার উদ্যোগ 
হয়, স্থিতীয়টিতে রোমাথ কাথলিক সম্প্রদায় শ্রীষ্টীয় পতিত নারীগণের উদ্ধারের 
জন্ত যে আশ্রম নির্ঘ্টাণ করিয়াছেন, তাহার কাধ্য দেশীয়। পতিতা নারীগণের 


: ৬৮৩ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


সম্বন্ধে প্রসারিত করা হয় এজন্য আচ্চবিশপ ষ্টেন সাহেবের সঙ্গে পত্রাপত্র হয়। 
এ কথা এখানে উল্লেখ করিবার যোগ্য যে, স্বয়ং মহারাজ্জী এবং প্রিন্দেস্‌ লুইস্‌ 
কেশবচত্ত্রের এই সকল অচু্িত কাধ্যের সহিত সহানুড়ুতি প্রকাশ করিয়া উহ! 
তাহাকে জ্ঞাপন করেন। সভাপতি কেশবচত্্ সভার কাধ্য শেষ করিবার সময়ে 
সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটি বিষষের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; 
(১) মুখে নহে কাধ্যতঃ সংস্কারসাধন (২) আত্মনির্ভর (৩) উদ্ারভাব। 
ভারতসংস্কারসভার শাখা মভা এই সময়ে পঞ্জাবে স্বাপিত হয়। এই সময়ে 
সভার অধীনে কলিকাতা স্থুল বিশেষ উন্নতি লাভ করে, ইহাতে ছাত্তসতখ্যা চারি 
, শত হয়। ছাত্রগণের অভিভাবকগণ স্থুলের কার্য প্রণালীতে অতীব সস্থে।ষ 
প্রকাশ করেন। 
ব্রহ্ষমন্দিরের ব্যবহারের জগ্য যে বুহদকার বাদ্যস্ত ইংলপ্ডের বন্ধুগণ প্রেরণ 
করিধুছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু ক্ষতি হইমাছ্িল!। মেসস+ 
বর্কিন ইমৎ এবং কোম্পানি কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া উহা (২৭ মার) মন্দিরে 
ব্যবত হইতে আরস্থ হয! এই বাদ্যযন্ষের জন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কেশবচজ্ 
যেপর লেখেন তাহাতে তরতা বন্ুপণ ব্রা্ষলমাজকে সাহায্য করিবার জন্য 
প্রোখসাহিত হন ধন্দিতধ লিখিরাছেন। "ল গুন ইন্‌কোন্গার পাঠে অবগত ছওয়! 
গেল ষে, ই্রসুক্ত কেশবচন্্র মেন মহাশছের ইংলগুস্িত বন্ধুপণ তাহার মহুহ 
কার্টের সহারভার জন্ত সঞ্তি লণ্ডন নগরে একটী সভা আহবান করিয়াছিলেন । 
শ্রীনুক্গ এস্‌ এস্‌ টেলর সাহেব সভাপতির আমন গ্রহণ করিলে আমাদিগের 
ত্রক্ষমন্দিরে অর্গাণ বাদাটি প্র হইয়া দাতাদিশকে আচার্য মহাশয় কৃতচ্দতা- 
স্বচক যে পত্রধানি লিখিরাছিলেন তাহা পঠিত হইল। লগ্ডন ইনকোয়ারার এ 
সঙ্বদ্ধে কহেন বে, ভারতবরধাঁয় ব্রাঙ্মদিপের সাধারণ সভায় জীদুক্ষ কেশবচম্্ সেন 
সেই হুন্দর বাদাদাতাদিগকে ধন্যবাদ করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন, 
তাহা? বাস্তবিক অন্তর্ভেদী এবং উৎসাহপূর্ণ, এবং ইহা সম্ভযাদিগের ছারা হে 
প্রকার সরল উতৎসাঙ্গের সহিত গৃহীত হয় তাহা দেখিবার জল্ঞ যদি আমাদের 
ইংগুস্থিত বন্ধুগণ ব্র্গমন্দিরে সে সঙয়ে উপস্থিত খাকিতেন, তবে তাহার! 
জানিতে পরিতেন দে, তাহাদের স্সেছের জান ব্রাহ্মদিগের স্বারা কেমন ভালে 
গৃহীত হুইন্াছে। পরিশেষে ভ্রীপুক কেশবচঞ্র সেন মহাশয়ের প্রচারকার্ধে 


বিবিধ কার্য । ৬৮১ 


সহায়তা জন্য টেলর সাহেব ও সম্পাদক ম্পিয়ার্স সাহেবকে ধনসংগ্রহের জন্ত 
বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্ত সভা অনুরোধ করিলেন। অর্থ সংগ্রহ [হইলেই 
তাহা ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবে।” ৃ 
এই সময়ে ব্রাহ্মবন্ধু সভায় একটি বিশেষ বিষয়ের আন্দোলন হয়। রেবারেগ্ু 

সি এইচ. ডল সাহেব কিছু দিন পূর্বে ত্রাহ্ষধর্ম স্বীকার করেন; ইহা! লইয়া 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। আীুক্ত ডল সাহেব সভাশ্থলে (১৬ সেপ্ম্বর ) বলেন, 
ব্রাহ্ম একটি সাধারণ নাম, ইহা হিন্দু, মুসলমান অথবা শ্রীষ্টান সকল নামের অগ্রে 
হসুক্ত হইতে পারে ; ভবে অন্তান্ত ধম অপূর্ণ ভ্রমবিমিশ্র, শ্ীষটধর্খুই পূর্ণ, অন্রান্ত ; 
অতএব শ্রীষ্ধর্বই ব্রাহ্মধন্দ্র; মহাস্রা রাজা রামমোহন এজন্যই ঈশাকে একমাত্র 
হুখ ও শাস্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত ডল সাহেবের এইরূপ 
মন প্রক'শে সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ বাষিতণ্ডার পর সভাপতি 
কেশনচন্্র এইকপ মীমাংসা করিলেন,_“ত্রাহ্গধর্ম্মের মূল বিশ্বাস এই কথার 
প্রকৃত মর্ম না বুঝিবার জন্যই এত গোলযোগ হইডেছে *্*। ব্রাক্ষধর্ম্মে এমন 
কোন কথ: নাই যাহা স্বীকার করিবামাত্র পরিত্রাণ হয়, অন্থীকার করিলেই নরকে 
গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধিন্ন দ্বার! স্বীকাধ্য কতকগুলিন 
শুক্ষ মতমার নহে, ইহা! আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে নিহিত থাকে । ইহা! দ্বারাই 
ব্রাহ্মধন্ম আমাদিগকে সকল প্রকার অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ 
করেন, সকল প্রকার সদ্ভাব সংস্বাপন করিতে, সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং 
সকঙল ছুফার্য ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পুর্ণ, আমা- 
দিগকে সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাহ্গধন্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের 
সকল, আমন তীহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই আমাদিগকে 
সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া যান। সত্য বটে, ব্রাহ্মদিগের 
মূ বিশ্বাস কি অন্ত লোক ইহা ঠিক করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ 
প্রীষ্টাব্দে এক ইংলগডেই প্রায় ছুই শত খ্রীীয় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
কি ্রষ্টধর্শ্ের মুল বিশ্বাস কি, তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশী আমা- 
গে নেতা কি না, এক জন খ্রীষ্টান আপন ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া ব্রাহ্ম হইতে 
৮ কেশবচন্্র ইংতাজীতে ঘলিগ্াছিলেন । ধর্পতত্ব বঙ্গ ভাবার সেই কখ! গুলি তৎকালে 


সপে নিখদ্ধ ফয়েস। 
গু 


৬৮২ আচার্য কেশবচক্্র। 


পারেন কি না, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান কাহাকেও বলা যাইতে পারে কি না, এ সকল বিষয় 
লইয়া অনেক কথা হইল। ব্রাহ্ম বলিলে, ঈশ্বরের উদার ধর্ম্মাবলম্বীকেই বুঝায়, 
আানকে নহে। যদি আউশ ক্রাহ্ষধর্ম হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক 
শর্টান ও ব্রাহ্ম এ ছুইটি বিশেষণের প্রয়োজন থাকিত না, ব্রাক্ষ-্রাক্ম বলা যেরূপ 
অর্থহীন, শ্রীষ্ান-ব্রাহ্ম শদও সেইরূপ অর্থশুন্ভ কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে। 
এ ছুই কথার ষ্বেবিভিন্ন অর্থ হয় তাহা আমর! বিলক্ষণ জানি, সেই জন্ত এরূপ 
বুথ! বাক্যাড়ম্বর দ্বারা ছুইটি হিভিন্ন পদার্থকে অন্ত'য্বরূপে এক কৰিতে চাই ন1। 
ব্রঙ্গ বপিসে যাহ] বুঝা, এষ্টান বলিলে তাহা বুঝায় না, অতএব খ্রীষ্টান ব্রাক 
এবং ব্রিকোণ বৃন্ত অথবা চতুক্ষোণ ত্রিকোপ এ সমুদায়ই অথশুন্ত কখা। ঈশ্বরই 
আমাদিশের নেতা ও পরিত্রাতা, কোন মনুষ্যবিশেষ নছে। রামমোহন রায় 
অথলা অন্ত কোন মনুষ্য আনাপিগের নোভা হইতে পারেন না। উিভাদিশের 
সকল কথ! আমদিগের মানিতে হইবে, একপ নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে 
সত্যের পথে লইমা ঘাইলেই আমরা যাইতে পরি, সত্য বুঝিতে পারি, হাহা না 
হইল ঈশা ও চৈডন্ত, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্মপুস্তক অমাতিগের পক্ষে 
অকশ্মণ্য। সত্যের জন্ত কে আমাপণিগকে ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া 
ঘন? কে অমপিগকে ঠহাপিশের নিকট যাইবার শুতনুদ্ধি এবং ভাহাদিশের 
বুঝবার ও ঠহাপিগকে চিনিয় লইবার পধ্যন্ব ক্ষমতা দেন৭ কে আমাদের 
জনকে উহদিগের দ্বারা আলোকিত করেন ? ঈশ্বর গ্যুৎ না দিলে আমর) 
কিছুই পাইতে পারি না, নুক্াইলে কিছুই বুঝিতে পারি না। স্ঠাহারই ছারা 
পরিচিত হইয়। আমরা বৃক্ষ লতা চন্দ্র হুরধ্য নরনাগী পধ্ধযস্ত--সকলেরই মধ্যে 
পরিরাপের কথা পাঠ করি, হদঘ্ আলোকিত করি লই । চৈতস্ত, মহশ্মদ 
প্রন্থতি সকলেরই নিকট তিনিই লইস্া যান, তাই আমরা গাহাদিগের নিকট 
হইতে আলেকে গ্রহণ করি। আসরা ঠাহারই হারা পরিচালিত হইয়া ঈশার 
নিকট গনন করি ও ঠাহাকে বুঝিতে পারি । ব্রাঙ্গধর্দ্ের এইটি বিশেষ লক্ষণ 
যে, ঈশর অে অগ্রে পন করেন এবং পরিআাণের মহা ও উপায় মকল পশ্চাৎ 
পণ্চাৎ চলিয়া ধান। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে দিতে পারি 
না। কিন্ত ঈশ্বর আমাদিগের একমার নেতা ও পরিত্রাতা বলিষা মরা অহ- 
্কানীর স্তায কোন সাধু ব্যফিকে 'অগ্রাত্য বা অশ্বীকার করিতে পারি না। তাহার! 
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আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরনির্দিষ্ট। সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীত 
ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব, সকল সাধু ব্যক্তিরা আমাদিগের ধর্শপখের 
সহায়মাত্র। গৃহনিম্্রীতারা যেমন কিছু দিনের সহাক্পতার জন্য ভারা নিম্মার্ণ* 
করে, কর্ম সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে, আমরাও ধর্ঘ্পথে অগ্রসর 

হইবার জন্ত সেইরূপ কিছুকালের জন্ত সাবুদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব, কিন্ত 

গম্যস্থানে যাইতে পারিলেই আর সে সমস্ত উপাদ্বের প্রয়োজন থাকিবে না। 

্রাহ্মধর্্ম ও ঈশ্বরের নিকট সকল প্রকার জাতিতেদ ও সাম্প্রদায়িকতা চলি! 

যায়, সেখানে ইউরোপীয় ও আসিস্াস্থ খ্রীষ্টান ও হিন্দ এ সমস্ত সন্ীর্ণ ভাব স্থান 

পায় না। ঈশা, মহম্মদ চৈতন্ত প্রভৃতিকে শ্বর্গরাজ্যের ছাররক্ষক ভিন্ন ভিন্ন 

সেনাপতি বলিয়া চেনেন না যে, আমরা তাহাদ্িপের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে 
চলিয়া বাইব। তিনি আমাদের কাহাকেও একথা জিজ্ঞাস) করিবেন না ষে, 

তোমর1 কাহার দলের লোক তোমাদের সেনাপতি কে তিনি আমাদের 

ছৃদয় পরিবর্তিত হইয়াছে কি না কেবল তাহাই দেখেন। ঈশা চৈতন্য মহম্মদ 

প্রস্তুতি ব্যক্তির সেনাদল ও শিষ্যদিগকে অথবা হিন্দু ও বৌন্ধপিগকে তিনি 
তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বান দিবেন না, সেখানে যাহার অন্তর বিশুদ্ধ ও পরিবর্তিত 
হইয়াছে তিনিই কেবল স্থান পান। সেখনে সকলই এক, পরস্পরের মধ্যে 
কোন ব্যবধান নাই, কোন বিভিন্নভা নাই। ঈশ্বর পিতা পরিত্রাতা ও নেতা, 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনি সর্ষে সর্কী। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই 

এক পরিবার । কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটি বৃথা নাম লইয়া 

বিবাদ করিয়া মরি? আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের পুক্ত, ঈশ্বরের শিষ্য, 

ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দি।” 

লর্ড নর্থক্রক রাজপ্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আগমন করিলে কেশব্চজ্জ 

"ভারতবন্ধু" 074০ [১1১185) এই আখ্যা গ্রহণপুর্কক তউঁ'হাকে সহ্বাধন করিয়া 

মিরার পত্রিকায় ৮ই মে হইতে কিছু দিন অন্তর অন্তর নয়খানি পত্র লেখেন। 

০১) প্রথম পত্রে প্রথমে তাহার ন্তায় ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ে 2িযৌোগে আনন্দ একশ 

করা হয়, তর্দনস্তর এই শাস্তির সময়ে নিরপেক্ষপাতে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাত, 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে লোকাম্ুরঞ্জননিরপেক্ষ হইয়া ম্যায়াবজহ্গন 

পূর্র্বক শাস্তিতে কুশলে একীভূত করিবার জন্য এবং সারবন্ধিদ্যাশিক্ষাদদান ও 


৬৮৪ আচার্ধা কেশবচক্র। 


দেশের বিবিধ হিতকর কাধ্য বদ্ধিত করিবার জন্য অন্তরোধ করা হয়। (২) 
“সকলের সহিত সমান নায়ে ব্যবহার করিবেন” “সকল শ্রেনীর সকল মতের 
লোকের চিন্তবৃত্তি ও মনোভিনিবেশের বিষয়ের প্রতি মনোষোগ দিবেন" লর্ড নর্থক্রক 
প্রকাস্তে এই কথা বলাতে তংপ্রতি আনন্দ প্রকাশ পূর্বক দ্বিতীয় পত্রে (১৭ মে) 
ইউরোপীয় ও দেশীদ্ব প্রজা ও জমীদার ইহাদিগের পরম্পরের বিরোধী ভাব ও 
অত্যাচার নিবারণ করিয্না ইউরোপীয়গণের বাশিজ্যাদি কাধ্যে এবং দেশীয়গণের 
সপে (প্রোৎসাহ দান, জমীদারগণের সত্ব ও অধিকার রক্ষা এবং কৃষকগ্বণের 
অবস্থা উন্নত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে বলা হয়। (৩) অত্যল দিনের মধ্যে 
দশটি বিদ্যালয় লর্ড নর্থক্রক পণ্যবেক্ষণ করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দপ্রকাশপুর্বক 
তৃতীয্র পত্রে (২১ মে) বিদ্যাশিক্ষা দান ঘে কত প্রয়োজন, সামান্ত ভাবে এত পিন 
বে শিক্ষাদান হইয্বাছে, তাহাতেই দেশের কত বিষয়ে কল্যাণ হইয়াছে উল্লেখ- 
পূর্বক শিক্ষার বিবয় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় (ক) সাধারণ লোকের শিক্ষ1 
€(খ) উন্চশ্রেনীর উতকৃইই শিক্ষা (প) নীতিশিক্ষা, (খে) শিল্প ও পারিভাষিক 
শিকা (ড) নারীশিক্ষা। (9) চতুর্থ পত্রে (১২ জুপাই ) প্রথমভঃ উচ্চশিক্ষার্থ 
ষেডিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চ/শংটি কলেজ, ছয় সহস্র স্থূল স্মাপিত রহিয়াছে তৎ- 
সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশপুর্র্বক স্বং লঙ্ডনর্থক্রক সার চারল্স উড্ের অদ্ভিমত/নুসারে 
১৮৫৪ সনে যে শিক্ষাসম্পকাঁয় লিপি প্রন্থত করেন তাহাতে সাধারণ লোকের শিক্ষ! 
দান নিতান্ত প্রষ্বোজন বলিয়! যে নির্দেশ হয় এবং সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের 
বকৃতায় তিনি ষে, এ সম্বন্ধে মনোযষোগ বিধান নিতান্ত প্রয়োজন বলেন, ততপ্রতি 
ভর দিয়া সাধারশ লোককে শিক্ষিত করিয়া অন্ানতা অকালমত্যু প্রস্থৃতি 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অন্থরোধ করা হয়। (৫) পঞ্চম পত্রে 
(১৮ই জুপাই ) উচ্চ গ্রেণীকে শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষা নিয়শ্রেলীতে পিয়া শ্বাতঃ 
পঁতছ্িবে, এই মতের অসারত্বপ্রতিপাধনপূর্বাক সাধারণ শিক্ষার পক্ষে কত অল্প 
যু হইয়াছে দেখাইন্সা উহার বিস্তৃতির প্রয়োজন প্রদর্শন । (৬) ষষ্ঠপত্রে 
(২৩শে ঝুপাই ) উচ্চশিক্ষার ব্যাাত করিয়া সাধারণ লোককে শিশ্ষা্ান অনন্ু- 
মোদনপুর্বাক দেশীব় ধনাঢ্য লোকে উচ্চশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলে ঠাহাদিগকে 
সাহায্য ও উত্সাহ দান করা অনুমোদন কর! হয়, আর এই উপায়ে যে টাকা উদ্ব ২ 
্ রদ 
হইবে তাহ! ও সাধারণের উপরে শিক্ষা সম্পর্কীয় কর বসাইয়! সেই কর দ্বার সাধারণ 
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শিক্ষার অঙ্গপুষ্ট করার প্রস্তাব হয়। (৭) সপ্তম পত্রে (১ আগষ্ট) প্রথমতঃ 
সাধারণ লোকদিগের শিক্ষাদানে কি কি বিশেষ কল্যাণ উপস্থিত হইবে প্রদর্শিত 
হয়; দ্বিতীয়তঃ এই সকল কল্যাণ লাভের জন্ত শিক্ষাকর যে ভারবহ হইবে না 
উল্লিখিত হয় ; তৃতীয়তঃ শিক্ষালাত করিয়া সাধারণ লোকগণ তাহাদের স্ব স্ব কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিবে এই মিখ্যা আশঙ্কা ইলও জীর্ণ প্রভৃতি দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা 
নিরস্ত হয়; চতুর্থতঃ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে তাহা 
দেখান হয়) (ক) দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান এবং দেশীয় ইনস্পেক্টর জেনেহেল 
নিয়োগ (খ) সাধারণ লোকের জন্য যে বিদ্যালয় হয় তাহা প্রায় মধ্যবনাঁ লোক- 
দিগের হ্থারা পুর্ণ হয়, এরপ স্থলে সাধারণ শ্রেজীর লোকদিগকে শিক্ষার্থ পাওয়া 
যাইতে পারে এজন্য সায়ংবিদ্যালয় খোলা হয়, গুরুপাঠশালা প্রস্ততি স্থাপিত হয়, 
এবং যে সকল ডেপুট্ী ইন্সপেক্টর এই কার্ধে অধিকতর কতকাধ্য হইবেন, 
তহাদের নাম রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়, তাহাদিগকে পদোনতি ইত্য'দি 
ছারা উৎসাহ দান হয়; (গ) লেখা পড়া ও অঙ্কশিক্ষা ছড়া বিজ্ঞানসম্প বয় 
প্রারস্তিক শিক্ষাদান হয়, শিল্পী হইলে সেই সেই শিলসন্বন্ধে বিজ্ঞানসিদ্ধ শিক্ষা 
প্রদত্ত হয়; (ঘ) সাহায্য করিবার যে নিয়ম আছে তাহ! কিঞ্চিং শিখিল করিয়! 
থে "্থানের লোকদিগের অবস্থা ভাল নয়, অথচ শিক্ষা করিবার উৎসাহ আঙ্ছে 
সেখানে চত্র্থাংশের তিন অংশ সাহায্য দেওয়া হয়; (ও) বিজ্ঞানসম্পর্কে শিক্ষা! 
দেওয়ার জন্ত বক্তা নিয়োগ করা হয়, ধাহারা স্থানে স্থানে ঘুরিয়া তৎসম্থন্ধে বতুতা 
দিবেন এবং ছাত্র ছাড়া অন্তান্য লোকদিগকেও বক্তৃতাস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিবেন ) (চ) সুলভ সংবাদপত্র পাঠার্থ কিতরিত হয়, এই সকল পিকাতে 
মতাদি ঠিক প্রকারে অভিব্যক্ত হয়, এ সম্বন্ধে অবশ্ত দৃষ্টি থাকিবে; (ছ)ষে 
সকল জমিদার সাধারণ ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন 
তাহাদিগকে বিশেষ সন্ত্রম অর্পণ করা যায়। (৮) অষ্টমপত্রে ৮ আগষ্ট) উচ্চশিক্ষার 
কুরীতির প্রতিবাদ হয়। শিক্ষার উদ্দেন্ঠ কতকগুলি বিষয় জানা নহে, কিন্ত 
সমুদায় জীবন জ্ঞানালোকলাভের জন্য তৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া দেওয়া। এক. 
কাশীন অধিক বিষয় শিক্ষা! করিতে গিয়া বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই সকল 
উপায় অবলম্বন শ্রেয়) কে) বর্ষের অধ্যয়নের বিষয় অধিক না হয়, অধ্যেতব্য গ্রস্থা- 
তিরিক্ত গ্রন্থ গৃহে পাঠ করিবার জন্ শিক্ষকেরা বলিয়া দেন, (খ) পাঠ্য গ্রন্থ 
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বুঝাইয়! দেওয়ার রীতি পরিবর্তন করিয়া উচ্চশ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বস্তা 
দেওয়া হয়, এবং শিক্ষকেরা বক্তৃতা দেওয়ার জন্ত গৃহ হইতে এমন প্রন্থত হুইয়! 
অইসেন ষে, সেই বিষয়গুলি ছাত্রেরা বিশিষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে পারে; (গ) 
ষেষে বিষয়ে জ্ঞান থকিলে উপাধিপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের 
জ্ঞনাপেক্ষা, তত্তদ্বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান আছে কি না'দেখা হয় (বব) প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান পঠীকাদিষোগে শিক্ষা দেওষ! হয়; () চিস্তরাশকিংর উদ্রেক জন্য ভ্ভায় 
এবৎ মানসিক ও নৈতিকবিজ্ঞানপ্রবর্তন, (ড) প্রবন্ধরচনা! এবং উহার উতকর্ 
সাধন জন্ত উতকুষ্ট প্রবন্ধলেখককে বার্ধিক পুরস্কার দান। (৯) নবমপত্রে 
(১৬ই আংশষ্ট) ধন্দুসন্থন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়াও ধন্মমূলক নীতিশিক্ষা দানের 
প্রয়োজন দেখাইয়া কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া হইবে প্রদর্শিত হয়৷ (ক) 
প্রতিক ধন্্ববিজ্ঞান অন্তান্ত শিক্ষণীয় বিজ্ঞানের সহিত সংযোজন এবং অন্তান্ত 
বিজ্ঞানশিক্ষাদানকালে ঈশ্বরের জান ও মঙ্গল ভাবের নিদশনি সমূদায় প্রাদ্শনি, 
খে) নীতিবিজ্ঞনশিক্ষা, কর্তব্য জ্ঞানপ্রনুদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রগণের জীবন 
ও চরিত্র হইতে দৃষ্টাস্্ প্রবর্শন (গ) পাঠাবিষয়সমূহমধ্যে এরূপ প্রবন্ধসমূহের 
সরিবেশ, ধাহাতে সংভা, সত্যান্থরাগ প্রভৃতি ছাতগণের মনে ফুদিত হয় (ছি) 
সভরিবর শিক্ষকনিয়োগ, অনঙ্চনিত্র শিক্ষকগণের অপসারণ; (৬ ১ শিক্ষক ও ছাত্র- 
গণের চরিব্রশোধনজন্য সক্সপরি এক জন চরিহরশোধক শিক্ষক :1915010217706 
81756) নিক্ষোগ ) (চ) সদাচরণের জনা পুরস্বার। যাহাকে সদাচরণের 
জন্য পুরষ্কার প্রন্ত হইবে, তাহার গৃহে কি প্রকার আচরপ তাহার সংবাদ 
লইতে হইবে; (ছে) ষে স্থলে প্রল্োভনমর বিষদ্ধ আছে তখ্সগিহিত শ্বানে 
বিদ্যালয় স্মাপিত না হযু। 

ডাক্তর নরম্যান ম্যাকৃলিযড কেশবচন্্রকে কি বলিযাছিলেন) এব যাহা তিনি 
বলিক়ছিলেন তাহ অল্প দিনের মধ্যেই ধে সত্য হইয়াছিল, ইহা আমরা ইত-পূর্বর 
উল্লেখ করিয়াছি । ভাক্তর নরম্যান ম্যাকুলিয়ড এই সময়ে পরলোক্ষ গমন 
করেন । এখানে কাহার পরলোকগমনের সংবাদ নিদজ্ধ করিবার কারণ এই যে, 
ধন কেশবচস্ত্র ইংলণ্ড গমন করেন, সে সময়ে নরম্যান্‌ ম্যাকুলিয়ড তাহাকে 
ইচ্ডেললরাতে যাইবার জন্য আঅন্ভরোধ করেন । কেশবচন্্র গুরুতর পী়ানিবন্ধন 
যখন কাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্ধ হন, তখন তিনি তাছাকে যে পত্র 
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লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কথা ছিল যে, হয়তো ইহলোকে আর আমাদের 
সাক্ষাৎকার না হইতে পারে, ফলতঃ সেই কথাই সত্য হইল। এস্লে তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রখানির কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে ।-_“আ'মি 
মনে করি, ইডেন্বরাতে ১৮ মের প্রারস্তে প্রেস্বেটিরিয়ান্গণের যে ছুইটা সভা 
হইবে তাহা দেখিতে আপনার মন উতস্বক হইবে । যদি আপনি আসেন আমি 
অঙ্গীকার করিতেছি আপনি এখানকার সকলই দেখিবেন এবং দেখিয়া হুহী 
হইবেন। আপনাকে একটি কোলাহলশুন্ত গৃহ অমি থাকিবার জন্য দিব। 
আমাদের (ইডেনবর। হইতে) আরও পশ্চিম যদি আপনি দেখিতে চান, আমি 
আহ্লাদের সহিত আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব এবং আপনার পসসেরোণ, 
হইব। আমি আপনার সঙ্গে ধর্মমন্বন্ধে কোন তর্ক বিতর্ক করিব না, কিন্ত কেবল 
€ এখানকার বাহ ) প্রকৃতির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়া দিব । 

“আমি গতকল্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আপনি গীড়িত হইয়াছেন 
বলিয়া ইডেন্বরাতে ঘে সকল কাধ্য করিবার কথা ছিল তাহা করিতে অসর্্থ 
হইপেন। সত্যই আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমি এখানে আপনার 
সাক্ষা লাভ করিতে পারিলাম না। হাইল্যাণ্ডের পার্কত্যদৃশ্ত এবং আচার 
ব্যবহারের সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিতে আমার নিতান্ত সুখ হইত। 
ডণ্ডীনিবামী ডাক্তার ওয়াটমকে আমি জানি, আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতে 
তিনি আহ্লাদিত হইবেন । 

"অতএব আর আমাদের দুজনের এ পৃথিবীত সাক্ষাৎ, হইবে না! তবে 
আমি আশা করি, যিনি সকল ভাইয়ের উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া 'ণিয়াছেন? 
তাহার সম্মুখে গিয়া মিলিত হইব এবং তাহাকে আপনি আপনার পরিত্রাতা 
প্রভুরূপে ভাল বাসিবেন এবং শ্রদ্ধা করিবেন। 

“আলোকনিচয়ের যিনি পিঙা তিনি আপনার পথ প্রদর্শন করুন, সমগ্র করুণার 

আধার ঈশ্বর আপনাকে বিশুদ্ধ করুন এবং এইরূপে তিনি আপনাকে আপনার 
ভ্রাতবর্গের যথার্থ মহৎ শিক্ষক করিয়া লউন।” 

ব্রাহ্মবিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেলে কলিকাতাসমাজ এখন এক অভিনব 
পন্থ। অবলম্বন করিলেন। ব্রাক্গধন্ম- হিন্দ্ধশ্্, ইহা প্রতিপাদন করিবার যত্ব উপ- 
স্থিত হইল। ধর্্রতন্বে ইহার ঘোর প্রতিবাদ হইল, ব্রাঙ্গবন্ধুসতায় বিস্তৃত শাস্ত্র 


৬৮৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


প্রধাণসম্থলিত বক্তৃতায় উহা অপ্রতিপাদিত হইল। কেশবচজ্জ সভাস্বলে কলিকাতা- 
সমাজের পশ্চাদ্গমন সবিশেষ সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। এক জন আদি ব্রাহ্ম এই 
সমন্ধে ফে.ড অব ইগ্ডিয়াতে লিখিলেন, প্রীষটধর্্ব যেমন ক্রমিক সোপান হইতে 
দোপনাস্তরে উখান করিয়া পরিশেষে ইউনিটেরিয়ান্‌ হইয়া! গিয়াছে, তেমনই 
হিন্দৃবন্্বু ঝক্‌ হইতে উপনিষদে, উপনিষৎ্, হইতে ভগবদর্গীতাতে,ভগবদগীভা হইতে 
ভাগহতে, ভাগবত হইতে মহানির্বাপে, মহানির্র্বাণ হইতে ব্রাক্ষধর্্ে উত্থান 
কহিনাছ্ে। এ সমুদায় কথার প্রতিবাদ হইল, কিন্ত এতদ্বারা কলিকাতাসমাজের 
হিন্দুবন্বসাগরে নিমগ্র হওয়া দূর হইল না। ক্রমে ইহার ঘে প্রকার পরিবর্তন 
হইতে লাগিল, তাহা পর পর সকলে দেখিতে পাইবেন । 
্রাঙ্মবন্ধু সভা লাহোরের বাবু নবীনচন্দ্র রায় “ত্রার্ধ এবং সমজসংগ্বার" 
বিষন্নে বক্তৃতা দেন। এই কন্কৃভাতে ইনি ধর্দ্কে উপাসনা ও প্রচারে আবদ্ধ 
করিয়া সামাজিক সমুদ্ায় ব্ষয় উহা হইতে স্বতজ্্ করেন। তাহার মতে একটি 
মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্যবিষয়ে সকলের একভা চাই, গৌপ বিষে ষে 
ব্যক্ষি ষে প্রকার ইচ্ছা করেন সেই প্রকার আচরণ করিতে পারেন। সভাপতি 
কেশবচন্্র মুখ্য ও গৌণ এই ছুই প্রকার বিভাগ স্বীকার করিয়া লন, কিন্ত উপাসনা 
ও প্রচার মুখ্য, সামাজিক বিষদ্ধ সমুদায় গৌণ, এ প্রকার ব্ভাগ অস্কার 
করেন । কেন না ধর্ট্বের কতক গুলি বিষ মুখ্য আছে, যাহাতে সকলের একতা 
থাকা চাই, আবার উহার কতক গুলি বিষয় এমন আছে, যাহা ব্যক্তিগত অবস্মযদির 
অনুরূপ, হৃতরাং সে সকলেতে মকল ব্য স্বাধীন ভাবে কাধ্য করিবেন কেহ 
তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়মাত্রেই গৌণ নহে, 
কেন না সামাজিক আচরণের মধ্যে এমন সকল মুখ্য বিষয় আছে, যাহা ত 
করিলে মনুষ্য শাসলাহ্। কেহ বদি সত্য স্তায্াদির নিয়ম ঘতিক্রম করে, তাহা 
হইলে সে কি আর দণ্ড পাইবার যোগ্য নহে? গুতরাৎ বন্তার পৌপমুখ/ বিভাগ 
ঠিক হইলেও তাহার প্রয়োগে যে তাহার ভ্রান্তি ঘটিয়াছে তাহাতে আর কোন 
সন্দেহ নাই । ধর্টের সহিত সামাজিক বিষয়ওুলিকে একত্রিত করিয়া লওয়াতে 
তরাঙ্মদমাজ্জে লোকসমাগম হইতেছে না, ইহাও সত্য নছে। কেন না প্রান্জ ত্রিশ 
হসর সাবৎ ব্রাঙ্মসমাজ আপনাকে কেবল উপাসনা ও প্রচারে আবঙ্ধ রাখিয়া- 
ভিলেন, অথচ সে সময়ে বথার্থ ব্রাক্মসংখ্যা কিছুই হয় নাই, বাত দিন পথ্যস্ত 
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্াঙ্গণ বিশ্বাসানুসারে অনুষ্ঠান করিতে আরস্ত করিয়াছেন, সেই' হইতে ব্রাঙ্গ- 
গণের সংখ্যা বন্ধিত হইয়াছে । পঞ্জাব ও উত্তর পঞ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজে লোক 
না আইসার কারণ উপাসনা ও প্রচারের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের যোজনা 
নহে, তাহাদিগের সমাজ হইতে নিষ্কাশিত হইবার ভয়। 

আজ অনেক দিন হইল কেশবচল্রের শরীর অনুস্থ হইয়াছে। প্রচার ও 
শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেন্টে তিনি সপরিবারে ১১ অক্টোবর কলিকাতা৷ হইতে 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন। মুঙ্গের, কাকিপুর, এলাহাবাদ, জয়পুর, 
আগ্রা, কাণপুর, এটোয়া প্রস্তুতি স্থানে তিনি বিবিধ প্রকারের কাধ্য করেন ও 
প্রকাশ্ট বক্তৃতা দেন। “দেশীয় সমাজের উপরে ইৎরেজী সভ্যতার প্রভাব ইংলগ 
আমাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, আমাদের কি করা উচিত? "ইংরেজ রাজ্যাধীনে 
দেশ্টায় সমাজের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে বন্তৃত।, মুক্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, উত্তর 
তারতব্াঁয় ত্রাহ্মসমাজ স্থাপন প্রভৃতি কার্য নিষ্পন্ন করেন। ২০ ডিসেম্বর তিনি 
কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া! উৎসবের প্রস্যতির নিষিত্ত প্রতিদিন 
স্বীয় ভবনে ৮ টার সময়ে ব্রাঙ্মগণকে লইয়া উপাসনা প্রবর্তিত ফরেন। 


প্রচারকমভা সংস্থাপন । 





সমুদায় বিতাগের শৃঙ্খলা হইয্নাছে, আজ পধ্যন্ত প্রচারকার্ধ্যসন্মদ্ধে কোন 
প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হয় নাই। অনিষুমিত ভাবে প্রচারকার্ট নির্বধাহ হওয়া 
কখন সমুচিত নহে, ইহা জদয়ক্ষম করিয়া মে মসে আশ্রমগহে একটা সভা 
অহৃত হয়। এই সভায় প্রচারকমাহেই শ্গীকার করেন ফে, প্রচারকগণের ভিন্ন ভিন্ন 
শ্বানের ভার গ্রহণ করা নিতান্ত কর্তন্য এবং সেই সেই প্রদেশের ত্রাক্ষগণের 
অধ্াম্বিক কলাাণের জন্য দয়িতবগ্রহণ আবশক | এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে 
স্থুলতঃ তাহার রেখপোত হয়, কিজ্ঞ কার্ধাভঃ কিছু হয় না। কেশবচত্জ ব্যস্ত সমস্ত 
হইবার লোক নহেন,তিনি তিন মাস কাল প্রতীক্ষা করিলেন । পহিশেষে যথাসমনে 
১৭৯৩ শরকের ২২ শ্রাবণ (১৮৭২, ৫ আংগঞ্ট) কেশব্চন্দের গৃহে প্রচারকসতার 
প্রথম অধিবেশন হয়! এই সতায় সভাপতির আমন কেশবচজ্র গ্রহণ করেন। 
সভার কার্ধাপ্রণলী এইরুপ নির্ধারিত হয় 

১। প্রচার প্রণালী নির্ধারণ । 

২। প্রচারদিষয়ে অভাবমোভন, অভিযোগনিষ্পততি । 

৩) প্রচারের উপার় কি? তঙ্গিভাগ । 

(১) প্রচারক প্রেরণ। 
(২) পুল্তক পত্তিকাদি প্রচার । 

অনন্তর এই সকল উপায় অবলন্গন করিয়া ধাহার! প্রচার করিবেন ভাহা- 
দিগের (কেশবচন্্ প্রতি একাদশ জনেরু ) নাম লিপিবদ্ধ হয়। প্রচারের উপায়- 
মধ্যে ধর্দতবের প্রথমতঃ উল্লেখ করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই ছুই নিক্ভাগে 
ধিভক্ু কশিকাহার কার্যসকল কে কি করিবেন, তাহা নিপাত হয়। বিদেশে 
কোন কোন্‌ প্রচারক কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কার্ধ্য করিবেন তাহার বিভাগও স্থির 
হইয়া বায়। 

প্রচারকসন্ভ। স্থাপিত হইল বটে, কিন্ত তাহার সহব্যবস্থান কি তাহা এখনও 
নির্ণীত হয় লাই। কেশবচন্্র উন্নর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন, কলিফাতাস্থ 


প্রচারকসভ সংস্থাপন ৬১১ 


প্রচারকবর্গ নিয়মিতরূপে সভার কাধ্য করিতে লাগিলেন। ইহারা এমনই 
উৎসাহের সহিত সভার কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, এক এক দিন 
কোন কোন বিষয়ের প্রসঙ্গে সমুদায় রজনী নিঃশেষ হইয়া যাইত । সভার 
সহব্যবস্থান ?কি হইবে, ইহা লইয়া আন্দোলন চলিল। এ সভার সহব্যবস্থান 
অন্যসভার সহব্যবস্থানের অনুরূপ-হইবে না, এখন পধ্যস্তও ইহা কাহারও হৃদয়ে 
প্রতিভাত হয় নাই, সুতরাং ২৭ কার্তিক সোমবারের সভায় এইবূপ নির্ধারণ 
হইল যে,“একজনের নির্ধারণাপেক্ষা অধিকসংখ্যকের নির্ধারণ প্রবল । সর্বাপেক্ষা 
সভাপতির নির্ধারণ প্রবল। এই সভার সভাপতি শ্রীমুক্ত বাবু কেশবচক্ত্ 
সেন।” প্রাচীন সতাসমূহের নিয়মানুসারে এই নিদ্ধীরণ হইল বটে, কিন্তু ইহা 
কখন দাড়াইতে পারে না। কেশবচক্্র কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাহার 
সভাপতিত্বে সভার কাধ্য নিয়মিতবূপে নির্বাহ হইতে লাগিল, অথচ আজ 
পর্যন্ত সহব্যবস্থানের সম্বন্ধে কোন প্রকার কথা উঠিল না। প্রাচীন সহব্যবস্থানে 
এ সভা কখন চলিতে পারে না, হ্ৃভরাৎ কয়েক দিন মধ্যে স্বভাবের নিয়মে সভায় 
তৎসম্বন্ধে কথ! উপস্থিত হইল। ৩০ পৌষ রবিবার, এ সভার সহব্যবস্থান কি 
নির্ণয় হইয়া গেল। আমরা ত্র দিনের সমগ্র লিপিটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। 

"৩০ পৌষ, রবিবার । 

“সভাপতি আরীযুক্ত বাবু কেশবচজ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মন্জুম- 
দার, শ্রীধুক্ত বাবু ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেক্রনাথ বন, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কাস্তিচক্্র মিত্র, শ্রীযুক্ত 
বাবু অঘোরনাধ ৩প্ত, শ্রীবুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ 
রায় উপস্থিত । . 

“রীমুক্ত বাবু প্রভাপচত্র মন্ডুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে মতের 
ইক্য থাকিবে, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতের ভিন্নভা থাকিবে 
নির্ধারণ হউক। 

“যুক্ত বাবু উমানাথ ২গ্ত বলেন, পূর্বের নির্ধারিত হইয়াছিল ক্ষুদ্র হউক 
অশুদ্ধ হউক সকল বিষয়ই এই সভায় নির্ধারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল 
বহু বলেন, সভায় পাচ জন একমত পাঁচ জন অন্ত মত হইলে, বিভিন্ন মত এক 
করিয়া লইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচত্তর সেন বলেন, এখানে যাহ স্থির 


৬৯২ আচার্য্য কেশখবচক্দ্র | 


হইবে তাহা! সকলকে যানিতে হইবে, এ নিষ্ভারণে অন্তমত করিবার কোন কারণ 
নাই। তবে কোন্‌ বিষয় সভার নির্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্‌ বিষয় হইবে 
না, তাহাও সভার দ্বারা নির্ণাত হইবে । এরূপ করিবার কারণ এই যে, যে স্থলে 
স্বাধীন প্রণালীতে কাধ্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবশ্থাদি অনুসারে ভিন্নতা 
হইবেই। কিন্ত এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে ; প্রণালীতেও 
(9197) সকলে এক হইবেন। কলে একত্র হইয়া! কাধ্য করিলে পরস্পরকে 
না বুঝার জন্ত থে দ্িন্নতা স্থলে এ্রক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত 
হইতে পারে । 

“আীসূক বাবু অমৃতলাল বন জিজ্ঞ/সা করিলেন, সেদিবস * আীদুক্ত বাবু 
প্রভাপচক্্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে তিনি (৮48) 
অপেক্ষা করিবেন, একথার অর্থ কি? ইহ!তে আসুক্ত বাবু প্রভাপজস্র মন্তুমদার 
বলিলেন, পুর্বে যাহা বলা হইল, তাহ:তেই সে কথ;র মীমাংসা হইয়া গেল । যাহা! 

ভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো সাতে গৃহীত হইবেই না। যাহ! 
সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসঙ্গন্ধে সভ1 যাহ] নিষ্কারপ করিবেন, 
তদ্সুসারে সকলকে কাধ্য করিভেই হইবে । কিন্তু পুর্ক যে নিষ্ধারিত হইয়াছে, 
সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরহীয়, তৎসম্থন্ধে এই বন্ধ্য যে, ষে 
কোন বিষ সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সশ্মিলনের জন্য 
পুনরালোচিত হইবে । 

শ্দুক্ত বানু কেশবচত্র সেন সর্বাশেষে নির্ধারণ করিলেন ধে, সর্বাভোভাবে 
চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত কি সভাপতির অত 
এ সকলের প্রাধান্টের প্রয়োজন নাই । এক শরীরের অঙ্গের সায় প্রতিজনকে 
মানিতে হইবে। ইহাতেই এক অঙ্গ অন্ত অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে 





০ পা পল সা পট 


* ২৮ পোঁধ শুকরুধার ছে কখা হয ত্যছনুলারে এই প্রপ্ধ উপস্থিত হত্ব। লে ধিনের 
লিলি এট /--যবিকসনখাক একজ্রিক হয়] খাত] শির্াযি হইছে, পীভার তৎকফালে 
সারাতে অন থাকিতে ঠাহাকেও তদলৃদারে কার্খা কঠিন হটখে। অনেক স্থলে এ গিঠা- 
রণ অঙগুলারে কার্দা করিতে বাধা কর অন্তাহ হইন্ডে পারে, দীধুক্র প্রতাপ হন্ভুষদণার 
প্রত্বাষ করাতে আগামী রধিধার ছুইটার সবত্ধ এতংলন্বদ্ধে কথাবাক্1 হইছা মির্ভারণ 
হইবে বির্ভরত হ।” 


প্রচারকসভ1 সংস্থাপন । ৬১৩ 


না, অধিকাংশের মত লইয়া! কাধ্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং 
যে পধ্যস্ত সকলে একমত ন! হন, সে পণ্যস্ত প্রয়াস প্রষত্ব স্বারা এক করিতে 
হইবে। এইরূপে একবার যাহা! নির্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে 
তাহার অনুসরণ করিবেন । 

*নির্ধারণ_এই সতার সত্যেরা” এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্তায় মূলে 
একতা রক্ষা! করিয়া কাধ্য করিবেন ।” 

প্রচারকসভার সহব্যবস্থানাদিঘটিত গুটিকয়েক কথা সময়ের ব্যবধানের 
দ্বিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেন না সে গুলিকে 
কোন বৃত্তান্তের সহিত পুনর্ধোজনা করিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ সে গুলির 
উল্লেখ না হইলে একটি' গুরুতর অন্তবযবস্থানের বিবৃতি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 
প্রচারকগণের পরস্পরের ব্যবহারাদিসম্বন্ধে এই প্রকার (১৯ জৈষ্ঠ, ১৭৯৬ শক ) 
নির্ধারণ হয়,_ 

“আপন আপন দ্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সত্যের! পরম্পরের অধীন হইবেন । 
অধীনতা ও স্বাধীনতার সামঞ্জন্ত হইবে। যদি কোন প্রচারক প্রচারকসভার 
বিধানবিরুদ্ধে কোন কার্য করেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সভার 
হস্তে থাকিবে * 

“(২৫ শ্রাবণ ) কোন প্রচারকের বিরুদ্ধে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে 
তাহা পত্রদ্ধারা জানাইলে এ সভায় বিচারিত হইবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ করিতে হইলে যেধানে সেখানে দোযোল্পেখ না করিয়! প্রচারকেরা ভদ্বিষয়ের 
মীমাংসার জন্ত এই সভাতে উহার বিচার করিবেন” 

্রাহ্মগণের মধ্যে বিবাদ মীমাংম! করিবার জন্ত (২৩ আষাঢ়) শাস্তিসভা 
সংস্থাপিত হয়৷ প্র সভা কেবল সাধারণ ব্রাঙ্মগণের বিবাদ মীমাংসা করিবার 
অধিকার পান, প্রচারকগণের বিবাদের মীমাংসার নহে । কেন না সে দিনে ইহাও 
নির্ধারিত হয়, পপ্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রচারকসভায় যথা" 


সময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা! হয়।" প্রচারকগণ প্রচারকসভার অধীন। 


তাহারা কখন হদি বিপধগামী হন, ইহার কোন বিধানের প্রতি তাহাদিগের 


আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই *) এ সম্বন্ধে তাহারা প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধ, 


না 75177257887527 255 চিটি রা 
৯. বেনির্ধায়ণানূলাগে এই অঙ্গীকার পর স্বাক্ষরিত ও লিপিবদ্ধ হয় তাহা! এই; 


৬১৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


কেন না প্রচারকসভার (২৫ শ্রাবণের ) লিপিতে তাহাদিগের স্বাক্ষরিত এই 
প্রকার অঙ্গীকার নিবন্ধ এমাছে ;--"আমরা নিয় স্বাক্ষরিত কয়েক জন প্রচারক 
এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা ধদি বিশ্বাস বা চরিত্রের 
বিকারপ্রবুক্ত 'কধন বর্তমান বিধননদ্রষ্ট হইঞ্জআমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্মুবিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী 
হইব না। এই সভার অনুসরণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত 
মঙ্গল" 

প্রচারক ভিন্ন অন্ত উৎসাহী প্রচারকাধ্যের সহায়গণমন্দ্ধে এইরূপ নিয়ম 
€১৯ ইষ্ট, ১৭৯৬ শক) লিপিবদ্ধ আছে ;-“ধাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রচারকাধ্যে 
আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন নাই, অথচ বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ 
সহকারে উল্ত কারে যোগ দিলা থাকেন, এই সভা ক্হাদিগকে যখোপদুস্ত উৎ- 
সাহ দিবেন এসং সক্ুতঙ্দ 'ভাবে তহাদিগের সহায়াভ! শ্রঙ্ছণ করিবেন এব তাহা? 
দিপের সঙ্গে ঘেগ দিবেন 77 (১% জৈষ্ ) ভাহারা এ সভায় উপস্থিত হইবার 
ইচ্ছা সম্পাদকের নিকট প্রকাশ করিলে অনুমতি প্রপ্ত হইবেন এবং সভা" 
দিশের মত হইলে উপস্থিত প্রস্থাবমন্ধন্ধে আপন আপন মত প্রকাশ করিতে 
পারিবেন । এই সভ: সমন্ধে সময়ে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বিশেষ বিশেষ 
শুরুতর বিষয়ের আলোচনা! করিবেন ) 

সহব্যবস্থানদস্থন্ছে ৩*.পৌষের দে নিদ্ধারপলিপি আমা সর্বা প্রথমে উচ্চ 
করিয়াছি, 'তৎসহ ১৭১৭ শকের ৪ প্রাবণ্র নিষ্কারণটি সমহস করিয়া লইলে 
তবে প্রচারকসভার সহব্যবস্থ'ন পূর্ণণকার লাভ করে। কেন নাযে সহ্বানস্থা 
সভ্যগণের আনুগত্যের প্মশ না দেখাইয়া দিতে পারে ভাছাকে কখন পুর্ণ বল! 
যাইতে পারে না। এই আন্গত্যের স্থল আবার এমন সদ ভূমির উপরে স্থাপিত 
হওয়া চাই যাহা অপরিবর্তাবিধিলঙ্গাত | আমরা যে নিষ্ধারপটির কথা বলি- 
তেছি, সে নির্ধারণটি এই ;_"নিয়মাধীন হইয়া কার্ত চলিতে পারে, এজন্য 
কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইবার প্রস্থাব হওয়াতে এই প্রর্থ উদ্থিত হুইল যে, 
প্রচারকাধ্য নিক্পমাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন নিয়মের আনাগত্য 


প্্রচারকের। এই সভার অধীন । বদি ফেচ কখন এই সভার শানন খতিব কর! 
বিপথগাষী হন, ভিনি ইহার ফোনবিবান আকরষণ করিতে পায়িখেন ন1।” 


প্রচাঁরকসভা সংস্থাপন ৬১৫ 


স্বীকার উচিত বোধ না হইলে, অথবা ততসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, 
তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, 
নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্রাজ্যেও রাজনীতির ( ৮০11005 র ) নিয়ম। 
সাধনের নিয়ম প্রস্তত করিবার জন্য ্লীহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি 
সে কাধ্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধনসম্বন্ধে তাহাকে অনুসরণ করিতেই 
হইবে। বিবেক ছুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্বিক। সাধা- 
রণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ 
আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা! বিধানের 
অধীন, ্ৃতরাং বিধানানুগত হইয়া! ধাহার! সমাজবদ্ধ হয়েন, তাহাদিগের, সামাজিক 
বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা! অগ্রাহ্থ। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা 
যাহ। নির্দারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমা- 
গত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন 
ব্যক্তিতে ভিন্নূপে আসিবে ন্]। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। কোন নির্দারণ বাক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্ত তাহা! 
বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে ।” 

ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিবেক সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে বিনা প্রশ্নে 
সামাজিক বিবেকের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, এ বিধি যদি কেহ অগ্রাহ্থ 
করেন, তাহার সম্বন্ধে কি করিতে হইবে প্রচারকসতায় ইহার স্পষ্ট কোন বিধান 
নাই, তবে কেশবচত্্র আপনার ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সভায় যে কথা বলিয়াছেন, 
প্রচারকমভা ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্র হইয়া তাহাই বলিতে পারেন, "ইচ্ছ। পূর্বক কেহ 
অধীন না হইলে বলপু্্নক তাহাকে অধীন করা তীহার (কেশবচজ্ের ) মত নছে। 
যদি ইটি ছুর্ালতা হয়, তবে ইহা ঈশ্বরের, কেন না তিনি বলপূর্বক কাহাকেও 
অধীন করেন না" সকলের একতাসত্বে এক জনের বিরোধ যখন ভ্রান্তিমূলক, 
এবং সে ব্যক্তির অধীন হওয়া বিধিসিদ্ধ, তখন এরপস্থলে তিনি দি বিমত থাকেন 
তাহাকে গণনায় না! আনিয়া! কোন নিদ্ধারণ প্রচারকসভা! করিতে পারেন কি না, 
এ প্রশ্থের হুষ্পষ্ট মীদাংমা কেশবচন্দ্রের দেহাবস্থানকালে হয় নাই। তিনি 
প্রচারকমভায় ছয়ং কোন প্রস্তাব আনয়ন করিয়া যদি এক জনের কিছুমাত্র 
ভমনদেখিতেন, তখনই মে প্রস্তাব অপমারিত করিয়া লইতেন, মে ব্যাপ্তি ভিন্ন 


৬৯৬ আচার্য কেশবচক্দ্র । 


অপর সকলের মত আছে কি না কোন সময়ে এ প্রশ্থও তুলিতেন না। ফলতঃ সে 
ব্যক্তির ভ্রান্তি বুঝিষাও তিনি কখন তাহাকে অতিক্রম করেন নাই। তাহার 
এই আচরণ ইহাই সপ্রমাশিত করিতেছে ঘে, সভায় উপস্থিত এক ব্যক্তিকেও 
কোন কারণে অতিক্রম করিয়া কোন নিষ্ধীরণ হইতে পারে নাঞ্চ। বস্ধাতঃ কাহারও 
কোন বিষয়ে অমত হইলে প্রয়াস প্রযত্ব দ্বারা তাহাকে এক করিয়া লইতে হইবে, 
এ বিধি সর্ধা অপরিহাধ্য । তিনি বখন উপস্থিত সকলের সহিত মিলিতে 
পারিলেন না, বহু প্রয়াস প্রধত্েও সায় দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল, 
তখন বাধ্যভার বিধি অবলম্বন করা তাহার পক্ষে কর্তব্য ইহাতে আর সন্দেহ 
কি কিন্ত বদি তিনি এ কর্তব্য আপনা হইতে প্রতিপালন না করেন, কে আর 
তাহাকে তৎসম্বন্ধে বাধ্য করিতে পারে ? হৃতরাৎ বাধ্য হইলেন না দেখি! 
পীড়াপীড়ি করিয়া এক দিকে তাহার অপরাধ বুদ্ধি করা, অপর দিকে স্বাধীনতা! 
অনভিক্রমনীষপ, এ বিধি অতিক্রম করিয়া ধর্খের পূর্ণ আদর্শ হইতে অপর সভ্যগণের 
ক্মলিত হওয়া কখন উচিত নহে । অধিকন্ত বর্তমানে কোন বিষয্কে ক্ষতি হইবে, 
ইহা ভাবিয়া অসহি্ধু বা অধীর হওয়া! চিরসহিষণ। ঈশ্বরের অন্ুযাতিগণের উপসূ্ক 
কার্ধ্য নহে। লয়ং ঈশ্বর যখন তাহার কার্যের ক্ষতি কোনরূপে ছইতে দিবেন না, 
তখন ততসন্বদ্ধে অধীরতাপ্রকাশ অবিশ্বস। বেছে 





রানির রিাররাররারা লারা ররর রা 
*. সম্প্রতি এ লঙপগ্ষে ঘে পুষ্প বিধি সির্ডারিত হইছে, খনষ্রে আঙছাদের উপনি 
উদিত নিডানে কোন সংশয় নাই। 


্রয়শ্চ হারিংশ মাঘোৎসব ও তৎসন্িহিত 
অময়ের বৃন্তাস্ত। 


পপর চকে রাস 


উত্মবের সমশ্র বৃচ্ান্ত এখানে নিবদ্ধ কর! নিপ্রয়োজন। ১০ মাঘ (১৭৯৪ 
শক) প্রাতেঃ কেশবচন্ “আমি আছি” এই বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপ- 
দেশের গুটি ছুই কথা উদ্কুত করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিষয়টি কি 
প্রকার অন্তেদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। “ধর্ম শাস্্রকে আমরা ছুই ভাগে 
বিভাগ করি) বহিজগৎ এব অন্তজগিৎ। উভয় জগতেই “আমি আছি" 
নিরন্তর এই কথা হইতেছে ।” কেশবচন্ছের স্তায় ব্যক্তি যখন অন্তজগতে বহি- 
জগতে 'আমি আছির' স্থিতি ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন, তখন যে "সকলের হৃদয় 
মু্ধ হুইস্। গেল, কেহ ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না; বিশ্বাসের জালোকে 
থেন মকলের চক্ষুকে প্রন্চটিত করিয়া দিল” এ কথায় আর কে অবিশ্বাম করি- 
পেন? এবারকার নগর মঙ্ীর্তন “কর আনন্দে ব্রক্ষের জয় ঘোষণা ওরে রসনা” * 
ইত্যাপি। ডল মাহেন, এক জন মুসলমান, এবং এক জন হিন্দুম্থানী সন্কীর্তনের 
অগ্রে অগ্রে পতাকা ধারণ করিয়া গমন করেন। লোকসমাগমের কিছুমাত্র 
আল্সতা হন্ধ নাই। ১১ মাঘ বৃহম্পতিবার ঈশ্বরের মৌন্দর্যবিষয়ে উপদেশ হয়। 
উপনেশমন্বন্ধে ধম্বতর লিখিয়াছেন, “তিনি উপ।সনান্তে ঈশ্বরের সৌন্দর্যন্কন্ধে 
একটি উৎ্ উপদেশ দিলেন। তাহাতে কি সুন্দর কবিতই প্রকাশ পাইতে- 
ছিল। তাহার ভান ভতন্যান্ত গভীর, অতিশয় প্রেমপুর্ণ ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক । 
ইহা! শুনিয়া উপামকগণের মধ্য ক্রন্দনেত রোল উঠিয়া গেল, মকলে অশ্রজলে 
ভাসিতে লাগিলেন, আচাধ্য মহাশয়ও বলিতে বলিতে কাদিতে লাগিলেন। 
ঈখবরসন্বন্দে এমন মসুর কখ। আর আমরা কখন শুনি নাই। উপাসনাতে 
ঈপ্বক্ষে উপলব্ধি এত দূর গাঢ় সুন্দর ও সুক্জ্বহয়, তাহা আর কখন হুদয়গ্গম করিতে 
পারা যায় নাই ।” ঈশ্বরের গৌন্দর্য সাধকগণের পবিত্র জীবনের মধ্যে দিয়া 


ব্্গমঙ্সীত ও মদ্ধিত্ঁন ৮৩২ পৃ । 
. 


৬১৯৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


জগতের নিকটে প্রকাশ পায়, ব্রাহ্ম ব্রাঙ্গিক! যদি জীবন দ্বারা স্তাহার অলৌকিক 
সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার! তাহাদের উচ্চতম ধর্খবকে কলঙ্কিত 
করিবেন, উপদেশে এই বিষয়টি বিশেষরূপে বিরৃত হইয়াছে । “যে ধর্মে তোমরা 
আপনারা ভাল হইতে পারিলে না, জগৎ কেন সে ধশ্ম গ্রহণ করিবে ৭ কেন না 
জগত জানে, উপাস্ত দ্রেবতা যেমন উপাসক তেমনি, শুক্র যেমন শিষ্য ও তেমনি, 
হৃতরাৎ তোমাদের জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাদের উপাম্ত দেবতা এবঘ 
পরমগ্ডরুকে কেন তাহার গ্রহণ করিবে ? ব্রা্গণণ ত্রাঙ্ষিকাগণ ! তোমর। নিরা- 
কার ব্রক্ষের উপাসনা কর । জগত বলিতেছে, ভোমাদের ঈশ্বর যদি সভ্যই হুন্দর 
হন, তবে তোমাদের জীবন কেন হুন্দর হইল নাছ ঈশ্বর সুন্দর এখনও কি 
তোমরা ইহার প্রমাণ চাও? তাহার মৌন্দর্্য দেখিয়া এক বারও কি মোহিত 
হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও তোমাদের পাপ তাপ, ছুঃখভয্ এবং 
শেকভার দূর করেন নাই ? কেউ্টার গুণের বাখ্যা করিয়া শেষ করিতে পারে 
তিনিতো সামান্ত গপনিধি নহেন । ভাহার সমুপায় গুণের নাম সৌন্দ্ধ্য । পূর্ণ 
সৌন্দর্যে তিনি বাস করেন |” 

এবার টাউন হলে "দেবনিঃশ্বসিতা (12511711077) বিষয়ে বাতা হয় । 
বরুতা গ্রন্থে নিনদ্কধ হইয্সাছে, এবহ উহা অনেকেই পাঠ করিযাছেন। ধর্মতব্ব 
শুটি কযেক কাছ উহার সার এইরুপে সঙ্গলন করিয়াছেন, *ভিনি (কেশন্চন্দ্র ) 
এই ভাবে বশিতে লাগিলেন, আমি কোন ধর্ছের মত লইয়া তর্ক করিতে আমি 
নাই; কেবল ধর্দ্বজীননের পরণীক্ষিত সত্য আপনাপিগের নিকটে বলিতে আসি- 
স্বাডি। প্রক্ষত প্রার্থনার অবস্মতেই ঈশ্বরের বাহী শুনিতে পাও যাহ মধ 
বলে ঈশ্বর শুনেন এবং ঈশ্বর বলেন মন্ুষা শুনে, এই ছআবস্থাই প্রত্যাদেশের 
অবস্মা। কিন্ত .আধ্যান্মিক ভান কিরুপে লাভ করা যায়? আমির বিনাশ 
করিতে না পারিলে প্রত প্রার্থনার অবস্থা ঘটে না, এবং ভাহার প্রত্যাদেশও 
শুনিতে পাওয়া ধায় না।" সাহু বাবুর মাঠের প্রান্তরে বক্কৃতা এবার একটি 
প্রকাণ্ড ব্যাপার । ধর্দ্বতর লিখিয়াছেন, "সাহু বানুর বাটার সন্থ্খস্থ মাঠে বেলা 
৩টা হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল । প্রাক পাঁচ গহশ্র লোকে ও স্বান 
পুর্ণ হইন্সা গেল। এক দিকে নহবতের মধুর ধ্বনিতে চারি পিছু প্রফ্ুলিত করিল, 
শেষে ছুই স্থানে সঙ্বীর্তন আরশ হইল। এ দিকে 'সত্যমেব জয়তে, 'ব্র্ধকপা ছি 
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কেবলমূ* “একমেবাদ্ধিতীয়মূ" এই নামাঙ্কিত তিন পতাকা উভডীন হইতেছে, সম্কী- 
তরঁনের উৎসাহে সকলেই উৎদাহিত, দর্শকগণের মন সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তাহার চারি দিকে কত দোকানদার বসিয়া! বিক্রয় করিতেছিল। 
মাঠের চারিদিকের অট্টালিকা ছাদ লোকে পরিপূর্ণ, এমন কি বৃক্ষের উপরেও, 
কত লোক বসিয়াছিল। কি অপূর্ধ দৃশ্তই হইয়াছিল। যখন তিনি (কেশবচন্দ্র ) 
এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকল লোককে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 
লাগিলেন, তখন যেন তীহার মুখশ্রীতে এক অভুত স্বগাঁ় অপ্রিস্কূলিঙ্গ উদ্দিরিত 
হইতেছিল। কি আশ্চর্য সত্যের আকর্ষণ। এত লোক কেন যে দণ্ডায়মান 
ছিল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা অবাক্‌ হইয়া গিয়াছি। ঈশ্বরের 
বল যখন মানবজুদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বারা কিনা সংসাধিত হয়। তিনি 
এক বার দয়াময় বলিষ! নামকীর্তন করিতে বলিলেই এমনি উৎসাহিত ও উন্মন্ত 
হইয়া ব্রাহ্মগণ দয়াময় নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন যে, যাহারা পরিহাস করিতে 
ও ব্যাঘাত জন্মাইতে আসিয়াছিল, তাহারা পরাস্ত হইয়া গেল! আবার তিনি 
পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সামান্য লোকদিগকে কেহই দেখে না, 
তাহাদের ছুঃখে কেহই ছুহধী হয় না। যাহার! সামান্য বলিয়া অনাদৃত হয়, 
তাহারাই মানবসমাজের প্রধান অঙ্গ এই ভাবে কিছু বলিয়া শেষে সকলকে ঈশ্ব- 
রের উপাসন! করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন । পরে গভীর স্বরে, বল 'সত্যমেব 
জয়তে”, বল 'ব্রহ্মকপা হি কেবলমৃ” বল “একমেবাছিতীয়ম্‌” ক্রমে ত্রমে খন তিনি 
এই কথা! বলিতে লাগিলেন, তখন তীহার সহিত সমস্থরে শত শত লোক ত্র 
কথা বলিতে লাগিল। শেষে কীর্তন হইয়া মহাসভা। ভঙ্গ হইল।” কেশব- 
চন্দ্রের বন্তৃতাটা সুদীর্ঘ। আমরা উহার প্রথমাংশ এই জন্য দিতেছি যে, 
এতম্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন, সামান্ত লোকদিগের প্রতি তাহার হুদয়ের 
ভাব কি প্রকার ছিল। 

“উদ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন তাহারই 
কপতে আজ এত গুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনুগ্রহ করিয়া 
আমার কয়েকটা কথা শুনিবার জন্য ইহারা এখানে আসিলেন, আমি তাহাদের 
কলের নিকটে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের জন্ত এখানে, 
এই সমারোহ । কেহ বৃথা গোল করিবেন না। স্থির হইয়া আমার করটী 
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কথা শ্রবণ করুন। যে ধর্ম এ দেশে বিস্তৃত হইতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম । কেহ 
বলিতে পারেন, ব্রাঙ্ষেরা কেবল সংসারের শ্রীরৃদ্ধি করিবার জন্য আড়ম্বর এবৎ 
এড কোলাহল করিতেছে; কিন্ত ভ্রাতগণ ! তাহা নহে । এ ধর নূতন নহে, 
অতি পুরাতন বেদবাক্য আছে, 'তমীশ্বরাণাৎ পরমৎ মহেশ্বরমৃ', সকল ঈশরের 
ধিনি পরম মহেশ্বর, এখনও এই কথা শুনিডেছি। ইৎলও্ড, আমেরিকা, 
পৃথিবীর সমুদয় দেশই এই কথা বলিতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র 
অস্িতীন্ন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে । এই ঈশ্বরের জন্য সকলে ব্যাকুল। 
এই ঈশ্বর সকলের পিতা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর সকলের প্র । 
ইহার নিকট ধনী দরিছের প্রতেদ নাই । ধনী দরিছ, জ্ঞানী মুখ, সুকা বৃক্ষ 
সকলেই ফ্কাহার নিকট যাইতেছে । ভ্রগণ 1 উহার আহবান শ্রবণ কর। গরিব 
দরিদু বলিয়া তিনি কাহাকেও দপা কহেন না?) বিশেষ সময আসিয়াছে, তোমহা 
সকলে তাহার শরণাপন্ধ হও । এ ফোশ ভানেক সামান্ত লোক আছ্েন। হা, 
দের প্রতি দৃষ্টি করে এমন লোক বসতি অঙ্গ! ছেট শোক বলিয়া সকলেই 
ইহানের বণ করে। কিন্ত রেলওদে কোম্পানীকে জিজামা কর, তাহাদের 
বেএত টাকা তাহা কে দিতেছে প্রথম প্রেজীর লোক না ছিতীয় তের, না 
তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেদীর লোক? য্যহারা নিতান্ত গরিব ও কতীয় ও চতুর্থ খেদীন 
গাড়ীতে বার, অতি সামান্ত লোক! তাহাদেরই টাকাতে রেলওয়ে কোস্পাতীর 
এত ধন । হিমালয় পর্রবাতকে দিদ্রাসা করি হিমাপন্। তুমি যে এত বড় উচ্চ 
হইল দাড়াইয়া রহিমা, কিসের উপর হুমি আছ, উচ্চ শিখরখ্লি কি ভোষার 
আর্রষ্ব? ন! নীচে বে প্রকাণ্ড প্রশন্য আমান আনে তাহাই তোমার আবলন্দন 
(করতালি ) সেইরূপ এদেশে ছই পঁচিটি ধা মানী এবং কালীর উপর দেশের 
মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্ত সামা লোকদের উপর । ফোকানগার লা থাকিলে 
কি সহর এক দিন চলিতে পারে ৭ চাষা ন! খাকিলে কি দেশ এক দিন সাচিতে 
পারে? (গণ্ঠীর আনন্দধ্যনি ও করতালি ) এ সকপ গরিব ছুহক্ধী চাষ! দোকান" 
দার হত দিন গরিব ছুঃখী থাকিবে, যত দিন তাহাদের ভুরবস্থা দূর মা ছয়) তত দিন 
এদেশের মঙ্গল নাই 

এই সমন মন্ধয়ানন্দ সরন্বত্তী কলিকাতা আগমন করেন। ইনি আসি! 
কলিকাত। নগণীদধ্যে যান করেন না, দু ধর্তীত্রমোহন ঠাকুরের উদ্যান: 
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বাটাতে বাস করেন। কেশবচন্দ্র ভাহার বন্ধুবর্গসহ স্বামিজির ₹হিত ছেই 
উদ্যানবাটাতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। দ্বামিজি এ সময় সংস্কৃত ভিন্ন অপর ভাষাপ্ক 
কথা কহিতেন না, কিন্ত এমন সরলভাষায় কথা কহিতেন যে, তাহার সঙ 
 কেশবচন্দ্ের মধুর আলাপে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সান্মাৎকারের 
পর তিনি তাহার বাটাতে আগমন করেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিরা গৃহে সভা 
: হয়। এই সভায় স্বামিজি মহজ সংস্কৃত ভাষায় আপনার মত অভিব্যক্ত করেন। 
পৌন্তলিকতা,অদ্ধৈতবাদ, বর্তমান প্রণালীর জাতিভেদ,বাল্যবিবাহ,ইত্যাদির বিরুদ্ধে 
তিনি অনেক কথ। বলেন । তাহার মতে, বিধবাবিবাহ সমুচিত,এবৎ নারীর উপযুক্ত 
বিবাহযোগ্যকাল অষ্টাদশ বর্ষ। যদিও তিনি গৃহী নন, কিন্ত তিনি গাহস্থধর্মের 
সপক্ষ। ১৩ ফালস্তন রবিবার শ্রীঘুক্ত গোরাটাদ দন্ধের বাটাতে কেশবচন্রের 
উদ্যোগে মংস্কতে ঈশ্বর ও ধর্ম বিষয়ে তিনি ব্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 
: ঈগ্গরমন্থদ্ধে শব্দ অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ই তিনটি প্রমাণের প্রয়োগ প্রদর্শন করেন, 
: এবং ধর্মের একত্ব ও একাদশলপ্ষণত বিবৃত করেন। সমাগত পণ্ডিতগণের 
সহিত তাহার বিতর্ক হয়, কিন্ত সামিজির তীক্ষমনীবার নিকটে তাহাদের পরাজয় 
দ্বীকার করিতে হয়। এই প্রথম বন্তৃতা ব্যতীত ভার ছুইটা ব্ভূতা হয়, ব্ষিয়-. 
এক ঈত্বরের উপাসনা 'মনুষ্যের কর্তব্য । এই সময়ে স্বামিজির সহিত 
কেশবচন্দ্রের ষে প্রণয় হয়, তাহা! শেষ পধ্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। 
কেশবচজ্দের সমগ্রহদয় এখন “ঈশ্বরের পরিবারে" নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । 
বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্তাগণে সংহষ্ট ঈশ্বরের পরিবারের সেবা তিনি 
উপেক্ষার বিষয় করেন নাই, কিন্ত অন্তরশ্থ ঈশ্বরের পরিবারকেই” তিনি সর্ধবোচ্চ 
ঠূ স্থান প্রদান করিয়াছেন। “বাহিরের যে পরিবার'"''''তাহা ধুলিনির্ষ্বিত অস্থারী 
দেহ এবং বাহিরের থে খর তাহাও ছুদিনের জন্য । তবে আমাদের পরিবার 
চু কোথায় +---এই ঘর এই পরিবার উভ্নই আমাদের অস্তরে। অতএব 
/অস্তরে প্রবেশ কর দেখিবে এক নূতন রাজ্য ; সেখানে নিয়ম আছে, শাসন- 
্রগণী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? যিনি জগতের নিয়স্তা, অথবা 






হণ প্রজাগুলিকে, সমুদয় ব্রান্মমগ্ডুলীকে যদি অস্তরে ধারণ করিতে না পার, 
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তবে হৃদয়ে কিরূপে ব্রন্মরাজ্য প্রতিটিত হুইবে (৬ ফাল্গুন) এ সমুদায় কি 
মনঃকল্পনা, না ইহার বাস্তবিকতা অবধারণ করিবার ভূমি আছে? কি ভূমি 
আছে, তাহা তিনি আপনি বলিয়াছেন, “প্রতিদিন বাহিরের জগতের ছবি যেমন 
(ঈহ্বর) আমাদের চক্ষুতে আনিয়া দিতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বর স্বয়ং চিত্রকর 
হুইয়া ভক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে অন্তজগিতের ছবিমকলও আকিয়া দিতেছেন। 
তাহার প্রজাদিগের মধ্যে যাহার ঘেরূপ প্রকৃতি, যাহার যেমন ভাবভঙ্গী, যাহার 


যে প্রকার স্বভাব, কোমল কিংবা কঠোর, ধাহার ষে প্রকার চরিত্র নির্ধ্ল কিংবা 


দূষিত, তক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিয়া! দিতেছেন। যাহার 
যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব মে সেইরূপ ভক্তের প্রেম অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে । 
যাই এক মন্দ প্রজা তাল হইল, ভক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে 
হৃদয়ের মধ্যে আলিঙ্গন করিলেন, ঘাই কেহ মন্দ হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেল, ছুঃখে তাহার বুক ফাটিতে লাগ্িল। এইরূপে প্রজাদিগের আধ্যাত্মিক 
ছবি সকল, ঈশ্বর তক্তের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতেছেন। আত্মার শোভা ভক্তের 
মন মোহিত করিতেছে, আত্মার কদধ্যতাব ভক্তের মনে ছুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট 
গভীর প্রার্থনায় উদ্রেক করিতেছে! বাহিরের চক্ষে অস্থায়ী বাহিক বন্ত 
প্রতিবিশ্বিত হয়) কিন্তু ভিতরের নষুনে চিরস্থায়ী আত্মার প্রেমপুপ্য এবং আত্মার 
জ্ঞান জ্যোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক চক্ষু শরীর ভেদ 
করিয়া আত্মাকে দর্শন করে এবং আত্মার যেরূপ অবস্থা! এবং স্মভাব তাহাদের 
তীক্ষদৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ব্রহ্মরাজ্য 
ভক্তের হৃদয়ে মুত্রিত হয়।” 

এই সময়ে একটা অতি হুদয়তেদকরী ঘটন! সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় 
কেশবচন্ত্র অত্যন্ত মন্্াহত হন। কলিকাতামমাজ ত্রাঙ্মধর্থের হিন্দত্ব অন্থুগ 
রাধিবার জন্ত একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। এ উপায় উপনয়নসংস্কার | 
্রাহ্ধর্থের অনুষ্ঠানে যজ্ঞোপবীতত্যাগের ব্যবস্থা যখন বাহির হয়, মহত দেবেশর- 
নাথ সে ব্যবস্থা আপনি অনুমোদন করেন এবং এই অনুমোদনের প্রমাণ- 
সপ তৎকর্তৃক যজ্রসৃত্র পরিত্যক্ত হয়। যখন তিনি ক্রাঙ্বধর্থের অনুষ্ঠানগন্ধতি 
প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে যঙথত্রদান সমনিনিবিষ্ট করেম না। এই অনুষ্ঠান 
তি অহুগারে সাহার পঞ্চপতকে হস্ত অর্পন কা হয় না। এখন এমন 
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মহর্ষি স্ব, আপনার পুত্রদ্বযনকে উপনয়নসংস্কারে হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে হৃত্র, 
মেখলা, দণ্ড প্রভৃতি সমুদায়ই তত্ন্মন্তরযোগে অর্পণ করেন। মন্তরগুলির অভিথেক্ব 
অগ্সি, বাফু, চত্্, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা । উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রার্থনার 
লক্ষ্য ইন্দ্র, সেই ইন্জাশব্দ * পরিহার করিয়! সোমেন্দনাথ প্রার্থনা করেন। শুদ্ধ 
শব্দ পরিত্যক্ত হয় তাহা নহে, মন্ত্ক্ছ “বরুণ' শব্কে “করুণ শবে পরিবর্তিত কর! 
হয়।। এতগ্যতীত মেখলা, যজ্ঞোপবীত, গণ্ড, উপানৎকে দেবতা জ্ঞানে 
সম্বোধন করিয়া মন্ত্রপাঠ হয় । এই সকল মন্ত্রের অর্থ অবিরোধী ভাবে করিয়া 
লইবারও চেষ্টী হইয়াছে । কেশবচন্দ্রের ছুদয়ে এই ঘটনায় যে গতীর বেদনা 
উপস্থিত হয়, তাহা তিনি অস্তরের অন্তরে লুককাফ্রিত রাখিতে পারেন নাই। 

৪ এপ্রেল (১৮৭৩) কেশবচন্দ্রের গৃহে সায়ংসমিতি হস । ইউরোপীয় এবং 
দেশীয়গ্রণের একত্র সম্মিলনে পরস্পরের স্থাব বৃদ্ধি পার এই সায়ংন্মিতির উদ্দেশ্ঠ 
ছিল। সায়ংসমিতি রাত্রি ৯ টার সময» এবং তৎ্পুর্ধবে অপরাহ্থু পাঁচটার সময়ে 
ভারতসংস্কারসভার অন্তর্গত শিক্ষতিত্রী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ধিক পুরস্কার দান 
হয়। রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থক্রুক ও তাহার কন্ত! শুমতী মিস্‌ বেম়্ারিং এতছ্প- 
লক্ষে কেশবচত্ত্রের গৃহে আগমন করেন। ইহাদিগের ছইজন ব্যতীত মেম্তর 
এবং মিস্ত্রেস্‌ হবহাউস্‌, মেস্তর ডবলিউ এস্‌ আট.কিন্সন্, অনরেবল জে বি, 
ফীয়ার, রেবারেও্ড কে এম্‌ বানার্তি্, মিস্‌ বানর, মিন্‌ মিলম্যান্, মিদ্‌ ফোষেস্, 
মেস্তর আরল, মিস্ত্রেস্‌ নাইট, মিস্ত্রেদ্‌ উড়ো, মিস্‌ চেম্বারলেন, মিস্‌ আক্রয়ুভ, 
মেস্তর ও মিশ্মেস ঘোষ, বাবু উমেশচন্্র দত্ত, রামতম্ুলাহিড়ী, শিবচজ্র দেব 
উপস্থিত ছিলেন। এতছুপলক্ষে কেশবচন্তররের গৃহ অতি উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হয়। 
সমুদায় পরিবারস্থ লোক প্রায় তিন দিন যাবৎ এই সজ্জাকাধ্যে নিষুক্ত ছিলেন। 
সমুদায় গৃহ, অঙ্গন, পথ বৃক্ষলতাপল্লবাদিতে অতি বিচিত্র সথরুচিতে সজ্জিত 
হইয়াছিল। বৃক্ষ ও পৃষ্পগুচ্ছাদিতে বেন্টিত করিয়া চত্বরের মধ্যস্থলে লর্ড 
মেয়োর বেস্‌*__ইটি কাহার পত্ীর নিকট প্রেরণার্থ প্রস্যত-_স্থাপিত হইয়াছিল । 
হালিডে গ্রীট হইতে ফেশবচক্রের গৃহে আসিবার ষে পথ তাহার সন্ধিস্থলে 





* *৩* ইচ্্ ব্রদ্ভানাং ভ্রতপত্ে” এই মন্ত্রটিকে *ও" ব্রভানাং ত্রভপতে” এই প্রকার 
শ্রহণ কই! হইয়াছে । | 
1 "ও তছৃত্বদং ঘরণ পাশমূ* এক্লে কর! হইয়াছে "ওছ্ত্ম করুণ পাশম,” ইত্যাদি । 
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স্থসজ্জিত তোরণ নির্মিত হয়। অপরাহ্ু ঠিক পাচটার মময় রাজপ্রতিনিধি তাহার 
কন্তামহকারে উপনীত হুন, দ্বারদেশ হইতে কেশবচন্দ্র তাহাদিগকে প্রত্যুপগমন 
করেন। নগরের অনেক মহিলা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা ষব- 
নিকার অন্তরালে গৃহ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন। গৃহের .সোপানের দুই 
পার্থ রৌপ্যনির্ষিত সোটাধার্ী পদাতিক দণ্ডায়মান ছিল। রাজপ্রতিনিধি এবং 
তাহার কন্তা ঘখন সভাস্থলে প্রকেশ করিলেন, তখন সভাশ্থ সকলে দণ্ডায়মান 
হইয়া তীহাদিগ্বের অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্রী সন্তুখে 
আনীত হন এবং মভাম্থ সকলের সন্ধানে রামেলস্‌ এবং ভুগোলে পরীক্ষিত হন। 
ত্পর কেশবচন্দ্র স্থ্ীশিক্ষতিত্রী বিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত অবগত করেন, এবং স্ত্রীশিক্ষা 
দান যে কি কঠিন ব্যাপার, এ মন্দ্ধে তাহার মত প্রকাশ করিয়া বলেন। 
্রীগণের স্বাধীনতা কি প্রকারে সাধিত হইবে সেই দিনে মহিলাগণের সভায় 
উপস্থতি দ্বার তিনি তাহ! সপ্রধাণ করেন। ইউরোগীর় নারীগণ দেশী মহিলা- 
পনের শিকাবিষয়ে সহায় হন, এ মন্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরোধ করেন । লড নর্থ 
ক্রুক স্বীয় কন্ঠ! মিস্‌ বেরারিছের পঞ্ষ হইয়া বলিলেন, তাহার কন্তা অদ্যকার 
কার্যে যোগ দিনা নিতান্ত সন্তষ্ট হইলেন। তিনি ঘদি আপনার মনের ভাব 
আপনি প্রকাশ করিতেন তাহ! হইলে তাহা এই কার্যের সহিত কি প্রকার 
মহানুভূতি, এবং এই বিদ্যালদ্লের উন্নতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি কি প্রকার 
উৎসুক হইয়াছেন তাহা বলিতেন। তিনি মনে করেন যে, বুদ্ধিমবিষয়ে 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে অই প্রভেদ আছে, নুতরাৎ অনতিদূরবন্ভী সময়মধ্যে 
ভারতের নারীগণ তাহাদের উপদুন্ত পদ লাভ করিবেন। মিস্‌ বেয়ারিং ঘি 
আপনি বলিতেন, তাহ। হইলে এদেশীয় নারীগণের নারীজাতির উন্নতিবিষয়ে 
আপনাদের বত দূর আশা তদপেক্ষা অধিকতর আশা তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি 
এদেশে অধিক দিন আইমেন নাই, হুতেরাং যে সকল বিশ্বের কথা বলা হইল তৎ- 
মন্বদ্ধে হিনি বিচার করিতে পারেন না, কিন্ত এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় নাই ষে, 
সমর এ কল বিদ্ধ অপণীত হইবে, হিচ্ছু তগ্র পুরুষগণের স্তায় ভদ্র মহিলাগণও 
আন ও ঘমাজনম্পকার স্গাধীনভা ভোগ করিবেন। মিশ্‌ বেয়ারিং এবং আমি 
উত্তরেই মাধানণভাবে সথুদায় হিলুনারীগণের, বিশেষতঃ ধাছাদিগকে ডিন 
পারিতোষিক ঈহান্তে নিতরণ করিতেছেন তাহাপিগের ভদিযাতে সৌভাগ্য ও 
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উন্নতি ঘাহাতে হয় তৎগ্রতি নিরস্তর হৃষ্টি রাখিব। এই লকল কথা বলার পর 
মিস্‌ বেয়ারিং পারিতোষিক স্বহত্তে বিতরণ করিলেন । অনন্তর “জাতীয় স্তোত্র” 
যীত হইল এবং মহিলাগণ পৃষ্পগুক্ছ, পুষ্পালঙ্কার মিস্‌ বেয়ারিংকে উপহার 
দিলেন, এবং উহার মধ্য হইতে শ্বেতপুষ্পরচিত হার উহার গলদেশে পরাইয়া 
দিলেন। তিনি এই উপহার ঈদৃশ শ্লীতিপ্রফুবদনে গ্রহণ করিলেন যে, 
তাহাতে উপস্থিত সকলের চিত্ত একান্ত হৃুষ্ট হইল। দেশীয় ভদ্র গৃহস্থ গৃছে 
সপরিবারে রাজ প্রতিনিথির পদার্পণ এই প্রথম । সুতরাং এই ব্যাপারে যে সকলের 
হৃদয় বিশেষ আহ্লাদ অন্ভব করিবে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক । এ দিনের 
সায়ংসমিতিতে 'ব্রিটিষ ইন্ডিয়ান আসোসিয়শনের' সকল বড় লোকই উপস্থিত 
ছিলেন। লর্ড বিশপ সকলের আগে আসেন সকলের পরে চলিয়া যান। এই 
সায়ং সমিতিতে এই প্রকাশ পায় যে, দেশীয় ও বিদেশীরগণ কেমন সন্তাবে একত্র 
মিলিত হইতে পারেন। 

১০ এপ্রেল ভারতসহস্কারসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক টাউনছলে হুষ়। 
এই সভায় লর্ড বিশপ সভাপতির কার্য করেন। যেস্তর সিবলে, ভাক্কার 
ওয়াল্ভি, মেস্তর জেমৃস উইল্সন্‌, ডাক্তায় এস্‌ জি চক্রবস্তাঁ, প্রোফেসর লেখত্রিজ, 
প্রোফেসর কে এস্‌ বানার্জি, রেবারেও্ড ডাক্কার জািন, এডগার জাকব, ডাক্তার 
বনলিন্টিজি, ডব.লিউ সুইন্হো, বাবু রামচক্জ মিত্র, শিবচত্্র দে, প্রেষচাদ বড়াল, 
সর্দার দয়াল সিংহ, মৌলবী আবছল লতিফ খ"1 বাছাছুর প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত 
ছিলেন। লেপ্টনেন্গ্রবর্ণরের 'আসিবার কথা ছিল, অহুস্থতানিবন্ধন সভান্ছ 
হইতে পারেন নাই। তিনি এজন পত্রদ্বার ছুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠান । প্রথমতঃ 
কলিকাতান্থল এবং সাধারণ লোকের স্লের পারিতোধিক বিশুরণ হয়৷ 
তৎপর লর্ড বিশপ, মেস্তর উইলসন, প্রোফেসর লেখত্রিজ, রেবারেণ্ড কে এস্‌ 
বানার্জি্দ, রেবারেওড ডাক্তার জার্ডিন, বাবু প্রভাপচত্র মজুমদার, ইহারা ভারত- 
সংস্কারসতার পক্ষে বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে ফেশবচজ্ চাহিটি বিষয্বের 
উল্লেখ করিয়া! সে গ্গিনের কাধ্য শেষ করেন। প্রথমে শিক্ষণধিভাগের উচ্চ শিক্ষণ 
ও সামান্য লোকের শিক্ষাবিষয়ে ষে বিতণ্ড] চলিতেছিল তাহার মিস্পত্তি হওয়াতে 
শিক্ষাসন্থদ্ষে কি প্রকার কল্যাণ উপস্থিত এবং স্ত্রীশিক্ষাবিষযধে রাজ প্রতিনিধি সন্ত 
বে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তৎযন্থঘে স্ভাহার সপক্ষত। ইত্তযাছি উল্লেখ 

&]] এ 


৭০৬ ্‌ আচার্য্য কেশবচক্র 

করেন। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতির উন্নতি ও শৃঙ্খলোন্মোচনবিষয়ে তিনি বলিলেন, 
প্রোফেসর বানার্জিিি আর এক দিবস শুক্রবারে (পারিতোধিকবিতরণের দিনে ) 
দেশীয় মহিলাগণের যবনিকার বাহিরে সকলের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়! যে 
আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন তৎসন্বদ্ধে তিনি এই বলিতে চান যে, ধাহারা এ 
প্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন, আপনা হইতে সেরূপ করিয়াছিলেন, কোন 
প্রকার গীড়াপীড়িতে তাহারা এ প্রকার করেনা নাই *। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ 
এই প্রকারে আপনাদিগকে প্রযুক্ত করিবেন তিনি ইহাই বলেন। তীহাদিগের 
প্রমুক্তভাব পুরুষগণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারই উহা 
অবলম্বন করিবেন; পুরুষেরা দিবেন না, তাহারা আপনারা লইবেন। জময়ে 
শিক্ষাপ্রভাবে ইহা হইবেই হইবে, কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। 
এখন তাহাদিগকে সংশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, ইহা হইলেই উহ1 আপনা হইতে 
হুইবে। তৃতীয়ত দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে যাহাতে সগ্ভাব বৃদ্ধি হয় তজ্জন্তয 
উভষের সভাদিতে সম্মিলনের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এব এ সম্বন্ধে তাহাকে ও 
বন্ধুগণকে সম্প্রতি ধাহারা সম্মানিত করিয়াছেন তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন । 
চতুর্থতঃ দেশীয়গণের মধ্যে যে দলাদলির ভাব আছে তাহা তিরোহিত হইয়া 
গিরা সব স্থাপন হয় এই উদ্দেশ্টে বলিলেন, ইৎলও প্রভৃতি সভ্যতম দেশে 
অসংখ্য দল, তাহাদের মত লইয়া কত বিবাদ, কিন্ত তাহারা এ সকলের জন্ত 
পরস্পরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ কখন বিলুপ্ত হইতে দেন না। স্ুতরাৎ মতভেদ 
থাকিলেও নিজ নিজ মত না ছাড়িয়া সকলে সন্ভাবে মিলিত হউন, দেশের হিতকর 
কাধ্য একত্রিত হইয়া করুন, এ সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। 
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পীড়াপীড়ি কর; দূরে থাকুকৃ ছাত্রীগণ্র প্রতি কিরূপ প্রযুক্ত ব্যবহার ফর1হইত, 
স্বয়ং ছুই জন ছাত্রীকে কেশবচন্দ্র, এতছুপলক্ষেষে পত্র লিখিয়াছিলেন ভাহাতেই প্রকাশ 
পাইবে ।-- 

প্রিয় রাু ও রাধে, 


সুনংবাদ | জর্ড নর্ধরূকেন কন্য1 মিস্‌ বয়রিং তোমাদের বিদ্যালক্সের পাঁরিতোধিক- 
দানকাধ্যে উপস্থিত হইবেন লন্মত হইয়াছেন । আগামী সপ্তাহের মধ্যে উদ্ত কার্ধয 
নস্পঃ হইবে ৷ তোমর] উপযুক্ত হও, ভাল হও, এই আমার আশীর্বাদ । 


স্ববিষার জঁকেশবচন্দ্র লেল। 
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এই সময়ে স্ত্রীবিদ্যালযের সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় * এবং ব্রাঙ্মিকাগণের 
জন্য ব্রান্দিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিনে বিংশতি জন নারী ব্রাঙ্ষিকা 
বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহু ৮ টার সময় 
উপদেশ হইবে শ্থির হয়। এত দ্রিন পর্যযত্ত নারীগণের কল্যাণের জন্য বিশেষ 
. ষত্ব হইয়াছে, এখন যুবকগণের যাহাতে আশ্রমানুরূপ ধন্মোন্নতি চরিত্রোন্নতি হয় 
তাহার দ্রিকে কেশবচন্দরের দৃষ্টি নিপতিত হইল । ১ ভাদ্দের ধর্দদতত্বের সংবাদস্তত্তে 
এই সংবাদটি আমরা দেখিতে পাই;-_“কলিকাতায় একটি 'ব্রাহ্মবোর্ডিং স্থাপনের 
উদ্যোগ হইতেছে । ভারতাশ্রমের আদর্শান্ুসারে তথাকার অধিবাঁসীদিগের 
নিত্যকর্ম্ের প্রণালী শ্থির হইবে। বাবু কেশবচক্র সেন স্বয়ং ইহার ভার গ্রহণে 
প্রস্তুত আছেন। অভিভাবকবিহীন হইয়া! ষে সকল বিদেশী ছাত্র এখানে বাস 
করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে নাগরিক পাপ কুসংসর্গ ও প্রলোভনে পতিত 
হুইয়! অল্প বয়সে উদ্ধত ও বিকৃত ভাব ধারণ করত পিতামাতার ছুঃখের কারণ 
হন। যদি আমাদের এই সাধু চেষ্টা সফল হয়। তবে সকল বালকদিগের 
চরিত্রসংশোধন্পক্ষে একটি (বিশেষ সুযোগ হইবে। ধাহারা সেখানে বাস 
করিতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে আমাদের কার্যালয়ে তাঁহাদের নাম পাঠাইয়া 
দ্িবেন। কি পরিমাণে ব্যয় পড়িবে এবং অন্তান্ত.বিবরণ পরে সকলে জানিতে 
পারিবেন। এ পর্যন্ত প্রায় বিশ জনের নাম পাওয়া গিয়াছে।” ১লা আশ্বিন 
*ত্রাহ্ম নিকেতন” নাম দিয়া কলুটোলা ভবানীচরণ দত্তের লেনে বোর্ডিং 
খোলা হইল। এখানে ব্রাহ্ম নিকেতন অতি অল্প দিনই ছিল, অধিবাসীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি হওয়াতে ইহা! মেরজাপুর গ্রীটে গোলদীঘির দক্ষিণে ৩ অংখ্যক গৃহে উঠিয়া 
আসিল। এখানে উপাসনাদি প্রতিদিন নিয়মিত হইতে লাগিল।” একজন 
প্রচারক তত্বাবধানের জন্ত নিকেতনের অধিবাসী হইলেন। 
প্রকাশ্যে রাজপথে অশ্লীল সং বাহির করিয়া, চিত্রাদি বিক্রয় করিয়া লোকের 
চিত্ত কলুষিত করা হয় ইহা দেখিয়! তন্নিবারণ জন্য কেশবচন্দের আস্তরিক যত্ব 





* ইংলও হইতে লমাগত মিস্‌ আক্রয়ড মহিলাগণের জন্য একটি বিদ্যালয় গ্বাপন 
করিতে উদ্যোগ করেন । এতছদ্দেশে একটা সভা হয়, কেশবচন্্র তাহার অন্যতর, সভ্য 
ছিলেন। শুলভ ও মিরারে ইংর!জী সভ্যতার কোন কোন বিষরের প্রতি কঠোর. কটাক্ষ- 
পান্ত করাতে মিন্‌ আক্রক্নড অত্যন্ত ক্রোথান্থিত হন,এবং তড়ুপলক্ষ করির] কেশবচজ্ের প্রি 
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উপস্থিত হইল। যে বিষয়ের প্রতীকার জন্ত তাঁহার চিত্ত আকুল হইত, তাহা 
যাহাতে সত্বর নিষ্পন্ন করিতে পারেন তজ্ন্ত তাহার উদ্যোগের ক্রুটি হইত না। 
ক্রমান্বয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কলিকাতাস্ছ সকল 
সশ্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে এই ঘোর অকল্যাণ নিবৃত্ত হয় ভাহার 
জন্ত সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উদ্যোগ ও যত্বের ফল- 
গ্বরূপ টাউনহলে একটা প্রকাণ্ড (২৭ সেপ্টম্বর, ১৮৭৩) সভা হইল। এই 
সভাতে কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হইয়া কণ্ম্মচারী প্রভৃতি নিয়োগ হইয়া গেল। 
সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছুর,এবং সহকারী সভাপতি বেরারেও্ড জে ওয়েগার 
এবং কেশবচন্ত্র হইলেন। অশ্লীলতানিবারণের জন্ত এই উদ্যোগেও দেশীয় 
কোন কোন লোক নান! কথা বলিতে আরভ্ত করিলেন, কিন্ত সে সকল কথায় এ 
অন্বন্ধে যত্ত শিথিল হইবার কোন কারণ ছিল নাঁ। এই উদ্যোগের ফল এই 
হইল যে, কলিকাতা পুলিসকে এতন্লিবারণের জন্ত সহায় হইতে হইল। ইন্‌- 
স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ বস্থু কেশবচন্ত্রের প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্‌ ছিলেন! 
তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। কীশারীপাড়ায় সং বাহির হইলে 
ষাহাতে কোন প্রকার অশ্লীল সং, গীত বা ভাবভঙ্সী প্রকাশ করিতে না পারে 
তক্জন্ত কালীনাথ বাবু আপনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে থকিতেন। 





এপ অনদ্বধহার করেন ধে, কেশবচন্দ্র সভার সত্যপঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন । 
ভাপদ পরিত্যাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়। মিস্‌ জাক্রক্সড যে পঞ্জ লেখেন উহার মধো এমন 
লকল কথা! ছিল যাহা লক্ষ্য করিয়া ইংলিসমান পাওয়ানিয়ার প্রস্তৃতি দেশী বিদেশী 
লক্ষল পন্ভিক1 দিন্‌ া্রস্ডকে ভথ্লনা করেম। , 


চা 


উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারযাত্রা ৷ 





আশ্বিন মাসে (১৭৯৫ শক) কেশবচন্ত্র ব্ধুগণ সহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
প্রচারে বহির্গত হইলেন। তাহার বন্ধুবর্গ মধ্যে শ্রীযুক্ত মহেজ্দ্রনাথ বসু, বিজয়- 
কৃষ্ণ গোস্বামী, 'ব্রেলোক্যনাথ সাম্ভাল, দীননাথ মজুমদার সঙ্গে ছিলেন। এই 
সময়ে লক্ষে ব্রহ্মমন্দিরের ভিতিস্থাপন হয়। ধর্শতত্ব এ সম্বন্ধে এইরূপ লিপি 
নিবদ্ধ করিয়াছেন। “গত ১৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার অযোধ্যাত্রক্মমন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাংবত্সরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে । প্রাতের 
উপাসনাস্ত্ে ষে বক্তৃতা হয়, তাহা অতীব সুমধুর এবং জীবস্ত। ঈশ্বরেতে প্রকৃত 
বিশ্বাস যাহা] তাহাই ঈশ্বর দর্শন, ইহাই বস্তৃতার বিষয় ছিল। অপরাহে উতৎ্সব- 
মন্দির হইতে ব্র্গকূপা হি কেবলম্‌” এই সঙ্গীত করিতে করিতে সকলে দলবদ্ধ 
হইয। ভিত্তি স্থাপন করিতে গমন করেন। তথায় অনেক হিন্দস্থানী, বাঙ্গালী 
এবং কতিপয় ইরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বাঙ্গাল! 
ইংরাজীতে প্রার্থনা এবং সঙ্গীতা্দি হইলে আচাধ্য বাবু কেশবচজ্র সেন যথারীতি 
ভিত্তি স্থাপন করেন। সায়ংকালে পুনরায় সন্কীর্তন ও প্রার্থনা হইয়া সাড়ে সাঁত 
ঘটিকার সময উৎসব ভঙ্গ হয়। পরে কইসার বাগের মধ্যস্থিত বারছুয়ারী নামক 
প্রশস্ত শ্বেতপ্রস্তরের ভবনে ইংরাজী উপাসনা হয়। দ্শহরার বন্ধ উপলক্ষে 
শী স্থানে তত্রত্য মেখভিষ্ট শ্রীস্তীয়ানগণ কএক দিবসাবধি ছুই বেলা উপাসনা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের ধর্মভাব এবং উদারতা প্রশংসনীয় । তাহাদের 
এ হুসজ্জিত স্থান ব্রাক্ষদিগের প্রার্থনামতে তাহারা কফেশবচজ্রকে উপা- 
সনা করিতে ছাড়িয়া দেন। দিবস তাহাদের উপাসনা সমাপ্ত হইলে সেই 
সকল উপাসক এবং অন্তান্য বহতর লোক এবং তাহাদেরই বেদী, হারমণিয়ম 
সকলই ব্রা্মসমাজে ব্যবন্থৃত হইল। বক্তৃতার বিষয় অতি উচ্চ ছিল। ঈশ্বরের 
বাস্তবিকতা এবং মণুরতা ব্রাহ্মধর্ম্বের মূল, ইহা! গম্ভীর ও জীবস্ত ভাবে সকলকে 
বুঝা ইয়া দেওয়া হইয়াছে । সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন। তৎকালকার দৃশ্ঠ অতি মনোহর হইয়াছিল ।* ৰ 

এক জন বন্ধু এ সময়ে প্রচারবিবরণ লিখিষা পাঠান, তাহার লেখা হইতে 
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২ক্ষেপে এইরূপ বৃত্ান্তসংগ্রহ হইতে পারে। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
কেশবচত্ত্র এবং তাঁহার বন্ধুবর্ণ প্রথমতঃ বাকিপুরে আগমন করেন। তথায় 
এক জন ্রাঙ্মের বাটীতে ছুই দ্বিন উপাসনা ধর্ম্মীলোচনা ও সঙ্গীর্তনাদি হয়। 
ব্রাঙ্গেরা এখনও নিয়মিত উপাসনা করেন না, পরস্পরের ধর্ম রক্ষণ ও বর্ঘন জন্য 
পরম্পরকে শাসন করা, ইহারও মর্ম তাঁহারা অবগত নহেন। যাহ! হউক 
এখানে কলেজের কয়েকটি' যুবা যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে উপাসনা করিবেন 
এইব্প প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। তথা হইতে এলাহাবাদে কয়েক দিন 
অবস্থান ও উপাসনাদি করিয়! লক্ষ) নগরীতে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ গমন করেন । 
লক্ষৌর বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বদ্ধে এখানে আর কিছু বলা নিপ্রয়ো- 
জন। লক্ক্ষৌ হইতে কেশবচন্র্র বন্ধুগণসহ বিরেলীতে গমনীঃকরেন। তথায় 
নিত্য উপাসনা ব্যতীত সিটিহলে ইতরাজীতে দুইটা বক্তৃতা হয়, তাহাতে 
হিন্দুশ্থানী, বাঙ্গালী ও ইংরাজেতে তিন চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানে 
ত্রা্মগণকে দলবদ্ধ করিয়৷ দেরাছুনে যাত্রা করা হয়। পথে কেশবচন্রকে সকলে 
হ'রান, কিন্ত গম্যস্থানে আসিয়া দেখেন তিনি তীাহাদিগের অগ্রে আসিয়া ষ্টেসনে 
আহারাদির যোগাড় করিতেছেন । দেরাছুনে পঁহুছিয়া একটি পর্বতের উপরিভাগে 
বাস! স্থির করিয়৷ কেশবচক্্র এবং তাহার বন্ধুগণ কয়েক দিন তথায় শ্ছিতি করেন। 
পর্ধ্বতের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় স্থানে অবতরণ করিয়া ইহারা সকলে পুথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে উপাসনা করিতেন। রবিবারদিবস সকলে মিলিত হইয়া! একটি কুন্দর 
গহবরে জলআ্োতের সন্সিহিত শ্থানে উপাসনা হইত; দেরাছুন হইতে কয়েকটি বন্ধু, 
কশিকাতা হইতে আরও দুইজন বন্ধু এখানে আসিয়া ঘোগ দেন। প্রতিদিন সায়ঙ্কালে 
আলোচন৷ সংকীর্তন ও প্রার্থনা হইত। স্ব্স্থ পিতা. ও পৃথিবীস্থ ভাই ভগিনীগণের 
সঙ্গে কি প্রকারে সন্মিলন হইতে পারে, ইহাই বিশেষ কথাবার্তার বিষয় ছিল। 
পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দেরাছুনে সকলে ফিরিয়। আসেন। সেখানে মিশন 
স্থলে ইংরাজীতে কেশবচল্রের বক্তৃতা হয়। রবিবারদিবস তথা হইতে প্রায় তিন 
ক্রোশ দূরে “গুহাপানি” নামক প্রসিদ্ধ অতি মনোহর স্থানে গিয়া সকলে মিলিয়! 
উপাসনা হয়। এই ম্থানের মনোহর শৌভাদর্শনে উদ্বোধনাস্তে “কত স্থানে 
কত ভাবে করিছ বিহার" * এই নৃতন সঙ্গীতটি গীত হইয়াছিল। এখান হইতে 


* অন্ধসঙ্গীতত ও নন্ধীর্তন ৩৩ পৃষ্ঠ দেখ। 
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কেশবচন্্র লাহোরে গমন করেন। রবিবারে লাহোরব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা 

হয়। উপাসনা বাঙ্গালায় এবং উপদেশ ইংরাজীতে হইয়াছিল। উপদেশের বিষয় 
“ঈশ্বরের জীবস্ত সত্তা উপলদ্ধি । তৎপর সেই মন্দিরে কেশবচন্র 'ব্রাঙ্গগণের 
ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রতিভা (5156০ [৫58 ০৫ 3০৫) বিষয়ে ইৎরাজীতে বন্তৃতা 
দেন। এই বস্তৃত৷ শ্রবণ করিবার জন্য ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী বহুসংখ্যক 
উপস্থিত হন। বিবরণলেখক লিখিয়াছেন, “বক্তৃতা যদিও নিরাকার বস্ত কিন্ত তাহা 
এমনি সুস্বাছু ও সারবান্‌ হইয়াছিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন কোন ন্ুমিষ্ট 
উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি। অনেকেই তাহাতে মোহিত হইয়াছিলেন। 
আমার মতে সেই বন্তৃতা ছারা পঞ্জাবীদের মধ্যে বিশেষরূপে ধর্ম্োসাহ 
উদ্দীপিত হুইরাছিল! উৎসাহী পঞ্জাবী ব্রাহ্গযুবকদিগের শ্বভাব বাঙ্গালীর সঙ্গে 
অনেকটা মিলে। আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি তাহারা বিশেষরূপে অনুরক্ত হইয়া- 

ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কোন না কোন বিষয়ে একটা সভা হইত।, 
ইহার পর লরেন্স হলে আর একটা (৭ই নবেম্বর ) ইংরেজীতে প্রকান্ঠ বন্তৃতা 
হয়। বক্তৃতার বিষয় “ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ধ্ের অভ্যুখখান? (0615601070৮৪- 

02570 10) 112019.)। দ্বিতীয় রবিবারে প্রাতে নগরের তিন ক্রোশ দূরে "শালে- 
যার বাগে” সকলে গমন করেন। সেখানে প্রথমতঃ নিবিড়শাখাপর্নবাবূত এক 
রমণীয় স্থানে একত্র উপাসনা ও সংস্কীর্ভন হয়, তৎ্পর সকলে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
উদ্যানের বিবিধ স্থানে বসিয়া ঈশ্বরসহবাসম্খ একা একা সম্ভোগ করেন। 
বিবরঘ্রিতা লিখিয়াছেন “সে দিন প্রায় আমাদের এক প্রকার উত্সবের মত হইয়া- 
ছিল।? সায়ৎকালে নগরে প্রত্যাবর্তনপুর্বক মন্দিরে কেশবচজ্র উপাসনা! করেন। 
বাঙ্গলায় উপাসনা হইয়া হিন্দিতে বক্তৃতা হয়। কেশবচন্দ্রের এই প্রথম হিন্দী 
বক্ততা।পর দিবস সোমবার সঙ্গত হয়, এবৎ এই সঙ্গতে কয়েক জন কুকা সম্প্র- 
দায়ের লোক উপশ্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদের গুরু রামসিংহকে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বা- 

সিত করাতে ইহাদের কি দুঃখ, ইহারা বর্ণন করেন। তাহাতে সকলেই নিতান্ত 
আন্রচিত্ত হন । বুধবার প্রার্থনাতত্বের উপর আর একটা ইংরেজী বক্তা হয়। 

ইহাতে বু লোকের সমাগম হইয়াছিল । বৃত্তান্ত লেখক লিখিয়াছেন “ঘনচিকুর কৃষ্ণ 

ও শুরুকেশ শ্বাশ্রধারী বীরাকৃতি হুদীর্বকলেবর পঞ্জাবী রহিস্‌ ও ভদ্রলোকের! বিচিত্র 
বর্ণের উষ্কীষ বন্ধনপুর্ব্বক ঘখন সভামণ্ডপে উপবেশবন করেন, তাহা দেখিতে অতি. 
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হুন্নর হয়। প্রার্থনাবিষয়ে "বত তাশ্রবণে শ্রোতৃগণ বিশেষরূপে সন্তষ্ট হইয়া- 
ছিলেন।” বৃহস্পতিবার কতিপয় সন্তাত্ত পঞ্গাবী এবং কয়েক জন ভদ্র ইংরাজ 
একত্রিত হইয়। শিক্ষাসভাগৃহে কেশবচন্দ্রকে প্রশংসাপূর্ণ অভিনন্দনপত্র প্রদান 
করেন, কেশবচক্তুও ইংরেজীতে উহার উপযুক্ত উত্তর দেন। সায়ংকালে ব্রহ্ধ- 
মন্দিরে “আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী” বিষয়ে বক্তৃতা হয়, ইহাতেও শ্রোতৃবর্গের যথেষ্ট 
উত্সাহ লক্ষিত হইয়াছিল। রবিবারে সাধারণ লোকদিগের জন্য পঞ্চম 
গুরু অঞ্জনের বাউলীতে অনাবৃত স্থানে সভা হয়। সহত্রাধিক লোক উপস্থিত 
হুইয়া কেশবচজ্রের বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তা নিস্তব্ধতাবে শ্রবণ করেন। অপরাহ্ণ 
চারি শ্টিকার সময় সন্কীর্তন বাহির হয়। অগ্রে অগ্রে পঞ্জাবী সাধকেরা গুরঃ 
নানকের রচিত ভজন, এবং তৎপশ্চাতে কেশবচজ্ম ও তাহার বন্ধুগণ 'ব্রহ্ষকূপা হি 
কেবলমূ” এই গান গাইতে গ্রাইতে সভাস্থলে উপস্থিত হুন। কেশবচক্র সহজ 
হিন্দী কথায় মুক্তির পথ বুঝাইয়া দ্িলেন। এই বন্তৃতাসম্বন্ষে লেখক লিখিয়াছেন, 
“সেই বক্তৃতা হুস্পষ্ট জলস্ততাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বরং বাঙ্গালা অপেক্ষা হিন্দী 
বন্তৃতা আরও সরল ও উতসাহকর বোধ হইল।? বন্তৃতার পর এক জন বৃদ্ধ 
পঙ্গীবী আর একটি পঞ্জাবী শিক্ষিত যুবা ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণামপূর্র্বক নান! প্রকারে 
বিনয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সায়ঙ্কালে মন্দিরে উপাসনা হয়, উপদেশের বিষয় 
ছিস-__শ্রবণ, দর্শন ও প্রাণযোগ ॥ রজনীতে বাসায় আসিয়া! ধর্মালোচন। হয়। 
অ(লোচনাশ্থলে এক জন অদ্বৈতবাদী উপস্থিত হইয়া! কিঞ্িৎ রসভঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। লাহোর পরিত্যাগ করিয়া কেশবচত্্র অমৃতসরে আগমন করেন। 
তথায় রজনীতে ট।উনহলে “ধর্মের পুনরুখান? বিষয়ে বন্কৃতা হয়। বক্তৃতাস্থলে 
তত্রত্য প্রধান প্রধান পঞ্জাবী ও ইংরাজগণ উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবারে প্রাতে 
উপাসনাতে কেশবচক্র ও তাহার বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অমৃতসর 
স্টেশনে তত্রত্য বন্ধুগণ যখন তাহাদিগকে বিদায় দেন, এক অপূর্ব্ব দৃশ্ঠ হইয়া- 
ছিল। বিদায়কালে সকলে এমনি ত্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাহা। দেখিয়া 
সকলেরই প্রাণ দিতাস্ত আকুল হইয়াছিল । সে যাহা! হউক, পঞ্জাব হইতে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে কেশবচন্্র প্রতিগমন করিলেন । পথে বিশ্রাম জন্য সকলে আগ্রায় 
অবতরণ করেন। সে সময়ে প্রধান রাজপ্রতিনিথি লর্ড নর্থক্রক তথায় পটমণ্ডপে 
বাস করিতেছিলেন। তীহার-পটমণ্ডপ হইতে নিমন্ত্রণ আসিল, হৃতরাৎ 
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কেশবচন্দকে তাহার মঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে হইল। পরদিবম তদদেশীয় 
রাজপ্রতিনিধির গটমগ্ুপে তাহাকে যাইতে হয়। যে দিন কেশবচন্ত্ আগ্রা পরি- 
ত্যাগ করিবেন সঞ্কলপ করিয়াছেন, ষেই দিন অপরাহ্ে প্রধান রাজপ্রতিনিধি লর্ড 
নর্থক্রকের নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল, কিন্ত মন্কলপের ব্যাঘাত করিয়া 
তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গারিলেন না। তথা হইতে কাণপুরে ছুই দিন অবস্থান 
করিয়া যাত্রিদন জব্বলপুরে গমন করেন। জব্বলপুরের মর্মরপরস্তরময় পর্বত 
ও নর্মদার শোভা দর্শন জন্য বনধুবর্গ তথায় যান এবং সেখানেই নর্মদায় স্বানান্তে 
উপাসনাদি হয়। মায়ঙ্ষালে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশ্ত স্থানে কেশবচন্তর 
ইতরাজীতে বন্তৃত] দেন। তুথা হইতে যাত্রিদল এলাহাবাদ আগমন করেন। 
মাংবখমূরিক উত্সব নিকটপ্রায়, হুতরাং কেশবচজ্্র ও তাহার বন্ধুগণ অধিক দিন 
আর বিদেশে অবস্থান করিতে পারিলেন না, শী কলিকা তায প্রত্যাবৃত্ত হইজেন। 


অগ্মিপরীক্ষ!। 
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এবার চতুশ্ত।রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব। উৎসবের কা ধ্যারত্তব্রহ্মাবিদ্যালরে 
বস্ততা দান হইতে আরভ হয়। পরদিন ব্রাহ্মসন্মিলন সভার কেশবচন্তর 
সামাজিক শাসনের আবশ্তাকত! সকলকে বুঝাইয়া দেন। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা 
বলেন তাহার সার এই, আমাদের শাসন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে 
থাকিবে না। কারণ ধাহারা ধর্মপুস্তক অথবা গুরুবাক্যের জত্র-স্ততা স্বীকার করেন 
না, তাহ[দিগের জন্য সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালী ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার শাসনবিধি 
অব্লম্বিত হইতে পারে না। আমরা পরস্পর পরম্পরকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বার] 
ংশোধন করিব। অকলে ইচ্ছা পূর্বক একটা শাসনপ্রণালী সংস্থাপন করিয়া 
নিজেদের কল্য।ণের জন্য আমরা তাহার অধীন হইয়া থাকিব। এ প্রকার শ।সনে 
কেহ ছে।ট বড় থাকিবেন না, সকলে সকলকেই শাসন করিবেন; এবং সকলেই 
তাহা শিরোধাধ্য করিয়া লইবেন, অর্থাৎ আমরা শাসিত হইব, কিন্তু কেহ আমা- 
পিগকে প্রতুত্বের মহিত শাসন করিবেন না । এ প্রকার শাসনবিধি অবলম্বন করিলে 
কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না, অথচ লোকভয় থাকিবে । এই সভায় 
তিনটি প্রস্তাব হয়, (১) স্থানে শ্থানে উপাসনাসভা। স্থাপনপুর্ববক উপাসক- 
মণ্ডলীর মধ্যে একতা বৃদ্ধির যত্ব; (২) অমভ্ভাব নিবারণ ও ভ্রাত্ভাববর্ধনজন্য 
সময়ে সময়ে একজন ব্রাঙ্গের গৃহে সভা আহ্বান; (৩) উক্ত উপায় অবলঙ্গন 
জন্য সনুদায় ব্রাঙ্গমমাজকে ভারতবষীয় ব্রাহ্মঘম।জ দ্বারা অনুরোধ । পরিশেষে কথা 
উঠল, ফেশবচন্দেত্র উচিত তিনি উপাসকগণের বাড়ী বাড়ী যান, ইহাতে একতা 
বদ্ধ হইবেও্রাহ্মধর্থের প্রতি বিশ্বাস বাঁড়িবে, কেশবচন্দের অহস্কার আছে, এইরূপ 
বে অনেকে মনে করেন তাহা অপশীত হইবে । কেশবচত্্র এ সকল কথার উত্তরে 
বাহা বলেন তাহার মর্দু এই ১-আমার প্রতি অধিক আনুগত্য যেখানে অনিষ্টের 
হূদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সেখানে একূপ যাতায়াত না করাই শ্রেয় ।...... 
ঘে ধর্দ্ম কেবল যাওয়া আসার উপর নির্ভর করে তাহা এক দিন নিশ্চয়ই বিনাশ 
প্রাপ্র হইবে, কারণ এ প্রকার লৌকিক ব্যবহারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। 
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অতএব ধাহার মন আমার প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে তাহার 
মনকে অন্যের দ্বারা প্রথমে ফিরাইতে হইবে ।...আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে 
কাহার অসদ্ভাব থাকিলেও একত্র উপাসন| করার পক্ষে কোন আপত্তি করা উচিত 
হয় না। এই দিন তেই মাঘ রবিবার) কেশবচক্র মন্দিরে যে উপদেশ দেন তাহাতে 
পরিবারের একত্্‌ পুর্াপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। আমরা বিষয়টি বিশদ 
করিবার জন্য উহার স্থান স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

“গৃহ ছাড়িৰা বাহিরে পর্যটন করিলে যেমন ঈপ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, 
তেমনি গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অন্বেষণ করিলে ভ্র/তাকেও লাভ করা যায় না।**"*" 
ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন প্রতি আস্মার***নিগড় এবং নিত্য প্রাণযোগ, ভাইভগ্মীর 
সঙ্গেও মনুষ্যের সেইরূপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক। এই যোগ ভুলিয়! 
যাহারা বাহিরে ভাই. তগ্ী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে এক দিন নিশ্চয় নিরাশ 
হইয়া ফিরিয়া আমিতে হয়। ভাই ভগ্গীরাও বাহিরে নহেন, কিন্ত অন্তরে 
বাহিরে অনেক প্রকার প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বিদ্যমান, কিন্ত 
অন্তরে বিচ্ছেদ নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে ছুই নাই, ছুই সহজ্র নাই; কিন্ত 
সকলেরই মূল এক। বাহিরে শত সহত্র শাখা প্রশাখা, ভিতরে বৃক্ষের মূল এক। 
সেইরূপ যদিও মনুষ্যপরিবার ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে ব্যাপ্ত হই! সত্য অসত্য 
এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইতেছে, কিন্তু মূলে মনুষ্যপরিবার এক।*" 
বাহিরে পরিবার অদ্বেষণ করিতেছ কোথায় ? বাহিরে শাখাপ্রশাখা দেখিও না, 
কেন না কোটি কোটি হইতে এক বাহির করা কি কখনও সম্ভব? পাঁচ জনের 
মধ্যে প্রক্য স্থাপন করা যায় না, পাঁচ জহজ্রের মধ্যে কি প্রকারে হইবে % যতই 
পরিবার বৃদ্ধি হইবে, ততই প্রেমের হ্রাস হইবে, ইহ! অঙ্সবিশ্বাসীর কথা৷ পরিবার 
এক, এক জনের সঙ্গে যদি প্রকৃত স্বগাঁয় ভাবে সশ্সিলন হয় তাহা সমস্ত জগতে 

ব্যাপ্ত হইবে। কেন না মূলে চিরকাল পৃথিবীতে এক পরিবারই থাকিবে 1" 
বাস্তবিক ছুই ব্রাহ্ম হইতে পারে না, ছুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ ? এক ঈরের 
জ্যোতি সকলের অগ্তরে বিকীর্ণ হইতেছে । পদার্থে ঈ্বর হইতে জীবাত্মা 
চিরকালই ভিন্ন থাকিবে, কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রকৃত ধ্যানের এমনই 
গভীরতা এবং নিগঢ়তা ষে তখন মনুষ্যের আত্ম! এবং পরমাত্মা এক হইয়া যায়। 
সেইরূপ যখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মিক শ্বগাঁয় যোগের অভ্যুদয় হয় তখন তাহারা 
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এক হইয়া যায়। মূলে সকলেই অভিন্নজদয়। প্রেমচক্ষু খুলিয়া দেখ, মূলে 
একই প্রাণে সকলেই প্রাণী। একই স্থান হইতে সকলেই প্রাণ, জ্ঞান, প্রেম ও 
ধর্ম লাভ করিতেছে । এই অতেদে পরিত্রাণ, ইহাতেই স্বর্গ। এখানে ছুই 
নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিবে ?"*"**ভিতরে একই মুল হইতে সকলে প্রাণ 
লাভ করিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য নাই। যদি স্বীকার কর মূলে 
মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে দ্বর্গের আদর্শ প্রকাশিত হইবে, আর যদি ইহা? 
বিশ্বাস না কর, কোটি বর পরেও তোমার নিকটে স্বর্গরাজ্য আসিবে না।**-*" 
ঈশ্বরের মধ্যে আমরা সকলে এক, এই অভেদজ্ঞান গ্রহণ করিতেই হইবে, 
নতুবা চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেষ অশান্তি থাকিবে ।*****'ভ্রাতভাব কিংবা 
ভ্রীভাব বলিলেও ঠিক স্ব্গরাজোর স্ী্য. প্রকাশ করা হয় না। "আমি" "তুমি 
পতিনি' এ সকল কথা থাফিবে না । "সেখানে সকলে গ্র্ষ হইয়া 'যাইব:পইহারিইজ 
জন্য আমাদের এত অ"যোর্জন:”ইহারই; ভন্য শামাদের "একত্র উপাসন্পী নত? 
যদি ঈগরের ইচ্ছা! সম্পন্ন করিতে চাও, তবে এইটি দেখাইতে হইবে যে, পাঁচ জর্ 
পাঁচ জন থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে। শরীর মন বিভিন্ন হউক” 
কিন্ত প্রাণে এক | সেই পাঁচজন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হুইয়াছেন। 
সময় পুর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া সর্ববা্গনুন্দর শিশুসন্তীন ভূমিষ্ঠ 
হয়। সেইরূপ যখন অন্তরে পাঁচ জন ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও 
সর্ণবাজ্য প্রকাশিত হইবে। পাঁচ জনের অন্তরে প্রেমহাজ্য স্থাপিত হইলে 
বাহিরে তাহা আসিবেই আসিবে । অভেদজ্ঞানই যথার্থ জ্বান। সব ভাই 
এক ভাই, মব তপ্নী এক ভগ্মী, অবশ্থাভেদে আমরা অনেক, কিন্ত ঈশ্বরসম্পর্কে: 
আমরা সকলেই এক। এই উৎসবের সময় ষদি দেখিতে পাই, আমরা সকলেই 
এক হইয়াছি, তুমি যাহা বলিতেছ, আমিও তাহা বলিতেছি, তুমি ধাহাকে 
দেখিতে, আমিও তাহাকেই দেখিতেছি, তুমি ধাহার কথা শুনিতেছ, আমিও 
তাহারই কথা শুনিতেছ, এমন কি অনস্ত স্থান এবৎ অনন্তকাল যদি আমাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন কবে, তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে তুমি এবং সকলের 
মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থ।কিবে। ঈশ্বর এক এবং তিনি জকলের 
প্রাণ, স্ৃতরাৎ ত্বাহার মধ্যে সকল নরনারী এক ।* 
উত্সবের বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্তা নহে। 
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কেবল এ সময়ের বিশেষ ভাব যাহাতে অভিব্যক্ত হয়, তাহ। হিপিবদ্ধ করা 
আমর! প্রয়োজন মনে করি। এবার ট।উনহলে যে বত্তৃতা হয় তাহা এই 
সময়ের প্রন্থাত ফল। বিষয়টি ন্বর্গরাজ্য। ব্রাহ্মগণমধ্যে পাপস্থীকারের বিধি 
এ বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। যখন সঙ্গতের সভ্যগণ বলেন, তাহারা কেন 
উপায়ে পাপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, তখন কেশবচজ্র বলেন, তোমরা এই 
মুহূর্তে পাপবিমুক্ত হইতে পার, যদি জর্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার 
আপনার গুপ্ত ও গুরুতর পাপ বল। এ কথা শুনিয়া সকলের ভয় হয়। ছুই 
সপ্তাহ কাল সতর্কভাবে জীবন যাপন করিয়া পরিশোষ পাপ স্রীকার করিতে 
হইবে কেশবচন্দ্র বলিয়া দেন। ছুই সপ্তাহ পর, সকলে আপনার আপনার 
পাপ লিখিয়া তাহার হাতে অর্পণ করেন। তিনি সেই সকল লেখা আপনি 
দেখেন না, চিরকালের জন্য উহ] অপ্রকাশিত থ।কিবে বলিয়া সে সকল বন্ধ 
করিয়া রাঁখেন। ফলতঃ এই সময়ে প্রচারক ও সাধকগণের মধ্য হইতে পাপের 
প্রাবল্য যাহাতে তিরোহিত.হয়, তজ্জন্ত কেশবচন্দ্র সবিশেষ যত্ব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ভিতরে ভিতরে যে সকল পাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ 
কিছু সহজ ব্যাপার নহে । এ সকল পাপের মূল পাপ কি? সকলে মিলিয়া 
একাত্ম! হইবেন, কেশবচন্দ্রের এই যে সুমহান্‌ যত্ব এবৎসরে প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহারই বিরোধী ভাব অন্তরে পোষণ। অপরের কথ দূরে প্রচারকবর্গ পরস্পর 
হইতে এ সময়ে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িযাছেন যে, সংবৎসর কাল প্রচা- 
রকসভাষ একটি নির্ধারণ নিবদ্ধ হইতে পারে নাই । প্রচারকসভার অবধারিত 
দিনে যখন-সকলে একত্রিত হইতেন, কোন একটি প্রস্তাব হইবামাত্র এমন কলহ, 
উপস্থিত হইত ষে, সেখানে শাস্তচিত্ত লোকের স্থিরভাবে অবচ্থান মহারেশকর 
হইত; এরপস্থলে কেশবচন্দ্রের ষে কি ক্লেশ হইত তাহা বলিতে পারা যায় না। সে 
সময়ে প্রচারকগণকে কেশবচজ্্ যে এক খানি পত্র-স্্লখেন নিয়ে প্রাণ হইল, 
তাহাতেই তাহার মনের ক্রেশ কথঞ্চিৎ সকলে বুঝিতে পচ 
*প্রচারকভ্রাতুগণ সমীপেষু। ৃ 
“প্রচারক মহাশয়গণ, 


শশর্ধাপূর্ণ নমস্কার, 
“আমাকে এবং বর্তমান বিধান ছাড়িবার জন্য ভোমর! যে সকল আয়োজন 





১৮ আখ) কেশব০ত্র | 


করিতেছ তাহাতে আমি চমত্কৃত ও ব্যথিত হইয়াছি। . আমার দিন তোমাদেক্ট 
মধ্যে শীঘ্র ফুরাইয়া ঘায়, তাহারই লক্ষণ দেখিতেছি ! আচ্ছা! আমি প্রভুর 
আজ্ঞা তোমাদিগকে গম্ভীর ও বিনীতভাবে জানাইত্তেছি। তাহার আদেশ-_- 
তোমাদের পরস্পরের প্রতি শত্রুতা দূর করিতে হইবে। আমি জানাইলাম। 
অবশ্যকর্তব্য জানিবে। অন্যথা না হয়। সকলে এই আদেশটা পালন করিবে । 
বিশেষতঃ অমৃত, কান্তি, উমানাথ ও প্রসন্ন এই কয়েক জনের মধ্যে যে বিশেষ 
অপ্রনয়ের কারণ আছে, তাহ] মিটাইয়া ফেলিবে। ধাহ।রা এ বিষয়ে .মনোযোগ 
না করিবেন, তাহারা অনুগ্রহপুর্বক তাহাদের পায়ের জুতা কল্য আমার কাছে 
পাঠাইয়া দিবেন। আমার ত্র দণ্ড, আমি আদর করিয়া তাহাই রাখিব। 

অনুগত 

আীকে” 

এই কেশের কারণ দীর্ধকাল হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কেশব 
ভারতাশ্রম যে উদ্দেশ্টে স্থাপন করিয্বাছিলেন, তাহা! সংসিদ্ধ হইতেছে না, ইহা 
নেখিয়। তিনি ব্যথিতঙ্গদয় হন। আশ্রমবাসিনীদ্বয়কে গত ৭২ সনের ডিসেম্বর 
মাদন কাণপুর ও এলাহাবাদ হইতে যে ছুইখাঁনি পত্র লেখেন তাহা আমরা নিয়ে 
উদ্ধত করিয়া! দিতেছি, ইহাতেই সকলে তাহার মানসিক ক্লেশের আরভ্ত বুঝিতে 
পারিবেন। | 

“কাণপুর 
১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭২ 
*ন্েহের সহিত আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক! 

“তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানি অনুরাগের সহিত পাঠ করিলাম, পাঠ করিয়া 
আনন্দিত হইলাম" অনেক দিন হইতে তোমার রোগের কথা শুনিয়া দুঃখিত 
হইয়াছিলাম। বোধ করি পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেকটা ভাল আছ। আমরা 
জয়পুক্কহইতে সম্প্রতি এখানে প্রত্যাগমন করিয়াছি, অদ্যই এলাহাবাদে যাত্রা 
করিবার কথা । ঈশ্বরপ্রসাদে আমার শরীর অপেক্ষাকৃত হুস্থ ও সবল হইয়াছে, 
আর কিছু দিন এ প্রদেশে থাকিলে খুব উপকার হইত, কিন্ত কি করি? 
কলিকাতা সাগর সমান কার্য, শীদ্র ফিরিতেই হইবে । আমাকে তোমর! 
অনেক কষ্ট দিয়াছ, এই কথ। বলি! তুমি আক্ষেপ করিয়াছ। তোমাদের সেবা 


অগ্নিপরীক্ষা | ৭১৯, 


' করিতে গিয়া আমার যদি কিছু কষ্ট হয়, সে জন্ত তোমরা ছুঃখিত হইও না।, 
আমি কেবল ইহাই চাই যে ভোমরা! আমার সেবা গ্রহণ কর। কবে সেইদিন 
হইবে যে দিন তোমাদিগকে ঈশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হইতে দেখিয়া আমি 
হুখী হইব! আমার মনের কথা এ জীবনে ভাল করিয়া তোমাদের কাছে এক 
দিনও খুলিরা বলিতে পারিলাম না। যদি তোমরা আমার কথা পালন কর এবং 
আমার প্রতি একটু সদয় হও তাহা হইলে আমার কত আনন্দ হয় বুঝিতে 
পারিবে। ঈপ্বর জানেন তোমাদের সুখে আমার কত হুখ হয়। পিতা তোমাদের 
হুঃখভার দূর করুন এই আমারা প্রার্থনা । 
শুভাকাজী 
শ্রীকেশবন্র সের্ন। 

আশ্রমের ভগিনী ও কন্তাগণ কেমন আছেন ? সকলকে দেখিতে বড় ইচ্ছা 
হয়। তাহারা কি এক এক বার আমাকে স্মরণ করেন? প্রিয় মোহিনীকে 
আমার স্সেহ জানাইবেন তা হার ছবি পাইয়!ছি, তজ্জন্ত 11)51)15. 

“এলাহাবাদ-_ 
১৫ ভিসেম্বর, ১৮৭২ ।. 

*প্রির র্যা সং 

“তোমার শ্রদ্ধণপূর্ণ পত্রধনির উত্তর দিতে নানাকারণে বিলম্ব হইল দে'ষ 
ক্ষমা করিবে। আমার মন যে তোমাদের জন্য সর্বদা ব্য/কুল আর কতবার 
বলিব? ঈত্বর জানৈন ব্রাহ্গিকাদের প্রতি আমার কিরূপ অনুরাগ এবং তাহাদের 
সেবা করিতে পরিলে আমি কত আনন্দিত হয়। আশ্রম মনে হইলে ইচ্ছা হয় 
দৌড়িয়া গিয়া সেই শাস্তি ঘরটীতে তোমাদের সকলের সঙ্গে বসিয়৷ পিতাকে 
ডাকিয়া খুব প্রাণশীতল করি। আশ্রমের উপাসনার বাস্িক শোভা মনে হইলে 
আমার শরীর মন জুড়ায় ইহা, আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। বাস্তবিক 
আশ্রমে পিতাকে ডাকিলে আমার বড় সুখ হয়। আমার ভগিনীর! চারি দিকে 
বসিবেন, আমি আবার তোমাদের সঙ্গে পিতার কাছে বসিব, আমার কত 
আহমাদ; সেই আনন্দের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিতেছি। আমার প্রতি 
একটু তোমরা অনুগ্রহ করিও, আর আমাকে কষ্ট দিও না, এবার ফিরিয়া, 
গির। যেন সকসকে প্রণন্ন দেখি এবং আমার সেবাগ্রহণে প্রস্তত দেখি। 


শ২০ আচার্য কেণবচন্দ্র। 


তোমর। অমার মেনে মত, অমার ভাল বাপ। সকলে গ্রহণ করিনা আমাকে 
বাধিত কর। | 
শুভাকাজ্ী . 
, শ্রীকেশবচক্র সেন। 

“আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিয়া মঙ্গলবার কলিকাতায় পঁহুছিবাঁর 

কথা। প্রির প্রসন্নকে মংবাদ দিবে ।” 

আশ্রমেত্নর নরনারী পুত্রকন্ততে সংখ্যা একশত ছুই। নারকালড।লায় 
ব্রজনাথ ধরের অতি প্রশস্ত অট্রালিকায় এখন আশ্রম অবস্থিত। কেশবচন্ত্র 
সপরিবারে এখন আশ্রমে বাস করিতেছেন; ক্ত্রীবিদ্যালয়ের কাধ্য অত্যন্ত 
প্রণংসন্ী় ভাবে চলিতেছে; উপাসনাদি কোন বিষয়ে কিছু ক্রটি নাই। 
কিন্ত ছুঃখের বিষ এই, কোন কোন অধিবাসীর মন আৎসারিক কারণে অসন্তুষ্ট 
হইয়া পড়িরাছে। এই অসন্তষ্টি হইতে অতি কেশকর ঘটনা উপস্থিত হইল। 
আশ্রমবাসী শ্রীযুক্ত হরন।থ বস সপরিবারে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া" যাইতে 
উদ্যত হইলেন। তিনি সপরিবারে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আশ্রমের নিয়ম- 
বিরোধে ভ্বারদেশে গমন করিলে দ্বারবান্‌ ফটক বন্ধ করিয়া গমনে প্রতিরোধ করে 
এবং আশমাধ্যক্ষের মহিত তাহার কথান্তর হয়। হরনাথ বাবু আশ্রম হইতে 
বহির্সত হইরা গিরা সংবাদপত্রে কুৎস। করিয়া আপনার পত্বীদ্বরা পত্র সেখান। 
শ্রচুত ঘটনার তন্বানুমন্ধান জন্ত আশ্রমবাসিগণের যে সভা হয় তাহার বিব্রণ 
আমন্রা নিম্ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে স্কলে ইহার আমুল বৃত্তান্ত 
অবগত হইবেন । ্‌ 

“বিগত ১ল] শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সায়স্কালে ভারত বাসি এক ম্ভ। 
হয় তাহাতে শ্্রীনুক্ত বাবু হরনাথ বনু ভারতাশ্রমের প্রতি সাধারণের নিকট যে. 
সকল দোষারোপ করিয়াছেন তাহা বিবেচিত হইল এবং অবশেষে সর্ববসম্মতিতে 
নির্ললিখিত প্রস্তাব সকল ধার্ধ্য হইল ;_ 

«১। যে আশ্রমে শ্রীহরনাথ বন্থু ছুই বৎসর কাল পরিবার বাস করিয়া 
উপদেশ, শ।সন ও দৃষ্টান্তবলে উন্নতি লাভ করিলেন তাহার প্রতি. আক্রমণ 
করা, তদ্বিরুদ্ধে সাধারণের মনে দ্বণা উদ্দীপন করা তাঁহার পক্ষে অতি দৃষণীয় 
অকৃতজ্জরতার কার্ধ্য ৷ 


অম্িপরীক্ষ ৭২১ 


*২। ব্রার্ধধর্মববিছেষী সংবাদপত্রে আপনার স্ত্রী দ্বারা পত্র লিখাইয়া উহার 
নামে প্রকাশ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্ম্য ৷ 

“৩। বৎসরাধিক হইতে ঘ্বরভাড়া ও আহারের টাকা মাস মাস নিয়মিতরূপে 
পরিশোধ করিতে তাহার অনেক ক্রুটি হইয়াছে। ইহার কারণ কেবল সর্গতির 
অতিরিক্ত ব্যয়দোষ। পরিবারের মাসিক ব্যত়নির্ববহের উপায় স্থির না করিয়া 
আশ্রমে থাকা তাহার উচিত হয় নাই। 

"৪। আশ্রমের খণ পরিশোধ না করিয্বা বিনা অনুমতিতে আশ্রম ছাড়িয়া 
যাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্তায় হইতেছে। টাকা দিতে বাস্তবিক অক্ষম 
হইলে অধ্যক্ষের নিকট দয়া প্রার্থনা করা উচিত ছিল, কিন্ত সে অবস্থায় না বলিয়া 
চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করা অতীব দৃষনীয়। আশ্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করা তাহার 
উচিত ছিল না। 

«৫। তার টাকা পরিশোধের জন্ত বন্ধুভাবে তাহান্ে বল হইয়াছিল যে, 
উমেশ বাবু প্রভৃতি বন্ধুরা উপস্থিত হইলে বন্দোবস্ত করা হইবে, সেই পর্যস্ত 
অপেক্ষা করুন। এ কথ অগ্রাহ্থ করাতে আরও অধিক দৌষ হইয়াছে। 

“৬ নিজে খণ পরিশে।ধের উপায় না করিষ্া সহধন্মিণীর অলঙ্কার আপন 
দেয় টাকার পরিবর্তে অর্পন করিয়াছিলেন, ইহাতে উচ্চ প্রকৃতির লোকের মত 
কাধ্য করা হয় নাই। 

“৭। টাকার জন্ত ষে জামিন চাওয়া হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান 
করাতে সপ্রমাণ হইল যে (৯) পুর্র্ব শনিবারের সংবাদপত্রে একখানি জঘন্ত 
ও অলীক কথাপূর্ণ পত্র প্রকাশ করাতে তাহার ধর্ম্রভাবের প্রতি অংশ্রমবাসীদের 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার হ্বাস হইয়াছিল । . (২) তাহার কাছে টাকা চাওয়াতে তিনি 
রাগ করিয়া বলিয়। উঠঠিলেন যে, “ত বর্ণের পঞ্চম বর্ণে আকার দিয় দিব বৈ কি €" 
এবং আর একটী অশ্লীল ও অতি জদ্ন্ত কথা দ্বারা এ তাবের দ্বিরুক্তি করিয়া- 
ছিলেন। (৩) তিনি যে গ্রামন্ছ ব্রাঙ্ম বন্ধুকে জামিনস্বরূপ মনোনীত করিলেন 
তিনি প্রথমেই এই ভাবে আপত্তি করিলেন যে, শ্টাকা দিলে তাহা পাইবার 
প্রত্যাশ! নাই, দিতে হইলেই একেবারে মায়া কাটাইয়া দিতে হইবে।” এই সকল 
কারণেই জামিন চাওয়া হইয়াছিল। কিন্ত তাহাকে বা তাহার পরিবারকে 
আটক করিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা হয় নাই । | ্ 

ক 
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*৮। হরগোপাল বাবু তাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না। তবে ছুই জনেই অত্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
শক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। যদিও হরনাথ বাবু কথা 
ও ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উত্তেজনার হেতু হইয়াছিলেন তথাপি হরগোপাল বাধু 
ক্ষমা না করিয়া যে শক্ত কথার বিনিময়ে শ্রক্ত কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ইহা 
তাহার পক্ষে উচ্চ ধর্ম্ননীতি অনুস:রে অন্যায় হইয়াছিল । 

“৯। দ্বারবান্‌ যে হরনাথ বাবুর গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাতে তাহার 
বা তাহার পরিবারের প্রতি অপমানচেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। ইহা কেবল 
তাহাদের না বলিয়া চলিয়া যাইবার ফল। তিনি জীনিতেন যে, এক জন নূতন 
সমাগত বন্ধুর থাকিবার জন্য উপরের ঘর দেখাইতে সেই সময়ে প্রায় সকলেই 
তথ। গিয়াছিলেন, ইত্যবসরে তিনি চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করাতে দ্বারবান্‌ 
গাড়ি অনুমান দুই মিনিট কাল আটক রাখিয়াছিল। 

“১০ | যাইবার সময়ে তাহার সহধর্দ্িণিকে অধ্যক্ষ মহাশয় যে কথ বলিয়া- 
ছিলেন তাহা এই, “তোমার দ্বামীর মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত, তুমি এ অবস্থায় 
তাহার সকল কথা শুনিও না। এ অবস্থাতে এরূপ উপদেশ দেওয়া কিছুমাত্র 
অন্তায় নহে, তাহার অনুসরণ না করাতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। 

“আমরা সকলে আমাদের বিপথগামী ভ্রাতার দোষ প্রতিপন্ন করিয়া তাহার 
পরিবর্তন ও চিন্তপংশে ধনের জন্ত প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, 
এবং যাহাতে তিনি অকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করেন, এরূপ আশীব্বাদ করুন। 
তিনি অসত্য প্রচার ও নিরপরাধীদিগের অপবাদ করিয়া অত্যন্ত অপরাধী হুইয়া- 
ছেন ইহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া তিনি যেন আবার সকলের সঙ্গে সাধুভাবে মিলিত 
হন। সাধারণের মধ্যে তাহার পাপ ও দোষের জন্য এই পবিত্র আশ্রম বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে আশ্রমের বা ব্রাহ্মঘমাজের কোন হানি হইতে 
পারে না। সত্যের পথে থাকিতে হইলে গ্রানি, নিন্দা এবং নানাবিধ সামাজিক 
উত্পীড়ন সন্থ করিতেই হইবে। কিন্তু এরূপ আক্রমণে সত্যের বিলোপ না 
হইয়! বরৎ জয় হয়” 

আশ্রমবাসিনীগণ সকলে মিলিত হইয়া এইরূপেপ্প্রতিবাদ করেন ;--“আমা- 
দের এক জন ভগিনী শ্রীমতী বিনোদিনী কোন সংবাদপত্রে ভারত আশ্রমসম্বন্ধে 
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মানিহৃচক কথা প্রচার করিয়াছেন ইহাতে আমরা অত্যন্ত ছুগ্নথিত হইলাম, এবং 
সকলে সভাবদ্ধ হইয়া উহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নিজ নাম 
দ্বাক্ষর করিয়া সংবাদপত্রে এরূপ পত্র লেখা নিতাস্ত স্ত্রীস্বভাব ও রীতিবিরুদ্ধ 
এবং ইহাতে আমাদের সকলের অমত। ছয়মাস কাল আমরা কেহ তাহার 
সহিত কথা কহি নাই, ইহা সত্য নহে? তীহার প্রতি আমাদের কিছু মাত্র অসন্ভাৰ 
বা অশ্রদ্ধা ছিল না এবং আমার! অন্যান্ত ভগিনীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি 
তাহার প্রতি তাহার অণুমাত্র কম করি নাই। আশ্রম ছাড়িবার ছুই দিন পূর্ব 
তিনি আচাধ্য মহাশয়ের বাটাতে গিয়া যেরূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন তাহাও 
কি তিনি ভুলিয়া গেলেন % তাহার অপমান সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমর! বিশ্বাস করি না। তাহাকে কেহ অলঙ্কার 
দিতে অন্থুরোধ করেন নাই এবং তাহাকে কেহ একটী কটু কথাও বলেন নাই। 
তিনি আপন স্বামীকে ধণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যদি আপনি অলঙ্কার দিয়া 
থাকেন তাহাতে তিনি কেবল পতিভক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার অপমানের জন্ত 
যে দ্বারবান্‌ তীহার গাড়ি আটক করিয়াছিল ইহাও সম্পূর্ণ অসত্য । অধ্যক্ষের 
অন্থমতি না লইয়া! যাওয়াতেই তাহার গাড়ি বাহির হইতে দেয় নাই। তিনিত 
জানিতেন ধাহার যে প্রয়োজন হউক না কেন অধ্যক্ষের অনুমতি না হইলে কোন 
স্ত্রীলোক আশ্রমের বাহিরে যাইতে পারেন না। সুতরাং দ্বারবান্‌ আশ্রমের 
নিয়মানুস।রে কার্ধ্য করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, আমাদের ভগিনী আমা- 
দ্রের প্রতি পুর্ধের ন্যায় সন্ভাব রক্ষা! করিবেন এবং পবিত্র আশ্রমকে সাধারণের 
নিকট অপমানিত করিতে বিরত হইবেন।” 
ব্রাঙ্মসমাজের বিপক্ষগণ এই সময়ে সময় পাইয়৷ নানা প্রকার কুৎ্সা রটনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুৎসারটনা অনিবার্য, তবে সমাজের অন্তর্গত লোকদিগের 
মধ্যে কলহ বিবাদ অত্যত্ত ক্ষতিকর, ইহার প্রতিবিধান নিতাস্ত আবশ্যক বলিয়া 
_শান্তিসতা সংস্থাপনের উদ্যোগ হয়। এ সম্বন্ধে ধর্মতত্বে এই প্রকার লিপি আছে, 
“্রহ্মমম।জের মধ্যে প্রায়ই এক একটি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্ম 
সাধারণকে উদ্বেগ ও অশাস্তিতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই বিবাদভগ্ীনার্থ আমা- 
দের মধ্যে কোন সামাজিক বিচারালয় না থাকায় আন্দোলনকারী ব্রা্মগণ সাময়িক 
উত্তেজনাবশতঃ ব্রাক্মদমাজের চিরবিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের শরণা- 
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পর হুন, তাহারা এই সুযোগে জগতে অনেক মিথ্যা কথা কুৎসিত অপবাদ প্রচার 
করিয়া ব্রা্মদমাজকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করে; ভবিষ্যতে এই অনিষ্ট নিবারণ 
জন্য একটী শীস্তিসতার প্রস্তাব হইয়াছে । উভয় বিবাদী যদ্দি এই সভাকে মান্য 
করেন এবং ইহার নিকট আপনাদের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে 
সহজে সকল বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইবে। নিয়লিখিত ব্রাহ্মগণের« নাম এই 
সভার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। শীুক্ত শিবচজ্র দেব, জয়য়োপাল সেন, ঠাকুর 
দাস সেন, নীলমণি ধর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যয়, নবীনচন্্র রায়, দুর্গামোহন দাস 
কেশবচক্জ সেন, উমেশচন্্র দত্ত, কানাই লাল পাইন, পণ্ডিত দ্বারিকানাথ রায় ।” 
কেশবচল্স শরীরের অনুস্থতানিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে 
(২৮ আাবণ ) হাজারিবাগে গমন করেন। ুতিরাৎ এবার ভাদ্রোৎসবে কেশবচন্্র 
উপস্থিত থাকিতে পারেন না, হাজারিবাগেই কলিকাতার সঙ্গে প্রাণে প্রাণে যুক্ত 
হইয়া উৎসব করেন। উত্সববিবরণ হইতে আমরা গুটিকয়েক কথা এখানে 
উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, কলিকাতার সঙ্গে কি 
অচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধে ইনি আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। “উদ্বোধন, 
আরাধনা, ধ্যান সমাপ্ত হইল । ইহার মধ্যে অনেকবার সহৃদয় ভাবে কলিকাতার 
ভ্রাতা ভগিনীদের নাম উচ্চারিত হইল। কিন্তু যখন প্রার্থনা আরম্ভ হইল 
সে সময়ের কথা আর কি বলিব ? ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্দিরের ভ্রাতা ভগিনীদিগের 
সহিত একত্র উত্সব করিতে পারিলেন না বলিয়া শোকে অভিভূত হইলেন। 
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়! যাইতে লাগিল। কণরোধ হইয়া বাক্যনিঃসারিত হওয়া 
কঠিন হইম্বা উঠিল। কোথায় প্রণসম কলিকাতার ভাই ভগিনীগণ, বলিয়া 
আকুলিত হইলেন। উপাসকগণও অজজ্র অঞ্রপাত করিতে লাগিলেন। কলি- 
কাতার উপাসকমগ্ডলী, এখানকার ব্রাহ্মবন্ধুগণ, ঈশ্বর এবং তাহার পবিত্র রাজ্য, 
যেন এক যোগস্থৃত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, প্রার্থনার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া 
এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এরূপ সজীব প্রার্থনা এবং ভ্রতা ভগিনীর হৃদয়ের 
যোগ আমরা কখন দেখি নাই। ছুঃখ পাইবার সময় একাকী তাহা সহা করিব, 
কিন্ত পিতার নিকট বাসিয়া তাহার প্রেমমুখ অবলোকন করত যখন সুখের শোতে 
অঙ্গ ভাসাইয়া দিব, তখন প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে নিকটে না দেখিলে হৃদয় 
কাদিয়া অস্থির হইবে, এ প্রকার অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাবের উদাহরণ এই স্বার্থপর 
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পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। অনন্তর ব্রাহ্মসমাজে বহু দিবস থাকিয়াও অনেকানেক 
লোককে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখা! যায় ) যাহাতে এরূপ হুৃদয়বিদীর্ণকর 
ব্যাপার না ঘটিয়া আজীবন ইহার মধ্যে তাহার! মিশিয়া থাকিতে পারেন, ইহার 
উপায় কর! কর্তব্য, এই বিষয়ে সুদীর্ঘ উপদেশ হয়।” কেশবচন্ত্র কলিকাতার 
বিরোধ বিবাদ বিস্মৃত হন নাই নিয়লিখিত পত্রে তাহা! বিলক্ষণ সকলের হুদয়ম 
হইবে, কিন্ত তিনি বাহিরের সকল উড়াইয়! দিক কিপ্রকার মধুর সম্বন্ধ অন্তরে 
সর্বদা রক্ষা করিতেন, উপরি উদিত কথাগুলিতে সকলে তাহ! বিলক্ষণ হুদয়জম 
করিবেন। 
“হাজারিবাগ 
২৯ আগষ্ট ১৮৭৪ । 

প্রিয় প্রসন্ন, 

“তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীঘ্র পুস্তক গুলি ছাপাইয়াছ তজ্জন্ত ইতি- 
পুর্বে ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কার্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের 
আনন্দে তাহার সেবা কর। তুমি জর্দা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক 
এই আমার ইচ্ছা । অনেকে তোমার বিরোধী তাহ! তুমি জান, তোমার ব্যবহারে 
অনেকে সমষে সময়ে অত্যন্ত অসন্তষ্ট হন ইহা! তুমি অস্বীকার করিতে পার না। 
এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটা শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের 
দোষ তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটি' মনে রাখিও যে দয়াময় 
তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন যেখানে অনেকে তোমাকে নির্ধাতন করিতে 
প্রস্তত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে 
সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে 
তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা! 
জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জালাতন 
হইবে ও জালাতন করিবে ৭ এবার তোমাদের সকলের কাছে চিরপ্রেম ভিক্ষা 
চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময়ে কি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিতে 
পার না? ব্রেলোক্য আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ 
দিয়া বলিবে যে যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর 
সকলে তাহার সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপস্তি নাই। 
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এ বিষয়ে আমার তো কিছু হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল । 
তাহার কিছুতে অমঙ্গল হয় উহা আমি ইচ্ছা করিতে পারি না। 

“পুস্তক খানি এখনো শেষ করিতে পারি নাই, দেখি যদি কাল পাঠাইতে 
পারি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে এখান হইতে যাত্রা করা ধাধ্য হইয়াছে। সোম- 
বার পধ্যস্ত পত্রাদি এব 095485 র 1001217 071710£ খানিও 91010 
5656100 11555£ এর ০৪০ এ পাঠাইবে । 

গুভাকাজ্মী 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 

“মোহিনী, বরদা ও শুদক্ষিণা আমাকে প্রণাম দিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার 
আশীর্বাদ দ্রিবে।” 

কেশবচন্ত্র প্রায় সংবতসর কাল কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাধ্য করেন। 
ইংরেজী বর্ষের শেষভাগে অল্প কয়েক দিনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যান। মুঙ্গের 
ব্রাহ্মঘমাজের পরিদর্শন পর বাঁকীপুর, বাঁকিপুর হইতে এলাহাবাদ, এলাহাবাদ 
হইতে ইন্দোররাজ্যে গমন করেন | ইন্দোরে গিয়া পাঁচ ছয় দিন তাহার অবস্থিতি 
হয়। সেখানে তাহার বক্তৃতাদিতে তত্রত্য মহারাজা হোল্কার তত্প্রতি নিতান্ত 
আকৃষ্ট হন এবং তাহাকে কিছু দিন থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজনীতিসন্বন্ধে 
ছুইটী উচ্চভাবের বন্তৃতা হয় । ইন্দোরের মহারাজ! হোল্কার কেশবচন্দের প্রতি 
এমন অহুরেক্ত হইয়! পড়েন ষে, তাহার নিকটে আপনার হৃদয়ের গুঢ় ক্লেশ জ্ঞাপন 
করিতেও কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হন না । কেশবচন্ত্র তাহাকে যে সকল পরামর্শ 
দেন, তাহাতে তিনি নিরাশ! পরিহার করিয়া আশান্িত হন। ধর্মসন্বন্ধে 
হোল্কাঁর কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন “আপনারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান গুলি 
একেবারে উঠাইয়া দিবেন না, কারণ আপনি যেরূপ সার বুঝিয়াছেন, সাধারণে 
তাহা না বুঝিয়া যদি সকলপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের 
ছুই দিক্‌ যাইবে।” কেশবচন্্র ইন্দোরে অবস্থান কালে ভাই প্রতাপচন্দ্র ইলগড " 
হইতে কলিকাতাক় প্রত্যাগমন করেন। তাহাকে সমাঁদরে গ্রহণ করা হয়, 
এজন্য কি কি প্রণালীতে তাহার অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহার জমুদায় বিবরণ 
ভাই প্রসন্নকুমারকে লিখিয়! পাঠান। পত্রখানি কেশবচত্্র ইৎরাজীতে লিখিয়া- 
ছিলেন, উহার অনুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল। 
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প্রিয় প্রসন্ন, 

"আমি আশা ধরি শুক্রবার রাত্রে প্রতাপ অভ্যরনাপুর্বক গ্রহণ জন্ত 
 ধ্যবস্থাকরিবে। আমাদের ধত গুলি বন্ধু হাওড়ায় যাইতে ইচ্ছা করেন যাওয়া 
উচিত। ভাল গাড়ী নাপাইলে জয়গোপাল বাবুর গাড়ী চাহিয়া লইবে এবং 
আমার গাড়ীও হাওড়াতে লইয়া যাইবে। নিকেতনের ছেলেরা যেন সকলে 
_ অভ্যর্থনার্থ যান। প্রতাপ অগ্রে আমার বাড়ীতে যাইবেন সেখানে সকলেই 
যেন তাহার সঙ্গে থাকেন। আমার বড় ঘরে যেন একটী সৎক্ষিপ্ত প্রার্থনা. 
সংক্ষিপ্ত উপাসনা-_একটি' দুইটি খোল বাজাইয়! কীর্তন হয়। সৌদামিনী এবং 
আশ্রমের জন কয়েক মহিলা যেন ঠিক সময়ে উপস্থিত থাকেন। উভয় ঘরেই 
যেন প্রচুর প্রমাণ আলো! থাকে । আমার পত্বী ষদি প্রতাপকে কিছু খাওয়াইতে 
চান, সন্দেশ লুচি প্রভৃতি যাহ। প্ররোজন আনিয়া দিবে। সৌদামিনী সাহাধ্য 
করিবেন। প্রতাপ তাহার পর আশ্রমে যাইবেন। প্রতাপের উপরের ঘর ফুল 
পাতা দিয়া রচিমত সাজাইবে, সাজান যেন বেশি জমকাল না হয়। একটি উপযুক্ত 
স্থানে স্বাগত” ডে/৩1০০০৪) শব্দটি যেন স্থাপিত হয়। 

তোমার জেহের 
কেশবচন্দ্র সেন ।” 

আমরা অধ্যায়ের শিরোদেশে অগ্নিপরীক্ষা এই আখ্য। দান করিয়াছি। 
. বন্ধুগণের মধ্যে সন্ভাবের অতাব, এ পরীক্ষা তো অনেক দিন হইল আছে, কিন্ত 
ভারতাশ্রম লইয়া যে পরীক্ষা! উপস্থিত, তাহাই বলিতত হইবে বাস্তবিক অগ্নিপরীক্ষা। 
আশ্রমের এক জন অধিবাসীর ভন্তায়াচরণ আশ্রয় করিয়া ত্রাহ্মধর্খ্বের বিরোধিগণ 
প্রকাশ্ঠ পত্রিকার ঈদৃশ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাতে আশ্রমের 
অধিবাসিগণের চরিত্রে পৎ)স্ত কলঙ্কারোপ হইল। ধাহারা কোন নূতন তত্ব 
পৃথিবীকে দিতে আইসেন, তাহাদিগের এরূপে নির্যাতিত হওয়া অবশ্তভাবী, 
হৃতরাৎ ধাহারা এরূপ করিলেন তাহাদিগের প্রতি অভিযোগ উপস্থিত করিতে 
তীহারা পারেন না, কিন্ত যে সমস্ত নির্দে।ষ পরিবার আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয্বাছিলেন, তীহাদিগের প্রতি ভীষণ গ্লানিকর অপবাদ প্রকাশ্য পত্রকায় রটনা 
করাতে বর্তব্যান্ুরোধে গ্লানিকারী অম্পাদকঘয়ের নামে প্রথমতঃ উকীলের পত্র 
দেওয়া হয়। উকীলের পত্রের প্রতি উপেক্ষা করাতে পরিশেষে উচ্চতম বিচারা- 


৭২৮ আচার্য্য, কেশরচত্দ্র | 


লরে আশ্রমের অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ পত্রে শষ্ট 
লিখিত হইবাছিল "বাদীর ইহাতে কিছুমাত্র বৈরনির্ধাতনের ইচ্ছা, নাই, মানহানি 
হইয়াছে বলির তিনি তাহার পরিবর্তে অথের আকাজ্াণড রাখেন না, কেবল 
এই চান যে, আদালত প্রতিবাদীকে অবথাগ্লানিপ্রচারকাধ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করেন।” বিচারপতি ছ্'ণত জঘপ্ত অপবাদ গুলি শ্রবণ করিয়া এবং বাদী ক্ষমা 
করিতে প্রস্তুত আইন অবগত হইয়া প্রতিবাদিদ্ব়কে অনুতাপপূর্ববক সমস্ত অপ- 
বাদ প্রত্যহার করিয়া লইতে উপদেশ দিলেন। প্রতিব''দদ্বয় যে অতি গহি্তি 
কার্ধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত অনুতাপ প্রকাশপুর্বক সমুদায় অপবাদ উঠাইয়। 
লইলেন। এইরূপে এই অগ্নিপরীক্ষা অথিনিক্ষিপ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্তায় বিশুদ্ধি- 
জ্ঞপক হইল। ঈঘৃশ তীঘণ কলঙ্কারোপ দেখাইয়া দিল, ত্রাহ্মদমাজের ভিতরে 
বাহিরে কত শত্রু এবং এদেশের নারীগণের অবস্থ| উন্নত করিতে প্রবৃত্ত হইলে কি 
প্রকার বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর এবং তাহার 
নিকটে প্রার্থনা, এই সকল সম্বল না করিয। এরূপ সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া 
কাহার পক্ষে উচিত নর, এই ঘটন। স্পষ্ট সক্.ণর হুদয়ঙ্গম করিয়া দিল। এই 
সময়ে কেশবচন্দ্র “হুখী পরত্র” নানক একখ।নি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণরন করেন। 
গ্রন্থখ(নিতে স্বগীঁর পরিবারের আদর্শ লিপিবদ্ধ হয়। তিনি এক দিন প্রচারক- 
সভার সুষ্পষ্ট বলেন, বাহিরের আশ্রম আর আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইবে না, 
এই পহুখী পরিঝার” সেই পরিবারের আদর্শ হইল, ধেপরিবার স্থাপনের জন্ত 
বাহিরে ভ[রতাগ্রমসংস্থপন। 
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কলিকাতা ৷ 


২* নং পট্য়াটোলা লেন। 
মন্রলগঞ্জ মিশন প্রেসে, 


শ্রদরবারের অনুমত্যহৃনাবে, 
পি, কে, দত্ত হারা মৃদ্রিত ও প্রকাশিণ্। 
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প্রথম উপদেশ। 

১০ এপ্রেল রবিবার কেশবচন্দ্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে "জীবস্ত ঈশ্বর" 
বিষয়ে উপদেশ দেন, আমরা পূর্ব অধ্যায়ে ইহ উল্লেখ করিষাছি। এই উপ-. 
দেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ।--ঘে মহান্‌ পবিত্র ঈশ্বরের 
খআম্‌রা পূজা বন্দনা করিগ্প1 থাকি, তাহার বিদ্যমানতা উপলব্ধি করা, এবং তাহার 
সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ জানা প্রয়োজন। অনেক ব্রহ্মবাদতী আছেন, ধাহা- 
দিগের ঈশ্বরসম্পকাঁ শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিলক্ষণ আছে,কিজ্ তাহার! ঈশ্বরকে নিকট 
মনে করেন না, দূরস্থ মনে করেন। তাহারা যখন উপাষন। প্রার্থনাদি করেন, 
তখন তাহাদিগের সে সমুদার় শুন্তে বিলীন হইফ্জাঁযায়। এমন কাহাকেও তাহার! 
নিকটে দেখিতে পান না, ষিনি তাহাদিগের সেই সকলের উত্তর দান করেন। 
ঈশ্বর আনস্ত মহান্‌ ভূম! সমুদায় জগতের অধীখ্বর, এ কথা বলা এক, জীবন্ত 
ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া জুদযজে উপলব্ধি করা এ আর এক। ঈশ্বর এই জগৎ 
স্থজন করিয়া কোথাও চলিয়া! যান নাই; তিনি আমাদিগেতে, আমাদের গৃহে 
পরিবারে, আমাদিগের সকলের বিবিধ কার্যে, এমন কি আমরা যেখানে ষাই 
সেখানেই বিদ্যমান আছেন। তিনি জড় ও অধ্যাত্ম জগৎকে ক্রিগাশীল 
করিয়া! রাখিয়াছেন, তীাহারই করুণাক্ষুলি ইতিহাসের ভিতরে প্রকাশ 
পাইতেছে। গ্রহ নক্ষত্রাদির ভিতরে যেমন আমরা তাহার ক্রিয়া! দেখিতে 
পাই, তেমনি আমাদিগের গৃছে গিয়া দেখি আমাদিগের জীবনের প্রতিকাধ্্যে 
আমরা একা নহি, আমাদিপ্পের ঈশ্বর বিদ্যমান। তিনি আমাদিগের অধ্যাত্ব 
মঙ্গলমাধনের জন্য জড় ও চৈতন্ত উভয়কে পরিচালিত করিতেত্ধেন। তিনি 
যেমন প্রতি ব্যক্তিকে শান করিতেছেন; তেমনি সকল জাতিকে শাসন 
করিতেছেন। আকাশে এমন কোন প্রদেশ নাই, যেখানে তিনি বিদ্যমান 
নহেন। আজও আমরা তাহাকে "আমি আছি" এই অপরোক্ষ নামে সম্বোধন 
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2 কৃষিতে ছি [কন জাতির আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন, 
স্আমাধিগের সঙ্গে সর্বদা থাকেন, আমাদিগের বিপৎ পরীক্ষায় সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেন। ধিনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়! তাহার ফলদান করিবেন, 
এমন একজন আমাদিগের নিত্য শুহুদের প্রয়োজন। কেবল মন্দিরে তাহার 
বিদ্যমানতা অনুভব করিলে চলিবে না, বাণিজ্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, পুস্তকালয়ে, 
কাধ্যালক্ে, সব্ধবশ্থানে তাহার সঙ্গ অনুভব করিতে হইবে । এমন হওয়া চাই 
যে, তাহার সম্ভ অনুভব করিয়া আমাদিগের বিশেষ আনন্দ অনুভূত হুইবে। 
আমরা পৌন্বলিক দেব দেবী ছাড়িয়।ছি,ইহাতে আমাদিগের কি চরিতার্থতা হইল, 
যদি আমরা পরম সত্য ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ তন্ুতব না করিলাম? 
আমাদিগের বাহিরের চক্ষু তাহাকে দেখে না, আমদিগের বাহিরের কর্ণ 
তাহার কথা শুনে লা, তবু তিনি সত্য। তিনি অদৃশ্ত বলিয়া কি সত্য নহেন 2 
সনুদ্বায় জগৎ ও জীবের সত্যতা কোথ। হইতে? তাহ হইতে। তিনি 
আকাশের ন্যায় শুন্য নহেন, মনগড়া মৃত দেবতা নহেন, তিনি জীনস্ত ব্যত্তি। 
সারে আমন যাহ কিছু দেখিতেছি,অনুভব কর্রিতেছি,সমুদায় অপেক্ষা তিনি 
জীবস্ত। আমরা মনে করি, আমরা যাহা চক্ষে দেখি তাহাই সত্য, ইন্জিয়ের 
অতীতভূমিতে কিছু নাই, কেবল মনোভাব মাত্র। না, এরূপ কদাপি নহে। 
সমুদায় বিশ্ব তাহার সত্তাতে পূর্ণ । যার্দ আমরা এই সত্তা তেমন করিয়া 
উপলব্ধি করিতে পারি, তাহ। হইলে আমাদিগের জুদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
পধ্যন্ত আলোড়িত হয়। এই বিদ্যমানতা অনুপ্তবে আমাদিগের শুদ্ধি উপ- 
প্দিত হইয়াথাকে। যে সকলব্যক্তি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অদ্থভব করিল না,যখন 
প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা কোথা হইতে বললাভ 
করিবে? হারা ঈশ্বরকে নিকটে দেখেন, সাহা হইতে ্টাহাদিগের হৃদয়ে বল 
প্রবেশ করিঘা সত্যের জন্য সংগ্রাম করিতে আত্মাকে সঙ্িত করে। প্রলোভন 
আক, ছঃখ দরিদ্রতা আহক, যদি আমরা পিতাকে নিকটে দেখিতে পাই, 
আমাদের কোন ভয় থাকে না, আমাদের হাদযর় অবসন্ন হয়না, যাই বলি 
প্রভো, এই ছুর্ধশ সস্টানকে সাহায) কর, অমনি আত্ম। শান্ত হয়, উৎসাহ 
উদ্দ্যম আসে, এবৎ আমরা ঈশ্বরের বলে প্রলোভন পরাজয় করি। ঈশ্বরের 
বিদ্বযমানতা অনুভবে কেকুল চরিত্রগুদ্ধি ও প্রলোভন পরাজয় হয় তাহা নহে, 





মাতা বন্ধু সুহুৎ সকলে আগ্মিদিগকে পরিত্যাগ করেনুরিবু ৃ 
অন্ধকারাচ্ছপ্ন হয়, হৃদয় একান্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, নির্জনে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে থাকি, কেহ আর আমাদিগের চক্ষুর জল মুছাইয়! দিবার জন্য না 
থাকে, তখন কাহার নিকট আমরা আমাদের হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিব ? 
এ সময় ঈশ্বর আমাদিগের আশা, ঈশ্বর আমাদিগের সুখ ও আনন্দের উৎস, 
তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি আমাদের চক্ষুর জল মুছাইয়া জেন, 
আমাদের হৃদয়ের ভার অপনয়ন করেন। কেবল দুঃখ যগ্ত্রণার ভার নহে, 
প্রতিদিনের ক্লেশকর ভারবহু কাধ্যভার বহুন করিবার সময়েও তাহাতেই সুখ 
ও আনন্দ পাইয়া থাকি। এ সংসারে পিতার নিদেশ পালন করা ভিন্ন 
সন্তানের আর কি কাধ্য আছে? তিনিই উপাসনার সময়ে আনন্দ বিতরণ 
করেন, তিনিই কাধ্যকালে দাসকে উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া থাকেন। জীবনপ্রদ, 
পবিত্রতাসাধক, সুখবদ্ধন ঈশ্বরের এই বিদ্যমানত1 অনুভব খিনা এ পৃথিবীতে 
কিছুতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারা ষায় না। সকলে এই বিদ্যমানতা 
অনুভব করিয়! বিশ্বাস, আনন্দ, পবিত্রতা ও বল সঞ্চয় করুন। কখন যদি 
আমরা বিপথে গমন করি, এই বিদ্যমানতা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত 
হইয়। আমাদিগকে ভীত করিয়া! তাহ হইতে নিবৃত্ত করুক। আমাদিগের 
মৃত্যুশধ্যায় এই বিদ্যমানতা ভয় ও আশঙ্কা অপনয়ন করিয়া! আমা- 
দিগকে আনন্দ বিতরণ করুক। যিনি যেখানে ষাউন, ঈশ্বরকে সঙ্গে করিয়া 
গমন করুন, ক্ষুদ্র পুষ্প হুইতে বৃহত্তম বস্ততে তাহাকে দেখুন, তাহা হইলে 
আর মন্দির ও বিশাল বিশ্ব এ ছুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিবে না; 
যেখানে সেখানে ঈর্খথরের সম্তানগণ তাহাকে দেখিয়া হৃদব্বের কথা জ্ঞাপন 
করিবেন। কেশবচন্দ্র উপদেশ এই বলিষা শেষ করিলেন, "আমি ঈশ্বরকে 
ধন্তবাদ করি যে, তিনি আমাকে আপনাদিগের মধ্যে আনিয়াছেন। জমি 
তাহাকে ধন্তবাদ করিযে, তিনি তীহার গৃহে অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে 
আপনাদিগের সঙ্গে একত্রিত করিলেন, এবং আমাদিগের হৃদঘ্কে একতানে 
তাহার গুণগানে নিষুক্ত করিফা আমাদ্িগের কৃততজ্রত। প্রার্থনা ও নিবেদন 
তাহার চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ করিলেন। আআপনাদিগের মধ্যে উপযিিত 
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হওয়াতে আমি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেছি। যদিও আমি বিদেশীর, 
তথাপি আমি বিলক্ষণ অনুতব করিতেছি যে” আমাদিগের সকলের সাধারণ 
পিতার আরাধনা ও গৌরববন্ধনের জন্য আমর ছুর্বল কঠ আপনাদিগের 
কঠের সঙ্গে মিশাইতে পারি। আমি বিলক্ষণ হৃদয়ম করিতেছি, যাহার 
বিদ্যমানতা এখানে ইংলগ্ডে অনুভব করিতেছি, সেই বিদামানতা ভারতবর্ষেও 
অবস্থিত। আমি ইহা অনুভব করিতেছি যে, যদিও আমার ভারতবর্ষ 
ভ্রাতৃবর্গ শরীরসন্বদ্ষে এখানকার বন্ধুগণ হইতে দূরে, তথাপি ভাবে আমরা 
সর্বদা পরস্পরের নিকটে, এবং যে পরাক্রাস্ত ঈশ্বর আজ এই বৃহৎ মন্দিরে 
বিদামান, তিনিই সকল জাতির পিতা। অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা যত দিন 
জীবিত থাকিব, তাহারই স্তব স্বতি প্রশংসাবাদ কীর্তন করিব। এ সংসারে 
যন পাপী আছে, তাহার সত্তা তাহাদিগের পক্ষে পরিত্রাণের শুভ সংবাদ 
হউক। ঈশ্বরের সন্ত! অনুভব করিলে যে পরিত্রাণ উপস্থিত হয় সেই পরি- 
ত্রাণের সুখ আপনাদ্দিগের এবং পাপপ্রপীড়িত লোকদিগের নিকটে উপনীত 
করিবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া একত্র কাধ্য ককুন। নশ্বর আমাদিগের কথা 
শ্রবণ করুন, ইহলোকে এবং পরলোকে তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকুন, 
তিনি আমাদিগকে শাস্তি ও সানা বিতরণ করুন ।” 


অভার্থন]। 


১২ এপ্রেল মঙ্গলবার অনেকগুলি সন্পান্ত লোক কেশবচজ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। কলিকাতাস্থ বেখুন সোসাইটার ভূতপূর্বব 
সভাপতি মেষ্টর হড়সন প্র্যাট আত্মপরিচয়দানপুর্্ঘক বলেন, তিনি এখন 
পরিশ্রমজীবিগণের উপকারসাধনে জীবন সমর্পণ করিয্পাছেন। অনপেক্ষিত 
ভাবে ইংলগ্ডের চিন্তাশীলতার নেত। মেস্তর জন ই,য়ার্ট মিল কেশবচত্রোর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে জামেন। শিক্ষাবিষয়ক কর, আয়ের উপর কর, বিচারপ্রণালী, 
ভারতণ্ছ ইৎরেজগণের চরিত্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে ইনি ইহাকে প্রশ্ন করেন। 
মিল সাহেবের গমনের পর ভূতপৃর্ব গবর্ণমেণ্টের ফরেণ ডিপার্টমেন্টের 
অগ্ডার সেক্রেটরী মেস্তর ম্যাকৃলিপ়ুভ ওয়াইলি, এবং ভূত্তপূর্ব্ব পঞ্জাবের লেপ্ট- 
নেণ্ট গন্ণর সার রবার্ট মণ্টগোমেরী পুত্র সহ উপস্থিত হুন। সার ধবার্ট লর্ড. 
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লরেন্সের ধাতুর লোক। পুর্ব্যবস্থান্ুমারে কেশবচন্্র “ইউনিটেরিয়ান্‌ 
কমিটাতে" তাহাদিগের কার্ধ্যালয়ে গমন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ইহাকে 
সঙ্গে করিয়া মেস্তর টেলর “হানোবার স্কোয়ার রূমে'লইয়] ষান। এখানে কেশব- 
চক্রের অত্যর্থনাথ এক বৃহৎ সন্ভা আহত হইয়াছিল। এই সভাতে সমুদার় 
ধর্ম মন্প্রদথায়ের প্রতিনিধিগণ সম।গত হুইয়াছিলেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড হুটন, 
দি ভেরীরেবারেওড দি ডীন অব ওয়েই্টমিনিষ্টার, সার জেমৃস্‌ লরেন্দ এম্‌ পি, 
রেবারেও্ড ষ্পফে্ড ক্রক, রেবারেও্ড ডাক্তার কাগ্সেল, সার হ্যারি বার্পণি 
এম্‌ পি, আর্থার রসেল এম্‌ পি, রেবারেও্ড জেমৃদ্‌ মার্টিনো, রেবারেগ্ড ভাক্তার 
মার্কস, রেবারেওড ডাক্তার মলেন্স, রেবারেও্ড ডাক্তার ব্রক, রেবারেও ডাক্তর 
টেস্ট্রেল রেবারেও্ড ডাক্তার বেলি, রেবারেও ভাক্তার ওয়ার্ডল, রেবারেপ্ 
ডাক্তার রবিন্স, রেবারেগ্ড ডাক্তার ডেবিস্, রেবারেণ্ড ম্যাথিউ উইল সা, 
রেবারেণ্ড এইচ মার্টেন (বাপটিষ্ট ইউনিঘুনের জেক্তেটরী ) বেবারেগড রবার্ট 
লিট লার, রেবারেণ্ড আলেক্জেগ্ডার হানে, রেবারেও জে পিলান্স, রেবারেও্ড 
সি জেইকাই, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কুম্বস্‌, লাইন্‌ ব্রাঙ্ক ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ত্রিটিষ এবং ফরেন ইউনিটিরিক়ান আসোলিয়েসনের সঙাপতি সামুর়েল 
শার্প স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 

সভাপতি সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্ত বর্ণন করিয়া কেশবচন্দ্রের পরিচয় দান 
করিলেন। সেক্রেটরী রেবারেণ্ড আর ম্পিয়ার্স বলিলেন, প্রাপ্ত চক্লিশ জন 
লগুনের প্রধান ধর্ম্ধাজক ধাহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহা 
দিগের নিকট হইতে তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডিউক অব আর্গাইল,সার জে 
বাওয়ারিং, সার চারলস টি.বেলিক্জান, মেস্তর জেমৃস্‌ ঈ,ফ়ার্ট মিল, মেজর গ্রাণ্ট 
ডফ, সার বার্টল ফিছ্বার, প্রোফেসর মোক্ষ যুলর, ই'হারা সহানুভূতিস্চক পত্র 
লিখিক্াছেন। যে সকল ধর্মযাজক পত্র লিখিয্াছেন, তাহাদের মধ্যে ইহাদের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে )-_ইস্লিংটিনের রেবারেও এইচ আলোম,রেবা- 
রেও এস্‌ এইচ. বুথ, রেবারে্ড ভবলিউ রব।স্্‌.ডাক্তার ফিশ।র, রেবারেও বল. 
ডুইন ব্রাউন, রেবারেও ভাক্তার রিগ, রেবারেওড টি বিনি, দি ভেরি রেবারেও 
দি ভীন অব সেন্টপলস, রেবারেগ্ড এফ মরিস্। সেব্রেটরি ম্পিকবার্প সাহেব 
বলিলেন, ।সভায় দ্শ:ভিম সম্প্রদাপসের লোক উপস্থিত আছেন। 
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ওয়েউমিনিষ্টারের প্রধান ধশ্মধাজক ডীন ই্টান্লি, এই নির্ধারণটি সভাপ় 
উপস্থিত করিলেন ;_-পপ্রায় সমুদায় প্রোটেষ্টণ্ট চচ্চের সভ্যগণশো ভিত 
এই সভ। ভারতবধষের প্রসিদ্ধ ধর্মমসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনকে হদয়সম্ভৃত 
অভ্যর্থনা অর্পণ করিতেছেন, এবৎ তিনি এবং তাহার সহঘোগণিগণ পৌত্তলি- 
কতাবিলোপ, জাতিভেদনিবারণ, এবং সেই বৃহত্ষ সম্প্রদায়ের লৌকদিগের 
মধ্যে উচ্চতর নৈতিক ও জ্ঞানপ্রধান জীবনবিস্তারের জন্ত ঘে মহত প্রশংসার 
কাধ্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন ততসহকারে এই সভার ষে সহানুভূতি আছে, 
তদ্ধিষঘ্থে ভাহাদিগকে নিঃসৎশদ্দ করিতেছেন।” এই নির্ধারণটি উপলক্ষ: 
করিয়া মাননীয় ডীন যাহা বলেন, তাহা। অতীব উদ্ার। বিসপ কটন যখন 
কলিকাতায় আসেন, তখন ইনি তাহাকে এই বলিয়া ততকাধ্যে প্রবৃত্ত 
করিয়াছিলেন যে, তিনি এ দেশে আসিয়া যত্তগুলি খীষ্টমণ্ডলী আছে তৎ- 
সহকারে অপক্ষপাতাচরণ করিতে পারিবেন এবং ভারতের প্রাচীন ধন্খসমূছের 
মন্ত্র বুঝিয়া৷ তিনি তণ্প্রতি স্তাম্স ব্যবহার করিতে সমর্থ হুইবেন। খীধর্ম 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেলেও এমন একটি সাধারণ ভূমি আছে, 
যাহাতে সকলে একত্র মিলিত হইতে পারেন, অদ্যকার ব্যাথার দ্বারা এইটি 
কেশবচক্দ্রের মনে তিনি মুদ্রিত করিয়া দিতে যত্ব করেন। তিনি যে সকল উদ্দার- 
মত ব্যক্ত করেন, তাহার সার এই রূপে লিক্ষর্ণ করা যাইতে পারে)-_০) 
এক মণ্ডলী অপর মণ্ডলীসমৃহ মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে তাহা 
যে পরিমাণে স্বীকার করেন মেই পরিমাপে মহৎ। (২) যে কোন আকারে 
মানবীয় প্রকৃষ্ট ভাব যেখানে প্রকাশ পাউক না কেন তন্মধ্যে খীষ্টের অভি- 
ব্যক্তি দর্শন যথার্থ খীত্তীয্ ভাব। (৩) খবীক্টধর্মের সেই আধারণ ভূমি, যাদ্বারা 
জ্ঞানী ও মুখ সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, সেই সাধারণ ভূমিতে পূর্ব ও পশ্চিমকে 
একত্র মিলিত কর! কর্তব্য। (৪) শ্রীষ্টধন্্ দেশাস্তরে প্রচারকালে সেন্ট 
পল যে প্রকার লিকোনিয়ান জাতির নিকটে সহঞ্জ বিবেককে, আধেনিয়ান- 
গণের নিকট অজ্ঞ ঈশ্বরের বেদীকে, মেট জন যেমন আলেক্জেগড,য়ার 
দার্শনিক শব্ববিশেষ অবলম্বন করিয়া তাছাদিগের সঙ্গে একতা প্রদশশন 
করিয়াছিলেন, সেইক্ষপ খবীষ্টধর্্র প্রচারকগণকে তত্তজাতির সহিত যে যে 
স্থলে একার ভূমি আাছে তাহা অবলম্বন করিষ্বা প্রচারকাধ্য নির্বাহ করিতে 
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হইবে। (৫) ভারতবর্ষ ইয়ুরোপীয় খীষ্টধন্মকে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ 
করিবেন না, কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া উহাকে গ্রহণ করিবেন। 
(৬) এই পরিবর্তিত খাষ্টধর্ম কি হইবে, তাহার প্রথম অভ্যুদয় ভারতীন্র 
ধর্মসংস্কারকগণের প্রতিনিধিতে (কেশবচল্রে ) প্রকাশ পাইতেছে। 

লঙ্ড লরেন্স নিদ্ধারণটর অন্থমোদন করেন, এবং তিনিই যে কেশবচজ্ত্রকে 
ইৎল্ডে আসিতে প্ররোচিত করিয়াছেন, এবং বিবিধ অত্যাচার প্রলোভন 
সহ করিয়া ভারতে ধর্মনসংস্থারকাধ্যে ব্যাপৃত হওয়া কি প্রকার কঠিন 
ব্যাপার, তাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন। রেবারেগড 
জেম্স্‌ মার্টিনো যাহা বলেন তাহার সংক্ষেপ মন্ত্র এই ;--ভারতের পৌত্তলি- 
কতা অজ্ঞ/নতাসভূত নহে। জ্ঞানপ্রধান ভারত অতি প্রথমে অনস্ত মহান্‌ 
ভূমা ঈশ্বরের তত্ব আবিষ্কার করিয়া তর্কে এত হুক্ষতম ভূমিতে উপস্থিত 
করেন যে, সাধারণতঃ লোকের পক্ষে উহা একাস্ত অনুপষেগী হইয়া পড়ে, 
অআতরাং কল্পনার আশ্রদ্প গ্রহণ করিয়া উহাকে সাধারণের হুদয়গোচর 
করা হয়। যে কল্পনাপ্রধান দেশে ক্রোধাদিবৃস্তিসমুহকে মূর্তিমান্‌ করিয়! 
নাটকের বিষয় করা হুইয়াছে, দে দেশের লোকে যে, কল্পিত বিবিধ দেব 
দেবীর আশ্রয় লইয়া ধর্মের শুষ্কতা পরিহার করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? 
সাহিত্য ও জাতিভেদ, এই ছুই অবলম্বন করিয়া ভারতে পৌঁন্তলিকতা প্রবল 
হইয্াছে। ধশ্বশাস্ত্রের আলোচন। উচ্চশ্রেপীর লোকমধ্যে আবদ্ধ থাকাতে 
নিম়শ্রেণীর লোকের! মূর্খ হুইয়! পড়িক্জাছে। ধাহার! শ্রাস্্ালোচনা করেন, 
তাহাদের শুশ্ম জ্ঞান আছে বিশ্বাস নাই, আর যাহারা শাস্ত'লোচনাবর্জিতত 
তাহাদের বিশ্বাস আছে জ্ঞান নাই। ভারতের ঈদৃশ অবস্থা৷ ইংলগ্ডের দ্বার] 
তিরোহিত হইবার কথা, কিন্ত গ্রীষ্টধশ্মপ্রচারকগণ মতবিরোধ প্রদর্শন 
করাতে কিছু কাধ্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহ।রা জর্ধপ্রথমে জে দেশ 
শাসন করিতে যান, তাহাদিগের চরিত্রে খীষ্টধর্্বের কোনই মহত্ব প্রকাশ না 
পাইয়া বরং তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে; এজন তাহারা দে দেশের 
লোকদিগের ধর্মসম্বন্ধে কোন উপকার করিডে পারেন লাই। ল্ুতরাং 
ভারতের সংস্কারকার্ধ্য সেই দেশীয় লোকগণের উপকেকেই নিপতিত হইক্কাছে। 
এই ধন্মসংস্কারকের ক্ষাধ্য প্রাচীন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত নাক্বরিক়া একেবারে 
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নবীন ভূমিতে স্থাপিত করা হুইয়াছে। সর্বিধ বাহ অবলহ্বনশৃন্ত হুইয়া 
একেবারে জীবন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে ধর্ম্ীলাভ করিবার জন্য যত্ব অনেক 
লোকের পক্ষে অতি দুরূহ বাপার হইলেও ইহাতে মানবের মধ্যে কি প্রকার 
আয়োজন সমুদায় বিদ্যমান আছে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙগম হয়। ব্রান্দসমাজ 
এই প্রকার যত্ব করিয়া পুণ্য পবিত্রতা সাগুত1 ভক্তি ও ঈর্বরে বিশ্বাস সকলই 
লাভ করিয়াছেন। ব্রাক্মদমাজের দৃষ্টান্ত এই দেখাইয়া দেঘু যে, বাহিরের 
সমুদায় অবলম্বন চলিয্লা গেলেও ভিতরে অচল ঘটল ধন্মীচল বিদামান, 
সহস্র ঝঞ্কাবাতেও উহা! কদ্দাপি বিচলিত হুইবার নহে। ভারতের বর্তমান 
ধন্মসংস্কারক যাহ! প্রদর্শন করিলেন, তাহার ক্রিপ্না ইউরোপের উপরেও প্রকাশ 
পাইবে । অনেক জময়ে ধর্ম গু ব্যাথা পুর্ব হইতে পশ্চিমে আসিম্জাছে। 
তাহার বিশ্বাদ ধে জবার পুনরাঘ তাহাই হইবে । ইউযোপীয়গণের মন 
কঠোর বলিয়া জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হয়। 
আধ্যাত্মিক গভীরতা বিনষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদ 
প্রবল হইয়া উঠে, নিপ্ষম চিন্তা করিতে করিতে নিয়স্তাকে ভুলিয়া যায়, 
তারতের প্রতিভার নিকটে একপ দুর্দশা কড়াইতে পারে না। ভারত 
বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন, অথচ উহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে উজ্ভ্বলরূপে 
সর্দত্র দর্শন করিবেন, ইয়ুরোপীর দর্শনশাস্ত্রের কাঠিন্ত ও জড়বাদে যে 
ক্ষতি হইয়াছে, ভারত তাহার পরিপুরণ করিবে । ভারতের হুপ্ম চিস্তা এবং 
কোমল হদয় পুনরায় ঈশ্বরালোক সংমারে আনয়ন করিবে। মায়ার আবরণে 
জীব ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয্সান্ছে, পাশ্চাত্য মনের উপরে চিরদিনই এই 
মায়ার অত্যাচার আছ্ছে ; এবং পুনঃ পুনঃ পূর্ববদেশস্থিত ভবিষাদর্শিগণ এই 
অত্যাচার হইতে উদ্থাকে মুক্ত করিয়াছেন। এখনও হয়ত তাহাই হুইবে। 
তাহা দিগের পূর্ব্বদেশস্থ বন্ধুগণ ধদি চিত্তের কোমলতা, হৃদয়ের মধুরভ।ব,_- 
যাহার তৃষ্টানত অদ্য সায্নংকালে তাহার! প্রত্যক্ষ করিতেছেন__তাহাদিগকে 
অর্পণ করিতে পারেন, এব অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ কি প্রকারে 
স্থাপন করিতে হয়, তাহার পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহ হইলে ভন্ভ।য় 
অকল্যাপের পরিবর্তে তাহারা স্থাপ্ী কল্যাণ অর্পণ ঝরিলেন। এইরূপে 
ইউরোপীর হৃদয়ের কাঠিন্ত অপনয়ন করিলে উন ক্লাইব ও হেক্টিংদ সে 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ধ্য | ৩৭৭ 


দেশের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করিয়াছেন তাহার মার্জনা স্বরূপ এবং বেন্টিক 
ও লরেন্স যে দয়! ও ন্যায় প্রকাশ করিক্পাছেন তত্প্রতি কৃতজ্ঞতাম্বরূপ হুইবে। 

লণডন মিশনরি সোসাইটির সেক্রেটরা র়েবারেণ্ড ভাক্তর মলেন্স এবৎ 
গ্িহদী ধর্দযাজক রেবারেও্ড ভাক্তর মার্ক স্‌ নিদ্ধারণের প্রতপোষকত। করেন। 
রেবারেণ্ড মলেন্স বিংশতি বর্ষ কলিকাতাম্স বাস করিয়াছেন, সুতরাং 
তিনি কেশবচজ্রের পরিচিত। তিনি এ দেশের অবস্থা বর্ণন করিয়া ত্রাহ্ছ- 
সমাজ দেশের হিতকল্পে কি প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেখ 
করেন। তিনি ইহা ও বলেন যে, ব্রাহ্মগণ গ্রীস্টীয্ম প্রচারকগণের প্রতি সর্ধদ! 
সন্বযবহার করিয়াছেন, এবং বিতর্কস্থলেও কখন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন 
নাই; খীক্টাপ্ প্রচারকগণও তাহাদিগের প্রতি সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া 
ছেন। যাহারা পৌঁশুলিকগণের কালীঘ্বাট এবং ব্রাহ্মদমাজের উপাসনালয়, 
এ উভয় স্থলেই গমন করিয্াছেন, তাহারা এ ছইয়ের মহা পার্থক্য অবলোকন 
করিয়া অবশ্য আশ্চর্ঘ্যান্বিত হইয়াছেন। কেশবচন্দ্র এবৎ ভাহার বস্ধুগণ কি 
প্রকার দেশসংস্কারকাধ্যে নিয়ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহার উল্লেধ করিয়া 
তিনি তাহার প্রাচীন পরিচিত বন্ধুর দর্শনলাভে ভখী হুইয্াছেন বলেন, এবং, 
এদেশে কি প্রকার দেশহিতকর কার্ষেযর অনুষ্ঠান সমুদায় আছে তিনি এবং 
তাহার বন্ধুবর্গ দেখাইবেন আশ প্রকাশ করিলেন। রেবারেওড ভাক্তর মার্কস্‌ 
ঝলিলেন, অগ্যাগত কেশবচজ্ররের সহিত তাহার কি প্রকার সহাম্ভুতি, 
তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্ত তিনি সভাম্থলে উপনীত হুইয়াছেন। ধাহার! 
অভ্যর্থনা জন্ত নির্ধারণ লিপিবন্ধ করিয়ান্েন তাহাদের হুয়তে। এ কথ! মনে 
ছিল না যে, একজন গ্লিহুদী এ সভার সহিত যোগদান করিবেন। ইতংপুর্বব 
কথিত হুইল, প্রোটেক্টান্টমণ্ডলীর প্রায় সমুদায় সভ্যগণকে লইয়া এই সভা 
সংহ্ষ্ট ; এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিতে চান না। তবে এই কথা তিনি বলিতে 
চান ষে, যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের জ্ঞান সর্বত্র বিস্তার করিতে চান 
তাহার পক্ষসমর্থন ও তৎ্প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে তিনি ইজরাদেল 
বংশীক্গণের নামের এবং সে বংশের প্রতিনিধিত্বের অন্পতুক্ক হুইতেন। 
ভারতবর্ষে কেশব্চন্্র কত দূর কি করিয়াছেন তাছা তিনি সমগ্র জানেন লা; 
কিন্ত তিনি যাহ। করিবেন তাহ! যে অতি মহৎ বাধ্য হইবে তাহাতে কোন 
খ 
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সন্দেহ নাই। ইনি (কেশবচত্ত্র ) আজ এখানে যাহা করিয়াছেন, তত্প্রতি 
তিনি উদ্দামীন হইতে পারেন না। এক বার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ধাহাদিগের পরস্পর এত মতভেদ, তাহারা সে মতভেদ 
ভুলিয়া ইহাকে অভ্যর্থন! করিবার নিমিত্ত ই'হারই জন্য একত্রিত হইয়াছেন; 
ইহাতে তাহার মনে হয়, তাহার পূর্ব পুরুষগরণ মেসেয়ার আগমনের যে 
লক্ষণ বলিঘ!ছেন, তাহাই উপস্থিত, কেন না মেসেয়ার আগমনে যে সমুদা় 
বিষয়ে মতভেদ আছে তদপেক্ষা যে জমুদ্বায় বিষয়ে একতা হইতে পারে, 
তথ্প্রতি সকলে আকৃষ্ট হুইবে। তিনি য়িহুদী হুইয়! এবং ফিহুদী জাতির 
প্রতিনিধি হুইয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, ঈশ্বর শীঘ্র শীঘ্র ই'হার 
কাধ্যের সাফল্য অর্পণ করুন। তিনি আশা করেন যে, বাইবেলোক্ত 
আহুনুয়েরস নৃপতি যে প্রকার একশতসগুবিংশতি রাজ্যের উপরে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন, ই'হার প্রচার সেইরূপ দূরতম বিভাগে বিস্তীর্ণ হইবে। 
“সমুদ্র জল যে প্রকার আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, ঈশ্বরজ্ঞান সমুদায় পৃথিবীকে 
আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে,” সেই সময় ইনি আনয়ন করিলেন, এ মংবাদ 
শুনিলে তিনি কত্ত যে আহ্নাদিত হইবেন বলিতে পারা যায় না। 

সভাপতির অনুরোধে কেশবচন্্ দণ্ডায়মান হইলে সভান্ম সকলে 
অনেক ক্ষণ পর্যন্ত আনন্দপ্রকাশকর্বনি করত তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি যাহা বলেন, তাহার সার সংক্ষেপে এইরূপে সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে ;--যখন তিনি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া এ দেশে আইসেন, তখন কখন 
এরূপ আশা করেন নাই যে, তিনি এরূপ আদরের সহিত গৃহীত হইবেন। 
অন্যকার সভায় যে সকল বন্ত ত1 হইল ও উত্সাহ প্রকাশ পাইল তাহাতে 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংলগড তত্প্রতি, তাহার মণ্ডলীর প্রতি, 
তাহার দেশের প্রতি অতিমাত্র কল্যাণাকাজ্দী। ইংলও ভারতের প্রতি 
কি করিতেছেন তিনি তাহা নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। ভারতের 
বাছেোন্নতিসাধনমাত্র নহে, ইংলগ্ড তাহার সবিশেষ সংস্কারে সহাক়্ 
হইয়াছেন। এ কথ! সত্য, প্রথমাবস্থায় অনেক ব্রিটিষ শাসনকর্তা নিতান্ত 
নিন্দনীয় ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করা নিশ্রয়োজন, 
ব্রিটিষ শালনের মূলে যে ভগবানের অঙ্গুলি আছে তাহাই দেখিবার বিষয়। 
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ঈীর্ঘনিদ্রার পর ভারত চেতনাল!ভ করিয়াছে । জ্ঞান, নীতি, সমাজ, ও 
ধর্্মমম্পর্কে ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের সহিত মিলিত হুইয়াছে। ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষার সন্ত্ে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও দর্শন একীভূত হইয়া যাইতেছে । 
ভারত ও ইংলগ্ড যে কেবল এক রাজশাসনের অধীন তাহা নহে, হৃদয়ে ও 
চিন্তাতে এক, রাজ্য সম্পর্কে ও জ্বানসম্পর্কে এক । “মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ- 
জীবিনী হউন" এ কথ! তিনি যাই উচ্চারণ করিতেছেন, অমনি এর কথাগুলি 
ভারতের এক কোণ হইতে অন্য কোণে প্রাতিধনিত হইতেছে, এবং দেশের 
সমুদায় শিক্ষিতগণ-__াহার এভ উপকার লাভ করিয়াছেন_-তাহার তাহার 
সঙ্গে মিলিত হইয়া মহারাজ্জীর স্থান্থ্য ও সৌভাগ্য আকান্ক্ষা! করিতেছেন। 
দেশের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিদুরিত করিয়া ইৎলপ্তীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সাহিত্য বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্ধ্য 
প্রবর্তিত করিয়াছে । এ সকল বিষদ্দে ইলগ্ডের কীর্তি সে দেশে চিরস্মরপীয় 
থাকিবে। ইহার সংস্পর্শে নীতি ও ধর্ম্বসন্বন্ধে যে সংস্কার উপস্থিত, উহা 
সর্্মাপেক্ষা শ্রেঠতম। ইৎলু যখন ভারতে যান, তখন বাইবেল সঙ্গে লইয়? 
যান। ভারতের শাঙ্ধসম্বন্বে ভাত যত কেন অভিমানী ন| হউন, বাই- 
বেলের ভাবগ্রাহী না হুইয) তিনি থাকিতে পারেন না। যে সকল শ্রী্ধর্ম্ব, 
প্রচারক বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়া! ভারতের অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে কৃতসম্ল্প, 
তাহারা বিশেষ ধন্যবাদার্থ। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আরম এবং ব্রাহ্মসমা- 
জের অভ্যদক্জ যুগপৎ হইয়াছে। ব্রাহ্গসমাজ প্রথমতঃ বেদাবলম্বনে স্থাপিত হয়, 
পরিশেষ বেদাবলম্বন পরিহার করিয়া প্রশস্ত ভূমি আশ্রয় করত দেশের জাতি- 
ভেদ প্রভৃতি বিবিধ কুসৎস্কারের মূলে কুঠারাঘ।ত করে। সকলের জিজ্ঞাস। 
উপস্থিত হইতে পারে, শরীরের প্রতি, গ্রীষ্টের প্রতি, খী্টধন্ প্রচারকগণের 
প্রতি ব্রা্মগণের কি ভাব? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ইহা অসম্ভব 
মনে করেন যে, এক জন প্রকৃত ব্রাহ্ম খীষ্ট বাতীহার শিষ্যগণের প্রতি বিদ্বেষ 
বা ঘ্বণা পোষণ করিতে পারেন। এ কথা সভ্য, ভারতে এমন সুত্র সহস্র 
ব্যক্তি আছেন, ধাহীরা ইচ্ছা! করেন না যেসে দেশে খী-ষ্ট ধন্ম প্রচারিত হয়। 
যে বেশে বীষ্ট ধর্ম সেদেশে গমন করিয়াছে তাহাতে লোকের মনে ঈদৃশ 
বিদ্ধ ভাব পেষণ অসস্তব নয়। বী;ইধর্দের প্রবর্তক, তাহার প্রাচীন শিব্য- 
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গণ, প্রাচীন প্রবাদ, সমুদায় পূর্বদেশসমুচিত ছিল। ভারত সেরূপে ভিগ্ন 
অন্যরূপে উহাকে গ্রহণ করিবে কেন? ভারতবাসিগণ নিজে বাইবেল 
পাঠ করুন, অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? খৃ-ইধর্টের 
ভাব সে দেশের লোকের জুদয়ামুরূপ, ততৎসহু তাহাদ্িগের স্বাভাবিক সঙ্থামু* 
তৃতি, হৃতরাৎ উহ! ভারত কর্তৃক অবশ গৃহীত হইবে। তিনি বত দিন বাচিয়া 
আছেন, তত দিন বঙ্গিতে থাকিবেন, বীরের ভাব ভারত এক দিন গ্রহণ 
করিবেই। খী্ট সম্প্রদায় এত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, মূলে একতা! 
ধাকিলেও মতে এত ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, কোন্টি গ্রহণীযর় ভারত তাহা 
কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এত সম্প্রদায়ের গোলের ভিতরেও 
্রীষ্টের প্রতি তাহার ভক্তি কিছুতেই টলিবার নহে। আজ এই সতাস্থলে 
দশ সম্প্রদাথের ধর্মযাজক সমুপস্থিত, ই'হাদিগের মতভেদসত্বেও শ্রীষ্প্রচা- 
রিত ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রতিবেশিগণের প্রতি গ্রীতি, এ মতে সকলেরই একা 
আছে। ভারতকি কখন এ মত দূরে পরিহার করিতে পারে? তিনি ইংলণ্ডে 
খীষ্টধর্মের মত সমুদ্ায় অবগত হইতে আইসেন নাই, জীবন অধ্যত্পন করিতে 
আসিয়াছেন। খর্টীঘ্ব দেশহিতৈষিতা, দ্বানশীলতা, ও আত্মত্যাগ তাছার 
অধ্যয়ন্রে বিষয়। এদেশ হইতে অনেক খীষ্টান গিয়াছেন, ধাহারা মত- 
সম্বন্ধে নিপুণ, কিন্ত জীবনে খীষ্টের অনুগত শিষা নহেন। ইহাতে ভারতের 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । ই'হাদিগের জন্য ধাহাদের জীবন আছে, তাহারা 
বিছুই করিয়া! উঠিতে পারিতেছেন না। গ্রীষ্ধর্খগ্রচার এ কারণেই ভারতে 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারিতেছে ন1। যথার্থ খীঁষ্ীয় জীবন ভারত্তের উপর কার্ধাকর 
হইবেই হইবে, উহা! উহার অস্মিমজ্জার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়! থাকিবে । ইংলও 
ভারতসম্পর্কে অনেক করিয়াছেন, কিন্ত এখন আরও অনেক করিধার 
অবশি্ আছে। ভারত ও ইংলগু যাহাতে একহ্াদঘ্স একমনা হইয়া সে 
সমুদায় সম্পন্ন করিতে পাঙ্রন, তজ্জন্য একান্ত প্রযত্ের প্রয়োজন। ভারত 
ও ইংলগু একত্র মিলিত হুইয়া পরস্পরকে চুম্বন করুন এবং ভগবানের নাম 
করিতে করিতে চির শাস্তি চিরহ্ুধধাম ঈখরের শ্বর্গরাজ্যে প্রবিষ্ট হউন। 

বক্তা কেশবচন্দ্রকে ধন্তাবাদ দানকালে লর্ড হটন এই ভাবে বলেন, 
তিনি বক্ষাকে প্রথমন্তঃ রাজ্যমন্বন্ধে ধন্তবাদ দিতেছেন। অন্যান্ত ইউরেশীয় 
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জাতি বিদেশীয়গণের উপরে সন্বন্ স্থাপন করিয়া! যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন 
তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া এদেশীয্ক ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকগণ অভিমান 
অনুভব করিবেন। বিদেশীক্পগণ বিদেশীক়গণের উপরে আধিপত্য স্থাপন 
করিলে কিছু কিছু অকল্যাণ অবশ্ঠত্তাবী; কিন্ত এ উপায় ভিন্ন সভ্যতাপরি- 
ব্যাপ্তির কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায্ধ না। বস্তা যখন স্বীকার করিলেন 
যে ব্রিটিষশাসন ভারতের কল্যাণবর্ধন করিয়াছে, তখন এ অন্ত্রম যাহাতে 
চিরকাল রক্ষা পায়, তজ্জন্ত তাহাপিগের যত্ব করা! সমুচিত। তিনি সামা- 
জিক ভাবে ডাহাকে ধন্যবাদ করিতেছেন, কেন না বক্ত। নিজ ব্যক্তিত্বের 
যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে হৃদয়ঙগম হইতেছে রাজ্যশাসনাববধে সে 
দেশীয়গণ্রে সঙ্গে এদেশীয়গণের সম্মিলনের সম্ভাবনা! আছে। সর্বাশেষে 
ধর্্সম্পর্ক লইয়া তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, কেন না বক্তা স্বীকার করিলেন, 
ভারত প্রীষ্টধর্ম্ের মত গ্রহণ না করিলেও উহার প্রভাব সে দেশের উপরে 
অপরিহাধ্য। সে দেশের বীষ্টধর্ম্ের অকৃতকৃত্যতার মূলে তিনি একটি কারণ 
দর্শন করেন, দে কারণ এই, প্রাচ্য ধন্মসমূহের মূলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ আছে, 
দুতরাৎ [ মতপ্রচার নহে, কিন্ত] বী ধর্মের প্রথম কার্য সে দেশের অযুক্ত 
ধর্্বমূহ বিনাশ করা। উপস্থিত বক্তাতে এই ব্যাপারের নিদর্শন দুষ্ট হইতেছে । 
বক্তা বলিলেন যে, তিনি শিক্ষার জন্য আসিয়াছেন, কিন্ত তিনি বলেন, 
বক্তারও এদেশকে কিছু শিখাইবার আছে। 

রেবারেগ্ড ডাক্তর সাগার্সন ভারতবাসিগণের উদার-্চা ও মতসহিফুংতার 
বিষয়ে প্রশংসা করিয়া ভারতবসিগণের দ্বারা মে দেশের সংস্কার হইবে এবং 
ব্রাহ্ষদমাজ কালে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে, এইরূপ কিছু বলিয়া! 
ধন্তবাদের প্রতিপোষকতা করেন। পরিশেষে সভাপতিকে ধন্তবাদ দিপা সভ। 
ভঙ্গ হয়। 

দ্বিতীয় উপদেশ। 

১৭ এপ্রিল রবিবাসরে সাউথপ্লে চযাপেলে কেশবচল্্র “জমিভাচারী 
সন্তান” বিষয়ে উপদেশ দেন। এই উপদেশের সার লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব 
মধ্যের চ।রিদিন কি প্রকারে অতিবাহিত হত, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ কয়া 
যাউক। ১৩ এপ্রিল রাষ্ষেণ নামক এক ব্যক্ি আসিম্লা কেশবচন্ের সহিত 
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সাক্ষাৎ করেন। ইনি অনেক দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। ইনি বলেন ভারতবর্ষ 
ব্রিটিশ শাসন অতিক্রম করিয়! স্বাধীন না হইলে কখনই সুখ সমৃদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে না। ইনি মনে করেন যেখী,উধন্ম্ের উৎপত্তি ভারতবর্ষ হইতে 
হইয়াছে। কেশবচজ্রের এ সমন্বদ্ধে মত কি ইনি জিজ্ঞাসা করেন। ১৪ই 
এপ্রিল বিবান নাদ্দী নামক একটা নারী তাহাকে জলযোগের নিমন্ত্রণ করেন এবং 
বলিয়া পাঠান তাহার সঙ্গে গুরুতর আল।প করিবার বিষয় আছে। কেশবচন্দর 
সোত্মুক চিত্তে তাহার নিকট গমন করেন, কিন্তু নিরাশচিত্ত হইয়া ফিরিয়! 
আসেন। কেন না মিস্ত্রেন বিবান তাহাকে এই বলিয়া বিরক্ত করেন, 
প্রচলিত বীক্ধর্ম্ম গ্রহণে তাহার কি আপন্তি আছে? মিস্ত্রেস বিবান যখন 
দ্েধিলেন, কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন তাহার গুরুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই দিন মিস সুসান উইঙ্ক- 
ওয়ার্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হন। ইনি অতি ভদ্র, ধাশ্রিকা, ও উচ্চ- 
ভাবাপন্ন। জীবনে পরীক্ষিত অধ্যাত্ম তত্ব লইয়া আলাপ হুয়। ইংলগ্ডে 
আস! পর্ধ্যস্ত অধ্যাত্ববিষয়ে আলাপ করিয়া কেশন্চন্্র এরূপ সখী আর 
কোন দিন হননাই। ১৫ এপ্রেল গুড্বাইডে উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান- 
প্রধান চাচ্চে গমন করেন। সেখানে বালকগণের কোমলকঠবিনিঃস্ত গানে 
মু্ধ হন, এবং উপাসনা শ্রবণ করেন। উপদেশ উতৎসাহপূর্ণ এবং সমবেত 
উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়স্প্শী ছিল। ১৬ এপ্রিল পুর্ব নিমন্তরণানুসারে 
জেনেরেল সারজন্‌ লোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়! তাহার সঙ্গে একটি 
নিকবস্তাঁ চ্যাপেলে মেস্তর মুল্লিনাউক্ের উপদেশ শুনিতে যান। উপাসন। 
শুনিয়া তত সুখ হয়না। কেন লা উহাতে কেবল প্রচলিত্ত খীষ্টধর্মের 
চর্ষিত চর্ব্বণমাত্র ছিল। চ্যাপেল হইতে বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে লর্ড 
লরেন্স এবং স্যার হরি বারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সারজন্‌ লো এবং 
তাহার পরিবারবর্ণ সহ কিছুকাল আলাপ করিয়া অনৃস্! স্কোয়ার উদ্যানে 
মেস্তর মুল্পিনাউন্সের গৃহে জলযষোগ করিবার জন্য গমন করেন। সার. 
জন্‌ লো এবং ইহার পরিবারবর্গের মুল্লিনাউকোর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি। এই' 
ভক্তি দেখিয়া কেশবচন্ত্র সন্তষ্ট হন। সায়ংকালে ইনি মিস্‌ কলেটের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যান। 
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“ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ। যিনি জ্রীতিতে বাস করেন, তিনি ঈশ্বরেতে বাস 
করেন, ঈশ্বর তাহাতে বাম করেন।”” এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া কেশবচক্ 
১৭ এপ্রিল রব্বার সাউথপ্নেস চাপেলে উপদেশ দেন। উপদেশের মর্ম 
এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। ঈশ্বরকে কেবল জীবন্ত দেবতা বলিয়া 
পুজা করিলে চণিবে না, তাহাকে প্রেমময় পিতা বলিয়া পুজা করিতে হইবে। 
তিনি যেমন সত্য, তেমনি প্রিয়। তিনি আমাদের প্রেমময় পিতা, ইহু। 
বিজ্ঞানাদির সাহায্য লইয়া জানিতে হয়না, সহজে আমরা উহ। জানি। 
এক দিকে তিনি রাজা হুইয়া' ষেমন সকলকে শাসন করিতেছেন, তেমনি 
পিতা হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমরা পৃথিবীর গভীরতম 
স্থানেই প্রবেশ করি, অথবা উচ্চতম আকাশে আরোহণ করি, সর্ধবত্র তাহার 
নিয়মরাজির একমাত্র উদ্দেশ জীবগণের সুখবদ্ধন দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাবে 
তাহার নিয়মরাজি পাঠ করিয়। তাহার প্রেম অবধারণ, ইহাতে সন্তষ্ট 
থাকা য।ইতে পারে না। তিনি রাজা হুইয়া যেমন সমুদ্বায় বিশ্ব শাসন করিতে- 
ছেন, তেমনি প্রত্যেক নরনাগীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অভাব 
বিমোচন করিতেছেন, যেমন তিনি সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, 
তেমনি প্রতিব্যক্তির প্রার্থনা শুলিতেছেন। নিত ্াহার সাধারণ বিধাতৃত্ব" 
মধ্যে শ্িতি করিয়া আমরা স্পষ্ট অন্গভব করিতেছি, আমাদের প্রেমময় পিতা 
আমাদিগের অতি নিকটবন্তাঁ, তিনি আমাদের অভাবনিচয় বিমোচনলিমিত্ত 
তাহার বাহু প্রপারণ করিয়া অববস্থিতি করিতেছেন। এক দিকৃ দিয় 
দেখিলে তাহার বিধান সাধারণ, আর এক দিদা দেখিলে উহা বিশেষ 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই সাধারণ ও বিশেষ 
উভয়বিধ ব্যন্তিগণের কশ্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। চত্র হ্ধ্যাদ্দি ধাহার 
দস তিনিই আমাদিগের সাক্ষাংসন্বদ্ধে পিতা, তিনি কি কেবল আমাদের 
শরীরসম্বন্ধেই উপকার সাধন করেন, তিনি আমাদের আত্মাকে সর্ত্বদ! 
পাপ হইতে রক্ষা করেন। আমরা প্রতিদিন তাহার বিক্লুদ্ধে কত পাপাচরণ 
করিতেছি তিনি সকলই দেখিতেছেন, কিন্ত তিনি এ সকল দর্শন করি! 
বলেন না, "তোরা যখন আমার বিধিত্তক্গ করিয্াছস্ তখন তোরা এখন 


আঁচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 


« অন্য দুঃখ ভোগ কর.” যে প্রকার ভয়ানক পাপী কেন 

এভীগার পদতলে পড়ি ক্রন্দন করিলেই তিনি তাহ।কে গ্রহণ 

« ,বেন। অপরিমিতাতারী সন্তানের আখ্যাপ্সিকায় ঈশ্বরের পাপীর প্রতি 
করুণা কি প্রকার সুন্দর ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। (সমগ্র আখ্যা্িক। 
পাঠ)। এই আখ্যাগ্সিকাটীকে অনেকে কেবল কবিকল্পনা বলিয়া মনে করেন, 
কিন্ত ইহার মধ্যে কল্পনার লেশ নাই। তিনি আমাদিগকে বাহ। অর্পণ 
করেন তত্প্রতি আমাদের কোন অধিকার নাই, কিন্ত তিনি আমাদিগকে 
যাহা দেন, তাহার সন্ধ্যবহার বিষয়ে আমর। সম্পূর্ণ দারী। ভাল মন্দ 
আমর! উভয্নই করিতে পারি, খন মন্দব্যবহার দ্বারা আমর! সর্ববস্থাস্ত হুই, 
তখন সর্ববধাস্তের অবস্থায় আমাদিগের পিতার অতুল করুণা স্মরণ করি; 
স্মরণ করিঘ। সাহসী হুইয়! তাহার নিকটে যাই। তিনি যে আমাদিগকে দেহে 
আলিঙ্গন করিবেন এ আশা আমরা তাহার দিকে অগ্রসর হই না, অথচ 
তাহার দিকে অগ্রসর হইলেই তিনি আপি? আমাদিগকে আলিম্বন করেন। 
কেহ কি আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, পুণ)ময় ন্যাসসবান্‌ 
ঈশ্বর অপরিমিতাচারী সম্ভানকে পুনগ্রহণ করিবেন? মনে করিতে পার আর 
না পার,ফলঙ্ঃ পপীর প্রত তিনি এই প্রকার সদকপ ব্যবহার করিয়া! থাকেন। 
দেখ, তিনি কি পাপলত্বে আমাদিগের শরীরের অভাব মোচন করিতেছেন না? 
তবেকি তিনি আমাদিগের পাপের জাগার প্রতি উপেক্ষা করিবেন? কখনই 
নছে। তিনি তাহার প্রত্যেক অমিতাচারী সম্ভানকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তত 
রহিয়াছ্েন। জমিতাচারী সন্তানের আখ্যাপ্সিক যেন কেহু কবিকলপন। মনে 
না করেন। এই আধ্যায়িক! দ্বারা ঈশ্বরের প্রভূত প্রেম আমাদিপের সম্মুখীন 
করা হইয়াছে । আমাপিপ্ের পিতার অতুল সম্পহ। তাহার অতুল সম্পং 
খ[কিতে আমরা অনাথ পথের ভিখারী হইয়! থাকিব১ আমাদের ছি্গ বস্ত্র 
উন্মোচন করিয়া মৃল্যবান্‌ বস্ত্র পরাইতে, আমাদিগের চক্ষুর জল পু ছি! সম্পন্ন 
করিতে তিনি প্রস্তত রহিয়াছেন, আমরা কেন শোক করি, কেন নিরাশ হই? 
তিনি নবনবতি জন সাপকে ফেলিয়া এক জন হ্রাত্মার অথেষণে বাহির হন। 
তিনি এখনই আমাদিগের সকলের নিকটে আলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
এখনে কোন পাপী আছে কি না,যে আমা চান্স,তাহার সহিত পুনর্শিলিত হইতে 
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চায়। আমাদের এরূপ পিতা খন আছেন, তখন আমার্দের কত আহ্লাদ । যে 
ধর্বের এই মত, সে ধন আমাদের নিকট অমূল্য রত্ব। আমর! তাহার করুণা 
আশ্রম করি, এবং ভই ভগিনী সকলে মিলিয্া! বলিতে থাকি, “আমাদের পিতা 
আমাদের পরিভ্রাতা, তাহার প্রেম আমাদের প্রজ্ঞা, তাহার প্রেম আমাদের 
বল, তাহার প্রেম আমাদের পুণ্য, তাহার প্রেম আমাদের পরিত্রাণ।” 

উপদেশাস্তে উপাসকগণমধ্য হইতে অনেকে আসিয়া সসন্তরম তাহার 
করামর্ধণ করিলেন। তিনি ঘখন গাড়ীতে উঠিবেন, তখন অনেক লোক 
তাহার অনুসরণ করিল। উপাসকগণের পদ্ষ হইতে তত্রত্য আচার্ধ্য 
মেস্তর কনওয়ে এবং কোষাধ্যক্ষ মেস্তর হিকৃসন্‌ ডবলিউ জে ফকৃসের 
গ্রন্থাবলি তাহাকে উপহার দান করিলেন। ফিন্সবরি চ্যাপেলসশ্বন্ধে 
একটি বিষয়ে তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, জে বিষয়টি উপা- 
সনাঙ্গ প্রার্থনার অভাব। তিনি তাহার দৈনিক পুস্তকে লিখিয়াছেন ; "এই 
চাপেলে (মন্দিরে) ষে উপাসন] হষ, ততসংযুক্ত একটি দুংখকর বিষষের 
উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, সে ছুঃখকর বিষত্ প্রার্থনার 
অভাব; এখানে আরাধনা আছে, কিন্ত চাওয়া নাই। এ আর কি? এ 
ব্রহ্গবাদের যাহা প্রাণ তাহা বাদ দিয়া ব্রচ্দবাদ।” অপরাহে কেশব- 
চন্দ্র আবিসংবলিত চার্চে ডীন ই্টান্লির উপদেশ শুনিতে ষান। তিনি 
তাহার উপদেশ শুনিয়া সন্তষ্ট হন, কেন না তাহার উপদেশ অন্তি উদ্ারভাব- 
পুর্ণ। উপাসনান্তে ডীনগৃছে চ1 পান করিলেন; এই সময়ে ডীনের ছুইটি' 
আত্মীয় বালক তাহাদ্িশের বিশেষরূপে দেবা করেন। অনন্তর ডীন আবির 
ভিন্ন ভিন্ন স্থান দেখাইয়া তৎসম্পক্কীন বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন। 
ফলতঃ ভীন ই্রান্লি কেশবচন্দ্ের প্রতি সব্বপ্রকারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

১৮ই এপ্রিল নরফোকন্তীট খ্াগুস্থ হোটেল পরিবর্তন করিয়া ৪ সংখ্যক 
ওবরন্‌ স্কোয়ারস্থ বাসগৃহ কেশবচন্র আশ্রয় করেন। পুর্বস্থান পরিবর্তন 
করিবার কারণ কিঞ্িং কৌহ্কাবহ হইলেও মূল কারণ মিস্তেদ সাম্পসনের 
চগুপ্রকৃতি। ওবরন্‌ স্কোয়ারের উদয।ন ছাড়াও রদসেল স্কোয়ার, গর্ভন স্কোয়ার, 
ইউষ্টন স্কোয়ার, টরিংটন স্কোক্জার ও বেডফোর্ড স্োক্জারের ছোট ছোট উদ্যান- 
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গুলি উহার নিকটে ছিল। স্থানটি অতি শান্ত ও দ্বাস্ব্যকর। মিসরগৃঙ্থ 
নামে প্রসিদ্ধ ম্যান্সন হাউসে অদ্য সায়ংকালে লর্ডমের়রের ভোজ উপস্থিত। 
এই গৃহটি বিলক্ষণ শিলনৈপুণ্যে নির্মিত, এবং পূর্বদেশানুবূপ জজ্জায় 
সজ্জিত, এখানে 'স্বান্থ্যবদ্ধনপান' (টোস্ট )ও বক্তৃতা হয়। ধিনি সভাপতি 
(টো্মা্টার), তিনি--কে বজ্ত,তা দিবেন কে ্বান্থ্যবর্ধনপান করিবেন-__অতি 
প্রভৃতা সহকারে জ্ঞাপন করিতে থাকেন, আর মধ্যে মধ্ো সঙ্গত হয়। যে 
সকল দাসগণ পরিচর্যার কাধ্য করে তাহারা সকলেই অতীত কালের পরিজ্ছদে 
পরিশোভিত । কেশবচজ্র্কে যত বার স্বাস্থ্যবদ্ধনপানে প্রবৃত্ত হইতে 
হইয়াছিল, তিনি লেমোনেও পান করিয়া উহা সম্পন্ন করেন। তিনি আপনার 
দৈনিক বিবরণে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন, “আমি লর্ডমেয়রের স্বাস্থ্য পান 
না করিযু। গ্বাস্থানসা গ্রহণ করিলাম।” ১৯শে এপ্রিল মঙ্গলবার গোল্ডিজ্যামৃ 
সাহেবের গৃহে তিনি ভোজন করেন। ইনি পুর্বে মান্রাজে ছিলেন, এখন কণ্ম 
হইতে অবসর লইয়াছেন। এখানে পঞ্জাবের লেক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ 
কার হয় এবং সার রবার্ট মণ্টোগোমেরি “ওয়া ইনিছিটিউসন' বিষয়ে তাহার 
মত কি জিজ্ঞাসা করেন। ভোজনান্তে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া 
তাহার সঙ্গে ধর্মীসন্বন্ে তর্ক আরম্ভ করেন। তিনি এ সম্বন্ধে আপনি লিখি- 
ষাছেন, “ভোজনাস্তে উপন্ছিত কয়েক জন ভদ্রলোক আমাকে কোণ ঠেশ। 
করিলেন, এবং আমার সঙ্গে নিয়মপুর্রবক ধর্ম্সম্পকাঁয় তর্ক আরস্ত করিলেন। 
অযোগ্য শ্থানে এরূপ তর্ক নিতান্ত অহুথকর। এই পর্য্যন্ত হইল তাহা নহে, 
তাহাদিগের মধ্যে এক জন বাইবেলের একটি অধ্যায় বাখ্যা করিলেন, এক 
প্রকার উপদেশ দিলেন এবৎ একটা প্রার্থনা করিষা' সমাপন করিলেন। এ 
জমুদায়ই আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিষ্পন্ন হইল। এ সকলই ভাল দেখায়, 
যদি স্ভাবতঃ উপস্থিত হুয়। এক জন মানুষকে আহারে নিমন্তণ করিয়া 
অজ্ঞাতসারে তাহাকে আক্রমণ করা এবং তাহাকে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য 
তছুপরি গোলাগুলি বর্ষণ করা, সার কিছু না হউক কুরুচি প্রকাশ পায়। 
উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে খোলাখুলি তর্ক বিতর্ক আকাজক্রশীয়।” 

কেশবচত্ত্র যে নৃতন স্থানে আসিয়া আপনার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
'সে স্থান মর্টিনো সাহেবের গৃহের নিকটবন্তাঁ, হুতরাংৎ তিনি পর দিন (২*শে 
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এপ্রিল) সায়ংকালে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার সম্বন্ধে 
কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন “ইনি অতি ধান্মজিক এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তবে কিছু 
চাপা লোক।” ২১শে এশ্রিল বৃহস্পতিবার মিদ্‌ শার্প এবং তাহার ভগিনী 
হাইবরি টেরাসম্ছ তাহাদিগের গৃহে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য 
আসেন। এখানে মিদ্‌ শার্পের মাতা, রোগে শয্যাগত পিতা এবং আর 
একটী ভগিনীর সহিত তিনি পরিচিত হন। “ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়শনের' 
সভাপতি সামুদ্ধেল্ শার্প ই'হাদের সম্পকাঁ্ লোক; তাহার সহিতও এখানে 
সাক্ষাৎ হযস়। চাপানভোজনের পর সকলে গিয়া প্রয়াণগৃহাবকাশে 
(ড্ইংরূমে) একত্রিত হন, এবং সেখানে ধন্মসন্বদ্ধে আলাপ হয়। এই 
আলাপসশ্বন্ধে কেশবচন্্র লিখিয়াছেন, “আমি এই আলাপ বড়ই সভে।গ 
করিলাম, কেন না এখানে আসার পর এমন অ'মোদ আর পাই নাই। বড় 
বড় ভোজের সম্মান আমি তেমন স্বণা করি--অল্প কয়েক জন বন্ধুর মিলন 
আমি কত ভালবাসি! কিন্ হায়! অল্পসংখ্যক লোক আছেন, যাহাদের 
ধর্মমসম্পন্কাণি মতের সহিত আমি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারি।” 
২২শে এপ্রিল শুক্রবার, পূর্ববকথ।মত ক্রিষ্টালপ্যালেস রেলওয়ে প্র্যাটফরমে 
মিশ্ত্েস্‌ও মিস্‌ য্যানিংয়ের সহিত কেশবচান্সের সাক্ষাৎ হয়। সেখান হইতে 
ঘেট অউবেন্ন্‌ বত্বন্থ অপার নরউভন্ফিত বাষগৃহে পদব্রজে তিনি গমন 
করেন। জলযোগান্তে সকলে মিলিয়৷ ক্রিষ্টালপ্যালেস দর্শন করিতে 
যান। আজ ছুটির দিন, দর্শকের বিলক্ষণ ভিড়, কেশবচন্দ্র সকলকে সেখানে 
রাখিয়া লোফার নরউডস্থ কুক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
সেখানে কুক্‌ সাহেবের 'আল.বমে' (আলেখ্যাধারে ) তাহার জ্যোষ্টভ্রাতা এবং 
অপর আত্মীয়গণের প্রতিচ্ছবি দর্শন করিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। সেখান 
হুইতে যথ।সময়ে ভোজনার্থ ম্যনিংয়ের গৃহে প্রতি গমন করেন। সায্বংকালে 
কিঝিৎ চাসেবনের পর ভ্রমণে বাছির হন, সেখান হইতে তাড়াতাড়ী টে 
ধরিতে যান। ম্যানিৎ পরীবারের সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে তিনি লিখিত্বাছেন, 
প্ম্যানিং পরীবারে আমি সমুদায় দিন অতি আমোদে কর্তন করিয়াছি। 
মিস্‌ ম্যানিংকে সম্পূর্ণ এক জন ব্রন্মবাদিনী মনে হয়। অল কয়েক জন বন্ধুতে 
মিলিত হইয়া প্রার্থনা হয়, সত্প্রসঙ্থ হয়, এ প্রস্তাবে তিনি হৃদয়ের সহিত 


৩৮৮ আচার্ধয কেশবচক্দ্র । 


অনুমোদন করিলেন । তিনি বলিলেন, ব্রহ্মবদিগণের একটি মিলন স্থান হয়, 
এই জন্য তিনি অনেক দিন হইল প্রতীন্কা করিতেছেন।” 

২৩ শে এপ্রিল শনিবার, ভারতর্ধের গবর্ণর জেনেরেলের ভূতপুন্্ব চিকিৎ- 
সক ডাক্তর ফারকুহরের সমভিব্যহারে লেডি এডুওয়ার্ডের নিমন্ত্রণানুসারে 
লগুন উত্তর পশ্চিম রেলওয়ে দিয়া হারোতে কেশবচত্ত্র গমন করেন। যেপথ 
দিয়া তিনি গমন করেন সে পথের চারিদিকে বাঙ্গালা দেশের মত হুরিদ্র্ণ 
প্রান্তর দেখিতে পান। সার হারব ইডুদমার্ডের মৃত্যুতে লেভি এডুয়ার্ড নিতান্ত 
বিন ও ধর্মনুরাগিণী হইয়াছেন। তাহার দ্বামী যখন জীবিত ছিলেন, 
তখন স্চিনি বলিয়াছিলেন, বদি কেশবচন্র কখন ইংলণ্ডে আসেন, তবে তিনি 
তাহাকে দেখিঘ সুখী হইবেন । তাহার স্বামী এই কথা বলিষুা! গিয়াছিলেন 
বলিয়া কেশবচন্দ এনিমন্তণে নিতান্ত সুখী হুইয়াছিলেন। জলযোগাশ্মে 
মিস্স্েস্‌ কিন্লেক্াড প্রায় তর্কের মত আলাপে প্রবৃন্ত হন। এরূপ আলাপের 
উদ্দেশ্য এই ছিল ষে, তাহাদের পরস্পরের যেযেস্থলে মত ভেদ আছে, 
সেগুলি মিটিয়া যায় কিনা? গৃহসংলগ্র উদ্যানে যখন বেড়াইতেছিলেন, 
তখন লেভি এডুয়ার্ড অতি আদ্রচিত্তে তাহাকে জিক্াসা করিযাভিলেন, 
তিনি ক্রাইই এবৎ গশ্পেলসম্বন্ধে কি মনে করেন। নগরে ভ্রমণান্তে 
সায়স্কালে কিকিৎ চা মেবন করিয়া মিস্ট্রেস কেন্রেয়াড এবং ভাক্তার ফারকুহরের 
সঙ্গে লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। হারোতে কৃষকগণের গৃহ, পলালপুঞ্জ, 
প্রাস্তরে তণভোঁজনে নিরত বিচিত্রবর্ণের গাভী প্রভৃতি, ছ্িন্নবস্ত্রপরিধায়ী 
ক্রীড়নশীল বালক বালিকাগণ, বসম্তশোভায় শোভিত বৃক্ষরাজি দেখিয়! 
কেশব্চল্্র নিতান্ত হ্বথী হন, কেন নাএ সকল সভ)তার আড়ম্বরপূর্ণ রাজ- 
ধানীতে দেখিবার কোন উপায় নাই । 

তৃতীয় উপদেশ। 

২৪ শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃকালে হ্যাকৃনি ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে তিনি 
উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিষয় প্রার্থনার সফলতা; অবলম্িত 
প্রবচন “যাচ্ঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর তোমরা 
প্রাপ্ত হইবে, আঘাত কর তোমাদের প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হইলে” ইত্যাদি। 
এই উপদেশে তিনি প্রতিপন্ন করেন, বাহ জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়মের 
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স্তায় এই প্রবচনটিতেও অধ্যাত্ব জগতের অপরিবর্তনীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ 
রহিয়াছে । অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধ্য করিলেই হইল, 
প্রার্থন৷ করিবার প্রয়োজন কি১ এইভ্রাস্ত মত তিনি এই উপদেশে বিশিষ্ট- 
রূপে খগুন করেন। মানুষ সমগ্র দিন জগতের সেবার কাধ্যে আপনাকে 
নিযুক্ত রাধিয়া সায়স্কালে ধখন আপনার জাস্মার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে, তখন 
সে কি দেখিতে পায়না যে, তাহার অভ্যন্তরে এমন কিছু এখনও আছে, 
যাহাতে তাহার হৃদয় মলিন ও কলক্ষিত? সাংসারিক কোন বিষয়ের জন্য 
প্রার্থনা না করিয়া অধ্যাত্ব জ্ঞান বল সত্যাদির জন্য প্রার্থন৷ যে সমুচিত, ইহাও 
তিনি ইহাতে প্রদর্শন করেন। ডেবিড যেমন বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের নিকটে 
আমার এই একটী মাত্র ভিপ্রগ এবং তাহারই জন্য আমি যত্ব করিব; যেন 
আমি ঈশ্বরের গৃহে চির জীবন বাস করি, এবং তাহার সৌনর্ঘ্য দর্শন করি,” 
তেষনি আমাপিগেরও লক্ষ্য থাকিলে আমরা যেদিন দ্দিন পুণ্যে ও পবিত্র" 
তাতে বর্ধিত হইব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাকৃনের ইউনিটেরিয়ান 
চ্যাপেলটি বৃহৎ নয়, লোকে পূর্ণ হইয়া গিপ্বাছিল; প্রায্প পাঁচশত লোক/ 
উপস্থিত ছিলেন। উপদেশের পর কোলিয়ার সাহেবের গৃহে কেশবচন্দ্র গমন 
করেন এবং সেধানে কিঞ্চিহ জলযোগের পর হিকৃমন সাহেবের আলয়ে যান। 
এখানে তিনি সমগ্র দ্বিন যাপন করেন। এই পরীবার মধ্য সমগ্র দিন বাস 
করিয়া তিনি নিতান্ত হুধী হন। এখানে তিনি হিকৃসনপরীবাঁরগণ কর্তৃক 
রক্ষিত তাপগৃছে নানাবিধ উৎপন্ন বৃক্ষ দেখেন। অদ্যকার দিনসন্বদ্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন “দিন বড় ভাল ব্যতিত হুইল, এবং মনের উপরে উহা একটি 
স্বখক্কর ভাব মুদ্রিত করিব! দিয়া চলিয়া গেল।” 
ব্রক্মবাদিনী মিসৃকব। 

ত্রহ্মবাদিনী মিস্কব শরীরের স্বাস্থ্যের অনুরোধে বিদেশে গমন করিয়া- 
ছিলেন; তিনি এই সময় সুস্থ শরীরে লগ্নে ফিরিয়া আমিলেন। ২৫শে 
এপ্রিল সোমবার সায়ক্কালে কেশবচন্ত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন 
করেন। সমবিশ্বাসী ব্যক্তিছ্বয়ের আলাপ ষে নিতাস্ত রসাবহ হইবে তাহাতে 
আর সংশয় কি? কেশবচল্ের জীবনপরিবর্তন, স্কগবান্‌ তাহার জীবনে 
কি প্রকার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রচ্ষবাদিনী ভগ্গিনীর নিকটে বর্ণন 


৩৯০ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


করিলেন। তাহার বর্ণিত কাহিনী সাশ্র নয়নে আর্রহদয়ে ব্রঙ্মনাদিনী 
মহিলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্রের জীবন পরিবর্তনের বৃন্াস্ত 
শ্রবণাস্তে মিস্কব তাহার নিকটে তাহার জীবনপরিবর্তনের বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলেন। আশ্চধধ্য এই, ভগবান্‌ ছুইজনেরই হৃদয় একই প্রণালীতে 
পরিবর্তিত করিয্বা লইয়াছেন। স্থান ও দেশ ভগবানের ক্রিয়াপ্রকাশের 
পক্ষে কখন ব্যবধান হইতে পারে লা। সহত্র ব্যবধান সত্বেও তিনি ছুই 
হৃদয়কে একই ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ লিখিয়াছেন "পাপী- 
দিগকে পরিবর্তিত করিবার ঈশ্বরের পস্থা কেমন নিগুড় ও বিস্ময়কর । পূর্ন্ব ও 
পশ্চিম অবশ্য মিলিত হইবে ।” | 

২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার এক্সিয়া মাইনরের ইউনাইটেড ট্টেটসের কন্সল 
মেস্তর পীবল্‌ এক জন বন্ধুকে সন্তে লইয়া সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই 
বন্ধুটি এক জন প্রেততত্ববাদী হইবেন। এ ছুই ব্যক্তিরই বিলম্ষপ উদার মত, 
এবং উভঙ্কেই ব্রহ্মবাদের জয় হয়, ইহা! অভিলাষ করেন। মেস্তর পীবল স্‌ 
অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কেশবচন্তরকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। 
সায়স্কালে ভীন ছ্রান্লির গৃছে কেশবচন্্ ভোজন করেন। এখানে ডিউক অব 
'আরগাইল, মিস্ত্রেদ্‌ রথচাইলড, লর্ড লরেন্ন, সার বার্টল ফিয়ার, সার চারলস্‌ 
টি বেলিয়ান্‌ এবং অন্যান্ত প্রধান প্রধান বিশপ ও ধর্্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ 
হয়। ২৭শে এপ্রেল বুধবার গ্রোস্বেনর হোটেলে সাস্ক।লে দার্শনিক পণ্ডিত. 
গণের সঙ্গে ভোজন করেন। দর্শন ও ধর্ম বিজ্ঞানঘটিত বিষয় গুলি বন্ধুভাবে 
আলোচন1 ও বিচার করা 'মেটাফিজিকাল সে।সাইটীর, উদ্দেশ্য । এক জন 
সভ্য 'প্রতায়সমূহের প্রামাণিকতা' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই 
বিষয়টি লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিল। সকল সভাই-_বিশেষতঃ মেস্তর মটিনো__ 
দর্শনে অতি সুদক্ষ । ই'হাদিগের বিতর্ক বিষঞ্জে কেশবচত্্র এইরূপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, “আমার সামান্য বিবেচনায় মনে হয়, ইহারা ঘষে সকল মন্তব্য 
প্রকাশ করিলেন,তাহা এদিক ও দিকের, ঠিক লক্ষিত বিষয় লক্ষা করিয়া নহে।” 

্ানফোড-্রীট চ্যাপেলে নস্াণ। ্‌ 

২৮ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার কেশবচন্র একখানী গাড়ী ভাড়া করি! 

প্রতিসাক্ষাৎকারের জন্য বাহির হুন। সার. চারলন্‌ টিবেলিয়ান এবং সার 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ষ্য ৩৯১ 


ফারবেল বকাটনকে গৃহে পান না, সার রবার্ট মণ্টগোমেরির সহিত ইণ্ডিয়া 
আফিসে সাক্ষাৎকার হয়। ইহাকে "বিবাহ বিধির” সম্বন্ধে কেশবচত্ত্র সাহায্য 
করিতে অনুরোধ করেন, তিনি সাহায্য করিতে সম্মত হন। তবে এ সম্বন্ধে 
কিছু করা অন্যতর সভার কার্ধ্য। প্র্যাট সাহেব গৃহে ছিলেন না, 
ভ্বারদেশে সৌভাগ্যক্রমে প্রাটমাহেবের পত্বীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। তিনি সাদরে কেশবচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন, এবং কিছুকাল তাহার 
সহিত আলাপ হয়। জায়ৎকালে ব্রাকফায়ার স্টেশনে রেলে চড়িয়া ষ্টামফের্ড 
সীট ছ্যাপেলে মেস্তর স্পিয়ারের বসস্তকালীদ্প সামাজিক সম্মিলনে তিনি গ্রমন 
করেন। এই সামাজিক সন্মিলনোপলক্ষে কেশবচন্দ্র ও তাহার বন্ধুদ্ব়কে 
সম্ভাষণ করা লক্ষ্য স্থিল। কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় 
নাই, অথচ তিন চারি শত লোকে গৃহপুর্ণ এবঙ সুন্দররূপে পুম্পদ্বার] সজ্জিত 
হইয়াছিল। যে সকল বাক্তি আসিয়াছিলেন, তাহারা উপাসক, এবং 
তাহাদিগের বন্ধুবর্গ। কণ্টেমপোরারি রিবিউর লেখক রেবারেণ্ড জে হণ্টও 
উপস্থিত ছিলেন। চাপেবনান্তে রেবারেণ্ড আর ম্পিঘ্ার সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিয়া উপস্থিত অন্যান্য শ্থলের উপাসক ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তি- 
গণকে বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে সমাগত ব্রক্ষোপাসক বন্ধু কয়েক 
জনকে সাদরসম্ভাষণ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ কিছু কিছু বলার পর সভা" 
পতি সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ধর্ম্সংস্কারবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া কেশব- 
চন্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিয়া দিলেন এবং সভাস্ব সকলে সাদরে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তদনস্তর কেশবচন্দ্র যাহ বলিলেন তাহার মর্ম 
এই ;--ইৎলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, ধাহারা ভারতবর্ষকে স্বপ্রভূমি 
বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ মনে করিলে কি হইবেন পরস্পরের 
কল্যাণবদ্ধন জন্য পূর্ব ও পশ্চিম এক না হইলে হইতেছে না। আসিফারও 
কিছু ইউরোপসম্বন্মে করিবার আছে, ইউরোপেরও আসিরাসম্বন্ষে কিছু 
করিবার আছে। তিনি আশা করেন যে, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবগপ্পের 
ভাতৃত্বে পুর্ব ও পশ্চিম এক হুইনে। ভারতের কল্যাণের জন্য তিনি কোন এক 
সম্প্রদাধের খ্রীষ্টানগণের প্রতি পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি ইচ্ছ। করেন, 
ত্রীপ্টধর্খে যতগুলি সম্প্রণায় আছেন, সাহারা ভারভবধে শিক কাধ্য বরেন। 


৯৩৯২ আচার্য্য কেশবচক্র | 


উহার যেকোন জন্প্রধায় যাহ কিছু ভাল শিক্ষা দেন তাহাই গ্রহণ করিতে 
ভারত অগ্রসর খুষ্ট যে সকল সত্য প্রচার করিয়াছেন এ সকল সত্য সেদেশে 
গৃহীত হয়, ভিনি ইহাই ইচ্ছা করেন। খীষ্টকে আচার্ধ্য বলিয়৷ গ্রহণ করিলে 
খী সন্প্রদায় যে সকল মত শিক্ষা দিপা থাকেন, সে সমুদয় গ্রহণ করা হয় না, 
কিন্তু শ্রীষ্টকেই উপদেষ্টা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ ও সম্মান কর! হয়। 
বরষ্টকে সম্মান করা আর কিছুতে হয় না, কেবল তাহার জীবনানুরূপ জীবন গঠন 
করাতে হইয়া থাকে। গ্রীষ্টের ষে প্রকার ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ছিল, সত্যের 
প্রতি সম্মাননা ছিল, মানবগণের কল্যাণের নিমিত্ত জীবনার্পণ করিতে অকুষ্ঠিত 
ভাব ছিল, যদ্দি সেই গুলি থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ খ্রীষ্টমগ্ডলী কোন্‌ মত 
প্রচার করেন, তত্প্রতি আস্থা! ন1 থাকিলেও সে সকল ব্যক্তির জীবন ঈখর 
ও মানব উভয্ষেরই গ্রহণীয় হইবে। তাহার চির কালের মত এই যে, সকল 
গ্রস্থপেক্ষা মানুষের জীবনগ্রস্থ শ্রেষ্ট । তিনি হিন্দু জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়। 
বাল্যকালে পৌন্তলিকতা ও কুসংস্কারে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইৎরেজী শিক্ষার 
প্রভাবে পৌন্তলিকতা ও জাতিভেদ এ ছুয়ের প্রতি সাহার আদ্ছা চলিয়া গেল। 
আছ্থা গেল বটে, কিন্ত পুর্ব বিশ্বাসের স্থান পুরণ করিবার জন্য আর কিছু 
তাহার হস্তগত হুইল না। পৌন্তলিকত1 ছাড়িয়া সংসারে ডুবিবেন, এমন 
সময়ে ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি অন্তরের গভীর পাপ দেখিতে পাইলেন, এবং এই 
আশাবাণী শুনিলেন “পাপী, তোমার আশা আছে।” তিনি তখন বুঝিতে 
পারলেন, স্বর্ণন্থ বন্ধু সন্বদ্। তাহার নিকটে আছেন । এ কথ। কোন গ্রন্থ বা 
শিক্ষক তাহাকে বলেন নাই, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার হাদয়ে এ কথা বলিক়া- 
ছিলেন, এনং নঈীশ্বরই তাহাকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছ্িলেন। এই 
প্রার্থনা হইতেই তাহার জীবন পরিবর্তিত হয়। তিনি সে সময়ে ঈশ্বরের 
রূপ ব1 প্রকৃতি কিছু জানিতেন না, অথচ এই প্রার্থনা হইতে জ্ঞান 
পুণা প্রেমে পরিবদ্ধিত হইলেন। ক্রমে একাকী ঈশ্বর সাধন করিলে চলিবে 
ন্না, একটি ভাতৃমণগ্ডলীর প্রয়োজন গাহার মনে আমিল এবং কয়েকটি ভাইকে 
লইয়া “শুভাকাজক্রী ভ্রতমণ্ডলী" (770 ০০০৭%1]] [71507710 ) নামে 
একটা সন্গা তিনি স্থাপন করিলেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানব 
মাত্রের ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যাকরিতেন। তদনস্তর একটী ধর্শমণ্ডলীর প্রয্নোজন তাহাতে 
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অগুড়ূত হইল?। কোন বর্তমান সম্প্রদায়ের সহিত তাহার মনের মিল হুইল না. 
পরিশেষে ব্রহ্মদমংজের একখানি গ্রস্থ পাঠে তাহার হৃদয়ের বিশ্বানের সহিত 
মিল হওয়াতে তিনি তাহাতেই যোগদান করিলেন। তিনি আপনার জীবনের 
পরীক্ষায় দেখাইয়া দিলেন, অন্তরে ঈশ্বরের নির্দেশের তুল্য গ্রস্থাদি কিছুই 
নহে, সুতরাৎ তিনি সর্বদা তাহারই অন্ুমরণ করিঘ্বাছেন। যখন হিন্দুমক্ডে 
দ্ীক্ষার সময় আসিল, তখন তিনি ভগবানের নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারই 
অন্ুনরণে তাহ। হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন! আর এক পরীপ্ষাতে তাগাকে 
সপত্বীক গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইল, এবং এই পরীক্ষার জঙ্গে তীত্র 
রোগ আসিম্া তাহাকে আক্রমণ করিল। ছত্রমাসবছু কষ্টের পর আধ্যা- 
ঝ্মিক অবসাদের অস্তে আবার তিনি প্রার্থনাতেই বল, সান্তনা, ও পরিবারবর্গের 
পুনশ্মিলন লাভ করিলেন। এখন এরূপ হুইম্বাছে যে, তাহার মাতা পর্ধযস্ত 
হিন্দু থাকিয়াও ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকীর্তনাদিতে যোগ দান করিঘা থাকেন। 
দেশের মধ্যে এখন ব্রাঙ্গবন্্ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এবং দেশের অনেক 
লোকেই বাহ্যে ভিন্নতা থাকিলেও অন্তরে ব্রাহ্মধর্থ্বের অনুমরণ করিশ্ডেছেন। 
তাহার কথ। সকলে মনোভিনিবেশ পুর্বক এত ক্ষণ যে শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য 
তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দ্দিলেন এবং চতুর্দিকের পু্পগুলির প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, তিনি আশ! করেন, এই সকল পুস্পের ন্যায় তাহাদিগের 
সকলের চিত্ত নবভাব পুর্ণ, মধুর ও পবিত্র হইবে। 

সভাপতির অভিপ্রায়ানুলারে রেবারেণ্ড জন হণ্ট বলিশেন, তিনি অনেক 
বৎসর হইল ভারতের দর্শন ও ধন্মের আলোচনায় প্রবৃন্ত। ষাহারা তাহার 
পুর্বে কিছু কিছু বলিলেন তাহাদ্িগের সন্গে যোগ দিয়া তিনি কেশব- 
চত্দ্রকে সাদর সম্ভৰণ করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, কেশবচক্র 
প্রাচ্যধন্মসমূহসন্বন্ধে,। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্্রসম্বদ্ধে কিছু বলিবেন, কেন মা 
এই শেষোক্ত ধর্দ্মসন্বন্ধে একান্ত মতত্তেদ,__কেহ বলেন বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও 
অমরত্বে বিশ্বাস করেন, কেহ বলেন বিশ্বাম করেন না। পরিশেষে 
রেবারেগ্ড জন হণ্ট আপনার জীবনের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত বলিয়া এই আশ! 
প্রকাশ করেন ঘে, কেশবচন্ত্র বিভিন্ন শ্রীষ্সম্প্রপধায়ের ধন্মজীবন প্রতাঙ্গ 
করিবার অবকাশ পাইবেন। কেশবচত্্রের সম্বী ছুই জন বন্ধু লিতাস্ত 

তব 
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অনুকুদ্ধ হুইয়া কিছু বলেন, তাহারা! আর কোন দিন প্রকাশ্য সভ।য় কিছু 
বলেন নাই। তাহার সামান্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহাতেই তাহারা 
প্রশংসাধ্বনি লাভ করিলেন। কেশবচন্্র অদ্যকার উৎসাহ ও ভাব দর্শনে 
নিতান্ত সুখী হইলেন। অনেক গুলি ভদ্র নরনারী তাহার করমর্দন করিবার 
জন্য ব্যগ্র হইয়া তাহার নিকটে আসিলেন। অগ্রসর ব্যক্তিগণ মধ্যে মহিলা- 
গণের সংখ্যা অধিক । 

২৯ শে এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃকালে পিকাডিলিন্ছ “রাজকীয় শিল্পবিদ্যা- 
লয় দর্শন করেন। সায়স্কালে মেস্তর মাটিনোর তত্বাবধানাধীন পোর্টলাণ্ড 
পাঠশালার ছাত্রগণের পিতা ও অনভ্ভিভ্ভাবকগণের বার্ধিক সম্মিলনে গমন করেন। 
চাসেবনাস্তর মেস্তর মার্টনো উপস্থিত পিতা ও অভিভাবকগণের নিকটে 
£কশবচন্্রকে পরিচিত করিয়া! দেন এবং তাহার অনুরোধক্রমে প্রকৃত শিক্ষা 
কি, শিক্ষক ও শ্রভিভাবক এ ছুইঞ্জের সমবেত কাধ্য কি প্রকার প্রয়োজন, 
ততসন্বন্ধে কিছু বলেন। মিক্স্েস্‌ রসেল মার্টিনোর 'পারিবারিক নিমন্ত্রণে' অব- 
শিষ্ট সায়ঙ্কাল অতিবাহিত হয়। ৩০ এপ্রিল শনিবার মিস্ক্েস্‌ স্কোমারের সায়ং 
সম্মিলনে গমন করেন; সেখানে হিকৃষন পরীবারবর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
প্রলঙগ, সঙ্গীত ও ভোজে অতি আমোণে কেশব্চন্দ অদ্যকার সায়স্কাল অতি. 
বাহিত করেন। স্কোয়ারও হিকৃমন পরীবারে কেশবচজ্ বিশেষ আত্মীয়তা লাভ 
করিয়াছিলেন। এ আত্মীয়তা বাহভদ্রত।বিমিশ্র ছিল না। 

চতুর্থ উপদেশ । 

ইউনিটেরিয়ানগণের যত্ত গুলি চ্যাপেল আছে তন্মধো ইস্লিংটনম্থ 
ইউনিটি চর্চটি অতি শ্ুন্দর। ১লা মে রবিবার এই চ্যাপোলে রেবারেও 
আয়ারসন উপাসনার কাধ্য করেন, এবং কেশবচন্ত্র উপদেশ দেন। উপদেশের 
বিষয় ঈশ্বরপ্রীতি | "তোমার প্রভু পরমেখবরকে সমুদায় ছাদয়ের সহিত, সমুদায় 
আত্মার সহিত, সমুদায় বলের সহিত এবং সমুদ্ধায় মনের মহিত প্রীতি কর” 
এই প্রবচনটি উপদেশের অবলন্বন। এই উপদেশের সার সংক্ষেপে এইরূপে 
সংগৃহীত হইতে পারে। কতকগুলি মত শীকার করিলে, কতকগুলি কার্ধেযর 
অনুষ্ঠান করিলে, ভাবুকতার অনুসরণ করিলে, অথবা চিস্তনানুধ্যানাদিতে 
পিন অতিপাত করিলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয় না। সমগ্র মনে, সমগ্র হৃদয়ে, 
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সমগ্র আত্মাতে ও.সমগ্র ইচ্ছায় তাহাকে ভালবাসা চাই। সমগ্র মনে ভাল 
বাসিতে হইলে সকল প্রকার অসত্য ভ্রম মিথ্যার সংঅব পরিত্যাগ করিতে হয়। 
ঈশ্বর সত্যত্বরূপ। ক্সতএব অসত্যনিষ্ট হইয়া তাহাকে কি প্রকারে প্রীতি 
করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানালোকে কি জানি বা ধর্ম বিপদ্গ্রস্ত হয়, এই 
ভয়ে অনেকে বিজ্ঞ।নের উন্নতিতে ভয় করেন। এরূপ ভয় অমুলক। এক 
সত্য কখন অপর সত্যের বিরোধী হইতে পারে না। এ কথা নিশ্চয় যে, 
যে পরিমাণে আমর] বিজ্ঞানসম্পন্ন হইব, সেই পরিমাণে আমরা ধশ্মসম্পন্ন 
হইব; যে পরিমাণে আমর] বিজ্ঞানের সত্য ভাল বাসিব, সেই পরিমাণে 
আমরা ঈশ্বরকে ভাল বামিব। সত্যকে ভাল বাদিলেই ঈশ্বরকে ভালবাস! 
হয়, ইহাই সমগ্র মনে ঈশ্বরপ্রীতি। কেবল সমগ্র মনে ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে 
হয় না, মগ্র বলের সহিত ষ্কাহাকে প্রীতি করিতে হইবে। মতাদি সকলই 
আমাদের বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্ত যদি আমাদিগের কথা কাধ্য ও চরিত্র 
বিশুদ্ধ না হন্প, আমরা সর্্বথা কর্তব্যপরাযণণ না হই, তাহা হইলে আমর! 
পবিত্র ঈশ্বরকে ভাল বামিলাম কোথায় ৭ তিনি আমাদিগকে যাহ! আজ্ঞা 
করেন তাহা! সমগ্র হৃদয়ের সহিত ইচ্ছাপূব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। 
আআ মাদি গের যত দূর বল ও সামর্থ আছে, তাহার সমগ্র দিয়া আমর] তাহাকে 
ভাল বাসিব। কেবল সাধুতা বা নীতিপরায়ণতা হইলে ঈর্বরপ্রীতি হইল 
না, আমাদিগকে ঈশ্বর পুজা করিতে হইবে, আরাধন] বন্দন] সঙ্গীত ও প্রার্থনা 
যোগে তত্প্রত্ি হৃদদ্গের প্রীতি প্রকাশ করিতে হইবে; নির্জনে ও সজনে 
আমরা সমগ্র আত্মার সহিত তাহার অর্চনা করিব। একালে অনেকে 
ঈশ্বর ও পরলোকসম্পকীপ্প জ্ঞানে পরিতৃপ্ত, তাহাদের হস্ত ঈশ্বরের কার্য 
করিতে ব্যস্ত, আত্মা নিয়মিত উপাসনাষ্ধ নিরত, কিন্ত হৃদয় ঈশ্বরশ্রীতিতে 
আদ্রঘনহে। আমাদের হৃদঘ্ের সমুদায় ভালবাসা আমর! সংসারকে অর্পণ 
করিব, ঈশ্বরের জন্য কিছু রাধিব না, ইহা! কি প্রকার কথ!? তিনি কি সর্ব্বা- 
পেক্ষা আমাদের প্রিয় নহেন? আমর] ঈশ্বরকে জানিলাম, সেবা করিলাম, 
পুজ। করিলাম; তাঁহাকে ভাল বাসিলাম কৈ? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
স্ত্রী, পুত্র, যশ, মান, ধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিলে সুখ হুয়, আর ঈশ্বরের 
কথা বলিলেই অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা! কি ঈশ্বরসন্বদ্ধে হৃহীনতা। 
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নহে? ধর্দবশ্ান্ত্। হিতকর অনুষ্ঠান এবং বহুল পরিমাণ সঙ্গীত প্রার্থনা আছে 
কিন্তু হৃদয় নাই, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । যখনই সকলে একত্র মিলিত হন, 
তখনই ঘদি তাহারা ঈশ্বরের প্রেমের কথ! লইয়া আলাপ করেন, তাহ] হইলে 
তাহাতে স্ত্প্রতি সকলের শ্রীতি বাড়িবে। খীষ্টের নাম খীষ্টানগণ নিরস্তর শ্রবণ 
করুন, সে নাঙ্গ শ্রবণ করিয়া ষেন তিনি যেমন ঈশ্বরকে ভাল বাসিতেন,এমন কি 
আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, এবং 
সমগ্র জীবন তাহার চরণে সমর্পণ করেন । আমরা যেন ইহা অনুভব করিতে 
পারি ষে, ঈশ্বরের সহিত একতাই আমাদের জীবন, তিনি যাহ! ইচ্ছা করেন 
আমর! তাহাই ইচ্ছা! করি, তিনি যাহা আমাদের নিকটে চাঁন আমর! তাহাই 
দ্বি, যাহা তিনি আদেশ করেন আমরা তাহাই করি, যাহা তিনি ভাল বাসেন 
আমরা তাহাই ভালবামি। এরূপ করিলে ঈশ্বর আমাদের পিতা হইবেন, 
আমরা তাহার প্রি পরীবার হইব। বীষ্টসন্গাজ মতামত লইয়া নিতান্ত 
শুক্ক হুইফা! পড়িয়ছে, এখন ভাববারিব্ধণে মরন হওয়! প্রয়োজন। শুক্ষত! 
অপনয়ূন জন্য ঈশ্ররের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা! অপনীীত করিবেন। 
অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে যখন ইন্জিস্সগ্রাহা করিবার উপায় নাই, তখন 
তাহাকে কি প্রকারে ভালবাদা যাইবে এ কথার তিনি প্রতিবাদ করেন; 
কেন না তিনি শ্বয়ং এবং অনেকে অদৃষ্ত ঈশ্বরকে বিবিধস্বরূপে ভুষিত 
উপল করিয়াছেন। তাহার করুণ অনুভব না করাতেই অনেকে তাহাকে 
উপলব্ধি করিতে পারা যায় না বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা যেখানে 
যাই সেধানেই তিনি আমাদিগকে আলিম্গনপাশে বদ্ধ করিয়। রাধিঘাছেন, 
তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন। আমাদিগের ন্যায় 
পাপীর প্রতি ঘি তাহার ঈদুশ করুণা হত, তবে কেন আমরা সমগ্র জদয়ে 
তাহাকে ভাল বাধিব না? তিনি চিন্ময়, এজন্য কি তাহাকে ভালবাসা 
যায় না? এই কি তাহাকে ভাল না বাসিবার যুক্তি? আমরা যদি 
আমদের পিতা মাতাকে ভাল বামিতে পারি, তাহ হইলে কি আমরা 
আমাদের পিতার পিতা মাতার মাতাকে ভাল বামিতে পারি না? যদি 
আমরা পৃথিবীর প্রিয়জনকে আমাদের হৃদঘ্ধ অর্পণ করিতে পারি, তাহ! হইলে 
কি খিনি আমাদিগের নিত্যকালের প্রিগ্বন্থু তাঁহাকে হৃদয় দিতে পারি নাঃ 
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উপস্থিত সকলে সেইরূপে স্রাহাকে ভাল বাসেন ইহাই তিনি দেখিতে চান। 
খীষ্টের অনুগামিগণ ঈশ্বরকে এই ভাবে শ্রীতি করিবেন, পৃধিবীর লোকে 
ইহাই আশা করে। ঈশ্বরকে প্রগাঢ় প্রীতি করিয়া অপরের হৃদয়ে ঈশ্বর- 
প্রীতি উদ্দীপন করা, ইহাইতে! খীষ্টের অন্ুযাত্সিগণের কার্ধ্য। পবিত্রতা, 
প্রীতি, জ্ঞান 9 শক্তির উৎস হইতে সকলে জীবনবারি পান করুন, শুক্ষ 
কৃপে তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যত্ব কেন? প্রতিজনের হুদয়ে জীবস্ত 
বিশ্বাসের কৃপ খনিত হউক, তাহ হইতে শাস্তি ও পবিত্রতার নিত্যাপ্রবাহ 
উত্সারিত হইবে । সকলে ঈশ্বরকে সমগ্র জুদয়ের সহিত, সমগ্র মনের 
জহিত, সমুদায় ইচ্ছার সহিত, সমুদায় আগ্মার সহিত ভালবাসুন, অনন্ত 
জীবন লাভ করিবেন। | 

উপদেশাস্তে রেবারেও হয়েফিসগৃহে কেশবচন্র অলযোগ করেন। 
হয়েছিস সাহেব প্্যারিষফভচাচ্টের লোক হইলেও অতি উদ্বার। এই 
খানে প্রোফেসর জোয়েট এবং সার আলেকজাগ্ডার গ্রাণ্ট সাক্ষাৎ করিতে 
আসেন। প্রোফেসর জোগ্জেটের সঙ্গে অলক্ষণ আলাপ হপ্ম। সায়ৎখকালে রেল 
দিয়া ওয়েইউবোরণ হলে কেশবচন্দ্র গমন করেন এবৎ সেখানে উপদেশ দেন। 
উপদেশে অবলদ্িত প্রবচন, “সত্যই আমি বুঝিতেছি, ঈশ্বর ব্যকিবিশেষের 
মুখাপেক্ষা করেন না, যে ফোন জাতি তাহাকে ভয় করে এবৎ ধন্মকার্ধ্য করে 
তাহাকেই তিনি গ্রহণ করেন।” এই উপদেশে সাম্প্রদাগ্রিকতার দোষোদবাটন 
করিয়া উদারতার পক্ষপেষণ করা হত্প। টিকিট বিক্রুপ্ণ করিয়া লোকদ্দিগকে 
আমিতে দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য লোকসংখ্যা অধিক হত» নাই। টিকিট 
বিক্রয় কার্ধ/টটি কেশবচন্ত্র এবং তাহার অনেক বন্ধু অনুমোদন 
করেন নাই। 


২রামে সোমবার টেলর সাহেবের গৃহে কেশবচত্ নিমন্ত্রণে গমন 
করেন। মিস্ত্রেস টেলর এবং অন্তান্য মহিলাগণ ইত্রাজী গান করেন। 
ইহার ত্বাহাদিগকে বাঙ্গালা গ্রান শুনান। ৩ণ্ামে মঙ্গলবার ১০ টার 
সময় লর্ড লরেন্স কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন; কেশব্চন 
তাহার সঙ্গে এক্‌জিটর হুলে গমন করেন। এখানে প্প্রাপ়্ পাচ সহত্র 
ব্যন্ধি উপন্থিত ছিলেন, চর্চমিশনরি সোষাইটির কাধ্যবিবরণ এখানে 
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পঠিত হুইতেছিল, এই কার্ধ্যবিবরণে কেশবচন্দ হানোবার স্কোয়ার রূমে 
বাহ] বালয়াছিলেন তাহার উল্লেখ ছিল। বিশপরিপণ সাহেব বজ.তা 
দেন। 'রিয়ল, কলেজ অব সাজ্জন্সের' ফাওয়ার সাহেবের সঙ্গে জলযোগ 
করিবার দিমন্ত্রণ ছিল, এজন্ত তাহাকে সভান্তক্ষের পূর্নেই চলিয়া আসিতে 
হইয়াছিল। এখানে ফাওয়ার সাহেবের পরীর সঙ্গে ধর্মসন্বন্ে খুব ভাল 
প্রসঙ্গ হয়। জলযোগাস্তে সন্নিহিত গৃহে মিউজিয়ম দর্শন করেন। সায়ংকালে 
মিস্ত্েদ ইবান্স বেলের সায়ংসন্মিলনে গ্রমন করেন, সেখানে গোল্ডই্কার 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হত্ব। তিনি বৃদ্ধ, আমোদপ্রিয় এবং এদেশের 
ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের মত। এখান হইতে রাত্রি ছুটার সময়ে কেশবচণ্জ বিদায় 
পান। ৪ মে বুধবার সেক্রেটরি অব ষ্টেটসের কাউন্মিলের পলিটিকাল 
কমিটীর সন্ডাপতি সার এর্স্ষিন পেরির সহিত আর রবার্ট মন্টগোমেরি 
কেশবচন্ত্রের পরিচয্প করিয়া দেন। ইওিয়া আফিসে তাহার সঙ্গে অনেক 
ক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাকরবিষয়ে কথোপকথন হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেযো 
সার এর্স্ষিন পেরিকে যে পত্র লিখিফ্জাছেন, তাহার কিয়দংশ তিনি কেশবচজের 
নিকটে পাঠ করেন। লর্ড মেয়ো শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের নিকটে পরামর্শ 
গ্রহণ করিতে লিখিয়াছিলেন, সু তরাৎ কেশবচন্দ্র তাহার এ সন্বদ্ধে মত বিস্তৃত- 
রূপে সার এর্স্ষিন পেরিকে জানাইলেন, এবং তিনিও কেশবচন্দ্রের মতে সায় 
দিলেন। সায়ঙ্কালে ন্মিথ সাহেব এনং ভাহার পরীর সহিত ভোজন হয়। 
এখানে লর্ড লরেন্স, মেস্তর গ্রাণ্টডফ, এবৎ মেস্তর মার্ডিনোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 
৫ মে বৃম্পতিবার প্রাতঃকালে প্রধান রাজযমন্ত্রী গ্রাভষ্টোন সহ কেশবচক্স প্রাত- 
রাশ গ্রহণ করেন। এখানে অনেক গুলি সন্বাস্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হত্ু। 
আমেরিকান্‌ মিনিষ্টার মেস্তর মোর্টলান এবং স্ুপ্রসিদ্ধ মেস্তর ডিকেন্সক 
এখানে দেখিতে পান। ৬মে শুক্রবার, প্রাতঃকালে মিস্‌ শার্প, তাহার ভগিনী- 
পতি মেস্থর কোর্টল্‌ড. এবং অপর দুটী মহিলার সঙ্সে রেল যোগে হেওয়ার্ভন্‌ 
হেধদ্ছ “দসেক্সাকাউন্টি লুনাটিক আমাইলম' (পাগলা গারদ ) দেখিতে যান। 
এই আসাইলমটি অতিবৃহৎ ; ১৮৫১ সনে স্থাপিত হয়, এ সময্জে ২০৪০ জন 
পাগল উহাতে ছিল, পুরুষ পাগলের সংখ্য! ৮২৪। একজন প'গল কেশবচন্্ 
ও তাছার বন্ধুগণকে তাহার আস্কিত ছবি অর্পণ করে; ষ্ঠাহারা তাহ।কে তজন্ত 
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ধন্যবাদ দান করেন। অন্য কেশবচন্্র সাধু অতোর নাথকে যে পত্জ লিখেন 
আমরা নিয়ে তাহার প্রতিলিপি দিলাম। 
10800 
ক ৮০০০০৪00216 0, 
6/% 229 2470. 
প্রিয় অঘোর, 

তোমার দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হুইয়াছি। মুঙ্গেরের এক বিভাগের সংবাদ 
পাইয়া বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তোমার পত্রে অপর বিভাগের উন্নতির কথা 
শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। মুঙ্গের আমাকে যতই নির্যাতন করুন ন! কেন, * 
তাহার প্রতি আমার যে বিশেষ অনুরাগ জন্মি়াছে তাহ] বোধ করি সহজে 








* এই জিভ আমুল বৃত্তান্ত পৃন্বখণ্ডে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইক্ষাছে। নিম্ব- 
লিখিত পত্রথানি বিস্মৃতিবশতহ ঘথা স্থানে নিবিষ্ট হক্ম নাই, এখানে প্রদত্ত হইল। 


কলিকাতা, কলুটোজ। 


১৩ নবেম্বর ১৮৬৮। 
প্রিক্স দীননাঁখ, 

তোমার শরীর মন পবিত্র হউক, ঈখরপ্রেমে সদ শান্তিলীভ করুক। আনিবার 
সময় তোমাকে* দেখিভে পাই নাই এজন্য ছুঃখিত হইফাছিলাম, প্রসন্ন ঘোষের জন্যও 
ব্যাকুল তইয়াছিলাম। অবক্ুদ্ধ ভক্তিআ্োত আবার প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছে শুনিক়্! 
যার পর নাই আনন্দিত হইলাঁম। এবার সকলে ভাল করে পিতার চরণ ধরিবে ; 
পরীক্ষার নমন্স ব্যাকুলত]1 ও ভয় বাড়ে কেবল ভক্তি বৃদ্ধির অন্য, পরীক্ষার আর অগ্ অর্থ 
নাই । পিভার চরণ ভিন্ন আর ক্ষমার আদর্শ কোথায় পাইবে । যদি তিনি তোমাদ্দিগকে 
অপরাধী জানিয়াঁও গ্রহণ করিতে প্রস্তত তবে তোমর। কি বলিয়। অপরকে পরিত্যাগ 
করিবে । তার ক্ষমায় বাঁচিয়া আছি, ভার দয়! আমাদের প্রাণ; ভীর চরণ মন্তকে 
রাখিলে অবশ্টাই তীর মঙ্গল ভাব কি়্ৎ পরিমাণে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে 
বিজয্মকৃষণ সম্প্রতি এক পত্র লিখিয়াছেন; তিনি বলেন আমার প্রতি কোন দোষারোপ 
করেন নাই, আমার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা আঁছে। ভিনি নিতান্ত ছুঃখিত ও অস্থির চিত্ত 
হইয়াছেল প্রকাশ পাইতেছে। “নরধম ভুডাস্‌ ইস্কেরিয়ট, তুল্য* এই বলিয়া নাম 
স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রিয় বিজয় আমার নিকটে আনিলেই আমি কৃভার্থ হই। 

অদ্য এই পর্যযন্ত। প্রিয্ম অঘোৌরনাথের পত্র পাইক্স] আনন্দিত হইয়াছি 1 

আকেশবচক্র দেন । 


৪০০ আঁচায কেশবচন্দ্র | 


বিনষ্ট হইবে না। এখনে! সেখানে আমার কতকগুলি ভাই আছেন ধাহারা 
আমার হৃদয়কে বাধিয়। রাখিয়াছেন। সেখানে পিতার আশ্চর্ধয করুণ যেরূপ 
দেখা গিয়াছে তাহা কি কখন ভুলিতে পারিব। এই জন্যই মুজের এতমিষ্ট। 
ধাহারা মেই মিতা অনুভব করিয়াছেন তীহারা আমার জদযের বন্ধু। দীন 
মজুমদার, দীন চক্তবস্তাঁ, প্রসন্ন, তোমর! কি আমাকে হৃদয় দিয় আবার কাড়িয়া 
লইতে পার ? কত ভাই ছাড়িলেন,তোমরা কি নিষ্ঠর হইঘা আমাকে পরিত্যাগ 
করিতে পার* এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি থে সকল ভাইগুলি মিলিত হস্বে 
দয্রাময় পিতার শান্তিগৃহে চিরদিন পড়িপা থাকিব। তাঁর চরণ হইতে আর 
কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী আছে? সেই চরণ যি যথার্থ ধরি! থাকিতে পার, 
তোমাদের নিকট কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না। আমার এই অপরাধে 
আমি কেবল এ চরণের কথাবলি। যদি আমির্পাচ রকমের কথা বলিতাম, 
যদি আমি নানাবিধ আকর্ষণ দেখাইয়া মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহ! 
হইলে বোধ করি দশ বৎসরে এগুলি বন্ধু হারাইতাম না। কিন্ত আমি 
উহ] পারি নল]; জীবন মৃত্যুতে চরণ ধরিঘা থাক এই আমার উপদেশ; সুখ 
শান্তি জ্ঞান পবিত্রতা দ্বর্গ মুক্তি সকলই এ চরণে পাইবে। 

এদেশে ভিতরে ভিত্তরে সত্য ধর্ধ্ের বিস্তার হইতেছে; কিন্ত আবার 
অনেকে প্রচলিত ধন্দ ছাড়িক্া বিপরীত দিকে অনেক দূর” যাইতেছেন। 
ভাল লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা মানেন না; পাপ, পরিত্রাণ, 
07৪০০, এ সকল কথা পর্যন্ত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিছু কিছু 
[১০015019507 এর ভাব লক্ষিত হয়। একটী উপাসনা মন্দিরে প্রতি রবিবারে 
এইভাবে ও প্রণালীতে উপাসনা হইয়া থাকে । দেখিলে বড় কষ্ট হয়। 
ঠিক মনের মত লোক ছুই তিনটা চেষ্টা করিলে বোধ করি পাওয়া যাইতে 
পারে; কিন্ত প্রায় সকলেই হয় এদিক নয় ওদিব। হ'দয় অতি অল, মতের 
প্রাহুর্তাব অধিক। এখানে শীঘ্র কিছু করিঘ্া উঠ! কঠিন। একটা বিশেষ 
শুভচিহ্ত এই যে প্রতি রবিবারে অনেকে আমার 3011701) শুনিতে উপস্থিত 
হুন। দয়াময় পিতার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাক, দেখ ভার ইচ্ছাতে কি 
হয়। অনেকে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও যত্ব প্রকাশ করিতেছেন, 
ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুণ। এখান হইতে অনেক ওলি সংবাদ 


ইংলণ্ডে কেশবচক্দ্রের কার্য । ৪০১ 


পত্র কপিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া সমুদায় জানিতে 
পরিবে। 

দীনবন্ধু দীন সম্ভানদিগকে পদাশ্রপ্প দ্বান কক্কন); তোমাদের তাপিত 
হুদয়কে শীতল করুন! | 

চিরদিন তোমাদেরই, 
কে শবচন্্র সেন। 

৭ই মে শনিবার ম্পিয়াসপসাহেবের সঙ্গে ক্রিষ্টালপ্যালেসে সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে গমন করেন। এখানে ষোড়শ*সহত্রের অনধিক লোক একত্রিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই উপলক্ষে ষোড়ষ জহজ্মের অনধিক লোক 
একত্রিত হইয়াছেন। এত গুলি সমবেত ব্যক্তির মাথা এক স্থানে জড় হইয়াছে 
এ গলকাহিনী স্বচক্ষে না দেখিলে কে বিশ্বাস করিতে পারে? গায়কের সংখ্যা 
কত? তাহারা বলে, তিন সহত্র! ইহাদিগের সকলকে গ্যালারিতে সাজা- 
ইয়া বলান হুইয়াছে। যখন এই তিন সহত্র লোকের স্বর এক যোগে এক- 
তানে মিলিত হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চ স্বরে উত্থিত হুয় এবং তাহার সঙ্গে 
প্রকাণ্ড অরগ্যান, এবং ছুই তিন শত বাদ্যষস্ত বাজিতে থাকে, তখন তোমরা 
সহজে বুঝিতে পারকি আশ্চর্থা প্রভাব উৎপন্ন হয়। সঙ্গীত গুলি প্রায়ই 
ধন্্র সম্পর্ষীণ। মোটামোটি ধরিলে আমোদের ব্যাপারী সুমধুর না হউক খুব 
বৃহৎ রকমের । ইহাদের সঙ্গীতবিজ্ানের প্রকুতি যথার্থই অতি বিস্মস়্কর।” 
প্রত্যাগমনকালে কয়েক ঘ্ব-্ট। স্পিয়ার্স সাহেবের গৃহে কাটাইয়া আসেন। 

৮ই মে রবিবার র্লিন পাহাড়ের উপরিস্থ চ্যাপেলে উপদেশ দান 
করেন। স্থানটি গ্রাম্য শোভা শোভিত। ডাক্তর স্তাডলার উপাসনার 
কাধ্য করেন; কেশবচন্্র উপদেশ দেন। উপদেশের অবলঙ্ব্য প্রবচন “তোমরা 
কি খাইবে কি পান করিবে ইহা বলিয়া তোমরা তোমাদের জীবনের জন্ত 
চিন্তিত হইবে না” ইত্যাদি। উপদেশাস্তে বস্ত্রবাসাবকাশে বেষ্ি, তে) মিস্‌ কার্প, 
পরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার স্যাডলার এবং তাহার পত্বীর সহিত ভোজ. 
নাস্তে মিদ্‌ শার্প সহ তাহার তগিনীপতি কোর্টন্ক সাহেবের গৃহে গমন করেন। 
সায়ংকালে নদীর অপর পারে মেস্তর স্পর্জনের নিউইংটনস্থ মিটেপলিটান 
টেবারনেকলে উপস্থিত হন। এই টেবারনেকলসন্বন্ধে তিনি লিখিয়্াছেন, 


৪০২ আচার্য্য কেশবচক্্র 


“অদ্য রজনীতে এই টেবারনেকলে আমি যে দৃশ্য দেখিলাম, এ দৃষ্টা তিক্রাস্ 
কোন অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখি নাই। এখানে ছয় মহস্র উপাসক। যদ্দিও কোন 
অরগ্যান্‌ বা হারমোনিয়মূ নাই, যখন ইহারা একতান স্বরে সঙ্গীত করিতে 
থাকেন, তখন আশ্চর্ধ্য প্রভাব উৎপন্ন হয়। উপদেষ্টার হ্বর অতি উচ্চ এবং 
শত্তিসম্পন্ন। তাহার উতসাহপুর্ণ অগ্নিময় বাক্যগুলি উপাসকের। অন্তি 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। উপাসনাস্তে আমাকে তাহার নিকট পরিচিত 
করিয়া দেওয়া হয়। তাহার টেবারনিকলট'--নিশ্চয় বড়ই প্রলোদ্ভনের 
স্থান !-_সীধারণ বিষয়ে বন্তত] দেওয়ার জন্য আমাকে দিতে পারেনকি ন। 
প্রর্থনা জ্ঞাপন করাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।” 
একৃজিটার হলে বক্ত তা? 

৯ই মে সোমবার কয়েক মিনিট মি, কার্পানটেরের সহিত আলাপ 
করিয়া ইগ্ডিয়ান্‌ হাউসে সার এরস্কাইন পেরির সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার 
এরস্কাইন পেরির সময় অতি অল ছিল, সৃতরাৎ বিবাহের পাও্লিপির মূল 
বিষয়গুলি সংক্ষেপে বলিয়া এ সম্বন্ধে তাহাকে আনুকুল্য করিতে কেশবচন্দ 
অনুরোধ করিলেন সর পেরি সাহেব বলেন, এ সন্বদ্ধের কাগজপত্র 
এখনও পঁছছে নাই। অপরাহু ৬্টার সময়ে একৃজিটার হলে 'র্যাগেড় স্কুল 
ইউনিয়ন” সভায় কেশবচন্দ্র গমন করেন। এই সভায় লর্ড শ্ঠাফট স্বরি 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড পোলয়ার্থ, অনরেবল 
এ, কিন্নপ্বোর্ড, এমূ সি, সার আর ডবলিউ কার্ডেন মেস্তর টি চেম্বাস? এম্‌ 
পি; ডাক্তার আডের ক্রফোর্ড ; করনেল বিচার; রেবারে্ড ডবলিউ 
কাডম্যান, এস্‌ লীপ, আর এইচ কিল্লিক, এফ টকার, জি এইচ ষ্াপ্টন, 
এম্‌ সি ওস্বরনূ, জি ই্টাকে, এবং জি এইচ ইউলসন সভাস্থ ছিলেন। বার্ধিক 
বিবরণ পাঠের পর লর্ড স্টাফট.সবরি বলিলেন, ভারতবর্ষ হইতে অতি প্রসিদ্ধ 
এক জন বিশি্ই লোক অন্যকার সভায় উপস্থিত হইয়া! আমাদিগকে সম্মানিত 
করিলেন। ইত্লণ্ড এবং ইত্লণ্ডের সর্দমবিধ লেকের যাহাতে কল্যাণ হয়, 
তাহাতে ইহার গভীর ওংসুক্য। আমি এপন্ত সভাম়্ কিছু বলিবার জন্য 
ইহাকে অনুরোধ করিয়াছি। অদ্যকার বিষয়ে ইহার মত অভিব্যস্ত 
করিবার জন্তে আমরা ইহাকে আহ্বান করিতেছি। 
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কেশবচন্খ্র বলিলেন, তিনি এ সভায় দেখিবার শুনিবার জন্য আনিয়াছেন 
বলিবার জন্ত নছে। তিনি বলিতে প্রস্তাত না থাকিলেও অদ্যকার সায়কালের 
সতার উদ্দেন্ঠ অতি মহৎ এবং ইহাতে সকলেরই সহানুভূতি আছে, এজন 
তিনি ছু চারি কথা না বলিয়া! থাকিতে পারিলেন না। তিনি যে দেশ হইতে 
আসিয়াছেন সেদেশে সাহিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, গনিত উচ্চ শ্রেণীর 
লোকেরাই শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, নিরশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে 
তাহার প্রচার নাই; কিন্তু গরিব ছৃঃখীর্দিগের শিক্ষার জন্য যে যত, এবং তৎ 
সম্বন্ধে ষে কাধ্য করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়াছেন। 
পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে তিন লক্ষের অর্ধক দীনদরিদ্রগণকে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে, তিন হাজার ছুই শ ব্যক্তি স্বেচ্ছাত্রমে শিক্ষাদান করিয়াছেন, ছুই 
শতের অধিক দীন দরিদ্র ব্যঞ্জি শিক্ষিত হইয়া তাহাদিগের সমানাবন্থ 
লোকদিগের শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছে, বহুসৎখাক শিক্ষিত] নারী নিরাশ্রয় 
সস্তানগণের শিক্ষাকার্যে ব্যাপূশ্ঠা রহিয়াছেন, এই সকল ঘটনাই বলিয়! দেয় 
যে, ধাহারা এই কার্ষ্যে ব্যাপৃত্ত তাহারা হুদয়বান্‌ ব্াক্তিমাত্রের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন। ই'হারা সকলে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিতে থাকুন। 
ই'হারা যেন পরিশ্রমের ফলের জন্য সমধিক উদ্বিগ্ন নাহন। ঘদ্দি ইহারা এই 
সকল অতি দীন ও হীন লোকদিগকে পাপক্রিয়া হুইতে রক্ষা করিতে পারেন, 
ঘদি ইহাদ্িগকে শারীরিক এবং মানসিক দরিদ্রতা হইতে বাচাইন্ে পারেন, 
তাহ] হইলেই যথেষ্ট পরিশ্রমে: পুরস্কার হইল। অন্তরে বিবেকের অনুমোদন, 
যে সকল দীন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদিগের পিতৃদৃ্টিতে অব- 
লোকন, ই'াদিগের মনকে আহ্ব্মাদিত না করিয়া থাকিতে পারে না। সর্ববো- 
পরি অর্ধ্ববিধ হছিতকর কার্যে ভগবানের সস্তোষ ইহাদ্িগকে পরিশ্রমের কার্যে 
নিয়ত নিরত রাখিবে। তিনি কি স।হায্য দান করিবার নিমিত্ত সর্বদ। নিকটস্ছ 
হেন ক্ষিনি কি প্রচুর পরিমাণে এই হিতানুষ্ঠানে পুরস্কার দিবেন না? 
তিনি আশা করেন ষে, ছিন্ননদ্্পরিধায়ী শিশুগণের বিদ্যালয়গুলিকে লক্ষ্য 
করিয়। তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহ পরিগৃহীত হইবে । সভাপতি 
সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্ত্রকে কৃতজ্ঞতা দান করিলেন, এবৎ ঈশখরের 
নিকটে এই ভিক্ষা করিলেন যে, ভারতের কল্যাণের নিমিন্ত ভাহার মত 
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বর্তমানে এবং ভবিষাতে অনেকে উদ্দিত হন। একটি সঙ্গীত হহ্‌য় 
সভ।ভম্ব হইল। 
কনৃশ্রিগেশনাল ইউনিয়নে বক্তৃত1। 

১০ মে মঙ্গলবার কানন স্ত্রী হোটেলে কনৃগ্রিগেশনাল ইউনিয়ন ভোলে 
কেশবচন্দ গমন করেন। সেখানে গিয়া ডাক্তর মলেন্সের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। এই ইউনিয়নের সভাপতি রেবারেণ্ড জোসওয়া হ্যারিসন 
সভাপতিত্বের আসন গ্রহণ করেন। রাজভক্তিপ্রকাশক স্বান্থ্যবদ্ধনপান 
এবং জাতীয় জয়গীতির পর সভাপতি বলেন, অদ্য অপরাহুে এক জন 
অভ্যাগত অন্বুগ্রহ পূর্বক উপস্থিত হইয়াছেন, ধবাহাকে সকলেই নিশ্চয় সাদর 
গ্রহণ করিবেন, এবং যাহার নিকটে কিছু শুনিতে সকলেই অভিলাষ 
করিবেন। পৃথিবীর অন্যতম বিভাগ হইতে তিনি যদিও আসিঘাছেন, এ 
কম্প বৎসরেরর মধ্যে একূপ পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহারা তাহাকে এক 
রাজ্যের প্রজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষ হইতে সমাগত বাবু 
কেশবচন্ত্র সেনের সঙ্গে ডাক্তার মলেন্স পরিচিত, তিনি আপনাদিগের নিকটে 
তাহাকে পরিচিত করিয়া দিবেন। 

ডাক্তর মলেন্স যে কথা বলিয়া কেশন্চন্্রকে পরিচিত করিয়া দেন তাহার 
মশ্ধ এই ;-এই সভা কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে 
ধর্মামৎস্কারের জন্ত যে উদ্যম উপস্থিত, ইনি তাহার নেতা। কলিকাতা 
রাজধানীতে সংস্কারকার্ধ্য আরব্ধ হুইক্সা থাকিলেও ইহা এখন কেশবচন্র দ্বারা 
সমুদায় ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ, জাতিভেদ 
নিবারণ, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাদান, বহুবিবাহ নিবারণ, এই সকল সংস্কারকার্ধো 
ইনি এবং ই"ছার বন্ধুগপ প্রবৃত্ত । ইনি এবং ইহার বন্ধুগণ সর্্ঘতোভাবে 
বিশ্বাসামুমারে চলিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এই প্রতিক্রা হইতেই ইহাদ্িগকে প্রাচীন 
কলিকাতা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে । ইংলগ্ডের পিউরিটানগণ 
বিশ্বাসানুসারে কার্ধ্য করিতে গিয়া মৃত্যু কারাবাস প্রতৃতির অধীন হইক্লাছেন। 
তাহাদের বর্তমান বংশধগগপ কেশবচজের প্রতি কেনই বা সহানুভূতি প্রদর্শন 
করিবেন লা। যে কোন ব্যক্তি বিবেকের অনুসরণ করিবেন, যাহা সত্য বলিয়! 
বিশ্বাম করেন তত্প্রতি আনুগন্ত্য দ্বীকার করিবেন,-এরূণ করিবার ফল 
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যাহা কিছু হউক লা কেন__ইংলগ্ডের কনৃশ্রিগেশনালিষ্টগপের মধ্যে তিনি 
অন্ত্রম লাভ করিবেনই। 

কেশবচন্দ্র গাত্রোখান করিলে সকলে সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি তাহার প্রতি এবং তিনি যে সংস্কারক্রিঘার সহিত সংযুক্ত তত্প্রতি যে 
সহানুভৃতিস্চক কথাগুলি উচ্চারিত হুইল তজ্জন্ত কৃতজ্ঞত! প্রকাশ পূর্বক 
তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;__ 
তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই উদ্দারচেতা গ্রীষ্টানগণ তত্প্রতি সহান্ধু- 
ভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ বথাসময়ে ঈশ্ব- 
পের কাধ্য । পৌঁন্তলিকতা ও জাতিভেদ হইতে দেশ রক্ষা কর! সামান্য কার্থ্য 
নহে। ধাহারা ভারতে কখন পদার্পণ করেন নাই, এ কাধ্য করিতে গিয়া কি 
যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষা বিপদে পড়িতে হয়, তাহারা তাহা কিছুই বুঝিতে 
পারেন না। এই কার্য করিতে গিয়া তাহার অনেক বন্ধু জাতিচ্যুত, গৃহ 
হইতে বহিক্কত, পিতা মাতা সন্তান সম্ভতি ভ্রাতা ভণিনী পত্বী ও নিকটস্থ 
আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত, জীবিকার উপায় হইতে বঞ্চিত, জন্মভূমি 
স্বপল্ীী হইতে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হইফ্জাছেন। দেশের জন্য, ঈশ্বরের জঙ্ভ, 
আপনাদের জন্ত, সত্যের মন্্লবর্ধন জন্ত তাহার এ সকলই সহা করিলেন। 
ই'হাদিগকে ভয় ও মৈত্রী প্রদর্শন করিয়া হিলদধশ্মে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া লইবার 
জন্য অনেক যত্বু হুইল, কিন্ত তাহারা ঈশ্বরের সাহায্যে সে সমুদায় অতিক্রম 
করিয়া এখন প্রকাশ্য ভাবে পৃথিবীর নিকটে দণ্ডায়মান । এ সময়ে যেখানেই 
ভাহাদিগের নাম উল্লিখিত হয়, সেখানেই যাহারা মানবজাতির শুভাকাভক্নী 
তাহারা তাহাদিগের শুভাকাজ্্া লাভ করিয়া ধাকেন। যতদ্দিন যাইতেছে, 
ততই কি কঠিনতর কার্ধ্যে যেতীহার! হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহ তাহারা 
বুঝিতে পারিতেছেন। কোটি কোটি লোককে পৌন্তলিকতার বন্ধন হুইতে 
বিমুক্ত করা কত শক্ত । কিন্তু একার্ধা করিতে গিয়া ষদি তাহাদের জীবনও 
যায় তাহাতেও তাহারা প্রস্তত, কেন না এতম্বারা তাহাদের দেশ রক্ষণ পাইবে, 
ঈশ্বরের মহিমা বর্ধিত হইবে । কি ভারতে কি ইংলণ্ে সতের মছিম। 
বর্ধিত করিতে গিয়া ধন মান হুখ জন্ত্রম বিসর্জন দিতে হইবে। তিনি এই 
মানত শুনিতে পাইলেন যে, তিনি ইউনিটেরিয়ানগণের হুস্বগ্ত ছুইয়াছেন। 


/৯০২২ 
টপ 
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এ কথা ঠিক নয়। সকল খ্রীষ্টসম্প্রদ্ধায়ের সহিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্ত 
ভাহার যত্ব, এবং যেখানে সত্য পাইবেন সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ 
করিতে প্রস্তত। ইত্লণ্ডের 'ননকনৃফরমিষ্টগণ' মধ্যে যদি মহত্তম শুদ্ধিকর 
বিষয় থাকে তাহা তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত নহেন। কোন প্রকার রাজ- 
কীয্প সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হুইয়া বিবেকের অনুরোধে স্বাধীনভাবে মণ্ডলীর 
রক্ষপ, ধন্মপ্রচার ইহারা করিতেছেন, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অহানুভূতি 
আছে। সময় আমিতেছে, যে সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার উপরে 
নির্ভর করিতে হইবে, বিবেকের নিদেশান্ব সারে চলিতে হইবে, এবং আপনার 
অঙ্টাকেই নেতা ও বন্ধু করিয] সর্ব্ববিধ কর্তব্য কার্ধ্য নির্বাহ করিতে হুইন্রে। 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়া কার্য করা কুঙ্কুত্যতার মূল, কিন্ত এখানেও 
ঈশ্বরের সাহা প্রার্থী না হইলে কিছুতেই চলে না, কেন না যেকর্ধ্য 
নিম্পন্ন করিতে হুইবে তাহার তুলনায় পৃথিবীর আঞ্জোজন কিছুই নহে। 
ফলতঃ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, সত্য আপনি জদ্মুক্ত হইবে। 
সকলেই নিজ নিজ দলের মতার্দিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, এবং মনে 
করে অপর দলে সত্য নাই। এরূপ মনে করা কখনই উচিত নহে; 
কেননা নিজ নিজ দলের বাহিরে সত্যের ঈদৃশ প্রশস্ত ভূমি আছে 
যে, ষেই ভূমিতে অন্ত সম্প্রদাঘের সঙ্গে মিলিত হওয়া যাইতে পারে। 
সময় আমিতেছে, ষে সময়ে সকল সম্প্রদায়ের মিল হইবে, এবং গ্রীষ্টের ষে 
এক অধগমণ্ডলী খণ্ড খণ্ড হুইয়। পড়িদ্লাছে উহা! আবার পুনরায় এক অথ" 
মণ্ডলী হইবে। নে সময়ে সকলে এ সত্য বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর 
যেমন এক, মণ্ডপীও তেমনি এক। যেমন ছুই ঈশ্বর হইতে পারে না, তেমনি 
ছুই মণ্ডলীও হুইতে পারে না। স্বাদীনভাবে সমুদ্বাঘ্ধ বিষয়ের তত্বালোচনা 
নুসন্ধান যাহাতে বাড়ে তাহার উপায় করা সমুচিত, চারিদিকে যাহাতে 
সৎ শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাহার উপায় করা প্রয়োজন। এক শিক্ষার 
প্রভাবে যেমন ভারতে শ্বোর পরিবর্তন উপস্থিত, সেইরূপ অন্থাত্রও শিক্ষার 
প্রভাবে পরিবর্তন উপস্থিত হুইবে, পরিব্রাণপ্রদ্ সক্্াালোকঙ্সাতের জন্য 
ক্ষুধা তৃষা উত্মাহ হইবে, এবং যথাসময়ে পৃথিবীতে এক মণ্ডলী হইবে। 
ভারতের অষ্টাদশ কোটি লোক মধ্যে সেই দিন উপস্থিত হইবে আশা, যে 
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সময়ে জাতিভেদ বিনষ্ট হইবে, সমুদায় ভারতের এক দিক হইতে গ্ষন্যর্দিকে 
এক মহান্‌ ঈশ্বরের মগ্ুলী স্থাপিত হইবে। খন এনূপ হইবে ত্বখন ভারত ও 
ইতলগ্ডের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্তভাব বদ্ধিত হইবে, এবং এখন যেমন শাসন- 
কর্তী ও শাসিতগণের মধ্যে ভাবের ব্যতিক্রম আছে, তাহা তিরোহিত হইবে। 
তখন ধাহারা শাসনকর্তা! তাহার বুঝিতে পারিবেন, ঈখর ঘষে রাজ্যের ভার 
তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, সে রাজ্যের প্রতি তাঁহারা উপেক্ষা 
করিতে পারেন না, এবং ভারতবাসীরাও বুঝিতে পারিবেন যে স্বয়ং ঈশ্বর 
ব্রিটিষ জাতিকে তাহাদিগের সাহাধ্যার্থ পাঠাইয়াছেন। যদি তাহারা বিশ্বস্ত 
ও'্লাজভক্ত হন, তাহা? হইলে তাহাদিগকে বিধাতা যে সকল কার্য অর্পণ করি- 
বেন অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহা তাহারা পাইবেন। এইরূপে ইৎরাজ এবং 
ভারতবাসিগপের মধ্যে সন্ভাব সংস্থাপিত হুইবে এবং সকল প্রকারের অসন্তাব 
চলিয়া যাইবে । বক্তাস্তে সভা ভঙ্গ হইল। 

সায়ংকালে হন্ডেন সাহেবের গৃহে পূর্দেশে শিক্ষার উন্নতি সাধন 
নিমিত অধিবেশন হয়। লর্ড শ্যাফটসবরি সন্ভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
কেশবচন্দ্র এই সভায় গমন করেন এবং ভারতের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কিছু 
বলিতে বাধ্য হন। ১৯ মে বুধবার লগুন ইউনিবাসিটির নূতন গৃহে 
প্রবেশোপলক্ষে তথায় তিনি গমন করেন। এখানে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পর 
প্রথমতঃ গ্ল্যাড্টোন সাহেবকে, তৎপর শ্রীমতী মহারাণী, প্রিন্স এবং প্রিন্সেস্‌ 
অব ওয়েলস. এবং প্রিন্সেদ লুইস এবৎ তাহাদিগের অনুযাঘ্মিবর্গকে 
গৃহে প্রবেশ করিতে তিনি দেখেন। এই তিনি মহারাজ্জীকে প্রথম দেখিলেন। 
নহারাণী পরিচ্ছদাদিতে একাস্ত আড়ম্বরশূন্য। প্রবেশ করিয়াই সভাকে অভি- 
বাদন করিলেন। বাইসচ্যান্সলার মহারাজ্জীর নিকট বন্তৃতা পাঠ করিলেন, 
তিনি উহার প্রত্যৃত্তর দরিয়া! স্পষ্টবাক্যে "গৃহ উন্মুগ্ত হুইল' বলিলেন। 
রাজপরীবার চলিয়া গেলে, ইউনিভার্মটি রিপোর্ট পাঠ এবং উত্তীর্ণ হাাত্রগণকে 
ডিগ্রী অর্পণ করা হয়; চ্যান্সলার প্রত্যেক হ্বাত্রের করামর্ষণ করেন। ১২ মে 
মন্তলবার লর্ড এবং লেডি হুটনের সম্কে জলযোগ হুয়। সায়ংকাকে নিজ 
আবাসে ক্লাহাদিগের একটী সভা হয়; এই সভাতে অনেকগুলি বন্ধু আগমন 
করেন, তশ্মধো মিদ্শার্প,। মিস্‌ ম্যানিং, মেস্তর শায়েন অগ্রগণ্য । এ দেশে শীষ্ট-. 
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মণ্ডলীর বাহিরে ধাহারা আছেন, তাহাদিগকে লইফ্া একটী সভা স্থাপিত হয়, 
উহাই অদ্যকার সশ্মিলনের লক্গ্য। কার্য চলিতে পারে এরূপ কোন একটা 
কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। 
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১৩ মে শুক্রবার, ইষউউইপ্ডিযা আসোসিয়েশনের সভাক্ মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টর 
ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি থে কাধ্য করিয়াছেন তৎসম্বদন্ধে কিছু বলেন। 
সি রেন হস্ষিন্ স্কোয়ার এম পি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিস্ ম্যারি 
কার্পেউর তাহার বক্রব্য সমাধা করিলে কেশবচন্্র কিছু বলিতে সভাপতি 
কতক অনুরুদ্ধ হন। তিনি যাহা বলেন তাহার ভাব এই,_-ভারতবর্ধে 
বালিকা অবস্থাতেই নারীগণের শিক্ষার পর্যবসান হয়। তাহারা অজ্প বয়সেই 
সংসার লইয়া ব্যাপৃত হয়। সুতরাৎ বর্ভমানাবস্থায় জানান! শিক্ষণর নিতাস্ত 
প্রয়োজন । : দেশীয় নারীগণ যাহাতে শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্বদেশীয়া লারীগণের 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেল, এজন্য শিক্ষত্িত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্িত হওয়া 
আবশ্যক । মিস্‌ ম্যারি কার্পেন্টার এ বিষয়ে বিশেষ যত্ব করিয়াছেন; এবং 
তাহারই বত্বে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে প্রস্তত হুইয়াছেন, এখন তত্রত্য 
ব্যক্তিগণের গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ দরিয়া একাধ্য নি্পন্ন করা কর্তব্য। 
বন্যে এ সম্বন্ধে অগ্রসর হুইলেও বালীয়া নারীগণ মূলতঃ হীন নছেন ;) কেন ল। 
গ্রস্থরচন। প্রভৃতি দ্বারা তাহার! তাহাদিগের শিক্ষাবিষয়ে যত্ব আছে বিলক্ষণ 
প্রমাণিত করিষ্কাছেন। তবে তিনি ইচ্ছা করেন যে, মিস্‌ কার্পে্টারের দৃষ্টান্ত 
জনুসরণ করিয়া এ দেশের মহিলারা সে দেশের নারীগণের শিক্ষাকার্ধ্যে 
উৎসাহী হন। কেশবচন্ত্র ভারতবষাঁয় মছিলাগণের শিক্ষার উন্নতিসাধনজন্ত 
ইংলগ্ডে একটী সন্ভাস্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিস্‌ কার্পেন্টার এই প্রস্তাবের 
প্রতিপোষণ করেন। মেস্তর ডেবিস বলেন, এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সভা পূর্নব 
হইতেই আছে। কেশবচন্ত্র ইহার উত্তরে বলেন, সে সকল সাম্প্রদাপ়িক ভাবা- 
পন, অসাম্প্রদায়িক ভাবের শিক্ষা যাহাতে হয় তজ্জন্ত উদ্যোগ অবশ্য কর্তৃব্য। 
উপস্থিত সকলের ইন্থার প্রস্তাবই অভিমত হয়। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে 
হুইজন ভারতবাদিনী ছিলেন। ফভাস্ে মিল্‌ প্রেস্টনের পারিবারিক নিমন্ত্রণ 
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তাহার গৃহে কেশবচন্দ্র গমন করেন, সেখানে অনেক ইউনিটেরিয়ান বন্ধুর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। 

১৪ মে শনিবার ক্যাম্বারওয়েলে শ্রমজীবিদরিদ্রাবাস ( ওয়ার্কহাউস ) 
দ্বেখাইবাঁর নন্য স্পিদ্ার্ম মাহেব আগমন করেন। তত্রত্য ভাক্তর এবং গৃৃহকত্র 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগগুলি এবৎ গৃহোপরিশ্থ সুন্দর ক্ষুদ্র উপাসনাগৃহটি কেশবচত্্রকে 
দেখান। সেখান হইতে তিনি অন্বনিবামে গমন করেন। অদ্য শনিবার জন্য 
পাঠশাল! বন্ধ ; হুতরাৎ অধ্যত্মনের দৃশ্য কেশবচত্র দেখিতে পান না। যাহ! 
দেখিলেন বলিতে হইবে তাহাই ষথেষ্ট। কোথাও কতকগুলি অন্ধ লোক 
ঝুড়ি বুনিতেছে, কোথাও এক জন অন্ধ বসিগ্চা কার্পেট প্রস্তুত করিতেছে, 
কোথাও একটি বালক তাহাদিগের অনুরোধে একখানি অন্ধোপষোগি- 
রূপে মুদ্রিত তর্মপুস্তক পড়িয়া শুনাইল, আর এক জন সহজে তত্প্রদত্ত 
গণিতের প্রশ্মের উত্তর দিল। তিনি ঠিকই বলিয্সাছেন, "একি অলৌ- 
কিক অন্ত কার্ধ্য নয়? অন্ধকে চক্ষু দেওয়া নয়?" এই স্থান হইতে গিয়া 
অনরেবল মেস্তর উইন্যাম সাহেবের গৃহে ভোজন করেন এবং সেখানে 
অনেকগুলি পাপিয়ামেন্ট সভার সন্যগণ সহ পরিচিত হন। ভোজনাস্তে 
ভারতবর্ষের ধর্মের অবস্থা কি তদ্বিষয়ে আলাপ হয়। ১৫ মে রবিবার 
প্রাতঃকালে লগ্ুনের পুর্ধপ্রাস্তে খ্রাটফোর্ড আর্টিলারি হলে দীন-দরিদ্র- 
গণকে উপদেশ দান করেন। উপশ্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে শ্রমজীবী 
ছিল। “হ্র্গে তোমা ভিন্ন আমার আর কে আছে? ভূমণ্ডলে তোম। 
ভিন্ন আমি অর কাহাকেও চাহি না" এই প্রবচনটি' অবলম্বন পূর্বক উপদেশ 
প্রদত্ত হুয়। সাষংকালে মাইল এণ্ডে বোমোণ্ট হলে উপদেশ দেন। 
এখানে প্রায় দেড় সহত্র লোক সমবেত হন। এখানে ঈশ্বরের অনস্ত শ্রীতি- 
সম্বন্ধে উপদেশ হয়, উপদেশের অবলম্ব্য সাম_-“ঘখন আমি তোমার অঙ্গুলি 
রচিত আকাশ এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রতারকার বিষয় আলোচনা! করি 
তখন বলি মনুষ্যকে ঘষে তুমি তাহাকে স্মরণ কর এবং মনুষ্যসস্তানই ব! 
কে যে তুমি তাহার তত্বাবধারণ কর?” এই উপদেশের সংক্ষিপ্ত মূল বিষয্ব 
এই,--আমর! ঈশ্বরের করুণা লাভ করিবার পক্ষে কোন প্রকারে উপযুক্ত নই, 
অথচ তিনি কি প্রকার সর্দদাই করুণা করিতেছেন। আমাদের অঅনুপ- 
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হুক্ততার সহিত তুলন। করিঘ্জা ছ্েধিলে ঈশ্বরের প্রেম কেমন মূল্যবান সহজে 
বুঝিতে পার1যায়। ১৬মে সোমবার আলন সাহেবের গৃহে প্রাতরাশের 
নিমন্ত্রণ। এখানে অনেকগুলি রাজসাহাযানিরপেক্ষ ধর্মষ/জক সহ সাক্ষাৎ 
কার হয়। প্রাতরাশের পর সকলে প্রয়াণগৃহাবকাশে গিয়া মিলিত হুন, 
সেখানে ডাক্তর মলেন্স, মেস্তর আলন এবং অন্তান্ত অনেকে প্রেস্বিটেরিয়ান্‌ 
এবং কনৃতশ্রিগেশবাল চর্চের অন্থর্যবস্থান এবং রাজলাহায্যসাপেক্ষ চঙ্চ সহ 
প্রভেদ কি তাহাকে বুঝাইয়া দ্েন। সায়ংকালে আর একটা সভা হয়। 
ইহাতে ভাল ভাল বিষয়ের প্রসঙ্গ হয়, কিন্ত কোন কিছুরই একটা নিশ্চিত 
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১৭ মে মঙ্গলবার ভুণিয়স্থ রেলওয়ে দিয়। টেলার সাহেবের সঙ্গে নিউগেট 
কারাবাম দেখিবার জন্য কেশবচন্ত্র গমন করেন। কারাগৃহ্‌ দেখিয়া নিকটস্থ 
টাইমৃস্‌ সংবাদ পত্রের কার্যালয়ে বান এবং উহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
ঘর্শন করেন। সেখানে ঘে মৃদ্রাযন্ত্র কার্য করিতেছে উহ? অতি আশ্চর্য্য; 
কেন না উহাতে প্রতিঘণ্টায় ষোল হাজার খণ্ড পত্রিকা মুদ্রিত হয়। এখানে 
টিরোটাইপে পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে । প্রত্যাবর্তনকাশে কার্টার লেনে 
ইউনিটেরিয়ান্গণের দরিদ্র বালকগণের জন্য মিসন স্কুল পরিদর্শন করেন। 
সায়ংকালে ফিন্সধরি চ্যাপেলে শাস্তিসন্ভার চতুঃপঞ্চা খন্তম বার্ষিক অধিবেশন 
হয়। সভার সভাপতি মেস্তর জে ডব্লিউ পীজ এমৃ পি, সভার পক্ষসমর্থক 
মেস্তর এ ইলিক্গওয়ার্থ এম পি, মেস্তর হেনৃরি রিচার্ড এম পি, (সভার সম্পা- 
দক), রেবারেওড ডাক্তার বিল্লে, মেস্তর হেন্রি পীজ, এলিহু বরিট, রেবারেও্ড 
হফ ই্রোক়েল ব্রাউন, মন্পিঘ্ূর ফেড পাসি ও মন্সিয়র পাশ্চৌড। সম্পাদক 
বার্ধিক বিবরণ পাঠ করিলে এই নির্ধারণটি সভাদ্ধ উপস্থিত হয়;--যুদ্ধ যে 
হর হা, পাপ, এবৎ অব্রীষ্টে!চিত ভাব হইতে উপস্থিত হয়, এ বিষয়ে ইয়ুরোপের 
সকল লোকের মধ্যে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, ইহা জানিয়া এই সভা আনন্দ 
প্রকাশ করিতেছেন, এবং এই মন্লকর ভাবি যাহাতে আরও গাঢ় হয় ও 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য যাহারা অলবয়স্কগপের শিক্ষাদানে নিযুক্ত, 
সংবাদপত্রের পরিচালক, এবং ধাহার! ধর্ত্েপদেষ্টা তাহাদিগের সাহাষ্য এই 
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সভা বাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন।” লিবারপুলের রেবধারেণ্ড হুফ 
স্টোয়েল ব্রাউন এবং পারিম শাস্তিসভার সম্পাদক মন্সিয়র ফেডারিক পাদি 
কিছু বলিবার পর, কেশবচন্্র নির্ধারণটির পোষকতা করিলেন। মন্সিয়ার পানি 
এমনই উত্সাহ সহকারে স্বদেশীয় ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন যে, কেশবচন্রর 
যদিও হার ভাষা বুঝিতে পারেন নাই তধ।পি তাহার প্রোৎসাহের তিনি 
সমধিক প্রশংসা করিয়াছেন। নির্ধারণের পোষকতায় কেশবচন্জ যাহ! বলেন, 
তাহার নন্দ এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে ,_ইৎলগ্ডের পর ফান্স,ফান্সের 
পর ভারতবর্ষ শাস্তিসভার পক্ষ-সমর্থনে প্রবৃত্ত । যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! 
হয় তিনি যুদ্ধের বিরোধী কেন? তাহার এপ্রশ্মের উত্তর এই যে, তিনি স্বভাবে, 
শিক্ষাতে ও ধর্ম্েতে যুদ্ধের বিরোধী । তিনি সেই দেশের লোক যে দেশের 
লোকেরা একান্ত শান্তিপ্রিয়, হ্ুতরাং জন্ম হইতে তিনি শাস্তি ভালবাসেন। 
তিনি ষে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিযাভেন, তাহা হইতে যুদ্ধ যে নিতাস্ত 
ঘবণাম্পদ্দ তাহা শিখিষ়াছেন। এ কথ! সভা, ইতিহাসলেখকের! এমন ভাবে 
ুদ্ধবিগ্রহ বর্ণন করিয়াছেন, যাহাতে যুবকগণের মনে যোন্কগণের প্রতি 
জন্ত্রম উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাও কেহ অন্বীকার করিতে পারেন 
না ষে, যুদ্ধবিগ্রহের সহিত যে সকল দৌরাত্মা ছুরাচার নিষ্ট,রাচার সংযুক্ত 
থাকে, তৎপাঠে যুবকগণের মনে ঘ্বণা উদিত হয়। হুতরাৎ ইংরাজী 
শিক্ষা তাহার জাতীঘ্ ভাব বিনষ্ট না করিয়া বরৎ হুদ করিয়াছে । এই শিক্ষণর 
প্রভাবে সমর ও শোণিতপাত তাহার একাস্ত দ্বণীর আম্পদ হুইয়াছে। 
সর্বোপরি তাহার ধন্ম তাহাকে যুদ্ধের বিরোধী করিয়াছে । যখন তিনি 
প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রধান সার্বিভৌমিক মণ্ডলীর সভা, তখন তিনি সংগ্রামের 
বিরোধে প্রতিবাদ লা করিয়া থাকিতে পারেন মা। খীষ্টানগণের চিন্তা, 
ভাব ও কার্ধয অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি খীষ্টধন্মাক্রান্ত দেশে আগমন 
করিয়াছেন । তিনি বুঝিতে পারেন না, খীষ্টানগ্রণ খীষ্টীন হইয়া কি প্রকারে 
নির্দপ্ন নিষ্ঠঘর ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তিনি হিন্দু হইয়া 
ইহা কিছুতেই বুকিতে পারেন না, খ্ীষ্টের অনুবর্তিগণ ভ্রাতার শোণিত- 
পাঁতের জন্য বৎসর বৎসর কি প্রকারে নৃতন নৃতন অস্ত্র শস্ত্রা্দি উদ্ভাবন করেন। 
শাস্তি সংস্থাপকগণের শিখামণি ঈশার শিষ্যগণ সমরে প্রবৃত্ত, ইহা হইতে 
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বিরুদ্ধভাব আর কি হইতে পারে? অনেকে বলেন, জনকয়েক লোক সংগ্রামের 
বিরোধী হুইয়া, বহুকাল হুইতে যে সমরপ্রবৃন্তি লোকের মনে দৃঢ়মূল 
হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে করিবেন কি প্রকারে? তিনি বলিলেন, ঈশ্বর, সত্য, 
দয়া, এবং প্রেম যদি তীহাদ্দিগের পক্ষে থাকে, তবে ইহারা কেন অকৃত- 
কৃত্য হইবেন? যুদ্ধে কত নারী বিধবা হইতেছে, কত বালক বালিকা! 
উপারহীন হইয়া পড়িতেছে, কত ভ্রাতি ও কত ব্যন্তি সর্ত্বস্বাস্ত হইতেছে, 
কত প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এ সকল দেখিয়া তিনি কখন মনে 
করিতে পারেন ন1 যে, ধাহারা খ্রীষ্টের অনুবন্তর তাহারা সমরপ্রবৃত্তির উচ্ছেদে 
কৃতসন্কল হইবেন না। প্রকাশ্য বক্তৃতা, প্রকাশ্য পত্রিকা আন্দোলন, গর 
আলোচনা প্রভৃতি উপায়ে সকল জাতিকে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত 
যহ করা প্রয়েজন। সময আমিতেছে, যে সময়ে এক জাতির অন্ত জাতির 
প্রতি ঘ্বপা বিদ্বেষ তিরোহিত হুইবে, সমুদায় জাতি ভ্রাতত্বে একত্র মিলিত 
হইবে। সকল জাতিরই শাস্তিখড়গা করে ধারণ করা সমুচিত। ক্ষমা শান্তি 
দ্বারা কোন্‌ অসাধ্য বিষয় হুসাধিত হইতে নাপারে? কেন না কধিত হুইয়াছে; 

“ক্ষমা বশীকুতিলেণকে ক্ষময়া কিং নসাধ্যতে। 

শস্তিখড্জাঃ করে যস্ত কিৎ করিষ্যতি ছুর্জীনঃ॥” 

“ক্ষমা দ্বারা সক্ষল লোক বশীভাত হয়, ক্ষমাতে কিনা সাধিত হয়? 
শাস্তিজ্প খর্জী ষে বাক্কি ধারণ করে,ছুর্জন ব্যক্তি তাহার কি করিবে?" শ্রীষ্টের 
অনুবর্তিগণ এই ক্ষমা ও শাস্তির খড়ী করে ধারণ করুন, যুদ্ধে যে জয়লাভ 
হয় তদপেপ্ষা মহত্তম জয় ষ্কাহারা লাভ করিবেন। যুদ্ধের উপরে শাস্তির জয়, 
মিথ্যার উপরে সতোর জয়, অন্ধক্কারের উপরে আলোকের জয়, শত্রুতা 
বিরোধ ও বিদ্বেষের উপরে সৌন্রাত্রের জয় তাহারা অবলোকন করিবেন। 
ইংলগ, ফাল্স, জান্রণি, ইটালি, এবং আর সমুদায় ইউরোপীত্স জাতি, উদ্দার- 
চে'তা রাজনীতিক্ঞগণ, দেখশহিটতষিগণ, শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ, 
রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সকল শ্রেণীর সংস্কারকগণ--সকলকে 
তিনি হিন্দুজাতির প্রতিনিধি হুইদ্পা অনুনয় করিতেছেন যে, তাহারা! সকলে 
মিলিত হইন্লা সংগ্রমদানবকে বিনাশ কল্ুন এবৎ পৃথিবীতে শান্তি ও 
সমুদায় মানবগণের উপরে শুন্ভাকাজ্ণ বিস্তার করুন।” 
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১৮ মে বুধবার টেম্পলে কেশবচন্্র গমন করেন। সেখানে টেম্পলমাষ্টার 
রেবরেণ্ড ডাক্তর বহান সহ সাক্ষাৎ হয় এবং তাহার সহিত জলযোগ করেন। 
ডীন এবং লেডী অগষ্টা ্টান্লি গৃহে ছিলেন না, সুতরাং তাহাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ হয় নাই। ডীনারি হইতে আথেনিয়মে গিয়া! সার জন বাওরিৎ এবং 
অন্যান্ত সভ্যগণের সহিত আলাপ ও অধ্যয়নে কিছু সময় কর্তন করেন। 
সায়স্কালে রেবারেও্ড মেস্তর মিলম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সঙ্গে 
পদ্ব্রজে লর্ড লরেন্দের গৃহে ভোজন করিতে যান। আহারান্তে মেস্তর 
টেলর, কলিকাতার বিশপের ভগিনী মিস্‌ মিলম্যান এবং প্রাচীন মার্শমান 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ১৯ মে বৃহস্পতিবার সেপ্ট জেমৃদ্‌ হলে 
“ইউনাইটেড কিংডম আলায়েন্সের বাধিক অধিবেশনে গমন করেন। এই 
সভাসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন “অন্য সায়স্কালে সেণ্ট জেমৃস্‌ হলে যে প্রকার 
উৎসাহপুর্ণ সত! দেখিলাম, লণ্ডনে উপন্মিত হুওয়াবধি এমন সভা আর দেখি 
নাই। ইটি ইউনাইটেড কিংডম আলায়েন্সের, সভা,_এ কেবল উৎসাহ্‌- 
প্রকাশার্থ সভা । করতালি, দীর্ঘকালব্যাপী প্রশংসাধবনি, কমাল ও টুপপী ঘুরাপ, 
এ সকলই সভার গভীর ভাবাবেগ প্রকাশের আনুভাব। সভাশুদ্ব দণ্ডাদ্মান 
হইয়া আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার জন্য কর্ণবধিরকর করতালি দিতে 
লাগিলেন এবং আমি যাহ! বলিতে লাগলম তাহার প্রত্যেক কথা গভীর 
মনোভিনিবেশ সহকারে সকলে শুনিতেছিলেন। আমি যখন এ বিষে ব্রিটি ষ 
গবর্ণমেন্টের পাপের কথা বলিতে লাগিলাম, সকলে “কি লঙ্জ! কি লজ্জা” বলিয়। 
চীৎ্কার করিয়া উঠিলেন। মদ্যপাননিবারণবিবক্ষে একূ্‌প ব্যাপক প্রবল 
মনোভিনিবেশ দর্শন করিয়া আমি আহ্নাদ্দিত হইলাম।” 

সেণ্ট জেমৃন্‌ হলটি শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ। লর্ড রুড হ্যামিপ্টন এম পি, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ মধো ডাক্তর লুষ এম পি, মেস্তর 
এইচ বিরলে এম্‌ পি, সার উইলফেডি লসন, ডাক্তর ম্যাকেঞ্জি, ইন্বার্ণেসের 
প্রোবোষ্ট, মেস্তর কার্টার এম্‌ পি, মেস্তর এদ্‌ পোপ কিউ সি,মেস্তর ভল ওয়ে, 
এম পি, মেস্তর বি হুইটওয়ার্থ জে পি, মেস্তর যে এইচ রোপার, কাঁণ্ডেন পিম, 
এম্‌ পি, মেস্তর হোয়েলে এম্‌ পি, মেম্তর টি হুইটওযার্থ এম পি ছিলেন। 
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নিয়্লিধিত নির্ধারণ ডাক্তর ম্যকেগ্তি জেপি উপস্থিত করেন, আলন্ড।রম্যান 
কার্টার অনুমোদন করেন, এবৎ কেশবচক্্র প্রতিপে!ষণ করেন ১-- 
“ইউনাইটেড কিংডমেই হউক, মার ব্রিটিষ ভারতবর্ষেই হউক, যেখানেই 
সমাজের নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের বিরুদ্ধে মদ্যবিক্রুয় দ্বারা আয়বৃদ্ধি 
করিবার জন্য রাজকীন্প প্রণালী প্রবর্তিত হয়, সেই রাজণীত্ প্রণালীর প্রতি 
এই সভা বিষম বিষত প্রকাশ করিতেছেন, এসং এই সভা অতি ব্যগ্রভাবে 
আশ! করেন ষে,ষে কেরবর্ধন) প্রণালী হইতে অতি ছুঃখকর ফল উত্পন্ন 
হইতেছে, এবং ষে প্রণালী জাগ।গোড়া দে.ষাশ্রিত, দেই প্রণালীর বিরুদ্ধে 
সকল দলের রাজনীতিজ্ঞগণ খীষ্ইানুযায়িগণমমুভিত হৃসংস্কৃত ভাবের পরিচয় 
বান করিবেন।” ্‌ 
কেশবচন্্র এই নির্ধারণের পোষকতায় যাহ! বলেন, তাহার সার এই 
প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;--নদ্যকার আলে'চ্য বিষয়ে ভারাতবর্ষও সমু 
সবক; সুতরাং তাহার এ সম্বন্ধে কিছু বলাপ্রয়োদন। বিশেষতঃ তিনি যে 
হিন্দুজাতির লোক সেজাতির আত্মপক্গসমর্থনার্থ এ সম্বন্ধে অনেক বলিবার 
আছে। কে না জানেষে, হিন্দুজাতি সহজ শাস্তপ্রকৃতির জন্য জন্বত্র 
প্রসিদ্ধ, এবং সে জাতি কখন হুতীক্ষ মাদক সেবন করে ন। ইৎলও, স্কট- 
ল্যাও এবং আয়ারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যে ভারতবধাঁয়, 
গণের ন্যায় শত শত কেন সহত্র সহত্র মদ্যের প্রতি বিতৃষ্চ লোক আছেন, 
ইহ। দেধিদ্বা তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বিবিধ প্রকারের কল্যাণকর 
বিষয় দ্বারা ভারচ্চের ফল্যাপবর্দন করাতে ব্রিটিষ জাতির প্রতি তিন একান্ত 
কৃতজ্ঞ এবং মহারাক্ৰী কুইন্বিক্টো রিয়ার তিনি রাজভক্ত প্রজা, কি ক্টাছাকে 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ব্রিটিয রাজশ।মন- 
প্রণালীর মধ্যে অনেক গুলি কলঙ্ক 'আন্কে এবং এ কলঙ্ক অতি ভীষণ ও গণীর। 
যখন তিনি এই সভার সহিতমিলিত হইয়া মদ্যবিক্রতনিষেধক প্সাইনের 
পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, তখন তিনি উপস্থিত সকল ব্যক্তি অপেক্ষা এ সম্বন্ধে 
গতীর ক্লেশ।নু'্ভব করিয়াই এ কার্ধো প্রবৃন্থ। কেন না অলেকে এই যুক্তি প্রদর্শন 
করিতে পারেন ঘে, এদেশের লোকদের মদ্যপান কর! অন্যাসগত, স্থতরাং 
এ দেশে মদের প্রত্মোজন আছে, তবে বদি লোকে নিজ দোষে আমিতপারী 
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হয়, তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে ; কিন্তু ভারতবর্ধসন্বন্ধে এ কথা কখন 
বল। যাইতে পারে নু; সে দেশের লোক তো মদ চায় না, তবে মদ্যব্যবসায়ে 
উত্সাহ দ্বান করিবার পক্ষে ব্রিটিষ গবর্ণমেখের কি হেতুবাদ আছে? তিনি 
বঙ্গদেশের বহু পল্লশতে ভ্রমণ করিয়া! লোকদিগকে জিজ্ঞাস! করিয়াছেন,তাহার) 
কখন "ব্র/ণ্ডি বোতল” পুর্বে দেখিয়।ছে কি না? তাহার প্রায় সর্বদাই ইহার 
এই উত্তর দিয়াছে, কখন দেখে নাই। ঈদৃশ লোকদিগে সন্মুখে প্রলোভন 
উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র দূষিত করা কি ভয়ানক ছুক্ষাধ্্য! এতদ্র্শনে 
কি ভারতবামিগণের হাদয় একাস্থ ক্কুক হয় না? শোকভারাক্রাস্ত হম্ব নাঃ 
পর্ীবাসী হিন্দুগণের গৃহে গিয়া দেখুন, কি সহজ ভাব কি শুদ্ধসত্ব ভাব! পৃথি- 
বীর কোন স্থানে এরূপ শুদ্ধসত্ত ভাব কেহ দেখিতে পাইবেন না। ষে সভ্যতা 
নাষে, সেই সভ্যতার অত্যাচারে সে শুদ্ধসত্ব ভাব আর তিষ্িতে পারিতেছে 
না। ত্রিটিষ জাতি বিদ্যাশিক্ষাপি দ্বারা ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে- 
ছেন ইহা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেক্সপিক্সার 
ও মিল্টন শিক্ষা দরিয়া ইংলও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুবকদিগকে ব্রাগ্ডি ও বিয্ার 
পান করিতে শেখান নাই ১ এই পাপে শত শত শিক্ষিত যুবক প্রাণ হারাইতে- 
ছেন। এখন আর হিন্দুলমালের পূর্ব বিশুদ্ধ ভাব নাই,বর্তমান সময়ে ক্রমান্বয়ে 
তাহার ভিরে পাপ গিয় প্রবেশ কারতেছে। ত্রিশ চাল্লশ বৎসর পৃর্ববে ভারত- 
বর্ষ যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহার মনে হয়, যেন সহম্্র অসহায় 
বিধবা ও পিতৃহীন সম্তানগণ রোদন আবেদন করিয়া আকাশ ফাটাইতেছে, 
এবং এই ভয়ঙ্কর কালকুট দেশে প্রচলিত করাতে ব্রিটষ গবর্ণমেন্টকে অভি- 
শাপ দান করিতেছে । তিনি এখনি অন্কুলিতে প্রণন। করিয়া বলিয়া দিতে 
পারেন, কত শিশ্ষিত যুনক এই বিষ পান করি অকালে প্রাণ হারাইফ়াছে ।থে 
যুক এক পার্ষে হংরাজী গ্রন্থরাশি, অপর পার্খেব্রার্ডি বেতল স্থাপন করিস্কা- 
ছিল, আজ সেমৃহ্যমুখে নিপতিত, তাহার গৃহ শোকপুর্ণ, তাহার পত্বী ও 
মন্তত্বিগণ সম্পূর্ণ উপাক্বহীন। কে এখন তাহাদিগকে শোক ছঃখ জন্ভাব হইতে 
নিযুক্ত করিবে? এজন্য ব্রিটষগ্গাতি কি ঈশ্বরের নিকটে দায়ী নহেন? তিনি 
জিন্ানা করিতেছেন, ভাগভবর্ষে মদ্যের বাণিজ্য কি কেবল লাভের জন্য নয? 
যে নকল রাজকম্দ্রচাপি মদ্যের জাজ বান্কাইণ্ডে পারেন, গণর্ণমেণ্ট ভাঙাদিগের 
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লামে প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে দেন যে, 
তাহাদের পদরুদ্ধি মদ্দের আয়বৃদ্ধর উপরে নির্ভর করে। লোকের দ্বর্বনাশ 
করিয়! যদি আধুবৃদ্ধি কর! হয়, তবে দে আয়বৃদ্ধি না হওয়াই ভাল। গবর্ণ- 
মে-ট ষদি যত্ব করেন,তবে অন্য উপায়ে আয্ববৃদ্ধি করিতে পারেন। লোকে যদ্ধি 
অমিতপাত্ী হয় আমরাকি করিব, এ যুক্তি তাহারা অবলম্বন করিতে পারেন 
না, বাহারা প্রতিদিন এই প্রার্থনা করেন, “আমাদিগকে প্রলোভনে ফেলিও 
না।” যাহারা নিত্য এরপ প্প্রার্থনা করেন, গাহাদিগের কি উচিত নয় ষে, 
তাহার! হুর্বলদিগকে প্রলোভনে না ফেলেন; বর প্রলোভন হইতে সর্ব্বদ! 
তাহাদিকে রক্ষা করেন ? কেহ যেন এন্প মনে না করেন যে, তিনি অপরি- 
মিতপাক্ধী কখন হইবেননা। এক বোতল হইতে আর এক বোতল, ইহার 
মধ্যপথ অতি পিচ্ছিল। আপনাদের এনং অপরের কল্যাণের জন্য সকলে 
মদ্যপান একেবারে পরিত্যাগ করুন। প্রতিব্যক্তি নিজের জন্য এবং পরের 
জন্য দাদী। যদি তিনি সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরের প্রলোভনে 
পতনের কারণ হুন,তিনি তজ্জন্য নিরপরাধী গণ্য হইবেন না। কেহ মদ্যপান না 
করিয়া ষ্দি এক ব্যক্তিকেও পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা! করিতে পারেন, তাহ। 
হইলে সেটি কি গৌরবের কার্ধ্য হইল না ভোগের জন্য নহে, কিন্ত 
সত্যের জন্য, নৈতিক মহত্বের জন্য মানুষ ত্যাগ শ্বধকার করিবে, এ নিমিত্ত 
তাহার এ পৃথিবীতে বাস। কত লোক ঈশ্বরের জন্য সত্যের জন্য, 
মানবজাতির কল্যাণের জন্ প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন; অপরের জীবন রক্ষার্থ, 
ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার্থ অতি স্বণিত মদপান ত্যাগ করা কি আর একট! 
বড় ত্যাগন্থীকার? এইটুকু ত্যাগস্বীকার করিয়া ঘদ্দি সহত্র সহজতর লোকের 
প্রাপরক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জানেন না এই সামান্ত 
ভোগত্যাগের প্রতিকৃূলে কোন্‌ যুক্তি দাড়াইতে পারে। তিনি তাহার বলা এই 
বলিখ1! শেষ করিলেন, সমগ্র হাদয়ে মিলিত হইক্প! সকলে পালিকামেন্টে এ 
বিষয় উপস্থিত করুন, একবার ন1 হয় শতবার সম্ভার নিকটে এ বিষয়টি 
উপশ্ছিতত কর। হউক, যখন আমাদের পক্ষে সত্য আনবে, তখন ত্বশৈথিল্য 
হইবে কেন? ইংলগু ঘদি এ অকল্যাণ অপসারিত ন1 করেন, তাহা হইলে 
তিনি”চতুর্দিগবত্বাঁ জাতিসকলের নিকটে আপনার উন্নতপদ হারাইবেন। 
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২০ মে শুক্রবার ১০ টার সময় কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রাথনাসমাজে 
গমন করেন। ই'হারিগের আচার্য নাই, কোন বাহ্যানুষ্ঠান নাই, উপাসনারও 
কোন নির্দিষ্ট প্রণালী নাই । উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা 
করেন, উপদেশ দেন। ইহার গাতীর্ধ্য ও শাস্ততাব অতি অভভুত। অনেক- 
গুলি বৃদ্ধা মহিলা এই উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। মেস্তর ফিটজ 
জেমৃন্‌ ছ্রিফনের ভ্রাতা যেস্তর জেমসের সঙ্গে জলযোগ করেন। জলযোগ- 
স্থলে মেস্তর মিলম্যান, মেস্তর লেকি এবং মিস্‌ খ্যাকারিকে দেখিতে পান। 
মিস্ত্রেণ স্কোয়েফের গৃহে ভোজন হয়। এখানে অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি 
আসিয়াছিলেন। এক স্ুইড বীণ। বাজান, যন্ত্রটি দেখিতে অতি চমতকার । 
২১ মে শনিবার কয়েক জন বন্ধু সহ রেল দিয়া হ্যাম্পটন কোর্টে গমন 
করেন। এই গৃহটি কার্ডিনাল উল.সি কর্তৃক স্থাপিত, অনেক দিন হইল 
উহ রাজন্যবর্গের বাসগৃহ হইয়াছে । এই গৃছে চমৎকার চমৎকার আলেখ্য 
আছে। এখানে টেমস্‌ নদী একটি সামান্য খালের মত নদী । পার হইয়া গিয়া 
গৃহসন্িহিত উদ্যালে বায়ুসেবনার্৫থ একটা ছায়্াধুক্ত বৃক্ষের নিলে বাঙ্গালীর 
মত মাটীর উপরে কেশবচক্্র আড় হইয়া পড়িয়া বাড়ী হইতে অদ্য ষে পত্রা্দি 
আসিয়াছে তাহা পাঠ করেন। গৃহপ্রাচীরে “চিত্রিত বসন, কেশবচত্রা 
জীবনে এই প্রথম দেখেন। 

নধম উপদেশ | * 

২২ মে রবিবার প্রাতঃকাণে ব্রিকষ্টন ইউনিটেরিয়ান্‌ চ্যাপেলে কেশবচন্জর 
উপদেশ দ্রেন। উপদেশের বিষয় ঈশ্বরেতে আনন্দ; অবলম্থ্য প্রবচন “অর্দ! 
ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। আমি আবার বলিতেছি ঈশ্বরেতে আনন্দিত 
হও ।” উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে )-_ সুপপ্রিয়তা মানু 
ষের প্রকৃতি । ছুঃখ রেশ দূরে পরিহার করিয়া হুখ শান্তি অর্জন করিবার 
জন্য সকল অবস্থার লোকেই নিক্কত যত্ব করে। অধ্য়নাদ্দি যাহ! লোকে 
অনুষ্ঠান করে সকলই নুখের জন্য । ধর্ম সংসারসুখের ব্যাঘাত জন্মার়, এজন 





১০ এপ্রিল প্রথম ; ১৭ এপ্রিল দ্বিতীয় ; ২৪ এপ্রিল তৃতীয় ; ১ মে চতুর্থ ও পঞ্চম; ৮ মে 
ষ্ঠ, ১৫ মে সপ্তম ও অষ্টম উপদেশ হয় | শেষোক্ত চাঁরিটি উপদেশ তৎকালে লিপিধস্ধ 
হয় নাই। রর 
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ধন্মার্ঘন সকলের পদ্ষে কঠিন বলিয়া! মনে হয়। এই সৎসারহ্থখের প্রলোভনে 
পড়িয়া আমরা আমাদিগকে সংসারের হাতে ছাড়িয়া দ্রি; ধন্মের অনুসরণ 
করিনা; কেননাধর্ম্ের অনুসরণ করিতে গেলেই বিবিধ ত্যাগস্বীকারের 
প্রয়োজন। যাহারা সাংসারিক সুখের জন্য পাপাচরণ করে, তাহারাই যে এরূপ 
করিয়া থাকে তাহ নহে, ধাহারা ধন্মানুষ্ঠঠন করেন, নিত্য উপাসনাদি করিয়া 
থাকেন, তাহারাও ক্লেশকর কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করেন। কতকগুলি লোক 
আছেন ধাহারা অধ্যয়ন ভাল বামেন। তাহারা ধর্মের সেই অংশের অনুসরণ 
করেন, যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান চরিতার্থ হয়। কতকগুলি লোক আছেন, 
ধহাদের চিত পরোপকারপ্রবণ,তহার। সন্দদা] পরোপকারকাধ্যে নিযুক্ত থাকেন। 
এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এই সকল লোক রুচির অনুসরণ করিয়া 
ভাল কাজ করেন, কিন্তু ইহারা সে সকল কর্তব্যের অনুষ্ঠান করেন না, 
যাহাতে ভাহাদের আত্মসং্যম ও প্রকূত উন্নতি হইতে পারে। এইব্ধপে 
আমরা কততকদূর অগ্রসর হইয়া এই কারণে নিবৃত্ত হই যে, আর একটু অগ্রসর 
হইলেই আমাদিগকে সুখত্যাগ করিতে হইবে, হয়তে। ঈশ্বরের জন্য সত্যের 
জন্য প্রাণ পর্ধ্যস্ত দিতে হইবে । সংসারী ও ধার্মিক, এ উভয়েরই যখন সুখের 
সম্বন্ধে সমান অবন্থা, তখন ধাহারা ধর্ম ও নীতিবিষযষে উপদেশ দেন, 
তাহাদের কর্তব্য যে, আত্ম যখন ধশ্মের উচ্চাবস্থায় উখান করে, তখন সত্য 
ও মুখ, পবিত্রতা ও শাস্তি একত্র বাম করে। একথা সত্য, ধর্খ্ের জন্য 
কর্তৃব্যের জন্য কখন কখন কঠোর ক্লেশবহন করিতে হয়, কিন্ত একথা সত্য 
নয় যে, ধর্মে আনন্দ নাই দেখিয়! অনেকে পরিশেষে ধর্ম, সত্য ও ঈশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। ধন্মধে হুখ না থাকিলে মানুষ কখন চিরদিন ধন্ম লইয়! 
থাকিতে পারিত না। এ জীবনে কর্তব্য মানুষকে এক দিকে টানে, অভিলাষ 
আর এক দিকে টানে। কখন কখন সৌভাগ্যক্রমে কর্তব্য প্রবল হয়, সত্যের 
জয় হয়, অভিলাষ দত্যের শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে না। কোন সময়ে 
দৈহিক প্রবৃত্তি জয়লাভ করে। এইরূপে আমাদের ক্রমিক উখ্বান ও পত্তন 
হুইয়া থাকে । কে তবে আমাঁদিগের মধ্যে নিরাপদ? ধাহারা নিয়মিত সপ্তাহে 
সপ্তাহে উপাসনা করেন, ধর্মান্থতান করেন, কিছু কিছু কর্তব্যকর্মম সম্পাদন 
করেন, ভাহারা? না, তাহার নহেন। ধাহারা সকল প্রকারের কর্তব্য অবশ্য 
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কর্তব্য বলিয়া নিপ্পা্দন করেন না, কিন্তু শ্রখকর বলিয়া দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে 
সম্পাদ্দন করেন, তাহারাই নিরাপদ। যতদ্দিন না কর্তব্য ও অভিলাষ এক 
হয়, ঈশ্বর ও সংসার পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়, তত দিন আমাদের 
নিরাপদের অবস্থা নহে । অনেক ধার্মিক ব্যক্তির পতন হইতেছে। ষর্দি পতন 
বারণ করিতে হয়, তবে ঈশ্বরেতে আনন্দিত হইবার জন্য যতু করা প্রপ্নোজন। 
কখন কখন আমর! কোন কর্তব্যে বা কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন বন্ধুগণের সংসর্গে 
ব। কোন উপদেষ্টাতে আমরা আনন্দ লাভ করি, কিন্তু ইহাতে কিছু হইতেছে 
না। প্রশ্ন এই, আমরা ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করি কি না?ঈশ্বরকে সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়তম বন্ধু না করিলে কিছুই হইল না। যদ্দি কোন প্রকার প্রবৃত্তির অধীন 
হইতে হয়, তাহা হইলে অনস্তজীবনসম্পত্তি অর্জনে প্রবৃত্তি হউক। ছ্র্গে 
ও পৃথিবীতে ঈশ্বরই আমাদের প্রিয়তম সম্পৎ হউন। একূপ করিলে পরমাত্ম- 
প্রভাবে আমরা পবিত্র হইব, আনন্দিত হইব, তিনি আমাদিগের নিকটে 
কেবল প্রভূ হইয়া অগমন করিবেন.না, বন্ধু হইয়া! আগমন করিবেন। আমর! 
তাহার সঙ্গে কথা কহিব, তাহার সেবা করিব, তাহার বাধ্য হইব। কেবল 
কর্তব্য বলিয়! নহে, কিন্ত তাহার সঙ্গে সুখ পাওয়া যায় এই জন্ত। আমাদের 
চারি দিকে তাহার প্রেমপুর্ণ আবির্ভাব উপলব্ধি করিব । তাহার এই বিদ্যমানতা 
অন্ুতবে আমাদের আহাদ হইবে । আমরা কেবল তাহার আজ্ঞাপালন 
করিয়া আনন্দিত নহি ; কিন্তু প্রার্থনা ধ্যান চিন্তনাদিতে তাহার স্গ অনুভব 
করিঘ্পা আননিত। এরূপ আনন্দলাভ পৃথিবীতে স্বর্মভোগ। এ আনন্দ 
না হইলে আমরা কখনই নিরাপদ নই । আপনাকে ধার্মিক মনে করিয়া 
কেহ যেন অহঙ্কৃত নাহুন। “যিনি মনে করেন আমি দণ্ডায়মান আছি, 
তিনি যেন সাবধান হন, কিজানিবা পতিত হুন।” আমাদিগকে দেখিতে 
হইবে আমরা কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের 
গৌরব প্রকাশ করিতেছি না, কিন্তু তাহার পবিত্র নামের প্রশংসায় আমাদের 
হৃদয় হখে ও আনন্দে উচ্ছ,সিত। আমাদের ইহাই লক্ষ্য হওয়া সমুচিত। 
সময়বিশেষে স্থানবিশেষে নহে, কিন্তু সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। ঈশ্বরে 
আনন হুইত্তে ইহলোক পরলোকের জন্য প্রভুর শাস্তি ও পবিত্রতা উৎপন্ন 
হউক) কর্তব্য ও অভিলাষ পবিত্রতা ও শাস্তি এক হউক) আহার পান 
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ন্ভোজন সকলেতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা ম্মরণে আমে।দ হুউক। ধর্মে কিকিৎ 
উন্নতি লাভ করিয়া যেন কেহ সন্ধষ্ট না হন, ক্রমান্বত্ধে অগ্রসর হুইতে থাকুন, 
যেন এ পৃথিবীতে ঘত দূর উচ্চতম পবিত্রতম আনন্দ লাঁত হইতে পারে তাহ! 
তিনি লাভ করিতে পারেন। - 

মেট্পলিটান টেবারনেকলে বন্তৃত।। 

২৪ যে মঙ্গলবার নিইৎটনম্থ মেস্তর স্পর্জনের মেটোপলিটান টেবার- 
নেকলে “ভারতের প্রতি ইৎলগ্ডের কর্তব্য বিষয়ে কেশবচন্ত্রের বন্ততা 
হয়। লর্ডলরেন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ 
পুর্ণ হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মেস্তর (পালার্ড অকুহর্ট এমপি, 
মেস্তর জে হাওয়ার্ড, মেস্তর এইচ ডবলিউ ফীল্যাণ্ড, ভূতপুর্ব এম পি 
ভাক্তর অগ্ডারহিলগ এবৎ সৈয়দ আহম্মদের নাম উল্লিধিত হইতে পারে। 
সভাপতি কাধ্যারস্তে যাহা বলেন তাহার সার মন্দ এই,__কেশবচন্ত্র ঠাহার 
বহুদ্দিনের পরিচিত তাহার চরিত্রবন্তা, দক্ষতা, বাগ্সিতা, দ্েশহিতৈষিতা।, 
দেশসংস্কারে যত্ব, স্বদেশের সামাজিক ও রাঙ্যসম্পকাঁয় অবস্থার উন্নতি- 
সাধনে অভিলাষের পরিচয় দ্বান করিয়া? তিনি বলিলেন, ইংলও্ড এবং ইীংরেজ- 
গণের ভারতের প্রতি কি কর্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বশতঃ কেশবচত্র 
যেরূপ উহা] বলিতে পারেন এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আর তিনি জানেন না। 
কেশবচন্ত্র স্বদেশের বিগত ইতিহাস জানেন, হুতরাৎ পূর্বতন বিজেতৃগণের 
সময়ের সহিত ব্রিটিষ শাদনের তুলন! করিয্রা উহা যে ভারতের কত দূর মঙ্গল 
সাধন করিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে তিনি অবগত । শিক্ষা ও সভ্যত। অর্পন 
করিয়া! ব্রিটিষগণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন উহ! যেমন তিনি জানেন, তেমনি 
উহ্বার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে ন্যানতা আছে তাহাও জানেন। স্ৃতরাৎ ভারতের 
মঙ্গলকলে ব্রিটষগণের কি করা উচিত তাহা কেশবচক্রই ভাল বলিতে 
পারেন। এ কথ! সকলের শ্মরণে রাখা উচিত যে, এ দেশ এক জাতির অধিবাস 
স্থল হইয়াও সংস্কারের কাধ্য এখানে সাধিত করিতে গিদ্না কত বাধা প্রতি- 
বন্ধক উপস্থিত হুয়, এরূপ স্থলে ভিন্ন জীতিমধো ভিন্ন জাতীয়গণের শাসনকাধ্য 
সম্পাদন কর! কত দূর কঠিন ব্যাপার। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষ ষে 
সকল শাসনাধীন হুইয়ান্ছে,ভাহাদের সকলের অপেক্ষা বর্তমান শাসন উতৎ্কৃষ্ট। 
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তিনি এই সকল কথ! বলিয়া কেশবচন্্রকে সভার নিকটে পরিচিত করিছা 
দিলেন। 

কেশবচন্্র ভারতের প্রতি ইত্লগ্ডের কর্তব্য-বিষয়ে হুদশর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
সমুদায় বক্তৃতার সারাক্ষণ সংক্ষেপে এইব্রপে করা যাইতে পারে ;-_ভারত 
দীর্ঘ দিদ্রার পর জাগ্রৎ হুইয়াছেন। পাশ্চাতা শিক্ষা জলপ্লাবনের স্তাস়্ 
উপস্থিত হুইয্পা প্রবলবেগে ইহার কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা দূরে অপসারিত 
করিতেছে । এ দৃশ্য অতি আহ্লাদকর, ইহার জন্য ব্রিটিষজাতি সম্মান 
যোগ্য । ভারতে যত শাসন হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ব্রিটিষ শাসনষে 
উৎকৃষ্ট ইহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু এই শাসনমধ্যে সংশোধনোপধোগী 
কতকগুলি দোষ আছে, যাহার সংশোধন কর প্রয়োজন। ব্রিটিষজাতির 
যখন কেবপ বিবেক নয় জদয়ও আছে, তখন তিনি সাহসের সহিত সেই 
সকল দোষের উল্ভেখ করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, কোন পক্ষের 
পক্ষপাতী হইয়! বলিবেন না, জমীদার ও কৃষক, শিক্ষিত ও বাণিজ্যব্যবসায়ী 
সকলের পঙ্গ হুইয়া তিনি বলিবেন। ব্রিটিষ জাতি যদি ভারতের মনল 
করিতে চান, তাহা হইলে .সকল শ্রেণীর লোকের উপরে তাহার সমান দৃষ্টি 
রাখা একাস্ত প্রয়োজন। ইংরেজগণের মনে রাখা উচিত ষে, ভারত তাহাদের 
হস্তে ঈশ্বর স্তাসস্বরূপ রাধিয়াছেন, উহার ধনাদ্দির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার 
অধিকার নাই। যিনি তাহাদের হস্তে ভারতকে স্তাসস্বরূপ বাধিয়াছেন, 
তাহার নিকটে তাহাদিগকে হিসাব দিতে হইবে। উহার শাসনপ্রণালীমধ্যে যদি 
পাপ অপরাধ প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা হইলে শীঘ্র উহার উচ্ছেদ করা গাহা- 
দিগের কর্তব্য । তাহার! ভারতকে স্বার্থসাধনের জন্য নিয়োগ করিতে পারেন 
না। ভারতকে অধিকারে রাখিবার যদি তাহাদের অভিলাষ থাকে, তাহ! 
হইলে ভারতের কল্যাণ ও মলের জন্য উহ্থাকে অধিকারে রাখিতে - পারেন। 
ভারতের প্রতি ইংলগ্ডের প্রথম কর্তব্য শিক্ষাকার্ধ্যের আরও উৎকর্ষ সাধন 
করা, আরও বিস্তৃত করা। ভারতবাসিগণকে রাজভক্ত করিতে অভিলাষ 
করিলে তাহাদিগকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। প্রকাণ্ড হূর্গাপেক্ষা ব্রিটিষ 
জাতির ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি রক্ষার পক্ষে স্কুল কলেজ প্রকৃষ্ট উপাস্থ। ১৮৫৪ জনে 
প্রকৃত ভাবে শিক্ষা আরম্ত হয়, সেবর্ষে কেবল চল্লিশ হাজার ছাত্র ছিল। 
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১৮৬৬ সনে পঞ্চাশ হাজার স্কুল, ছয় লক্ষ তেইশ হাজার ছাত্রসংখয। হয়। 
উপাধিগ্রহণসংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইযাছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা- 
যন্ত্রেরও বিশেষ উৎকর্ষ উপস্থিত। শিক্ষাকাধ্যের ঈদৃশ উতৎ্কর্ষপত্তেও দশ 
লক্ষের ছুই তৃতীয়াংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হুইয়া থাকে, এবং বন্জদেশেই 
প্রতি তিনশত আটাইশ জনের মধ্যে একজন শিক্ষা লাভ করে। ধাহাদের 
উপায় আছে, বর্তমান শিক্ষাবিধানে তাহারাই শিক্ষার ফললাভ করিতে পারেন, 
যাহার) দীন দরিদ্র তাহাদের কোন শিক্ষার উপায় নাই। উচ্চ শ্রেণীর লোক- 
দিগকে শিক্ষা দিলে ভাহাদিগের প্রভাবে দীন ছুঃখিগণ উন্নত হইবেন, এ মত 
কতক দূর সত্য হইতে পারে; কিন্তু কোটি কোট লোকের উপরে সেই প্রভাব 
বিস্তৃত হওয়া কি কখন সম্ভব? ইংলগ্ডেই যখন এ প্রভাব সর্বত্র কাধ্যকর 
হয় না, তখন ভারতের পক্ষে উহাতো! আরও দূরতর । গবর্ণমে্ট এ বিষয়ে কি 
কর্তব্য তদ্িবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এধন উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া নিন্বশ্রেণীর 
শিক্ষার্থ সেই অর্থ নিয়োগ করা হইবে,তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই । ভুস্বামি- 
গ্রণের সহিত গবর্ণমেন্টের যে স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট সে বন্দোবস্ত 
কখন ভঙ্গ করিতে পারেন না। ভুম্মামিগণের উপরে শিক্ষাকর স্থাপন করিতে 
উদ্যত হইলে অনেকে সেই বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়া উহার অন্যায্যতা 
প্রমাণিত করেন। তিনিও মনে করেন, কোন আকারে অধিক কর ভূস্বামি- 
গণের নিকটে গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট বিশ্বস্ততাভন্বের দোষে দোষী হুন। 
যদ্দি অন্ত কোন প্রক্কারে উপাঘ় করা না যাইতে পারে, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার 
বিদ্যালযুগ্ডলি বন্ধ করিয়া দেওয়া কি সমুচিত? কখনই নহে। ইহাতে সহস্র 
সহস্র ম্ধ্যবিন্ত লোকর্দিগকে শিক্ষালাভ হইতে বর্চিত করা হইবে। স্থানে 
স্থানে ছোট ছে!ট বিদ্যালয় হইতেছে সত্তা, কিন্ত বর্তমানে উচ্চ শিক্ষালাভের 
নিমিত্ত গবর্ণমেট বিদ্যালয় বিনা আর বিদ্যালয় নাই। স্ুতরাৎ গ্বর্ণমেণ্টকে 
আরও অনেক দিন উচ্চশিক্ষার জন্য বিদা।লয়সমূহ রক্ষা! করিতে হইবে। এখন 
ইগ্ডিয়ান কাউন্সিলে নিয়শ্রেণীর লোকদিগকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়ার উপায় 
হইতে পারে, এ বিষয় বিচার্ঘ্য রহিয়াছে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার আয় যদি বন্ধ 
করিয়। দেওয় হয় তাহ। হইলেও ঘোর ভানিষ্ট হয়) আর য্ণি যাধারণ লোক- 
দিগের শিক্ষার উপায় কিছু নাকর! হয়, তাহা! হইলে তাহারাও বহু শত বর্ষ 
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অন্ঞানান্ধ থাকিবে, কুসংস্কার পৌন্ুলিকতার পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে 
না। উহাদিগের ভিতর হইতে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা অপনীত লা হইলে, 
অলসংখ্যক শিক্ষিত লোক কি করিতে পারিবেন? অতএব তিনি আশা 
করেন, সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ 
হইবে। লোকদ্দিগকে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সক্ষে গাহাদিগকে শিক্ষার 
উপযোগী পদে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ধাহারা ভারতবর্ষে অধিক দিন 
ছিলেন, দ্কাহারাই এ বিষয়ে প্রমাণ দিবেন যে, সে দেশীয়গণের মধ্যে 
এমন লোক আছেন কি না, ধীহারা উচ্চ উচ্চ পদের কাধ্য দক্ষতা সহকারে 
সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি একটি বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করিয়া 
থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি ষ্রেটস্কলারশিপ উঠিয়া গিয়াছে । ইংলগ্ডে 
আমিয়া বিশেষ শিক্ষা পাইবার জন্য এই বৃত্তি প্রদত্ত হইত। তত্রতত্য 
গবর্ণমেন্ট উপমুক্ধ ব্যক্তিদ্রিগকে উচ্চ পদ দিতে পারেন, সেলে সে দেশীয়গণের 
ইংল্ডে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই নিষম হওয়াতেই, এই বৃত্তি 
উঠিয়া গিয়াছে, কিন্ত পদ দেওয়া এক কথা, আর শিক্ষার পূর্ণতা যাহাতে 
হয় তাহা করা অন্য কথা। বর্তমানে অনেকগুলি যুংক ইৎলগ্ডের বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, ব্রিটিষগবর্ণমে্ট কেন তাহাদিগকে শিক্ষালাভের 
উপায় করিয়। দিবেন নাঃ তিনি ভরসা করেন, এই বিষয়টি গভ়ীরনূপে 
আলোচিত হইয়! আবার পুর্ব বৃত্তিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে । সাধারণ শিক্ষা 
যাহাতে বাড়ে ততৎ্সম্বন্ধে উপায় করা গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য, কিন্ত এ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের বিশেষ কর্তব্যও আছে। গবর্ণমেণ্ট ভারত্বের নারীগণকে 
শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকাধ্য অপূর্ণ থাকিবে । ভারতকে শিক্ষিত 
মাতা না দিলে ভাবী বংশকে কুসংস্করাদর হস্ত হইতে মুক্ত করা হইবে লা। 
সম্তানগণ প্রথম বয়স হইতে ঈশ্বরানুর,গী সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না, গৃহও 
জ্ঞান ও ম্থখের আধার হইবে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে শিক্ষিত না হইলে 
পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে সহানুভূতি দিতে পারিবেন ? স্ত্রী পুরুষ উভদ়্ 
জাতির কেবল এক জাতিকে শিক্ষা দিলে হুঃখ কেশ বাড়ান হইবে। যদি 
উভয়কে শিক্ষণ দান করা হয়, তাহা! হইলে পারীবারিক সংস্কারকাধ্যে উভয় 
উভয়কে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু 
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করেন নাই তাহা নহে। বর্তমানে বালিকাগণের শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে ছুই 
হাজার প্রকাশ বিদ্যালয় আছে, এবৎ পঞ্চাশ হাজার স্ত্রী নিয়মিত বিদ্যালান্ড 
করিতেছেন। ভারতবর্ষের নারীগণের যথার্থ অবস্থা জানিবার জন্ত অনেকেই 
সমুৎহক হইতে পারেন। কেহ কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কিছু ভাবেন ন', 
কেহ কেহ তাহাদের অবস্থাকে অত্যন্ত ছুঃখকর বলিয়া মনে করেন । অনেকে 
মনে করেন, সামাজিক ও পারীবারিক বিষয়ে সে দেশের নারীগণের কোন 
কর্তৃত্বই নাই; ইহা ভুল। তাহারা অস্তঃপুরন্ূপ কারাতে আবদ্ধ, প্রমুক্ত 
বায়ুসেবনে অসমর্থ এরূপ বিশ্বাসও সত্য নয়। ইংলগ্ডের ম্বামিগণ যেমন 
আনেক সময়ে এই বলিয়া আক্ষেপ করেন ষে, তাহারা কোথায় কর্তৃত্ব করিবেন 
তাহাদের পত্বীগণই তাহাদিগের উপরে কর্তৃত্ব করেন,ভারতেও এই কথা সত্য । 
এরূপ কর্তৃত্বের ফল সকলেরই প্রত্যক্ষ। কেনা জানিতেছেন, অনেক লোক 
ইৎলগ্ডে আনিত্েন, জাতিভেদ ভঙ্গ করিতেন, বিবিধ প্রকারের সংস্কারের কার্য 
প্রবর্তিত করিতে পারিতেন, পারিতেছেন না কেবল তাহাদিগের পত্ভীগণের 
অবথাপ্রভাববশতঃ। ভারত্নারীগণের ক্ষমতা থাকুক, তাহাদের মধ্যে জীব- 
নের লক্ষণ থাকুক, তবু বলিতে হইবে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। এক জন 
কুলীনের পঞ্চাশ জন পত্বী। কোন পত্বীর জন্য পতি দায়িত্ব অনুভব করেন না, 
অথচ তাহার মৃত্যুতে এক সময়ে পঞ্চাশ জনের বৈধব্য, আর সেই বৈধব্য জন্য 
দুঃস্হ ব্রতচর্ধযা, এ সকল অবস্থা ভাবিলে কাহার না বিষম রেশানুভব হুয়। 
নারীগণের মধ্যে অছেদ্য কুসংস্কার, তাহাদের প্রতি পুরোছিতগণের অত্যাচার, 
বন্বের মহারাজপণের কলুষিত ব্যবহার, এ সকলই স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রদর্শন 
করে। ভারতের নারীগণের অজ্ঞানতা দূর করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত সভ্যতা! 
অর্পণ করিতে হইলে তাহ!দিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেবল ভারত- 
বর্ষে নছে, ইংল্ডেও অনেকে মনে করেন, দেশের মেত্সেরা 'ক্রিনোলাইন' ন! 
পরিলে, ফেঞ্চ ভাষার আলাপ না করিলে, পিয়োনা নাবাজাইলে তাহাদের কিছু 
হুইল না। ভারতের নারীগণের এই প্রকারে দেশীয় ভাব নষ্ট করার তিনি 
প্রতিবাদ করেন। তাহাপ্দিগ্নকে উন্নত করিতে হইলে বাহিরের কিছু দিয়া 
নহে, কিন্ত সারতম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিতে হইবে। তাহাদিগের স্ত্রী- 
প্রকৃতি যাহাতে বথাঘখ বগ্ভিত হন্স, সেইরূপ উপান্প অবলম্বন -শ্রে়। সে 
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দেশীয় নারীগণের মধ্য হইতে যাহ।তে শিক্ষপ্বিত্রী প্রস্তত হন, তজ্জনা গবর্ণ- 
মেন্টের ষে দৃট্টি গড়িয়াছে ইহাতে তিনি আহলাদিত। তাঁহ।র নিবেদন এই যে, 
ঘে মকল মহিল। অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, তাহারা ভারতস্থ তাহাদিগের 
বন্পস্যানারীগণকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন যে, তাহারা অবসরসময়ে 
যেন দেশী নারীগণের সক্ে গিয়। সাক্ষাৎ করেন। এরূপ করিলে তাহার! 
দেশীয়া নারীগণের জ্ঞানাদির উন্নতি বিলক্ষণ সাধন করিতে পারিবেন। 
মদ্যের অত্যাচার বিশেষন্ধপে বর্ণন করিয়া এ সন্বদ্ধের জন্য তিনি ছুইটি 
প্রস্তাব করিলেন, (১) ঘষে সকল অফিসার মদ্যের আদবৃদ্ধি 
করিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রশংসা করিবেন না এবং হাহার। 
আয়বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহাদিগকে ধিকার দান করিবেন না। 
(২) যাহারা কেবল আম্মবৃদ্ধির জন্য যত্রশীল তাহাদিগের হস্তে 
লাইসেন্স দেওয়ার ভার না দিয়া যাহার! দেশের নীতিবর্ধনের জন্য যত্ুশীল, 
তাহ।দিগের হস্তে তৎমন্বন্ধে ভার অর্পন । পরিশেষে তিনি বলিলেন, এদেশ 
হইতে ধাহার| সে দেশে গ্রমন করেন, তাহারা যেন এখান হহতে ভ্্ীষ্টানোচিত 
ধন্ম কিঞিখ অধিক পরিমাণে লইয়া যান। ইহারা সেখানে গিষা কেবল 
সে দেশীয়গণের প্রতি অসদ্ববহার করেন তাহা নছে, অনেক সময়ে তাহা- 
দিগের প্রতি এরূপ হ্সত্যাচার করেন যে তাহাতে তাহাদের মৃত্যু ঘটে । এমন 
অনেক কদর্ধ্চরিত্রের ইউরোপীয় আছেন, যাহারা সে দেশীয় লোকের জীব- 
নকে উপহাসের সামগ্রী বলিঘ্] মনে করেন। এই সকল নীচচরিত্র ব্যক্তির 
জন্য সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সে দেশীয় লোকদিগের উপরে কৌন ভাল প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারেন না। তিনি উপস্থিত সকলের নিকটে বিনীত ভাবে এই 
প্রার্থনা করেন যে, তাহাদিগের সে দেশশ্থ বন্ধুগণকে এই বলিয়া তাহার! 
পত্র লিখেন যে, খ্রীষ্টানোচিত জীবনই কেবল সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, এ দেশ হইতে 
অনেক উদারচেতা লোক সে দ্রেশে গিয়া আতুরশাল্য, শ্রমজীবিদরিদ্রশালা, 
ছিন্নবসনপরিধায়িগণের নিমিত্ত পাঠশালা সংস্থাপন করিবেন। তিনি 
আরও আশ করেন যে, এ দেশ হুইতে সন্দয়া মছিলাগণ সেখানে 
গিয়া তত্রত্য ভগিনীগণের শিক্ষা ও তাহাদের আত্মার উন্নতিক্লসে সাহায্য 
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করিবেন। এরূপ করিলে ইংলও্ ভারতের কৃতজ্ঞতান্ভাজন হইবেন, এবং 
ইংলও ষে ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতের শাসনকার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতেছেন, 
তাহ প্রতিপন্ন হুইবে। ইংলগড ইহ সর্ববদ। স্মরণে রাখুন যে, তিনি ভারতের 
ভাবী কল্যাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। 

সভাপতি লর্ড লরেন্স কেশবচন্দ্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করত ত্রিশ বৎসরের 
মধো শিক্ষাসম্বন্ধে গবর্ণমে্ট কি করিয়াছেন তাছ। প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, 
পোনের কোটা লোকের শিক্ষা দিতে গেলে যে ব্যয় হইবে তাহ! ঘদি সেদেশের যে 
সকল লোক শিক্ষার ব্যঘ্স বহন ধরিতে ইচ্ছুক তাহারা না দেন তবে উহা! কোথা 
হইতে আসিবে £ যদি রাজকোধ হইতে দিতে হয়, তাহা হইলে রাজকোষে 
সে টাকা তো পূর্ব্বে আসা চাই। উচ্চশিগ্ষা বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়, 
কেন না তাহা! হইলে পূর্বতন অবনতির অবস্থায় প্রত্যানয়ন করা হুইবে। তবে 
বাহার বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, তাহাদের সেই সকল বিদ্যালয় 
যাহাতে রক্ষা পাপন এবং বিদ্যাশিক্ষা আরও বিস্তৃত হয় তাহার উপায় কর! 
কর্তব্য । কেশবচন্তর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে ষে সকল কথ! বলিয়াছেন, তৎসহ 
ভাহার একমত, তবে একটি বিষয় তাহাকে বলিতে হইতেছে, এ বিষয়ে সে 
দেশীয় লোকেরা যখন পশ্চদগ[মী তখন তাঁহারা নিজে সহানুভূতি প্রদর্শন না 
করিলে গবর্ণমেপ্টের যত্বে লোকের মনে অধথা সংশয় উপস্থিত হইবে । কেশব 
চন্দ্র যে সকল কথা বলিলেন, তজ্জন্ত সন্ভা একমত হুইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিন, 
ইহাই ভিনি প্রস্তাব করিতেছেন। মেট্োোপলিটান টেবারনেকলের উপদেষ্টা 
রেভারেগড দি এইচ স্পর্ভনের কনিষ্ট ভ্রাতা রেবারে্ড জে এ স্পঙ্জন সভাপতির 
প্রস্তাবের অনুমোদন কালে বলিলেন,তিনি সভার এবং শুত্রত্য উপাসকমণ্ডলীর 
পক্ষ হইতে একরাজ্যের প্রজ। প্রসিদ্ধ অভ্যাগত ব্যক্তিকে [কেশবচশ্রকে] ছদ- 
য়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছেন। কেশবচত্রর ইতয়াজীতে বলিলেন 
এবং তাহার লুদয়ও যে ইতলগুবসিগণের জদয়ের সহিত এক, ইহ মনে কর! 
বোধ হয় ভ্রম হইতেছে ন1। ভারতীয় ইৎরেজরাজের ইতিহাসে লজ্জিত হইবার 
বৃত্তান্ত আছে, কিন্ত ভূতকালে যাহ! হইয়া! গিমাছে, বর্তমানকালের ইংরেজ" 
গণ (যদি তাহার এ বিষয়ে ভ্রম ন1 ঘটিক্সা থাকে) ভারতের প্রতি কেবল 
স্যাবিচার করিবেন তাহ! নহে, তৎ্প্রতি উদ্দারচেতা হইতেও প্রস্তত। ইংলগ 
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ভারতের নিকট যে খণে আবদ্ধ, ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি সেই খণ পরিশোধ 
করিবেন, ইহাই সকলে উপলব্ধি করিয়! থাকেন। ইংলগু থে ভাবদ্বার৷ পরি- 
চালিত হইয়া লর্ড লরেন্সকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, 
ইংলগ চিরদিন সেই ভাবেই পরিচালিত হুইবেন। সে দেশীগণের প্রতি 
ইউরোপীয়ের যে অত্যাচার করেন, তৎ্প্রতি একান্ত নিন্দাবাদ করিয়া তিনি 
.লর্ডশরেন্ম ও কেশবচন্দ্র এ ছুই নাম একত্র করিয়া ধন্তবাদের প্রস্তাব করত 
বলিলেন, তিনি আশ করেন, যে সমুদায় শ্রোতৃবর্গ একব দণ্ডায়মান হইয়া 
ধন্যবাদ অর্পণ করিবেন। (সকলে একত্র দণ্ডায্বমান হুইয়া চীৎকার ধ্বনিতে 
ধন্যবাদ দেন)। লর্ডলরেন্স এই বিশেষ সম্মানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং 
বলিলেন, তিনি ইংলগও ও ভারতের কল্যাপার্থ যাহা করিয়াছেন তাহার দশণ্ড৭ 
সন্মান, প্রশংসা ও শুভাকাজ্। আজ স্বদেশী নরনারীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন। 

২৮ মে শনিবার সেট জেমৃদ্‌ হলে "খীষ্ট এবং খীীষ্টধর্ম্” বিষয়ে বক্তৃতা হয় । 
এতজ্জন্য আহৃত সম্ভার সভাপতি সার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক লরেন্স বার্ট এম্‌ পি। 
সভাস্থল শ্রোতৃবর্ণে পূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে ই'হাপিগের 
নাম উল্লেখকরা যাইতে পারে ;--রেবারেও্ড ডবলিউএইচ. ফিমান্টল, রেবারেও্ড 
হারি জোন্স, ডবলিউ মিয়ল, ডাক্তর বেলি, ডাঁক্র স্তাডলার, এইচ সলি, এইচ 
অইয়ার্ধন, টি এল মার্ধাল, পাণ্টন হ্যাম, আর দ্পিয়াস, এম ভি কন্ওকেঃ 
জে হে উড) মেস্তর. এদ্‌ ফের্টল্ডভ, এইচ. শার্প, ই লরেন্স, এস্‌ এস্‌ টেলর, 
এইচ. এ পামার, ই এনৃফিল্ড, ই নেটলফোব্ড। ভবলিউ শাযেন, সি টোয়ামলে 
আর ভন্‌ প্রভৃতি । সভাপতি কিছু বলার পর কেশবচন্ত্র যে বক্তৃতা দেন তাহার 
মর্ম এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;--তিনি বলিলেন, বীউর্্সন্থন্ধে 
তাহার মত ও ভাব কি তাহা! অভিব্যক্ত করিবার তিনি অভিপ্রাষথ করিয়া” 
ছেন। তিনি এক জন হিন্দু ব্রঙ্মবাদী হুইয়া ভাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। 
তিনি হিন্দুগৃহে পৌত্তলিকতার ভিতরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত ইৎরাজী 
শিক্ষান়্ অল্প দিনের মধো সহজে তাহার পৌত্বলিকতাদ় বিশ্বাস চলিত্বা যায়। 
ছুই তিন বৎসর তীহার মন সর্বপ্রকার বিশ্বাসপরিশৃন্ত ছিল। পরিশেষে 
ঈশ্বরকৃপাস়্ প্রার্থনা করিতে আর্ত করেন। জশ্বরপ্রেরণায় তিনি যেষে গ্রন্থ 
পাঠ করেন, শদ্মধো বাইবেলও একখানি । যদ্দিও বাইবেলের সকল কথা তিনি 
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গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি ইহার ভিতরে তিনি অনেকগুলি সত্যলাভ 
করেন যাহা! তাহার জদয়ের সহিত মিলিয়া যায়। ডেবিভের সাম, বীষ্টের 
উপদেশ, পলের পত্র, এ সকলের সহিত তাহার হদ্ধের মিল হয়, ভাবের 
একতা ঘটে। ভারতে খীষ্টান মিশনারিগণ যে সকল মত প্রচার করেন, 
সে সকল হইশ্টে দূরে অবস্থান করিয়াওড ঈশার প্রতি অনুরাগ 
তাহার চিরদিন অক্ষুধ রহিয়াছে । খ্রীষ্টধর্ের বিরোধী গ্রন্থ সমূহের 
পাঠে তাহার অভিলাষ নাঈ, খ্রীষ্টধর্দ্দ প্রমাণিত করিবার জন্য যে 
সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও তিনি পাঠ করেন লাই। যে নীতিসস্ভৃত- 
ভাবে-_অধ্যাত্রভাবে তিনি ঈশার জীবন পাঠ করিয়াছেন, সেই ভাবেই তিনি 
বাইবেলও পাঠ করিয়াঞ্চেন। শ্রীষ্ট এবং খী্টের শুভ সংবাদের নিকটে তিনি 
সমধিক পরিমাণে ঝণী। বী ধর্মের বহু দিকৃ। যেদেশে যে কালে যেবাকতি, 
জন্মগ্রহণ করিখ!ছেন, যেক্গপ শিক্ষালাত করিয়াছেন, তিনি মেই অনুসারে সেই 
ধন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, পরিশেষে সেই সেছ ব্যপ্ডির গৃহীত ভাব মতে পরিণত 
হইয়া একট একটি ভিন্ন ভিন্ন সম্গ্রনায় গঠিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে 
বীঈধর্্ের যে বিষস্সগুলি তাহার মনে লাগিয়াছে, চিনি সেইগুলি বলিতে 
অপ্য অগ্রসর । জিনি প্রথমতঃ অনুমন্ধান করিলেন, বাইবেল কি মত শিক্ষা 
দেন। খান ধ্্ব যেসকল মত আনিয়া উপশ্রিত করেন, সে সমুদয় কি 
গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি দেখিলেন গ্রীষ্টের কথা এবং খীষ্টধর্পের কথার 
নিল নাই। ত্বী্ট কি বলেন তাহা শুনিধার জন্য উহার নিকটে গেলেন, 
এবং ন্িনি যাহ] বলিলেন, তাহাতে তাহার জয় পরিতৃপ্ত হইল। তিনি 
বলিলেন, 'সমগ্র জৃদয়ে, সমগ্র মনে, সমগ্র আত্মায়। এবং জমগ্র বলে তোমার 
প্রড় পরমেশ্বরকে ভাশবাম, এবং তে!মার প্রতিবেশীকে আত্মবহ প্রীতি কর”, 
এব ইশ্াকেই তিনি সমগ্র শাস্ত্র বলিঘ্া নির্দেশ করিলেন। ঈর্বরপ্রীতি, 
মানবে প্রমতি ইহাই ঈশার সন্পোচ্চ মত। এই মতের অনুসরণ করিলে 
অনস্ত জীবন লাভ হয়, কেন না খাই অন্যত্র বলিয়াছেন, "এইটি কর, তোমরা 
অনস্ত জীবন লাভ করিবে ।” কিন্ত এই মত জীবনে পরিণত করিবার উপায় 
কি? উপাগ স্বয়ং তিলি। থী্ট যেমন বজিলেন,। "ঈশ্বরকে গ্রাতি কর, 
মানুষকে প্রীতি কর, অনস্থ জীবন লাভ করিবে তেমনি বলিলেন "আমিই 
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পথ, আমিই পৃথিবীর আলোক ।, তিনি কি বলেন নাই, তোমরা ঘযাহারা 
পরিশ্রাস্ত ও ভারাক্রান্ত আমার নিকটে আগমন কর, আমি তোমাদ্িগকে 
শাস্তি দান করিব ৪ এই তাহার আমির? প্রাধান্ত সর্বত্র । ঈশ্বরভ্রীতি 
মানবে প্রীতি এবৎ এই আমিত্ব, এই দুইয়ের মধ্যে কি বিরোধ আছে? কোন 
বিরোধ লাই । এছুই এক। খীষ্ট কি? ঈশ্বরপ্রীতি মানবে প্রীতি। ঈশ্বরে 
প্রীতি মানবে প্রীতি তাহাতে ঘূর্ভিমতী হুইয়ানে। ঈশ্বরে প্রীতি করিলে 
মানবে প্রীতি করিলে আমরা খীষ্টের মত হই। খবীষ্ট পুজা আরাধনা চান না, 
ক্কেন না সর্বআই্ট। ঈশ্বরের উহা! প্রাপ্য । তিনি আপনাকে পথ বলিয়াছেন, লক্ষ্য 
বলেন নাই; তিনি আপনাকে পথপ্রদর্শক বলিয়াছেন, প্রাপ্য স্থান বলেন নাই। 
যদি খবীষ্ট পুঙ্ধা না চান, তবে কি চান? বাধ্যতা চান। বাধ্য হইলেকি হইবে? 
শাস্তি লাভ হইবে। এ শাস্তি কিনিশ্চেপ্ই ভাব? না; শ্রীষ্ট পরক্ষণেই বলিলেন, 
"আমার যুগ (জোয়াল) গ্রহণ কর।” কোন খীষ্টান নিদ্রান্থুখ-সম্তেগ করিতে 
পারিবেন না, তাহাকে নিত্য সেবার কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই 
সেবাতেই স্থখ। ধাহারা ঈশার নিকটে আসিলেন তাহাদিগকে তিনি বলি- 
লেন, “যদ্দি তোমরা শান্তি চাও, প্রভু পরমেশ্বরের বাধ্য হও, এবং তিনি যাহা 
ভ্তোমাদিগকে আদেশ করেন তাহা সম্পাদন কর।” অনেকে মনে করেন, 
বাহিরে যদি জলসংস্কার হয়, যদি সাধুশোণিতমাংসভোজনের অনুকরণ হয় 
তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বর করূরঁক গৃহীত হইবেন। ঈশা আমাদিগের নিকটে 
বাহিরের সংস্কার বা পান ভোজন চান না। তিনি চান, আমাদিগের অন্তরের 
সংস্কার, অন্তরের পরিবর্তন। শীতল জলে অভিষিক্ত হইলে কিছু হুইবে না,কিন্ত 
ধর্োৎসাহরূপ অগ্নিসংস্কারের প্রয়োজন। ঈশা যখন এ সংসার হইতে চলিয়। 
যাইবেন,তাহার কিছু পুর্বে কি প্রকারে আমাদের হৃদয় সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হইবে 
তাহার উপায় বলিয়া গেলেন। তিনি যাইবার পুব্ধ রুটি' ভাঙ্গিয়া সকলকে দিলেন 
এবং বলিলেন “আমার ম্মরণার্থ এইটি করিও ।” যে রুটি ভোজন করিতে 
ওষযে পানীয় পান করিতে তিনি বলিলেন সে রুটি ও পানীয়কি? সেরুটি 
তাহার মাংস, সে পানীন্ন ত।ছার শোণিত। যদি ঈশাকে আমাদের আত্মার 
ভিতরে রাধি, তাহার ভাব আমাদের সঙ্গে এক করিছা লই, তাহ! হইলে আমর! 
দেখিতে পাই,যে তিনি আমাদের বলন্বাস্থ্য,আনন্দ ও কৃতার্থতা সকলই হইলেন। 
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প্রাচীন মানুষ গিয়া নৃতন মানুষের জন্ম হয় ত্রীষ্ট ইহাই চান। বাহিরের 
তই ভিতরের খী্, শারীর খবীষ্ট আধ্যাত্মিক রীষ্ট, ছবির শ্রীষ্ট অস্তরে উৎপন্ন 
জষ্ট, মৃত ্রীষ্ট এবং জীবন্ত ত্ীষ্ট, এ ছুইকে তিনি এই জন্য প্রভেদ করেন। খ্বী্ট 
কোন একটি বাহু মত নহেন, অথবা চণ্মচক্ষে দেখিয়া পুজা করিবার জন্য 
বাহ্য মুর্তি নহেন, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি বাঁধাতার ভাব, যে ভাবের প্রতি অন্ুরক্ত 
হুইতে হইবে,ষে ভাব আত্মার জস্তে এক করিয়া লইতে হইবে । অনেক খীষ্টান 
সরল ভাবে স্বীকার করেন তাহাদের হৃদয় স্বার্থে ও সংগ্রামে পূর্ণ, অথচ খীষ্টে 
সাহারা পরিত্তাণ লাভ করিয়াছেন । তাহারা বলেন, যত দিন রক্তমাংস আছে, 
তত দিন প্রলোভনের প্রভাব, উদ্ধান ও পতন অপরিহাধ্য। যদি তাহাদেরও 
এই অবস্থা হইল, তাহা হইলে শীট ও অথীষ্টানে কি প্রভেদ ? 
সমুদার রিপুপরাজষের পক্ষে বল হইয়! খী্শক্তি তাহাদের অন্তরে প্রবি্ 
নন। ক্রুশে বিদ্ধ ীষ্টকে একটি বাহিরের ব্যাপার বলিয়া ফাহারা গ্রহণ করেন, 
না অন্তরের পাপরিপু সমুদায়কে ত্রুশে বিজ্ঞ করাকেই ক্রেশে বিদ্বখী& বলিয়া 
তাহারা মনে করেন? ঈশা কি পুনঃ পুনঃ বলেন নাই, র্, মাংসেন প্রবৃত্তি 
নিচয়কে বলিদান করিতে হইবে? ঈশা বলিয়ান্েল, সমুদাঞ ছাড়িয়া আমার 
অনুসরণ কর। বীগ্রীন হইতে গেলে তীহাকে প্রথমণ্তঃ দেখাইতে হইবে 
তাহার উপরে সংসারের কোন কত্ত নাই; দ্বিতীগ্মতঃ সংসারিগণ যেমন 
সংসারের বন্য ভালবাসে তেমনি তিনি ঈশ্বরকে ভালবাপেন। এ সংসারে 
থাকিয়াও তাহাকে স্বর্গে বাস করিতে হইবে। খী-্ঈান হইতে গেলে নূতন 
সান্থষ হইতে হইবে; খীষ্টের মত হইতে হইবে। খ্রীষ্ট কি? বীষ্ট তিনি, ধিনি 
বলিয়াছেন 'তোমার ইচ্ছ' পূর্ণ হউক । ঈগরের প্রতি পূর্ণ আমুগত্যই বীষ্ট। 
ফখার্থ বৃষ্টান কি লা, ইহা পরীক্ষা! করিতে হইলে মত কি জানিবার প্রয়োজন 
নাই, কেবল দেখিতে হইবে তাহার প্রত্যেক রক্ত বিশ্দৃ খীষ্টের রন্তবিন্দু কিনা, 
সর্চতিখ্খণ সপ্তবার শত্রুকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন কিনা, সংসারিত্ব 
পরিহার করিয্া কল্যকার- অন্ত চিত্ত! পরিত্যাগ করিয়াছেন কি ন11 অংসারে 
বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়াও প্রুণ্ঠ খীষ্টান ইচ্ছার একটিও অসম্ভব বলিয়! 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। খীষ্টানগণ পরোপকারার্থ যাহা! করিতেছেন, 
পরের জন্ত যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন তদ্র্শনে তিনি নিরতিশর় 
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আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তত্প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্ত তিনি তদপেক্ষা 
অধিক আশ] করেন। যাহা তাহাদের কর্তব্য তাহ তাহারা করিতেছেন; 
কিন্ত থীইধন্ধের ঘে অংশ তাহার মনে লাগিয়াছে সেই অংশ তাহাদিগের 
সম্মুখে তিনি উপস্থিত করিতেছেন । ঈশা ক্রেশ হইতে বলিলেন "পিতা, তাহ" 
দিগকে ক্ষমা কর, তাহারা জানে না কি করিতেছে" ; এ কথ! শুনিয়া, শত্রুর 
প্রতি তাহার ঈদৃশ প্রগট ঈদৃশ সুকোমল ভালবাসা দেখিয়া! ভাহাকে কি 
ভাল না বাসিয়! থাকিতে পারা যায়? যখন প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রীষ্টের ভাবে 
ভাবুক হইবেন, তীহার মত প্রার্থনাশীঙগ হইবেন, তাহার মত শক্রর প্রতি 
ক্ষমাশীল ও প্রেমিক হইবেন, তাহার মত আত্মত্যাগী হইবেন, সকল ব্যক্তি 
ভাবের একতাতে এক হইবেন, সংশুদ্ধ হইবেন, দ্বিজ হইবেন, বিশ্বাস 
ভক্তিতে ছেলে মানুষের মতন হুইবেন, খী-ষ্টের মতন হুইবেন, তখন প্রতিজ্ন 
প্রত্িজনের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন, গ্রীষ্টের যে আদশমগ্ডল' ছিল, সেই আদর্শ 
মণ্ডলী হইবে। ইৎলণ্ড আজ পর্যযস্ত ও গ্রীষ্টউজাতি হইতে পারেন লাই। তাহার 
্বীপ্টানোচিত অনেকগুলি গুণ আছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? দ্বরিদ্রতা, 
অনীতি, অপবিভত্রতা চারিদিকে এত প্রবল যে, ইহাতে প্রীষ্ানগ্ণকে লজ্জান 
নতমস্তুক হুইতে হয়। গ্রীপ্টানগণ মধ্যে এক এক জম্গ্রদায় শ্রীষ্টউধন্ষের এক এক 
২শ প্রকাশ করে। ব্রাদ্দধন্মের সার্বভৌমিক মণ্ডলীর লোক হইয়া তিনি সে 
সমুদায় অংশকে যুগপৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলে সেই মণ্ডলীর প্রতি 
বিশ্ব(সত্।তক হইবেন। তিনি ইচ্ছা করেন ষে,সকলে মিলিয়। এমন ঘত্ব করুন ঘে, 
সকল মণ্ডলী সকল সম্প্রদায় এক হইয়া যায়। তাহারা সর্বপ্রকার অভ্রাতৃত্ব সাম্প্র- 
ঘ্া্রিকতা পরিত্যাগ কারযা ঈখরের রাজ্য আনয়ন করুন। শ্রীষ্টের ভাব--গ্রীষ্টের 
ভাব বলিতে তিনি ঈশ্বর ও মানবে প্রীতি বুঝেশ--ষখকল নর নারীর হৃদয় 
অধিক!র করুক। এরূপে অধিকৃত হইলে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশিত করি- 
বেন এবং পৃথিবী বৈজ্ুঠধামে পরিণত হুইবে। ধাছারা উপদেক্, তাহার! 
পরস্পর উপদেশাসনের বিনিময় ককুন, এক সপ্প্রদায়েরর লোক অন্য অক্প্র- 
ঘায়ের মন্দিরে গমন করুন, এবং সকলে পরস্পর হুঙ্গছের বিলিময় করুন, এবং 
ছুই শত পঞ্চাশৎ সম্প্রদায় ল! থাকিয়া, ঈশ। যেরূপ মনে করিয্লাছিলেন সেইন্ধপ 
এক লার্বভৌমিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত করুন, যে মন্দিরে দখলহ্ত্রজাতির দশ 
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সহত্র স্বর মিলিত হুইয়া একতানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবগপের ভ্রাতৃত্ব 
ঘোষণা করিবে। বক্তৃতান্তে রেবারেও ডবলিউ এইচ ফিম্য।ণটল বক্তাকে 
ধন্তবাদ অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিলেন, রেবারেণ্ড ডবলিউ মেল প্রস্তাবের 
অনুমোদন করিলেন। তৎপর সভাপতিকে ধন্তবাদ দিমা সভা ভঙ্গ হইল। 

২৯ মে রবিবার সায়ংকালে শোরভিচের নূতন টাউনহলে 'ইষ্ট সে-টাল 
টেম্পারস আলোসিয়েশনে একটী সভা আহৃত হয়। সার উইলফিড লসন 
এম্‌ পি, সার সিডনি ওয়াটরলো, রেবারেণ্ড ভসন বরন্স, মেস্তর টিবি ম্মিথিস্‌ 
টি এ ম্মিঘ, জে বরমণ্ড জে হার্ডউয়িজ, জেফেস্‌, জি গেষ্ট, লেফ টেনে 
মলটহাউন, লাইল, সি টিফো, জি লিঙ্গ, ডবলিউ এইচ. ফেল, ভে ওয়েন, 
এফ. কেন, ডি ভ্িফন্স, ডবলিউ ব্রেজিল, ই ওয়াকার, ই বাষ্টিন, ড্রেকু এবং 
অপরাপর সম্ত্রাম্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। রেবারেণ্ড ডন বরন্স প্র্থন। 
করেন, মেস্তর জে বি স্মিথিন্‌ প্রথম সামিটি পাঠ করেন, এবৎ একটি মদ্যপান- 
প্রতিষেধক সঙ্গীত হয়। শুদনস্তর সভার সভাপতি জে আর টেলার স্ষেয়ার 
কেশবচল্পকে উপশ্িত ব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত করিয়াদেন। এখানে 
কেশবচন্ত্র যাহা বলেন, তাহার সংগ্ষেপ মর্ম এই ;এই সভ)তার কালে 
ধ্নাদি সকলই স্বাথোদেশে আর্জত হয়, অপরের সুখের প্রতি কাহারও দৃষ্ 
থাকে না। এই স্বার্থান্বেষণাবনাশে প্রবল প্রয়াসের প্রক্নোজন। যেখনে 
জীবন মৃত্যুর কথা সেখানে উদাসীন হুইয়া থাকা কি সম্ভব? এইদশ 
বৎসরের মধ্যে অতি কৃতবিদ্য দেশের আশার স্থল পঞ্চাশৎ জন যুবক প্রাণ 
হারাইয়াছেন। গহাহাদের অকালে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই 
অপরিমিত মদ্যপ।নকে কারণ নির্দেশ করেন। ষেখানে ব্রিটিষগণ গমন করেন 
সেখানেই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ইত্রাজী শিক্ষ। 
দেওয়াতে দেশীয় লোকদিগের পূর্বববিশ্বাস,আ'চার ব্যবহার,সকলের প্রতি অনাস্থ! 
জন্মিঘাছে, এ সময় গ্ধেচ্ছ1চার প্রাবল্যের সময়। কোথায় গবর্ণমেণ্ট সাবধান 
হইবেন, কোথায় লোকদিগের বিশ্বাস ও বিবেকবর্ধনে সহাপ্পতা করিবেন, না 
ইনিই লোকদিগের সম্মুখে প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন। খীষ্টান 
গবর্ণথমেট পাপাসক্ষি নিবারণ না কিয়া বৎসর বৎসর নগরে পল্লীতে মদের 
' দোকান বৃদ্ধি কগিছ্ধা লোঞ্দিগকে প্রলোভনে ফেলিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা আশা 
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করিয়া যে সন্তানকে শিক্ষা দিলেন তাহার অকাল মৃত্টীতে গবর্ণ মেণ্টকেই 
কাহার] ধিক্কার দিতেছেন। যে হিমালয় একদন খধিগণের আবাসভূমি 
ছিল, মেখানে ভগবদারাধন! নিত্যকৃত্য ছিল, আজ সেই স্বানে এখানে মেধানে 
ত্রাণ্ডি ও বিয়ারের বোতল পড়িয়া রহিয়াছে । যদি ব্রিটিষ গবর্ণমে্টকে কখন 
ভারত ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, তাহা হইলে এই বোতলগুলি তাহাদের 
সমাধিলিপি হইয়৷ তাহাদের অকীর্তি খ্যাপন করিবে। এই সকল কারণে 
মদ্যপানবিরোধে আন্দোলন ক্রমান্বয়ে চলুক এই ভীহার আব্দেন। ঈশ্বর 
কপা করিয়া ব্রিটষ জাতির চিত্তপরিবর্তন করুন; ভারতের কল্যাণের 
দিকে তাহাদিগের চক্ষুক্রনীলন করুন, এই তীহার প্রার্থন। তিনি আশ। 
করেন, ঈশ্বরসাহাষ্যে শিক্ষা ও চরিত্রপ্রভাবে এই পাপের গতি অবরুদ্ধ, 
এবৎ এই পাপকর বাণিজ্য নিবারণ জন্ত প্রবল রাজবিধি অবলম্বিত হইবে। 
সার উইলফিড লমন বট এম্‌ পি-বক্তাকে ধন্যসাদ দানের প্রস্তাব করেন এবং 
মেস্তর টি বি ম্মিথিদ্‌ অনুমোদন ও রেবারেগ্ড ডমন বরন্দ পোষকতা। করেন। 
প্রস্তাব সর্দবদম্মতিতে নিবদ্ধ হইয়া সভাপতিকে ধন্সবাদ দিয়া ও প্রার্থনা হইয়া 
সভা ভঙ্গ হয়। | 

২জুন বৃহস্পতি বার, ৩৬ সংখ্যক ব্লমস্বরি স্ত্রীটে সোয়েডনবর্গের সোসাইটা 
গৃহে কেশবচন্দ্রের দ্বাগতসম্ভষণজন্য অধিবেশন হয়া রেবারেও্ড টি এম 
গোরম্যান এম এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভাপতি সংজ্ষেপে 
কেশবচজোর জ্ঞান, ধর্মী ও সমাজের উন্নতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 
তিনি তাহার যে সকল লেখা পাঠ করিয়াছেন, এবৎ লগ্নে তীহার যে সকল 
উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে, তিনি 
অতি উদারহথমি আশ্রয় করিয়াছেন এবৎ সে ভূমিৰর সহিত এ সভা বিলক্ষণ 
সহানুভূতি আছে। মভাপতি সেক্রেটারী মেস্তর ধটারকে সন্তাষণ পত্র পঠ 
করিতে বলিলেন, এবং উৎকুষ্টন্কপে বাধান, (১) স্বর্গ ও'নরক ) থে) ঈখরের প্রেম, 
জ্ঞান ও বিধাতৃত্ব, (৩) যথার্থ স্বীষট ধর্ম, এই তিন খণ্ড পুস্তক উপহার দিলেন। 
উপহার দেওয়ার জময় সভাপতি মুষার এই আশীর্বচনটি উচ্চারণ করিলের, 
'প্রই তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং তোমাকে রক্ষণ করুন) প্রভু তাহার মুখ 
তোমার উপরে উজ্জ্বলরপে প্রকাশ করুন, এবং তোমার প্রতি অনুকষ্পানিত 
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হুউন, প্রভু তোমার উপরে তাহার মুখশ্রীর আবরণ উম্মোচন করুন, এবং 
তোমাঘ্ শাস্তি দিন।” অনস্ভর কেশবচ সম্ভাষণপত্র ও গ্রন্থ গুলি 
তাহার, তাহার মণ্ডলী এবং তাহার দেশের প্রতি অন্ুরাগের চিহুস্বরূপ 
গ্রহণ করিয়।! যাহা বলেন, তাহার মন্্র এই ;--তিনি বিস্মিত হইয়াছেন 
যে এই সভা! মতভেদ সত্বেও একটা সাধারণ ভূমি স্বীকার করেন। ব্রাঙ্গসমা- 
জের সহিক “সোয়েডনবর্গ সোসাইটীর' কোন কোন বিষত়ে মতের পার্থক্য 
আছে, অথচ নাহার! তাহার.প্রতি ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহার জন্য ঈখরের 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন ষে, সকল 
জাতি সকল ব্যক্তি 'ধর্মসন্বন্ধে মততেদসত্েও প্রকৃত ভাবে মিলিত হইয় 
সকল জাতির সাধারণ পিতা ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত করেন। তিনি 
ইহাতে নিতান্ত আহ্লাদিত্‌ যে, তাহারা বিশ্বাম করেন, আমরা প্রতিদিন 
স্বর্মরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ষেরাজ্যে নিত্য সুখ এবং ঘে রাজ্যে 
বিরোধ, সান্প্রদাদ্বিকতা, অভ্রাতৃভাব নিবৃত্ত হইয়াছে, সকল জাতির সাধারণ 
পিতা ঈশ্বরের পূজায় নিরত। সে সময় আজ৪ আইসে নাই। তাহার 
মতে পৃথিবীতে প্রতিসন্প্রদায়, প্রতিজাতি, প্রতিবংশ আংশিক ভাবে সত্য 
প্রকীশ করেন। এখনও পূর্ণ সত্য আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয় নাই। 
ঈশ্বরের নেতৃত্বে আপনাদিপকে স্থাপন করিয়া তাহার নিকটে প্রার্ণন! 
করিলে উহ। প্রকাশিত হইবে। ইহাতেও তিনি আহ্লাদিত যে, ত্বাহার! 
অনুমানের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, জীনস্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর 
পুর্বে যেমন খষিগণের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আনও 
প্রার্ধা আত্মার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। যেখানেই পাচ জল বা দশ জন 
সন্তান একত্র মিলিত হুন, সেখানেই পিতা বিদ্যমান, সেখানেই তিনি তাহা- 
দিগের নিকটে সত্য প্রকাশ করেন, এবং তাহাদিগের জুদয়কে পবিত্র করেন। 
তাহারা ইংলণ্ডে বাস করিয়াও প্রশস্ত জদয়ে ভারতের আঠার কোটি লোকের 
প্রতি সহানুভূতি দান করিতেছেন, এবং সেদেশের শাস্তে যে সকল সত্য 
আছে তত্প্রতি তাহার সমাদর করিতেছেন। সত্যই, সকল জান্টির গ্রশ্থেই 
সত্য জাছে, এবং যেখানেই সত্য থাকুক ততপ্রতি সমাদর করা সমুচিত। 
হিন্থজতিকে ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইংরাজী অন্তর্ধ্যবস্থান দিয়া 
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সংস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুজাত্তির বিশুদ্ধি, সহজ ভাব, 
কোমলতা, এমন কি ঈশার ন্যায় বিনম্র ভাবের প্রতি সদ্ধিচার:করিতে 
হইবে। কোন আতিকে সংস্কৃত করিতে হইলে ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ঘে, 
সে জাতির অন্তর্বযবস্থানগুলিকে বিনাশ না করিয়। উহার মধ্যে যাহ কিছু 
ভাল আছে তাহা রক্ষা! করিতে হুইবে. এবং প্রাচীন উপাদানগুলিকে নূতন 
'আকার দান করিতে হুইবে। ভারতমম্বন্ধে এরূপ করিলে ভারত ও ইৎল€র 
মধ্যে সহানুভূতি উপস্থিত হুইবে। ইতলগ্ডে আদার পর বিবিধ সম্প্রদায়ের 
খী,ষ্টানগণের সঙ্গে তাহার আলাপ ও পরিচয় হইয়াছে। কেহ. কেহ তীহাকে 
তাহাদের মতানুযাক্মী করিতে যত্ু করিম়াছেন। তিনি ইৎলণ্ডে কোন সম্প্রদায় 
ভুক্ত হইতে আমেন নাই। তিনি যদি কোন এক সম্প্রদায় ভুক্ত হন, 
তবে তাহাকে অপর সম্প্রন্থায়মকলের বিরোধী হইতে হইবে, ভ্রাতা ও ভগিন- 
সাপের শত্রু হইতে হুইবে। হৃদয়ের গভীরতম স্থানে তিনি সাম্প্র্ারিতার 
প্রতি ঘ্বণা পোষণ করেন। অকল প্রকারের অন্তরায় অস্তরিত করিয়৷ সকল 
জাতিকে এক করা ধর্ম্বের উদ্দেশ্ঠ। "পৃথিবীতে শ্রান্তি, মানবগণ মধ্যে 
শভাকাড্ক্ষ। বিবাজজ করে" এই জন্য ঈশার জীবন ও মৃত্যু। ঈশা কখন 
মানুষ হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত কোন একটি নৃতন সম্প্রদায্ন- 
স্থাপন করেন নাই। সঞ্চল বিরোধ বিবাণ নির্বাণ করিপ্রা সকলে নবজীবন 
লাভ করত স্র্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে এই তাহার অভিপ্রায় ছিল। ঈশার 
ভাবে ভাবুক হইতে হইলে, পিতা ঈশ্বরের অন্ুরক্ত সন্তান হইতে হইলে, 
সামপ্রদাস্রিকতার বিপক্ষ হুইতে হইবে। আমাদের কর্তব্য, বিভক্ত বী্- 
সমাজকে এক করা, বেদ কোরাণকে এক করা, পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল 
মতকে এক করা. এইরূপ করিয়া ঈশ্বরের এক মণ্ডলীতে সকলকে আবদ্ধ করা 
আমাদিগের দায়িত্ব। তিনি দূরদেশ হইতে আসিত্সাছেন, কিন্ত তিনি 
তাহাদিগকে এক বংশ, এক দেশ ও এক পরিবারের লোক বলিয়া! এই সকল 
কথা বলিলেন। ভাহার বলার পর অনেকগুলি বক্তা কিছু কিছু বলেন। 
সভাপতি এই সকল বক্তার প্রতি কটাঙ্গপাত করিয়া কিছু বলিয়৷ কেশবচন্্রকে 
ভ্রাতা ও একমাত্র ঈশ্বরের সন্তানজ্ঞানে ভত্প্রতি হুদগ্নের সনথাম্বভূতি প্রকাশ 
করেন। 
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৭জুন মঙ্লবার ইস্লিংটন “ইউনিয্সন চ্যাপেলে' হিন্দুবহ্মবাদ বিষয়ে 
কেশবচন্দ বক্তা দেন। এই চ্যাপেলের উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হেন্রি আলন এই 
বলিছা তাহাকে পরিচিত করিপ্া দেন যে, কেশবচন্ শ্রীষ্টান নহেন, তিনি 
হিন্দ ব্রঙ্গবালী। তিনি একেশ্বরের পুজা স্বদেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা দেন, 
এবং ঈশাকে এক জন শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহাতে পরমাত্মার অধিষ্ঠান পূর্ণ 
পরিমাণে ছিশ বলিয়া ভ্তাহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাহাদের অভিলাষ যে, 
ন্িনি ঈখবের পথ ক্ারও পূর্ণ পরিমাণে শিক্ষা করিবেন। কেশবচন্র 
যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই ;--এখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
অঙহলে দেখিকে পাবেন কুমংস্কার, পৌন্তলিকতা, ভ্রম ভ্রান্তিতে উহ। পূর্ণ । 
প্রাীনক!লে একপ ছিল না। মে কালে লোকে এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস 
করিত। এক দিকে প্রক্তিপূজা, অপর দিকে অদ্বৈতবাদ, এ দুইয়ের মাঝা- 
মাঝি আত স্পষ্ট একেশবরে বিশ্বাস ছিল, অথচ সময়ে সময়ে মনে হয় 
একটা বা অপরটির সঙ্গে উহা মিশিয়! যাইছেছে। প্রাচীন শাস্সে নিত্য 
আনন, গরবিত) ককুণাগয়। জ্ঞানময়। নিরবয়ব দঈশ্র সাধকগণ শ্বীকার 
করিনছেন এদহ ভাতা পৌন্তলিকতাকে নিরস্যর হেয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ধ্যানের ভন্সতয পোপানে আরোহণ করিয়া তাহারা অনেকে 
ভম| ঈগ্ররেতে আপনাদিগের ব্যন্দিত্ হারাইয়া ফেলিয়ান্কেন। এমতে জীব 
জলবিন্বর স্যায়,মু হ্যর অগ্রে জলে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় উহা ্রদ্েতে বিলীন 
হুইয়াধায়। এক দ্রিকে যেন্ধপ ঈদুশ অদ্বৈতবাদ দেখা যায়, অপর দিকে 
তেমান প্রকৃতির একক এক পদার্থে এক এক দেবতার অধিষঠ্ঠানে বিশ্বাস 
করিয়] প্রক্কতিপূজা ন্য়নগে'চর হয়। এন্সপ মত সত্তেও ঈশ্বর এক সকলেই 
মনে করেন। প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থে কথিত আছে, "মনের দ্বারা ধাহাকে 
মনন করা যায় না, ধিনি মনের সকল মননই জানেন, তাহাকে ব্র্ধ বলির! 
জন, লোকে যাহার উপাসন] করে, উহা! ব্রহ্ম নহে)? জাঁতিভেদসম্বদ্ে 
কথিত হইয়াছে, “এ ব্যক্তি আমার বন্ধু এ ব্যক্তি আমার পর, ক্ষুদ্রচিত 
ব্ক্ষিরাই এন্ধপ মনে করে, উদারচরিত্র ব্যক্কিরা সমুদায় পৃথিবীকে কুটুন্দ 
বলিয়া মলে করেন।” কর্দধান্ুনারে এক সময়ে যে শামাজিক ভেদ হইয়াছিল, 
এখন উহাই ধর্মাতঃ দৃঢ়দূল হুইঙ্কা গিয়াছে। এইরূপে পৌডলিকতা ও 
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জাতিভেদ পর সময়ে উৎপন্ন । ধাহারা অদ্বৈতবাদী তাহারাই পৌন্তলিক 
হইয়াছেন, কেন না ঈশ্বর ষখন সর্দ্ত্র তখন তিনি পুতুলেতেও আছেন। 
পণ্ডিতগণ ব্যতীত বর্তমান সময়ের কেহই শীস্ত্রাধ্যায়ন করেন না। ইহার! 
প্রচলিত প্রবাদ ও কাহিনীর অনুসরণ করিয়া চলেন। খর যখন জাগ্রৎ 
জীবন্ত বিধাতা, তখন ভারতের সংস্কারার৫থ পে ন্তলিকতা অপনয়নার্থ যে সময়ে 
সময়ে বিধানের অভুযুদয় হইবে, ইহা! আর অসম্ভব কি? এক সময়ে শিক 
সম্প্রদাষের প্রবর্তক গুরু নানক মুসলমান ও হিন্দুধন্মকে এক করিতে ষত্ব করি- 
য়াছিলেন। এখন সে ধশ্মে যদিও পৌন্লিকতা প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি 
ক্রমাগত বিবিধ প্রকার সংস্কারের ঘত্ব দেখাইয়া] দিতেছে যে, ভারতের জীবনী- 
শক্তি এখনও নিঃশেষ হয় নাই, এখনও উহারই জন্য ধর্মসংস্কারার৫থ সংগ্রাম 
চলিতেছে । এ মানুষ ও মানুষ, বা এ গ্রন্থ ও গ্রন্থের অধীন হইয়া ভারত পরি- 
ত্রাণ লাভ করিবে তাহা নহে, ঈশ্বরে সাক্ষাৎ নিগ্বসিত অনুমরণ করিয়া উহ 
গরিতাণ লা করিবে। তিনি ইচ্ছা করেন যে, হিন্দুগণের জীবনে যে ভক্তি, 
অনুরাগ, সহত্র ভাব, মিতচার আছে, সে?গুনি একত্র সংগ্রহ করি! উৎকৃষ্ট 
হিন্দুজীনন গঠন জন্য ত্রীক্ষপ্রচারকগণকে গ্রীতরীক্প্রচারকগণ সাহাধা করিবেন। 
খরীষ্টানগণ যদি সহত্র সহত্র হিন্দুকে তীর মতে পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হন, 
তাহাহইলে তাহারা কৃঙ্তার্থ হইলেন এরূপ মনে করিবেন না। উহাতে হিন্দু- 
জাতি খৃষ্টান জাতি হইলনা। খীষ্ট কতকগুলি নীতিশিক্ষা দিয়াছেন, তিনি 
এক জন নীতির উপদেষ্টা, এবূপে তিনি তাহ।কে গ্রহণ করেন না। তিনি 
গভীর অধাত্ম জীবন, আত্মার সম্যক পরিবর্তীন, নৃতন অধ্যাত্মশক্তিসঞ্চার 
চাহিতেন। যদ্দি খৃষ্টধশ্মের উপদেষ্টগণ জঈশার মত বিলমঅস্গভাব হন, 
এবৎ তীহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহারা সর্বত্র আহত ও সম্মানিত 
হুইবেন। চকল্লিশ বৎসর পুর্নে রামমোহন রায় ষে ব্রাহ্মনমাজ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, এখন বঙ্গদেশের জর্দত্র তাহ! বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছে। 
ত্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রাস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকে সহজ 
জ্ঞানের ভূমির উপরে স্থাপন করিলেন, কিন্ত অনুষ্ঠানবিষুখ রহিলেন। 
ছুতরাং উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ পুর্ন সমাজ ত্যাগ করিলেন। এখন ই'হাদিগের 
আট নগ্প জন প্রচারক ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করেন। তিনি আশা কয়েন যে, 
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সময়ে সংখা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহারা খু ষ্টান মিশনরিগণকে শ্রদ্ধা করেন, 
তাহাদের উচিত যে ইহাদের সঙ্গে তাহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হুন। ভারতে 
দেশহিতকর কার্ের অনুষ্ঠান জন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যমান, তিনি আশ! করেন 
ঘে, ধাহারা এ সম্বন্ধে পরিশ্রম করিতেছেন, ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে 
আশীর্বাদ বিতরণ করিবেন। কেশবচন্তর ব্রাহ্মলমাজে আপনি যে প্রধানতম 
কার্ধ্য করিক্নাছেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন লাই রেবারেও এইচ আলন ইহ। 
উদ্লেখ করিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন যে, বু ষ্টানধর্ম্বহিন্দুগণের সম্মুখে 
ঘে ভাবে উপস্থিত করা সমুচিত সে ভাবে উহা উপস্থিত করা হয় নাই। তবে 
তিনি বিশ্বাস করেন, বক্ধা এ দেশে হীষ্টান ধর্টের যাহা দর্শন করিলেন, 
তাহাতে তিনি খীষ্রান ধর্মবাপেক্ষা যে আর কিছু ভাল নাই, এ সংস্কার লইয়। 
দেশে ফিরিবেন। মেস্তর আলন শ্রোতৃবর্গের ধন্যবাদ কেশবচন্ত্রকে অর্পণ 
করিলেন। | ও এই 

৮জুন বুধবার কেন্টি টাউনে ফি এ্রীষ্টান চার্চে 'ব্রিটিষ এবং ফরেণ 
ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়শনের' বাধিক অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি 
সামুদ্বেল শার্স স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ্‌ করেন। বার্ধিক বিবরণ পাঠ 
ও গৃহীত হইবার পর রেবারেণ্ড এইচ. ভবলিউ ক্রস্থে প্রদত্ত বার্ধিক উপদেশের 
জন্ত ধন্তবাদ অর্পণ পূর্ববক সার জন বাওয়ারিং এই প্রস্তাব উপশ্থিত করিলেন, 
"্ভারতবর্ধের ধর্ম ও সমাজের সংঘ্কর্তী বাবু কেশবচম্ত্রের উপস্থিতিতে সা 
আনন প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মহৎকার্যে গভীর সহ'নুভৃতি প্রদর্শন 
করিতেছেন, এবং প্রার্থনা! করিতেছেন যে, যে ঈশ্বর সনুরায় জাতিকে একই 
শোণিতে গজন করিয়াছেন তাহার আশীর্বাদ তাহার (কেশবচন্দ্রের ) উচ্চ 
লক্ষ্য এবং দেশীয় লোকদ্দিগকে উন্নত করিবার জন্ত যত্থের উপরে স্থিতি করুক।” 
সার জন বাওয়ারিং বলিলেন, কেশববন্ত্রের অগ্রবস্তাকষে (রাজ রামমোহন 
রায়কে) তিনি বিলক্ষণ জানেন। সে অময়ে যাহা ছিল আর এখন যে 
পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! দেখিক্স। তিনি নিতাত্ত আহ্লাদিত। আজ কেশবচন্্র 
অল্পকয়েক জন ব্যক্তির পরিচিত নছেন, বড় বড় ধর্মধাজকেরা আসিয়া 
তাহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেতেন। তাহার এ দেশে আসা এ 
_ সময়ের একটি বিশেষ টন, ভারতের ব্রঙ্ধাবাদের প্রতিনিধি ( কেশবচন্্র) 
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আজ কাল 'সিংহত্ব' লাভ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেল) যেন আট- 
লান্টিক সমুদ্র হইতে ভারত সমুদ্র পর্যন্ত একটি প্রকাণ্ড ইন্রধন্থ তোরণাকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, তন্মধ্যে নানা চিন্তারূপ বিবিধ হুন্দর বর্ণ মিশিয়াছে এবং 
তুছুপরি ও তাহার চারিদিকে শাস্তি, প্রেম ও সত্যরূপ দেবদূত ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছেন। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র হর প্রবাহ বৃহৎ বৃহৎ নদী, অপি 
জলপ্রপাত সেই সমুদ্রে বেগে আসিয়া পড়িতেছে, যে সমুদ্রের ধারে দাড়াইধা 
মানুষ চতুর্দিকে বিকীর্ণ বালুকা ও উপলখণ্ড কুড়াইতেছে। মানুষের মনে ঘে 
সকল গল্ভীর সত প্রবেশ করিয়াছে তন্মধ্যে একটি মিপ্টনের এই কবিতাটাতে - 
বর্তমান )-- | 
"শামঙ্গস্যে এই বিশ্বাকৃতি আরভিল, 
নামগ্তস্যে প্রধাবিল ম্বর আদি অস্তভে, 
মানবেতে পূর্ণ হ'ল সেই স্বরলক্।” 
কোথায় কোন্‌ প্রভেদ আছে তাহা! অন্বেষণ না করিয়া, ধাহাদের সহিত 
মতে মিলিল না তাহাদের প্রতি অভিশীপ বর্ষণ না করিয়া, লেকে যখন কন- 
ফিউমস্‌্, জোরেস্তার এবং বড় বড় গ্রীক লেখকগণের লেখা পাঠ করেন, তখন 
দেখিতে পান যে, প্রতিহ্ৃদয়ে সত্য স্থাপিত রহিয়াছে এবং মানবজাতি এমন 
কোন ব্যক্তিকে সমধিক পরিমাণে শ্রস্ধ1 ভক্তি অর্পণ করে নাই যিনি মানবীত্ব 
জ্ঞানালোক বর্ধনের পক্ষে কিছু করেন নাই। . 
রেবারেও্ড জেমস্‌ ডুমণ্ড বলিলেন, কেশবচন্রের জঙ্গে তাহাদের অনেকটা 
মেলে বলিয়া তাহাকে তাহারা“সহাম্বভূতি দিতেছেন না, কিন্ত সমুদয় মান- 
বের ধর্মে একতা আছে, মেই ভুমি আশ্রয় করিয়া তাহাকে সহানুভূতি 
অর্পণ করিতেছেন। কেশব্চত্রের ইংলগ্ডে আগমনে অনেকের মনে এই 
ব্ষযনট বিশেষন্ধপে প্রতিভাত হইয়াছে, আমাদের প্রাচীন ভিন্নত1 বোধ 
চলিয়া যাইতেছে, এবং যে সকল ভিন্নত্তায় মানুষে মানুষে ভেদ উপস্থিত হস 
সেই গুলি চক্ষুর সমিধানে আনয়ন করিয়া তণ্প্রতি মনোনিবেশে যত সত্বেও, 
সেই ধরন্ম্ের সাধারণ ভূমি আমাদিগের লিকটে বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত 
হইতেছে, ঘাহা পৃথিবীর সমুদয় মানবগণকে একত্র বান্ধিয়। ফেলে। অনেকে 
মনে করেন ফে ইহাতে বিশ্বাসের শৈথিল্য উপস্থিত হইতেছে, কিন্ত তিনি 
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বিশ্বাস করেন যে, যথার্থ বিশ্বাস কি তাহ। লোকে ক্রমে অবগণ্ত হইতেছে 
বলিয়াই লোককে গ্রুব সত্য অবলম্বন করিয়া মিলিত হইতেছে, বিভেদক 
বিষয়গুলি আর দেখিতেছে না। বিখাসও প্রেমসঘুদ্রের উপরিভাগে জ্ঞান- 
বায়ুবিতাড়িত হইয়া যে তরঙ্গ উত্িত হুয় তথ্প্রতি চিন্তা নিয়োগ না করিয়া, 
উহার শান্ত অন্তরঙ্সাক্িত গভীরতম স্থানে নিমগ্ন হইয়া, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস এসৎ 
তাহার পূজায় কি হয আত্মা তাহা উপলন্ধি করিতেছে, এবং কাধ্যে ও ভাবে 
দুশকারপূর্র্বক মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাস! কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি 
তেছি, হৃতর।ৎ সকল ধন্মের লোকের সঙ্গে সহানুভূতি শিথিল ভাব,নহে, কিন্তু 
উহ। সকলের পিতা ঈঙ্রের নিদেশের আনুগত্য । এ জন্যই আমরা হৃদয়ের 
সহিত প্রার্থনা করি যে, আমাদের '্ভারতববাঁর বন্ধু ্বদেশপন্বদ্ধে পৌনুলিকতা, 
অজ্ঞানতা, এবং জাতিভেদের দুর্গ ভগ্র করুন, এবং এদেশে দেই ধন্ম বুঝাইয়া 
দিন, যে ধন্দ্র এদেশীয়গণের পরিচিত প্রণালীতে গঠিত নয় কিন্তু সংক্ষাংসম্বন্ধে 
হুদয়স্থ ঈশ্বরের নিশ্বসিতসন্তৃত। 
উপস্থিত নির্দারণটিতে সকলের সন্মতি হইলে ঈদৃশ সম্মানের জন্য সবিশেষ 
কৃতক্দ্রত। প্রকাশপূর্ধক কেশনচন্দ্র যাহা বলেন তাহার মন এই )--খদেশ ত্যাগ 
করিয়া ইল্ডে আ'সিবার “লে তিনি ভাহাদিগের নিকট হইতে ঈদূশ সম্মানন। 
লাভের সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্চ তাহার মনে আশঙ্কা ছিল, কি জানি বা 
ঈদৃশ সন্মান গ্রহণে ঠাহার বিশ্বামকে খর্ব কর] হয়। তিনি এ সন্ভাকে জানি- 
তেন না এবং কাহারও সঙ্গে ঠাছার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, হ্বতরাং ঈদৃশ 
আশঙ্ক। উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কি এ দেশে আসিয়া ইউনিটেরিয়ান 
বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিয়া গাহার মে আশঙ্ক। বিদৃরিত হইয়াছে । কেনন। 
ই'হাদ্রিগের সকলেরই নিকটে তিনি দয়া ও শ্রীতি পাইয়াছেন। এক জন 
ভারতবর্ধীয় আর এক জন ভারতবর্ধায়ের প্রতি, এক জন ইতরাজ আর এক জন 
ইৎসেজের প্রত্তি,অথবা একজন খীঁষ্টান আর একজন বী'ষ্টানের প্রতি সহানু ভতি 
প্রদর্শন করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ইংরেজ ইউনিটেরিয়ানগণ 
এক জন ভারতুবর্থের ্রচ্মবাদীকে সহানু ইতি, সহ, দয়া প্রদর্শন করিতেছেন, 
ধন্মপঙ্গে ইহার অর্থ এত গভীর। কেন তাহারা তত্প্রতি নিক্ষপট দয়া 
প্রকাশ করিতেছন, কেন সহষেগিভাবে কর প্রসারণ করিতেছেন, 
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কেন কেবল বন্ধু নয় কিন্ত জাতৃভাবে তাহার সহিত বাবহার করিতেছেন? 
এ মকলের ঘর্থ আর কিছুই নয়, কেবল এই ষে, দর্ণের পিতা ইচ্ছ। করেন 
ষে পুর্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইবে, ভারত ও ইতলণ্ড সহযে!গিভাবে 
পরস্পরের হস্ত গ্রহণ করিবে। তিনি বিদেশে আছিয়া বিদেশ ভুলিয়। 
গিয়াছেন) চক্ষু ঘপিও বলিয়া দেয় তাহারা স্ছদ্েশীয় নন, কিন্ত হাদয় 
বশিষ্া দিতেছে, এক জাতৃবন্ধনে তিনি ও তাহার বদ্ধ এবং এক অধ্যাস্ত্ব 
পরিবারের তিনি এক জন। তাহার সহিত তাহাদিগের মতভেদ 
থাকিতে পারে, কিন্তু মতভেদসত্বেও তাছারা তাহাকে ভ্রাঙ্তা বলিক়। 
গ্রছণ করিতেছেন। যে ভগবান এখানে প্রতিমপ্লাহে অঙ্চিত হন, তাহার 
কৃপায় সমুদাষ্ প্রছেদ এক দ্রিন তিরোহিত হইবে, এবৎ এক মগুলী 
ও আর এক মণ্ডলী, এক সম্প্রদায় ও আর এক সম্প্র্াফের মধ্যে ষে ব্যবধান 
আছে তাহ ঘুচিয়া যাইবে। তিনি ইন্উশিটেরিয়ান্‌ এই নামটি ভাল বামেন 
না। ঈশার প্রতি অনুরত্ত হইতে হইলেই "হে ইজরায়েশগণ, শুন, তোমাদের 
প্রভু ঈশ্বর একই ঈশ্বর" ইহাতো মানিতেই হইবে। কেবল খ্রীষ্টান নামগ্রহণ 
যথেষ্ট, কেন না খ্রীষ্টান বললেই ইউনিটেরিয়ান্‌ (একত্বাদী) বুঝাঘ়। 
টি.নিটেরিয়ান্দিগের তুলনায় স্টাহারা অতি অগ্পমংখাক ব্যক্তি একসমাজে বদ্ধ, 
কিন্ত এই সমাজও কালে আরও খণ্ড খণ্ড হইয়া বইতে পারে। এরূপে 
খণ্ড খণ্ড হইয়া গেলে অধিকসৎখ্যক লোকের মহিত সহানুভূতি কাটিয়া 
যায়। ইহার ফল এই হয় ষে, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উন্নতির অনুবর্তন করিতে 
সম হয় না। যে অল্পমৎখ্যক সত্যে বিশ্বাস করিলেন, তাহাদের একপ ঘত্তের 
প্রয়োজন যে, চাহাদের উন্নতির জঙ্গে সঙ্গে পশ্চদগামী লোকদিগকে অগ্রসর 
করিষা আনিতে গারেন। শ্রীষ্টেতে ধহারা বিশ্বাসী তাহাদের খ্রীষ্টান এই নাম 
গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর, কেন না যদি তাহারা ইচ্ছা করেন যেীহা হইতে ভাহারা 
আলোক লাভ করিয়াছেন তত্প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহ! 
হইলে তাহাদিগের সকল প্রকার বিভেদক নাম দূরে পরিহার করা সমুচিত। 
তিনি আশা করেন যে, সময়ে সকল খ্রীষ্ান গ্রীষ্টের যাহা মত--ঈশ্বরে ও 
মানবে প্রীতি--তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং সকল প্রকারের সাম্প্রদ্থায়িকত! 
বিদুরিত করিয়া দিবেন। আর একটি বিষক্ধে তাহাকে এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
ঞঃ 
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করিতে হইতেছে । তাহার! যে তাহাদিগের উপাসনামন্দিরে তাহাকে উপা- 
সন! করিতে দিমাছেন তজ্ভন্ত তিনি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি প্রতিদিন স্বয়ং 
উপাসনা করিলেও তাহারা যদি তাহাকে তাহাদিগের উপাস্নামন্দিরে উপাসন! 
করিতে না দিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন উপাসকবুদ্দ লইয়া এদেশে 
উপাসন1 করিতে স্মর্থ হইতেন না। ভারতব্ষাঁ্ এবং ইংরেজ, খ্রীষ্টান ও 
ব্রহ্মবাদী এক উপাসনামন্দিরে উপামনায় যকালে এখানে মিলিত হইলেন, 
তখনই ঈখরের গৃহ যে কি, অনেকট। অনুভভবগোচর হুইল। তাহারা 
তাহাকে যে সম্তষণ অর্প* করিলেন, তাহার কুতকৃত্যতা ও সৌভাগ্য 
অভিলাষ করিলেন, তজ্জন্ত তিনি বিশেষ আহ্বনা্দত। এসন্বলে তাহাকে 
এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইতেছে যে, ঠাহ।দিগের এই সকল ব্যবহারে 
তাহার উৎসাহ বদ্দিত হয়। কেন না যখনই তিনি দেশে ঘোরতর পরীক্ষা 
আক্রান্ত হইয়াছেন, একা দণ্ডায়মান থাকা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়া- 
ইয়াছে, তখনই এদেশ হইতে যেসকল পত্র গিয়াছে, সে সকলকে দ্িনি 
ভগবংপ্রেরিত মনে করিয়া লইয়াছেন। সেই সকল পত্রে তিনি প্রোৎ- 
সাহিত হইয়াছেন। এখানে আসিঙ্া তিনি পূর্ন্বে যাহারা পত্র লিশিয়াছিলেন 
তাহ।দিগের ছাড়াও সহস্র দহত্র বাক্তিকে পাইলেন খাহারা ঠাহার কার্যে 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। হুতরাৎ তিনি যখন তাহাদের শু'ভাকাজ্ষ। লইয়! 
দেশে ফিরিয়। যাইবেন, তখন দেশের এক দ্িকৃু হইতে অপ্র দিকে বলিক্পা 
বেড়াইবেন, এ দেশে সহত্র সহত্র নরনারী আমায় কীদূশ সহানুভূতি অর্পণ 
করিয়াছেন। নিশ্চয় এই সহশ্ুভৃতি তাহার স্গদেশীয়গণের সংস্কারকাধ্যে 
বিশেষ উত্সাহ বদ্ধন করিবে। 

৯ জুন বৃহস্পতিবার “ব্রিটিষ এবং ফরেণ ইউনিটেরিয়ান আলোসিদে- 
শনের' সাংবৎসরিক ভোজের নিমিন্ত ক্রিষ্ঠাল প্যালেসে সভা হয়। ডবলিউ 
মি নেনিং স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহারাক্দীর শ্দাম্বযবর্দীন 
পানের পর সভাপতি “সমুপায় পৃথিবীতে রাজকীয় ও ধর্্রসন্বন্বীর সমতা" 
এই “টোস্ট” উপস্থিত করেন। এই 'টোগ্রের' অনুমোদন করিতে গিয়া সার জন 
বাওয়ারিং বলেন, যদিও তিনি সকল নিষযে আলোকের দিকৃী অবলোকন 

করেন, তথাপি তাহার ইহা কখন মনে হদ্ধ না, পৃথিবীতে এমন সমন 
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আসিবে, যে সময়ে এ 'সোউটির, কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আমরা 
সকলেই বিরোধ বিমংবাদের কালে বাস করিতেছি, কিন্ত ক্রেমান্বয়ে তরঙা- 
সংস্পর্শে প্রস্তর ও শিলোচ্চয় যেমন মস্থণ ও সুগোল হয়, তেমনি যে টোস্ট, 
বিচারার্থ তাহাদিগের সম্মুখে আনীত হুইল, উহা? দেই স্ভ্রাতত্বের ভাবে 
বিচারিত হইবে, যে ভাবের প্রতিনিধি ভারত হইতে সমাগত তাহাদিগের 
বন্ধু। বঙ্গদেশের অনেকগুলি উপাসনালয় মধ্যে একটি উপাপনালয়ে ঈশ্বরের 
একতু এবং পরমাত্মতত্ব প্রচারিত হইতেছে তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, হথতরাং 
তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিতে পারেন যে, বাবু কেশবচন্দ এবং তাহার 
সহযোগিগণের যত্ব বিফল হয় নাই, এবৎ হিন্দুশ্থানে ও ভন্তান্ত দূরবর্তী 
প্রাচাপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোককে বাহ্যানুষ্ঠান হইতে ধর্শ্বের আভ্যন্তরিক 
ভাবের প্রাধান্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । তিনি সভান্ছলে প্রবেশের কিছু 
পূর্বে গৌরবপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিপা এই কয়েক পংক্তি 


লিখিফাছে নল, 


“বল, কোন্‌ কালে পব মানবে মিলিবে, 
সৃপ্রশস্ত একমাত্র মন্দিরাবকাশে, 
পুজিবে পিতারে ধিনি হন সবাকার, 
দেখাইয়! পথ ভাল বাঁনিয়! বারে ? 
জগত পরিধি, তার বিভু মধ্যবিন্দু, 
যথায় না প্রবেশিবে ঘবণা ব। নংগ্রাম ) 
তাহে মন নাহি দিয় যাহে হয় ভেদ, 
মিশাইয়া যাহে সব এক হয়ে যায়, 
দিব্য উৎন হ'তে নব হইয়1 উদ্ভূত 
দিব্য ফল পানে নব হইয়। উদ্মুখ, 
অকল্যাণস্থান অধিকারিয়1 কল্যাণে, 
আমোদে বিদূরি বিষাদের প্রতিচ্ছায়1।” 


তাহাদের সকলেরই নিয়ত্তি আছে এই বিশ্বাসে তাহারা ভবিষ্যতের দিকে 
দৃষ্টিপাত করুন। যাহারা বার্ধক্যাধিত্যকাযধ অবতরণ করিতেছেন, সমাধির 
সমীপে দণ্ডায়মান আছেন, এ চিন্তা তাহাদের পঞ্ষে গিতাস্্ আনন্দকর যে, 
এখন যে উন্নতির অধীশ্বর শান্তা হইয়া আছেন, তিনিই চিরকাল উহার শ্রাস্তা 
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হইয়া থাকবেন । ভারতীয় অভ্যাগত সুবক্ত] ঈশ্বরানুরাগী কেশবচজ্স উন্নতির 
কার্ধ্য সহকারে সংযুক্ত আছেন। তাহার স্বাস্থ্য, সুখ, দীর্ঘ ও কম্মণ্য জীবন- 
বন্ধন প্রস্তাব করিতে তিনি অভিলাযী। 

কেশবচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে এই স্বাস্থ্যপর্ধান প্রস্তাব স্বীকার পূর্বক যাহা! 
বলিলেন তাহার মন্্ এই ;--তীহারা সকলে তত্প্রতি যে সমাদর প্রদর্শন 
করিতেছেন, সে সমাদরে তাহার দেশ এলৎ তাহার মণ্ডলী সন্মানিত হইতে- 
ছেন। সার জন বাগয়ারিং পাশ্চাত্য দেশে ষে দ্বাধীন'ভাবিস্তারের কথা উল্লেখ 
করিলেন, সে স্বাধীনতাবিস্তার সকল মানবজাতির সম্বন্ধেই এখন খাটে। 
তাহার স্বদেশেও অজ্ঞানতার অন্ধকার বিদূরিত হইতেছে, স্বাধীনতার আঙলোক 
প্রকাশ পাইতেছে। পৌন্লিকতা ও জাতিভেদ এই দুইটি দ্বার হিন্দু ধর্ম 
লোকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এ ছুই বন্ধন 
ভিন্ন হইতেছে, এবং লোকে স্বাধীন ও বিধুন্ত হইতেছে । বাহারাই শির্সিত, 
তাহারাই ভিতরে ভিতরে পৌন্তশিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিতেছেন। 
উপস্থিত মহিলাগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, ভারতীয়! নারীগণ একমাত্র 
ঈশ্বরের উপাসন। জন্থ ব্রহ্ষমন্দিরে গমন করিয়া থাকেন। এ মকলই আনন্দ- 
বর্ধক চিহ্ন ৷ বাহারাই ভারতের অবশ্থ1 চিন্তা করিয়! দেখিয়াছেন, তাহারাই 
দ্বীকার করিবেন, জাতিভেদের উচ্ছেদ না হইলে সে দেশের কল্যাণের কোন 
সম্ভাবনা নাই, কেন না ভ্রাতৃত্রনিবক্ষনের উহ্াই বিষম প্রতিবন্ধক। ভারতে 
একেশরোপাসনার জন্য, একেশ্বরোৌপাসনাগ্রচারজন্য অনেকগুলি মন্দির 
ও সমাজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও গৃহ পরিবারের মধ্যে জাতি- 
ভেদের প্রভাব উন্নতির বিষম প্রতিবন্ধক হুদা রহিয়াছে । সে দেশের 
প্রত্যেক সংস্কারককে একেশ্বরের উপাসনাপ্রবর্তনে এবং পৌন্তলিকতা ও 
জাতিদ্ডের্নিবারণে একাস্ত হু করিতে হইবে। ইংলগ্ু ভারম্তরবর্ষে যে সকল 
গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন সে জন্য ভারত ইংলগ্ডের নিকটে খণী। ইংলগ্ড এবং 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের মহামতিগণ ভারতের উপরে বিলক্ষণ প্রভাব 
বিস্তার করিযাছেন। সে দেশে এ দেশের অনেক গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে, 
বিশেষতঃ চ্যানিঙের গ্রন্থ অনেকে অতি আদরের সহিত পাঠ করেল। চ্যানিং 
স্বাধীনতার ধে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে লঙ্গাণ ভারতের শত শত শিক্ষিত 
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ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আমর] কখন আমাদিগকে কোন মতে আবদ্ধ 
রাখিতে পারি না; কেন না উহ মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে সম্মিলন 
ঘটিবার পক্ষে অন্তরায় হয়। সেদেশের সহস্র সহত্র ব্যক্তির জদয়খীস্ট 
অধিকার করিয়াছেন, অথচ তাহার। খী,ষ্টীন নাম গ্রহণে অপ্রস্তত। এন্সপ 
অপ্রস্তত হওয়া কিছু অন্যায় নহে। আজ ষদি খী্ট আমাদের মধো পুনরায় 
আসেন, যাহার! খ্রীষ্টান নাম গ্রহণ না করাতে শ্রীষ্টানগণের অপ্রিয়, তাহার! 
ঈশ্বর ও সতোর অশ্ুসঃণ করিতেছেন বলিয়া তাহাদের প্রতি তিনি সন্ষ্ট হই- 
বেন। কি ইউরোপীয় কি ভারতবর্ষাঁয় তাহাদের নিকটে বীষ্ট কি চান? ঈশ্বর 
ও মানবে প্রীতি । পপ্রতোক জাতি মধ্যে যে কেহ ঈগ্ররকে ভগ করে এবং 
ধর্মমকারধ্য করে তিনি তাঙ্গাকে গ্রহণ করেন,” খীষ্টের এই হুসমাচার। তিনি 
দ্য খীষ্টান নাম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে গ্রহণ করিবেন না, 
অথচ তিনি খীষ্টকে ভাল বাদেন, এবং তাহার ভাব আত্মস্থ করিতে ঘত্ব 
করেন। হীণ্টের ভাব কি? খীষ্টি যেরূপ ঈগ্নরের সহিত মধুর ষোগ অনুভব 
করিতেন, সেইরূপ যোগান্ুন্ভব শ্রীষ্টের ভাব। সেরূপ যোগ হইলেই মেব্যন্তি, 
খীষ্টান হুইল। খাঁষ্টান নামের উপরে যেন কেহ অধিক ভর না দেন। প্রতি- 
ল্ৃদয়ে খীষ্ট জীবনের ভাব, খ্ীষ্টোপদিষ্ট বিশ্বাস ও পবিত্রতা থাকা প্রয়োজন । 
তিনি সে ব্যক্তিকে কখন খ্রীষ্টান বলিলেন না, ধাহাতে খ্রীষ্টের ভাব নাই। 
গ্ীষ্টানসমা'জে নীতি, ধার্ষ্িকতা, দেশহিটিতষিতা, জনহিতৈষিতার আন্দোলনের 
নিম়ে অনেক স্থলে অবিশ্বাঘ অধর্ লুকায়িত থাকে, ইহার বিরুদ্ধে তিনি 
প্রতিবাদ করিতেছেন। ্রীষ্টের নীতি অশ্তরঃশুদ্ধি, এবং ধাহারই অস্তঃশুদ্ধি 
আছে তিনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন। গ্রীষ্টীনগণ ধাহাদিগকে বিধম্মী বলিয়! 
থাকেন, শীষ্ট যদি আসেন তাহাদিগের মধ্যে অনেককে তিনি যথার্থ খীপ্কান 
বলিবেন। এজন্যই তিনি আপনা।ক খ্বীষ্টীন বলেন, কি না বলেন তত্প্রতি তিনি 
উদ্দামীন। ব্রাঙ্গ বা একেশ্বরে বিশ্বাসী এই নামই তিনি বহু মনে করেন। 
তিনি যদি ঈশ্বরের পদতলে বমিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঘথেষ্ট 
হুইল। যদি খীষ্টানেরা তাহাকে সহানুভূতি না দেন, না! দিতে পারেন; 
তাহাকে ভাল না বাসেন, না বাসিতে পারেন, কিন্তু তিনি জানেন তাহার! 
সেরূপ করিবেন না, তেন না তীহারা মতের দাস নহেন। ভারতে এমন 
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লোক আছেন ধাহ।রা খীষ্টের নাম সহিতে পারেন না তাহার্দিগের 
সপ্ন্ধে কি করিতে হইবে? তাহাদিগকে কি দূর করিয়া দিতে হইবে? 
কখনই নহে। তাহাদিগকে এই কথা বলিতে হইবে, গ্্রীষ্টের নাম গ্রহণ 
করিয়া কোন প্রয়োজন নাই। যণ্দি পড়িতে ভাল না লাগে, এখন 'গম্পেল, 
পড়িও না। নিরস্তর প্রার্থনা কর, কল্যকার চিন্তা পরিহার কর, জাংমারিক তা, 
এবং বিষয় বুদ্ধি ছাড়।” তাহারা এই সকল স্বাভাবিক উপায়ে সত্যের 
অনুমরণ করিলে অলপ দিনের মধ্যে খী্টকে হৃদয়ের সহিত প্রীতি না করিয়া 
থাকিতে পারিবেন না। “আমার ইচ্ছা নয় তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক”, এই ভাব 
লইয়াসে দেশে গেলে উহার পরিত্রাণের পক্ষে অনেক সহায়তা হইবে। 
সেদেশে যেন জীবনশুন্য মত লহইব়। যাওয়া না হয়। জীবনশূন্য মতে 
কোন দ্বিন কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। কাথালিনিজম, প্রোটেষ্টান্টি- 
জম, এবং আন্যান্ত 'ইজমের' উপঘুক্ত ভারতে অবকাশম্থান নাই। 
এই সকুল মত বুঝিনার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে, বিবিধ ভাষা 
অভ্যাস করিতে হইবে। খ্রীষ্টতো এরূপ ক্লানম্তিকর পরিশ্রম করিতে অনুরোধ 
করেন নাই? বরং তিনি বলিয়াছেন "ভাষার বিনাশ করে" এবং “ভাবে জীবন 
ঘন করে।” তিনি সহজভাবে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইতে চান। তিনি 
চান শান্তি,-অবশ্য পার্থব শান্তি নহে । এ শাস্তির ভিতরে ক্রেশে বিদ্ধ হওয়া 
আছে, এমন কি প্রত্থোজন হইলে ঈশ্বরের গৌরবার্থ জীবনবলি পর্যন্ত 
আছে। অনেকে মনে করেন যে, ব্রাঃঙ্গত্বা খ্বীষ্টান নাম গ্রহণ করিতে 
এই জন্য ভীত যে, খীষ্টান নাম লইলে তাহাদিগকে অনেক অত্য।চার বহন 
কনিতে হইবে । এবূপ ভাবের তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন। ব্রাহ্মগণের 
মধ্যে অনেকেই কি পুস্ন সমাজ হইতে বহিক্ুত হন লাই ?কেহ কেহ মনে 
করেন, খীষ্টের শোণিতে পাপের প্রায়শ্চিন্ত অনেকে বিশ্বাম করিতে পারেন না 
বলিয়া বুষ্টান হন না। ইহাতে বিশ্বাস করা আর একটা কঠিন ব্ষয় কি? 
তবে বিশ্বাস করিয়াও পরক্ষণে হৃদয়ে রাশীকৃত পাপ দৃ্ হয়, ইহাই বিশ্বাসের 
পক্ষে অস্তরায়। জূদঘ ও আত্মাকে নিশ্মীল করিবার জন্য ঘরই মর্্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
খ্বীষ্টানগণ এ মতে বিশ্বাস করিয্াও পাপবিষঞ্ে বিধশ্মাদিগের সমান। কোন 
খীষ্টান ঘদি নরহত্যা করে, বৃ্টকে পরিত্রাতা বলিয় বিশ্বাস করাতে তিনি 
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তাহার পাপ আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিবেন, না তাহাকে বলিবেন “যাও অন্ু- 
তাপ কর, অন্যথ ঈশ্বর কতৃক গৃহীত হইবে না।” খ্রীষ্টান বন্ুগণ যেন 
তাহাদিগের মতের জন্য গর্বিত না হুন, কিন্তু তাহাদিগের জীবন দ্বার! ধণ্মা- 
স্তরের লোকদিগের উপকার সাধন করেন। উৎকৃষ্ট ধর্ম লাভ,করিয্াছেন বলয়! 
অন্যধর্মাক্রাস্ত লোক হইতে খ্রীষ্টানগণ নীতিতে ও আধ্যাত্তি কতায় শ্রেষ্ঠ, 
এরূপ যেন কখন তাহাদিগের মনে না হয়। বাহারা পৌন্তলিকতা ও 
কুসংস্কারে আবদ্ধ, তাহাদিগের মধ্যে এমন সাধু জীবন আছে, যাহা বীষ্টান 
নরনারীগণের অন্ুকরণীয়। যাহারা খ্রীষ্টান তাহারা অনস্ত জীবনের জন্য, 
আর যাহার অন্তধশ্মীক্রান্ত তাহারা অনন্ত নরকের জন্য মনোনীত, এ 
কথা না কহিয়া এই বলা সমুচিত যে, মত যে প্রকার হউকনা€কন ভাল 
মন্দ সকলেরই মধ্যে আছে। সকল প্রকার পাপ রিপুর অত্যাচার হইতে 
বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নয়নসন্িধানে মুক্ত পুরুষ হুইয়া মকলে দণ্ডায়মান 
হউন। যিনি মুক্ত তিনিই যথার্থ খবীষ্টের অনুগামী। সাল্প্রদায়িক মত, 
জীবনশূন্ত প্রাচীন কাহিনী দূরে পরিহার করিয়া পাপ ও ভ্রান্তি হইতে বিষুক্তি- 
জনিত স্বাধীনতা» সকলে আনন্দিত হউন। তখন ইউরোপ ও আসিয়া, হিন্দব 
ও বীষ্টান, এ সকল ভেদ ভুলিয়া গিয়া সকলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত ঈশ্বরের 
এক সুখী পরিবার হইবে । আপনাদের শুভ কামনার জন্য ধন্তবাদ। যদি 
ঈশ্বর তাহাকে জীবিত রাখেন, তবে তাহার সমগ্র জীবন তাহারই সেবায় 
ব্যয়িত হইবে। 
ব্রিলে গমন। 

১৯ জুন শনিবার কেশবচন্র্ ত্রিষ্টলে যান। এখানে তিনি মিস্‌ কার্প" 
ণ্টরের রেডলজ হাউসে ষ্ঠাহার আতিথ্য স্বীকার করেন। সে দেশীঘগণের 
গৃহে তাহার এই প্রথম অবন্থান। এখানকার গৃহের ব্যবস্থা বন্রদেশের 
মত নহে। দাসদাসীগণ পারীবারিক উপাসনায় যোগদান করিয়া! থাকে, 
ইহ1 দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। গৃহে সমবেত সকলকে লইয়া তিনি 
ছুই বার উপাসনা করেন । রাজা.রামমোহন রায়ের বন্ধু রেবারেগ্ড ডাঁক্তর 
লাণ্ট কার্পেটার যে লেইন্স মীড চ্যাপেলে উপদেষ্টার কাধ্য করিতেন, সেই 
চ্যাপেলে তাহার উপদেশমঞ্চ হইতে তিনি রবিবারের প্রাতঃক।লে অনেক 
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গুলি উপাসককে উপদেশ দেন। এই স্থানে রাজা শেষ সময়ে ষে উপদেশ 
শ্রবণ করেন, তাহ? কেশবন্দ্রে সফল হুইল। কেননা উপদেশের বিষয় ছিল 
“দৈববক্তার মেঘ, ষে মেখ হস্ত পরিমাপাপেক্ষা অধিক নয়, অথচ সমুদায় দেশের 
উপরে উন্বরতাবদ্ধন জল বর্ষণ করে। কেশবচন্দ্র “নব জন্মবিষয়ে' উপদেশ 
দেন। ডপদেশের মধ্যে পিতামহ রামমোহনের বিষত্প উল্লিখিত ছিল। 
তাহার সন্ধন্ধে তিনি এই প্রার্থনা করেন;_-"ধিনি আমার দেশ হইতে 
এদেশে আমিয়াছিলেন, যাহার দেহ এখানে অবস্থিতি করিতেছে, সেই 
স্প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আত্মার জন্য আমি বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। হে প্রো, 
শক্তিতে, পবিত্রতাতে ও সাধুভাতে তাহার জদষ ও আত্মাকে পরিপুষ্টী কর 
ষে,তিনি অনস্তকাল তোমার সহবাসহ্থথ সূন্তাগ করিতে পারেন। ষে 
সকল ভাই ও ভগিনী এই উপাসনাগৃহে প্রাতে একত্রিত হুইয়ান্ধেন, হে 
পিতঃ, তুমি ঠাহাদিগের প্রতি কন্গণা কর; তাহাদিগের হৃদয়কে পবিত্র কর, 
তাহ।দিগের প্রতিজ্ঞা ও উচ্ছাস বিশুদ্ধ কর। প্রিয়তম ঈশ্বর, তুমি আমা- 
দিগকে তোমার পবিত্ত পরিবারে সম্মিলিত কর যে, নিত্যকাল আমরা 
তোযাঘ্ু আমাদিগের পিতা জানিষ়া তোমাকে সত্যেতে ও ছভাবেতে 
পৃঙ্গা করিতে পারি। তোমাদের সকলের প্রতি পুণ্যময় প্রভুর 
আশীর্্বাদ। ওমৃ।” 

'অপরাহ কেশবচক্্র রাজা রামমোহন বাঘের সমাধিস্থলে গমন করেন। 
যে উদ্যানবাটিকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন, সেই উদ্যানবাটিকায় তাহার 
ইচ্ছান্ুসারে প্রথমতঃ তাহার দেহ সমাহিত হয়, পরিশেষে তাহার বন্ধু 
শ্রীমুক্ত শ্বারকানাথ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে আরণোস্‌ বেলের হুন্দর সমাধিস্বলে 
তাহার সমাহিত দেহ নীত হয় এবং তছুপরি একটি উপমুক্ত স্মরণ [চন 
প্বাপিত হয়। কেশনচন্দ্র গণ্ভীরভাবে স্স্ভিত হইয়। সে স্থানে অনেকক্ষণ 
অব-ঘ]ন করেন, এবং পরিশেষে একটা প্রার্থনা করিয়া বিদাধ লন। কোন 
হিন্দু দেখানে গমন করিলে তাহার নাম একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়। 
রাখার নিষ্মম অ'ছে, কেশনচজ্্ আপনার নাম এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলেন। 
কেশনচন্দ ইংলগ্ডে সমধিক পরিম!ণে কার্ধ্য করত পবিশ্রান্ত হইয়া ব্রিষ্টলে 
আসিয়াছিলেন, সুতরাং ব্রিষ্টলে সমূদায় অস্তর্ব্যবস্থানগুলি দেখিবার জদ্য 
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ঘুরিয়া বেড়ান তাহার পক্ষে সন্তাবন! ছিল না। তথাপি তিনি তত্রত্য 
বালক বালিকাগণের বিদ্যালয় দেখিলেন। এই বিদ্যালযুটিতে ভাবী শিক্ষক" 
গণ শিক্ষাকাধ্যে শিক্ষিত হন। এতদ্বাতীত ছিন্নবস্ত্রপরিধায়িগণের বিদ্যালয়, 
শ্রমজীবিগণের লন্মিলনগৃহ, গৃহহীন দরিদ্র বালকগণকে শ্রমসাধ্য কার্যে 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়, বালিকাগপের জন্য উদ্ধরণবিধ্যালয় তিনি 
পর্যবেক্ষণ করেন। বিকৃটেরিয়া রূমে তিনি বক্তৃতা দেন। বেড়লজের 
প্রন্থাণগৃহাবকাশে সাঘৎসমিতি হয় । সেখানে অনেকগুলি ধর্বোপদেষ্টা, 
বিচারক এব ভন্তান্য লোক তাহার মহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। এখানে 
ধর্দসঙ্গদ্ধে বিবিধপ্রর্মের স্ষিনি উত্তর দেন। ব্রিষ্টলে কেশবচল্রের কাধোর 
সাহায্য জন্য একটা সভাস্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইংলগ পরিত্যাগ করিয়া 
ষাইবার পুর্বে পুনরায় ব্রিষ্টলে আগমন করিতে সকলে তাহাকে বনু- 
রোধ করেন। 
বাথে সম্ভাষণ । 

১৫ জুন বুপনার বাথ শিল্ডহশে কেশনচন্দ 'ভারতের প্রতি ইতলগ্ডের 
কর্তব্য' বিষয়ে দ্বিতীয় ব্ৃতা দেন। মেয়র টি ডবলিউ গিবস্‌ স্কোয়ার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সমুদায় প্রশস্ত গহ শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়া 
যায়। প্রধান প্রধান ব্যঞ্তির সভাস্থলে তাহার উপস্থিত হওয়া কর্তব্য, ইহা 
উল্লেখ করিয়া সভাপতি কেশবচন্দ্বের সামাজিক শক্তি, বাগ্সিতা, বিদেশীয় 
ভাষার উপরে আশ্চর্য্য অধিকার, ধর্সংস্কারে অহ্যুৎ্সাহ, পৌন্তলিতা ও জাতি- 
ভেদ্বের উচ্ছেদে সক্ল্প, এই সকলের প্রশৎসাবাদ করিলেন। ক্লাইব ও হেষ্টিং 
হুইতে নেপিয়ার, হেবলক, লরেন্স পর্থাস্ত ধাহারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করি- 
ঝ্াছেন তাহারা সকলেই বাথে আসিয়াছেন, স্থতরাৎ বাথনিবাসী ব্যক্তিগণ 
কেশবচজ্র্রের কথা অতি সমাদরে শ্রবণ করিবেন, ইহা তিনি বিশেষরূপে আশা 
করিতে পারেন, ইহাও উল্লেখ করিলেন। অপিচ কেশবচন্ত্র যে অব্যকার 
বক্তব্য বিষয়টি সর্বতোভাবে উতকৃষ্টরূপে বর্ণন করিবেন, ইহা তিনি সকলের 
মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। পরিশেষে সভাপতি বলিলেন, ভারতের অব- 
স্থাদি বিষয়ে যদ্দি কেহ প্রশ্ন করিতে চান, কেশবচন্দ্র তৎসন্ন্ধে তাহাকে 
সছুত্বর দিতে প্রস্তত আছেন। 

ট 
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কেশবচন্ত্র সাদরে শ্রোতৃবর্গ করর্ক গৃহীত হইয়া প্রথমতঃ পঞ্চাশ বৎসর 
মধ্যে ভারতে কি কি বিষয়ে মহৎ পরিবর্তন হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিলেন। 
অনস্তর বলিলেন,ভারতের সমগ্র সমাজের ভিতরে নৃতন বন প্রবিষ্ট হইয়াছে, 
অনেক দিনের অধীনতার পর লোকে সংশয়ে, জড়বাদে, স্বেচ্ছাচারে নিপতিত 
হইয়াছে, এ দেশ হইতে সংশয়বাদের গ্রস্থ শিয়া তত্রত্য সংশয়বাদ আরও দৃঢ়- 
মূল করিঘ়্াছে, অল্পমংখ্যক লোক পবিত্রাত্বার পরিচালনায় সত্য লাভ করিয়া 
শাস্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে । কিন্তু এরূপ পরিবর্তন হইলেও যে শিক্ষা- 
প্রভাবে অনেক অভূত ব্যাপার ঘটয়াছে, মে শিক্ষণ যাহাতে সমুদাপ্প ভারতে 
বিস্তৃত হুয় তজ্জন্য যত্ব ইংলগ্ডের কর্তব্য। পুরুষদিগকে যেগন তেমনি নারী- 
গণকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত! স্ত্রীগণকে শিক্ষািতে গিয়া যাহাতে জাতীদ্ব 
আচার ব্যবহারে আখাত না গড়ে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা আবনশাক, কেন না 
এক বার সে দেশের লোক ষদি ভয় পা তাহা হইলে অনেক দিন যাবৎ তাহারা 
স্্রীশিক্ষার দিকে আর অগ্রনর হইবে না। স্্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
স্্রীশিক্ষযিত্রীর প্র্নোজন। তিনি ইৎরাজী শিক্ষার প্রতি ভর গিতেছেন এই 
জন্য যে, এক শিক্ষাপ্রভাবে ভারতের সকল কল্যাণ বিদরিত হইবে। 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভানের তিনি নিজেই সাক্ষী । আনস্তর মদের বাপি- 
জের বিষময় ফল, ব্রাঙ্গমমাজের বৃত্তান্ত, সত্য ও শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে 
ইহলগ্ডের কর্তব্য, ভারতের পৃর্দ সৌভাগা, ভারতবর্পের ব্ষষে পালিয়েমেন্টের 
অমনোষে!গ ইত্যাদি উত্েধ করিয়া তিনি এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করিলেন, 
"আন আশা করি, এক জন বাঙ্গালী কেমন ইংরাজী বলে তাই শুনিবার 
জন্ত আপনার আগমন করেন নাই, আপনারা কেবল কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতে সমবেত হন নাই; কিন্ত আপনারা উচ্চ ও মহান্‌ অনিতপ্রাথ সাধনের 
জন্য আপিগাছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, আঁমাদিগের গৌওবাধিত দেশের 
প্রতি আপনাদের এত দূর যত উদ্দীপিত হইবে ষে, ভারতের শাসনপ্রণালীর 
মধ্যে বেমকল দেষ আছে তাহা সম্পূর্ণ অপমারিত না করিয়া আপনার 
কিছুতেই তুষ্ট হইবেন না। মাম্বষের সম্মুখে জাপনার ভেরীনিনাদ করিতে 
পারেন, কিন্ত ষে শান্তার নিকটে আপনার! দায়ী, যাহার হস্ত হইতে 
নিরবচ্ছিন্ন আ্রোতপ্রবাহের মৃত প্রবাছিত নিত্য পুরস্কার নিদেশ পালন করিলে 
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আপনার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার অন্তরদর্শা নন আপনার ম্মরণ ফরুন।” 
অনস্তর' তিনি ভদ্র, ভদ্র মহিলাগণ এবৎ মেস্তর মেদ্দরকে তিনি যাহা বলিলেন 
তাহা মনোযোগপুর্বক শ্রবণ করাতে ধন্তবাদ দ্রিলেন। বক্তাকে ও মেয়রকে 
ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। 
লিসেষ্টারে সম্াষণ। 

১৭ জুন শুক্রবার লিসেষ্টার টেম্পারেন্স হলে কেশবচন্্র "ভারত সংস্কার” 
বিষয়ে ব্তৃতা দেন। এখানে বিবিধ সম্প্রদায় ও বিবিধ পক্ষের লোক 
বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণের মৃধ্যে 
ই'হাদ্িগের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে ;_রেবারেওড জে এন্‌ বেন, 
টি ্টেবেন্ঘন, জে জে গোডবাই, সিসি কো, আর হারলে, জেগ্সি পাইক, 
এইচ উইল.কিন্সন্‌, এম স্টোন এদ্‌কোয়ার, আন্ডারম্যান্‌ টি ডবলিউ হজেন্‌, 
জঙ্জী বেন্ন, জে ট্টাফোর্ড, কাউন্মেলার টি এফ জন্সন্, ভধলিউ এইচ. 
ওয়াকার, জে টমৃসনৃ, ডব্লিউ কেম্পসন্, জে এইচ. এলিস্; এইচ. টি চেস্বার্ম, 
এমেসর্দই ক্রেফান্‌, টি এম এবান্স, জে হারাপ, এফ ষ্টোন। মেয়র জি 
ষ্েবেন্সন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বজ্তাকে পরিচিত 
করিকা দেন। কেশবচন্্র যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই ;- ঈশ্বর স্বয়ং 
খন ভারতকে ইংলণ্ডের হস্তে স্থাপন করিয়াছেন, তখন এদেশীয্গণের 
, ভারতের অবস্থ] ভাল করিয়া আলোচন। কর] উচিত। তিনি বিশ্বাস করেন 
যে, এ দেশীয় ব্যক্তিগণ যদি ভারতের অবস্থা! ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, 
তাহা হইলে তত্প্রতি তাহারা সদ্বিচার না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। 
-. ভারতের অবস্থা বিদেশীক্ষগণের পক্ষে বোঝা শক্ত, অথচ এ দেশের অতি 
_ অল্প লোকই ভারতের অবস্থ পর্ধযালোচন৷ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ভারতের 
যেসকল মহোপকার সাধন করিয্জাছেন তজ্জন্ত তিনি ধন্যবাদ অর্পণ করি. 
তেছেন। তাহারা তাছাকে এ কথা বলিতে দ্বিন যে, ভারতবর্ষ শাসন করা 
সহজ ব্যাপার নহে। এদেশের অনেকে মনে করেন, ভারত একটি অতি 
সামান্ত দেশে। সেখানে কতকগুলি অনভ্য লোক বাম করে, এবং সে 
দেশবাসীর ভাল মন্দের প্রতি উপেক্ষা করিলে কিছু ক্ষতি নাই, হাহার। 
শাসনকর্তা তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহারা তাহাকে এ কথ! 
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বলিতে দিন -যে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, প্রাচীনকালে উহার মহত্ব ছিল, 
ভবিষাৎ উহার গৌরবপূর্ণ। প্রত্যেক ভারতবাসীর হুদয় গৌরবানুভব করে, 
ষখন উহ! দেখে যে, ইংলগ্ড এবং অন্যান্ত চারিদিকের দেশ যখন অক্ঞানতাঁয় 
ও বর্ণরাবন্থায় নিমগ্র ছিল, তখন ভারত বিপুল গৌরবাস্বিত সভাতান্স 
ভূষিতছিল। এ বিষয় যত ভাবা যায় তত জাতীয় ভাব জাগ্রৎ হইয়। 
উঠে। ভারতের আঠার কোটি লোক ইংল্ডের হস্তে ন্যস্ত হুইয়ছে) 
ইৎলও্ড কি নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভারতকে শাসন করিতে পারেন? ষে 
সময়ে ইৎরেজগণ মনে করিতেন,ভারতের প্রতি তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারেন ,এখন সে সময় চলিয়া গিয়াছে । চিনি আশা করেন, হারা এখন 
বিশ্বাস করেন, ভারতের প্রতি অন্য'য় বাবহার করিলে তাহা ভয়ঙ্কর বেশে 
তাহাদ্িগের উপরে আমিয়া পড়িবে । যদি তাহারা সে দেশের উপরে অন্যায়া- 
চরণ করেন, যে ঈশর তাহাদিগের হন্ত উহাকে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনিই 
উহা হইতে তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাইদেন। এজজন্তই সে দেশের 
অভাবপুরণ, এস প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হঠাহাদিগের কর্তব্য। কিকি 
অভাব দূর করা কর্তব্য তাহ! এবং ব্রাক্ষদমাজের বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি 
এই বলিয়া বন্ড শেষ করিলেন, *ত্রক্গবাদিগণ কেবল এক ঈশ্বরের 
উপাসনামাত্র করেন না, তাহারা সর্দপ্রকারের সামাজিক সংস্কার প্রবর্তিত 
করেন। ধনাদিতে তাহারা দরিদ্র, সংখ্যায় অল্প, সবল ব| পরাক্রান্ত নহেন) 
জনেকগুলি সবল পরাক্রাস্ত লোক আহুত হন নাই, কিন্ত ছুর্ল সহায়হীন 
লোক আহুত হইয়ান্তেন। তাহারা স্মদেশীয় পৌন্তলিক ফিন্দুগণ কর্তৃক অত্যা- 
চরিত ও উদ্বেজিত হইয়াছেন, অথচ তাহারা শান্ত বিনম্রভাবে নিয়ত তাহাদের 
হুস্তে যে কারধধ্যভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। 
নিঃশকে জাগীয় সংস্কারের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে; মধ্যে মধো উহ] 
প্রকাগ্ডাকার ধারণ করে এবং বহু দিনের সঞ্চিত ভ্রম, বহুকালের বন্ধমূল 
পৌন্তলিকতাও দৃষণীঘ্প সামাজিক ব্যরহাররূপ কুল ভাঙ্ষিয়া লইঞ্জা যাইবার 
প্রবল বল ও শণ্তি' নিয়োগ করে; আবার সময়ে শান্তবেগ হয়, এবং নিস্ত্ধ 
শাস্তভাবে পর্নবহ প্রবাহিত হইতে থাকে। পুর্ব ও পশ্চিমে যাহা কিছু ভাল 
আছে তাহ] «ই প্রবাহ বহন করিতেছে এবং যে দিক্‌ দিয়া যাইতেছে, 
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মনুষ্যের ছৃদর ও আত্মাকে উর্র্বরা করিয়া যাইতেছে, এবৎ শাস্তি, সৌভাগা, 
পুণ্য ও পবিত্রাতারূপ প্রচুর শশ্ত উৎপন্ন করিতেছে । এ প্রবাহমূল- প্রত্ববণ 
ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং প্রতিব্যক্তির আত্মা তীয় জীবনের মধ্য দিয় 
দেবনিশ্বসিতযোগে প্রবাহিত; এক দিন উহ] ভারতসম্বন্ধীয় তরপীকে শান্তি 
পুণ্যের উপকূলে লইয়া! উপস্থিত করিবে ।” 

রেবারেও্ঁ বেন্নি বক্তাকে ধন্যবাদ (দওয়ার প্রস্তাব করিয়া তাহার প্রচুর 
প্রশংমাবাদ করত এই ভাবে কিছু বলিলেন; বস্তা যাহা বলিলেন তাহ! 
যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি উৎসাহুপুর্ণ। পৃথিবীর অন্যতর প্রদেশ হইতে 
ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং ম[নবগণের ভ্রাতৃত্ব এই চিরস্থারী মত ঘোষিত হইল, এ 
ঘোষণায় ইংরেজগণের উপকার না হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্র শীগ্র সে দিন চলিয়া যাইতেছে, যে দিন খী ধর্মকে 
দ্রার্শনিক মত বা যাজকোচিত ব্যবস্থার মধো আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। 
যে সকল ব্যক্তি ভারতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিতেছেন, 
উপস্থিত বন্ধু ভাহাদিগকে দীন ও ছূর্বাল বলিলেন। ধাহার! ঈদৃশ সম্পৎ 
লাভ করিয়াছেন, তাহারা দ্বীন দরিদ্র কিরুপে? তাহাদের ওষাধর চূর্বল 
হইতে পারে না, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তাহাদের এই ঘোষণা সমুদাগ্ 
পৃথিবীকে জয় করিবে, এবং উহাকে ঈশ্বরের নিকটে আনয়ন করিবে। 
এই ছুইটি প্রকাণ্ড সত্য বী্টানধর্মের স্তত্ত ও বন্ধণী এব যখনই তীহারা 
শুনিতে পাইলেন, এক বৃহৎ দেশ পৌত্তলিকতা, অজ্ঞানতা, অপরিমিততা, 
জাতিভেদ ও বহুবিবাহ দরে নিক্ষেপ করিতেছে, তখনই তাহারা এই বলিঙ্পা 
ঘআহলাদিত হইলেন ষে, সেখানে মানবপুত্রের (ঈশার) কার্য চলিতেছে, 
যে আলোকে সকল আলোকিত হয়, সেই আলোকের রেখাপাত জে দেশে 
হুইয়াছে। যেমন খীষ্টানগণের মধ্যে তেমনই হিন্দুগণের মধ্যেও ভাল আছে, 
অন্তথা বীষ্ধর্ম্বের কোন অর্থ থাকে না। এজন্তই তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
দান করিতেছেন যে, সামান্ত সামান্য তুচ্ছ মতভেদ লইয়া ব্যস্ত থাকাতে 
যে সত্য তাহাদের দৃষ্টিবহিভূ্তি হইয়াছে, সেই সত্যের বিষষ্ধ স্মরণ করি৷ 
দ্বেওয়ার জন্য তিনি জীবন্ত লিপি (কেশবচন্রকে) প্রেরণ করিয়্াছেন। 
তিনি আর একটী কথা শুনিয়া নিতাস্ত আহ্লাদিত হইলেন। বক্তা বলিলেন, 
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তিনি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বরের বিধাতৃত্বে যখন তিনি 
বিশ্বাস করেন, তখন তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর কখন জাতীত্র 
ভাব ত্যাগ করিতে কাহাকেও বলেন না। ঈশ্বর যাহা কিছু ভাল তাহাদিগকে 
দিয়াছেন,ষে কোন সহজ বিশুদ্ধ অন্তব্যবস্থান ভাহাদিগের আছে, তাহা দৃঢ়ক্ধপে 
তাহার! ধারণ করিঘ! থাকুন। সর্বত্র সকল মানুষকে ইংরেজ করিতে হইবে, এ 
ক্ষুদ্রে নীচ অভিলাষ সর্ববথ! তাহারা দূরে পরিহার করুন। যদি তাহারা আপনা- 
দিগকে খাটি মানুষ মনে করিতে পারেন, তাহু। হুইলে তাহাতেই সন্ভষ্ট থাকুন। 
যদি ববীষ্টান মিশনারিগণ ঠিক তাহাদের মত হিন্দুগণকে করিতে নাচাহিয়া জীবন্ত 
ঈশ্বরের বিষয়ে সাক্গ্যদান করিতে পারিতেন, তাহ। হইলে তাহার! প্রচুর শঙ্ত 
সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কেশবছক্রের বাক্য মধো যদিও কৃতক্ররতা, ভৎসিনা, 
ও শিক্ষার কথা আছে, তথাপি তন্মধ্যে প্রচুর আশার কথাও আছে। সেই 
প্রকাণ্ড দেশে অধ্যাত্্ব অন্ধকার বিদূরিত হইয়া দ্িবামুধ প্রকাশের লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে, এ দেশেও তাহাই হইতেছে । কেন না এখানেও অন্ঞানতা ও অপরি- 
মিতাচারদানবের বিনাশের নিমিত্ত সকলকে আহ্বান কর হইতেছে । ভারতে 
ষে সংগ্রাম চলিতেতে, এখানেও সেই' সংগ্রাম চলিতেন্ছে। তিনি থীপ্টান হইয়া 
যাহ! বলিতেছেন, তিনি আশা করেন সকল খীষ্টানই তাহার সহিত্ত একমত। সে 
সময় আর অধিক দূরে নাই, যে সময়ে মানবজাতি তাহার প্রকৃত শিরোভুষ্ণকে 
্বীকার করিবে, এবং অকল্যাণের উপরে সম্যক জয়লাভ করিবে। এখন 
যে সংগ্রামে তাহার প্ররন্ত, সেই সংগ্রামেতেই তাহার! সেই মহত কার্ষের 
জন্য প্রত্তত হুইতেছেন, সেই কার্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সন্দশেষে 
বক্তা যে প্রকত খীষ্টানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্ত তাহাদিগকে তাহার 
নিকটে কৃতজ্্রতা প্রকাশ করিতে হইতেতে । তিনি দেখিলেন হ্দেশীয়পণকে 
অকল্যাণশক্র পেষণ করিতেছে, ইহা দেখিক্সা তিনি উত্থান করিলেন, এবৎ 
পৃথিবীর দূরতম প্রদেশে এই জন্য আমিলেন যে, সেই অকল্যাণশক্রেকে 
বিনাশ করিয়া তাহার ভ্রাতৃবর্গকে প্রমুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহারাও 
আপনাদের অধিকারের মধ্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাহার দেখিতে 
পাইবেন যে, কেশব) চন্দ্রসেনের সহিত তাহার] একই সেনাদলভুক্ত, একই 
বিজগ্ননিশ।নের নিম্ছে সংগ্রাম করিতেছেন, এবং অবশেষে একই গোৌরবকর 
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বিজয়ের সমাংশী হইবেন। রেবারেণ্ড আর হার্লি প্রস্তাবের অনুমোদন 
করিলেন এবং প্রস্তাব নিবদ্ধ হইল। কেশবচন্র সংক্ষেপে উত্তর দান করিলে 
মেয়রকেধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল। 
ত্রিমিজ্বামে স্বাগত সম্ভীষণ। 
২০ জুন সোমবার মেসোনিক হলে কেশবচন্দ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 
জন্য সভ। হয়। মেয়র মেস্তর টি প্রাইম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই সকল ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হুইতে পারে 7" 
রেবারেগড সি বিন্স, জি বি জনষ্টন, জে জে ব্রাউন, এইচ. ডবলিউ ক্রস্কে, 
সি ক্লার্ক, জি জে ইমানিক্জেল বি এ, ডব্লিউ গিবসন, ভি মভিনিস্, জি ফলেস্‌, 
জে গর্ভন, ই শান্সস+ আন্ডারম্যান ওস্বোরণ, মেসাসপিকারিৎ, ত্রক স্মিথ, টি 
কেনৃরিক, এফ ওন্লার, জে এ কেন্রিক, এইচ নিউ, ডান্তর রসেল, মেসর্স 
টি এইচ রাইলাও, জে আর মট, এইচ. পেটন্‌ এইচ. এফ. ওস্লার, আর 
চেম্বারলেন, টি গ্রিকিথ্স, জে বে গস্বি। অনেকগুলি মহিল। সভাপ্প 
উপস্থিত ছিলেন। 
রেবারেগ্ড আর ডবলিউ ডেল, রেবারেও্ড জন হারগ্রীবস্‌ এবং রেবারেও 
সামুয়েল থরণ্টন সন্ভান্প উপস্থিত হইতে না পারিয়া ক্ষমাপ্রাথনাহ্চক যে পত্র 
লিখিয়াছেন, রেবারেণ্ড এইচ. ডবলিউ ক্রুপ্কে উহা পাঠ করিলেন। মেস্তর ডেল 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সার এই,-__লগুনে বিশেষকাধ্যান্বরোধে 
তাহাকে যাইতে হইতেছে, তাই তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। 
এক মাস বা দুই মাস পুর্বে কেশবচন্্ের সহিত লগ্নে তাহার সাক্ষাৎ্থ হয়, 
তাহ।তেই তাহার মনে দৃঢপ্রত্যয় হইয়াছে যে, তাহার নিকটে ষে আলোক 
সমাগত হইয়াছে, তত্প্রতি তিনি একাস্ত বিশ্বস্ত । যে কাধ্যে তিনি ঈশ্বর- 
কর্তৃক আহত হুইয়াছেন তত্প্রতি তাহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহার 
একেশ্বরে বিশ্বাস ষে পবিত্রাতা ত্বার ক্রিয়াতে নিপ্পন্ন তাহাতে তাহার কোন 
সংশয় নাই। যদি স্বয়ং সভায় উপস্থিত থ।কিতেন, ঈশ্বরের নৈকট্য, মঙ্গল 
ভাব, এবং খশ্বরধ্যসম্বন্ধে অহজ জ্ঞান এবং খীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ অপৌরুষেয় জ্ঞান, এই দুইয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহ] তিনি উপস্থিত 
থাকিলে তৎসম্বদ্ধে কিছু বলিতেন। মেয়র বলিলেন, ভারত হইত্তে সমাগত 
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বন্ধুর স্বাগত সম্ভষণের জন্ত ষে সভা আহ্‌ৃত হইয়াছে, এ সভা যেমন তাহার 
মনোমত এমন আর কোন সভায় তিনি পূর্বে উপস্থিত থাকেননাই। যে 
সমাজের তিনি মেয়র সে সমাজের নামে তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন 
ষে, কেশবচন্দ্র ষে কাধ্য করিয়াছেন সেকাধ্যে তাহাদিগের পূর্ণ সহানুভূতি 
আছে। 

রেবারেণ্ড এইচ. ডবলিউ ফস্কে এই নির্ধারণটি উপস্থিত করিলেন; 
“বিবিধ সম্প্রধায়ের সভাগণের গঠিত এই সভা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মলমালের নেতা 
এবং প্রতিনিধি কেশবচন্ত্র মেনকে সাদর স্বাগত সস্তাষণ করিতেছেন, এবং 
তাহার অহযেগিগণ পৌন্তলিকতাবিনাশ, জাতিছেদ উচ্ছেদ, এবৎ সেই 
বৃহুৎরাজ্যের লোকদিগের মধ্যে নৈতিক ও ধর্থাসম্পক্রয় উচ্চতর স্বাধীন- 
জীবনবিস্তাররূপ যে মহত কার্ষো নিযুক্ত আছেন,তধ্প্রুতি উহার গভীর সহানু- 
ভূতি আছে তাহাদিগকে তাহা নিশ্চয়াত্মক নূপে অবগত করিতেছেন।'? এই 
নিপ্ধারণটি উপস্থিত করিয়া মেস্তর ক্রুস্কে বলেন, ব্রাক্ষমমাজের ছুইটি মুলতত্ব, 
প্রথমটি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসগন্ধ, দ্বিতীপটি জাতিভেদের উচ্ছেদ। 
এখানেও জাতিভেদের অত্যাচারে জাতী জীবন বিপদ্গ্রস্ত ; শুতরাং সেই 
প্রাচীন দেশে জাতিছেদের উচ্ছেদ জন্য যে যত্ব হইতেছে, ততৎ্সহ 
তাহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। তাহাকে স্বাগত সস্তষণ করিবার 
পক্ষে আর একটি বিশেষ করণ আছে? তাহার ধণন্মন্ভাব অতি গভীর, প্রতি 
নৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক সংস্কারের মধো তিনি জীবস্ত ঈশ্বরের সহিত 
যোগানুভব করিতে ঘত্ব করেন। তিনি তমেম্তর ক্রুক্কে) বিশ্বাম করেন যে, 
পবিত্রাত্বার অভিষেক হুইতে সন্ববিধ ধর্্মনংস্থার উপস্থিত হুয়। সভ্যতার 
সর্দবিধ আয়োজনে কোন দেশকে ভূষিত করিলেও উহার মধ্যে গভীর, 
উচ্ছ,সিত ভাব না থাকিলে তুদ্বারা কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। অতএব 
তিনি দ্বারতের সংস্কারকাধ্যের সহিত সকলের গতীর সহানুড়ৃতি প্রার্থনা 
করিতেছেন। রেবারেগড সি বিন্স নির্ধারণটির আন্ুমোদন কালে বলিলেন, 
তিনি মেস্কর ডেল এবং অন্যান্য 'নন্কন্‌ ফরমিষ্ট, উপদেষ্ট গণের সহিত যোগ 
দিয় প্রসিদ্ধ অভ্যাগণ্ত কেশবচক্রের কার্ধে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে 
ছেন। ভারতে কি কিকার্ধ্য হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া মেম্বার ধিদ্স 
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কেশনচন্দ্র এবং তাহার মহযেগিগণের পরিশ্রমের সফলতার অভিলাষ প্রকাশ 
করিলেন। 
নির্থারণটি' সর্ববসম্মতিতে নিবন্ধ হইলে কেশবচন্ত্র যাহা বলিলেন, তাহার 
মন্ব এই ;--ভ্ভাহাকে তাহারা যে সাদ্দর সম্ভাষণ দিলেন তাহাতে তিনি বিশেষ 
সম্মানিত হইলেন। তাহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তাহার আগমনের 
পর হইতে ধর্খ্সন্বন্ধে মতভেদসত্েও তিনি সর্বত্র স্বাগতসম্ভাষণ, সহানুভূতি, 
এবৎ সহযোগিত্ব অনুভব করিতেছেন। এ সকলের জন্য হৃদয়ের গভীরতম 
স্থান হইতে তিনি ব্রিটিষ জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছেন। তীহাকে বলিতে 
হইতেছে, তাহার বন্ধুগণের দয়া অনেক দূর গিয়াছে । বলিতে হয়, তাহাকে 
তাহারা 'মিংহ' করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অনেক বার বলিয়া- 
ছেন, "আপনারা আমার অভিমান বাড়াইবেন না। আমাকে লইয়া অধিক 
বাড়াবাড়ি করিবেন না, আমাকে প্রকাস্ত সভায় আগু বাড়াইয়া দিবেন না।” 
যেন মনে হয়, হারা এ কথার এই উত্তর দ্বেন, "সকল সময়ে তো আমর! 
বিদেশীয় লোককে পাই না, সুতরাং যত পারি আপনার আমর! ব্যবহার করিয়া 
লইব।” তাই তাহারা তাহাকে নগর হইতে নগরে, গৃহ হইতে গৃহে, সভা 
হইতে সভায়, চাপানসমিতি হইতে চাপানসমিতিতে লইয়া বেড়াইতে- 
ছেন এব তিনি জানেন না কোথায় গিষা তিনি থামিবেন। এগুলি মনে 
হয়, কেবল তাহাদিগের আতিথেয়তা ও হিতৈষণার আধিক্য হইতে ত্বটি'- 
তেছে। তিনি কি লক্ষা লইয়া এ দেশে আসিয়াছেন, তাহা হয়তো তাহারা 
সকলে অবগত আছেন। ইতরাজী সভাতা কি, ইংরাজী সভাঙায় ইংলগ্ডের 
কি হইয়াছে তদধায়ন, শ্রীগজীবনের বিবিধ দিক্‌ দর্শন, খ্রীষ্টানচরি ত্রনির্ব্বাচন, 
বী ্টানগণের পারীবারিক জীবনের মিষ্টতা যত দূর সম্ভব উপলদ্ধি করিবার জন্য, 
এবংভারতের উপকারের নিমিত্ত শ্রীষ্টান জাতির সভ্যতা ও জীবনের শিক্ষণীয় 
বিষয় সম্দায় দেশে লইয়া যাইবার জন্ত এখানে আসিয়াছেন। তিনি 
বিশ্বাস করেন, পবিত্রাত্মার প্রেরপায় তিনি ত্রীষ্টান অস্তর্ব্যবস্থানগুলির মন্ত্র 
অবধারণ করিতে পারিবেন, এবং সে সকল স্বদেশে প্রবর্তিত করিতে সমর্থ 
হইবেন। ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, কি তাহা. 
দিগের করিবার আছে, এবং মে সকল করিবার জন্ত কি উপাঞ্জ অবলম্বন 
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করিতে হইবে, ইহা তিনি বলিতে আসিয়াছেন। ভারতকে ব্রিটিষ 
রাজমুকুটের অমূল্য রত্ব বলা হুইয়া থাকে, তিনি ধিশ্বাস করেন যে, খিনি 
ব্রিউষ জাতিকে ভারতের প্রতি কর্তব্য উপলদ্ধি করাইয়া পিঁতে পারিবেন। 
তিনি কোন দলের লোক হইয়া এ দেশে আসেন নাই, এবং এখানেও কোন্‌ 
এক দলের সহিত তিনি একীভূত হইবেন না। তিনিমনুদান্ন ব্রিটিব জাতির 
সম্মুখে ভারতের পক্ষ সমর্থণ করিবেন। তাহার এ কথা বল! সমুচিত যে, 
তিনি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের দহিত এবীউ্রত হইপেন না। তিনি হ্াানোবার 
স্কোার রূমে ধাহা বলিয়াছেন, লনেকে আনেক প্রকার তাহার অর্থ করিরাছেন, 
এবং যদিও সকলেই সহানুভূতি প্রকশ করিয়াছেন, তথাপি মনে হয় 
অনেকে মনে করিয়াছেন, তাহাদের মতে আসিবার ছপ্ধ পথে তিনি আদি- 
যাছেন, এবং ভ্টাহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন যে, তিনি সম্পুর্ণ ভাহাদিগের মত 
আলিঙ্গন করিবেন এব্ষিয়টিমন্সন্ধে তাহার কিছু বলা প্রায়োজন। তিনি 
যেদিন হইতে ইংলগ্ডে আপিয়াছেন, সেই দিন হইতে বিবিধ ধন্মন্্রদায় 
করূর্ক আপনাকে পরিবোই'ত দেখিতে পাইতেছেন। এই সন্প্রদায়গুলির যেন 
একটি বাজার বনিয়াতে! এক এক সম্প্রদাঘ্থ উহার এক একটি বিপণি । এক 
এক বিপণির কাছ দিয়া যাইবার সেল প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনাদের বিশ্বাম 
ও বাইবেলের ব্যাখ্যান আনিয়া তাহার নিকটে উপশ্থিত করেন। তাহাদের 
পরস্পরের বিরোধবিনৎবাদে তাহাপ উদ্বেগ ও আমোদ উভয়ই উপাস্থত 
হয়। তাহার নিকটে ইহাই প্রীত হইয়াছে যে, পুথিবীস্ব কোন খীষ্টান 
জাতি হ্রীষ্টের স্রাজ্যের ভাব সমাক্‌ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, কোন শ্রীষ্ট-সম্গ্রদ'র শীষ্ট ঘেমন ছিলেল ও আছেন সেরূপ 
পূর্ণ পরিমাণে হ্াহাকে উপস্থিত করেন না, এবং কোন কোন স্থলে খণ্ডিত এবৎ 
রূপান্তরিত খী্টীকে ) লঙ্জর বিষয় কোন কোন স্থলে জাল গ্রী্ঘকে উপস্থিত 
করেন। তিনি বলিতে ইস্ছা করেন বে,ত্তিনি খীষ্ট পান নাই এরূপ অনস্থায় 
ইংলগ্ডে আসেন নাই। যখন রোমাণক'থনিক, প্রোটেষ্টা্ট, ইউনিটেরিয়ানূ, 
টিপটোনিযান্‌, ব্রডচাগ্চ, লোচাচ্চ ও হাই চাচ্চ জালিয়া তাহ।দিগের এক এক 
সন্প্রপাযের শ্রীষ্টকে উপস্থিত করেন, তিনি তাহাদিগের সকলকে এই কথা 
বলিচত ইচ্ছা করেন, "আপনার! কি মলে করেন যে, আমার ভিতরে খী্ই 
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নাই যদিও আমি ভারতবর্ষের লোক, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দেই ষে 
আমি বলিতে পারি, আমার খী্ট আমার আছেন।” তিনি ইচ্ছা করেন না 
যে, তাহাদের খাঁ বলিয়া খীষ্টকে তাহারা উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের আলোক 
কি কোন এক জাতি বা জশ্্রদায়ের একচাটিয়া করাঃ ঈশ্বরের বীষ্ট সকল 


জাতির সম্পঙ্; যেমন তাহাদের তেমনই তাহার। শ্রীষ্টের জীবনের কোন 
কোন অংশ এবং কোন কোন শিক্ষা বাদ দিয়া যদি তাহারা তাহাদের খীষ্টকে 


উপস্থিত করিতে পারেন, তবে গাহাকে ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন ত- 
নুসারে তাহাকে উপস্থিত করিতে কেন তিনি পারিবেন না? তিনি ইচ্ছা 
করেন না যে, কোন থীষ্টান-সম্প্রদায় তাহার স্বাধীন বিচারশক্তির উপরে 
হস্তক্ষেপ করেন। ইংলগ্ডের স্[ন্প্রদায়িক মত ইংলগ্ডেরই থাকুক; তাহারা 
মে সমুদায়ের ব্যবহার আপনারা করুন, কিন্তু তাহাকে বলিতে দিনযে, কোন 
খ্নষ্টানদেশে পুর্ণ অবস্থায় উপলব্ধির বিষয় হন নাই। ভারতকে তাহারা 
উন্নত করুন, কিন্ত মত, অনুষ্ঠান, এ দেশের ত্রীষ্ট ও দেশের খী,ষ্ট, শরীরধারী 
খীষ্ট বা স্থানীয় বী,ষ্, এ সকল বিষয় তুলিয়া প্রয়োজন নাই। খাষ্টের যে 
সহজভাৰ ও মন্তবিশ্বামে জীবনের পুণ্যপবিত্রতা উৎপন্ন হুয় তিনি তাহাই চান। 
তিনি তাহাদের নিকটে পবিত্রতা চাহিতে আসিয়াছেন, মত নহে। ভিনি 
কোন সম্প্রনায়ের মতের দোষ ধরিতে অভিলাষ করেন না, কেন না তিনি 
বিশ্বাস করেন,প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট শিক্ষ! করিবার উপযুক্ত সত্য আছে। 
তাহাবা যে কোন ভাল প্রভাব উপস্থিত করিবেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত। অনস্তর তাহার কাধ্যে সকলের সহানুভূতি প্রদর্শন, ভারতের পূর্ব্ব 
অবস্থা, বর্তমান দুরবস্থা, ব্রঙ্গসমাজ, পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র সত্যের একত্ব, অল্প- 
বয়স্ক যুবকগণকে পিতা মাতার রক্ষণাধীন হইতে বিযুক্ত করিয়া খীষ্টান মিশন- 
রীগণের রক্ষণাীনে লওয়ার দূষণীয়তা ইতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি 
এই বলিয়৷ বক্তৃতা শেষ করিলেন ;_তিনি বিশ্ব করেন যে, তাহার মগুলী 
স্বয়ং ঈশ্বরের, তিনি পবিত্রাত্বা দ্বারা পরিচালিত, কোন মানুষ তাহাকে এ 
পথে বা ও পথে চালাইবে, ইহা তিনি হুইতে দিবেন না। এ সকল বিষষে 
মানুষের পরিচালনায় তাহার কোন বিশ্বাস নাই। তিনি যদ বিশ্বাসপূর্ণ 
হুদক্ধে তাহাকে তাহার চরণতলে নিক্ষেপ করেন, তিনি অবশ্ত তাহাকে 
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উঠ।ইবেন, এবং তাহাকে পবিত্র স্বর্গরাজ্য স্থান দান করিবেন। অপিচ তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, যদ্দি তাহার দেশের অষ্টাদশ কেটি লোক তাহার মণ্ডলী- 
ভুক্ঞ হন, তাহার পিতা তাহাদিগকে করুণা করিবেন, তাহার দেশের ভবিষ্যৎ 
নিক়তি তাহারই হস্তে রাখিয়া দিতে তিনি প্রস্তত, ধাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন, 
“দিও তিনি আমায় বিনাশ করেন,তথাপি তাহার উপরে আমি নির্ভর করিব।” 
এই বন্তুংতা এক ঘণ্টা ৪ মিনিট ব্যাপিয়া হয়। রেবারেণ্ড জি বি জনসনের 
প্রস্তাবে রেবারেগড জি জে ইমানিয়েলের অন্ুমোদনে কেশবচত্দ্র যাহ! বলিলেন 
তজ্জগ্ ধন্যবাদ দেওয়া হয়। পরিশেষে মেয়রকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। 
নটিংজ্বামে মস্তাষণ । 

২১ জুন মঙ্গলবার নটিজ্যামে মেকানিকা হুলে সভা হয়। নটিড্ঘামের 
মেয়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। অনেক গলি লোক সমবেত হুন। 
সভার কাধ্যারস্তে বাপ্তিষ্টমিশনের রেবারেওড সামুঘ্লেল কক্স বলেন, কেশবচল্স 
এক জন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্গব্দী। তিনি নাজারখের ঘিশুকে এক জন প্রধান 
উপদেষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করেন। তিনি সকল দেশের সাধু মহাজন 
হইতে বিশেষতঃ তাহার স্বদেশীয় খষি মহর্ষিগণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
থাকেন । তিনি আশ করেন যে, তিনি আরও অগ্রসর হুইয়ী তাহারা ষেখ!নে 
আছেন দেখানে আসিবেন, কিন্ত তাহার মনের সংশয় এই যে, কেশবচন 
আপনাকে ঘত টুকু জানেন তপেক্ষা তিনি অধিক খীই্টান। মিস্কলেট 
তাহার যে সকল বক্তৃতা সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন তাহ! পাঠকালে তিনি 
এমন একটি মলের সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাহ অতুল ভক্তিসম্পনন, হকো- 
মল, অধ্যাত্বভাব পুর্ণ, এমন খী,ট্টান্োোচত ভাবে পূর্ণ যে, তাহাদের ন্যায় জড়- 
তাবাপন্ন অনেক গ্রীষ্টানকে একান্ত লজ্জিত হইতে হয়। তিনি ইচ্ছা করেন 
না যে, কেশবচক্দ তাহার পৃর্ববপুক্ুষগণের জ্ৰানভ্ভাগারের প্রতি উপেক্ষা করেন। 
তবিষাতের হিন্দুমণ্ডলী কোন খীষ্ানমগুলীর অনুরূপ হয় এ জনা তিনিও 
ব্যস্ত নহেন। ভারতের ভবিষ্যৎ মণ্ডলী এ দেশীয় খ্রীপ্লানমণ্ডলী সমুদায় হইতে 
ভিন্ন হইলেও ্রীষ্টের মনের মত মণ্ডলী হইতে পারে। এক্ধপ মণ্ডলীর মত 
ও উপাদনাদির প্রণালী ভিন্ন হইলেও ঈদৃশ মণ্ডলীদর্শনে তাহারা আহলাদিত 
হইবেন, এবং তাহা হইতে শিক্ষণীয় বিষক্স শিক্ষা করিবেন। সে মণ্ডলী থে 
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আকার ধারণ করুক,উহা৷ উদার হইবে, ধাহারা স।ধু ঠাহাদিগের মত ষে প্রকার 
কেন হউক না তাহাদ্দিগের জন্য উহা প্রমু্ থাকিবে। ব্রাহ্গমাজ এ দেশের 
ষত ধর্মসম্প্রদায় আহে সকলের অপেক্ষ। উদার হইবে। কেশবচল্্র সেনের 
ধর্মসম্ঘন্ধে তিনি এরূপ মত পোষণ করেন বলিয়াই তিনি এ নগরের মণ্ডলী 
সমুহের নামে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন এবং এই আশীর্বাদ ভিক্ষা 
করিতেছেন যে, পবিত্রাত্মা তাহার পথ প্রদর্শন এবং তাহাকে অনুপ্রাণিত 
করুন। মেস্তর কক্স এই নিদ্ধারণটি উপস্থিত করিলেন ;--"এই সভা ইচ্ছ! 
করেন যে, বাবু কেশবচত্তর সেনকে হৃদয়ের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা 
হয়, এবং যে উত্সাহ ও আত্মত্যাগ দ্বার তাহার জশবন উদ্দীপ্ত তত্প্রতি 
সবিশ্ময় সমাদর প্রকাশ করা হয়।” কঙ্গিগেশনালিষ্ট রেবারেগু জেমৃস্‌ 
মাথেন এম এ বলিলেন, ভারতসন্বন্ধে যখন এ দেশের একান্ত অনভিজ্ঞতা, 
তখন কেশবচন্দ্র ধদি এক জন স্বমতনিরত ত্রাহ্ঈীণ হইতেন, তবু ভ্াহারা সাদরে 
সম্ত'ষণ করিতেন, কেননা সে দেশীয়গণের নিকটে তদ্দেশসম্বন্ধে জানলাভ 
করার মূল্য অনেক। কিন্ত কেশবচন্দ্রের সহানুভূতি লান্ভ করিবার বিশেষ 
কারণ আছে, কেন না তিনি “প্রেরিতগণের মতের? প্রথমাংশে বিশ্বাম করেন-_ 
“আমি পিতা ঈশ্বরেতে বিশ্বাম করি।” বদি ভন্ষাতে তিনি সমুদায় মত 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। যেনিদ্ধারণ তিনি 
আনুমোদ্রন করিতেছেন তাহাতে সকলেরই সম্মতি হইবে সংশয় কি? 
নিদ্ধারণ সন্বসম্মতিতে নিবন্ধ হইলে এবং কিছু বলিবারজন্য কেশবচন্তর 
গাত্রোখান করিলে সকলে দীর্ঘকালব্যাপী আনন্দধ্বনিতে তাহাকে সাদরে 
সম্তাষণ করিলেন। তিনি যাহ! বলেন, তাহার সংক্ষেপ মন্্ব এই ;--তিনি ভারত 
হইতে তাহাদের ধর্খ্রগমালসম্পকীর্ঘ় ভবন দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। 
ভারত এখন পরিবর্তনের অবশ্য অবস্থিত, হৃতরাং তদ্দেশবামিগণের দেখ! 
উচিত যে, মহৎ মহৎ সত্যগুলি ইৎলগ্ু স্বীয় জীবনে কি প্রকার পরিণত 
করিয়াছেন। অনেক সত্য আছে যাহা! জানা নিতাস্্ প্রয়োজন, কিন্তু সে 
সমুদয় পুস্তকে পড়া এক, আর জীবনে তাহার কার্ধ্য দেখ! আর এক। জীবনে 
সে সমুদায় অধ্যয়ন করা এবং জীবনোপরি উহারা কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহ দর্শন করা তাহার আগমনের উদ্দেশ্তা। এ দেশে অনেকগুলি 


৪৬২ আচার্ধ্য কেশবচন্ঞ্র 


সাম:জিক পারিবারিক মস্তর্বযবস্থান এবং অনেকগুলি ধর্্সম্পকীপ আচার 
ব্যবহার আছে, যাহা সংগদ্বারদোষবর্জিত হইয়া অধ্যয়ন ও বিচার করিয়] 
দেখিলে এবং সেই গুলি ভারতে প্রবর্তন করিলে মে দেশের বিশেষ উপকার 
দর্শিবে। তিনি যখন ভারতে ফিরিয়া যাইবেন, তখন এই সকল সস্চ্, 
জীবনোধোগী করিয়া তাহার ছ্ছদেশীয়গণের নিকটে উপস্থিত করিবেন। যে 
সময়ে চারিদিক অজ্ঞানান্কারে আবৃত ছিল, মে সময়ে ভারত উচ্চ সহ্যত'র 
ভুমি ছিল। এখন তাহার সে সমুদায় অগ্তব্যবস্থান অন্তার্থত হইয়াছে, কিন্ত 
আবার তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনকুদ্ধার হুইবে, এবং এই জন্যই বিধাতার 
গড় কৌশলে ইৎণগুকে তাহার উপাঘ্থ করা হইয়াছে। ইংলগু ভাএতের 
বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে । সহস্র স্তর স্যপ্িকে অজ্ঞানান্ধকাঁর 
হইতে বিদুক্ত করিয়া উল প[ 2ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান চারি দিকে বিস্তৃত করিয়াছে । 
বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রশীচ্য চিম্া একত্র সন্মিলিত হইয়াছে । ইত্রাভা শিক্ষার 
বিস্তৃতির প্রয়োজন,কেন না ব্রাক্ষমমাজ সেই শিক্ষা প্রভাবের ঘি অবস্থা । 
হিন্দুচরিত্রের ভক্তিপ্রনণতা ও মাহজিক ভাবের সহিত ইংরেজ চরিতের উদ্যম 
ও দেশহিটতষণা মিশিয়া উহা সব্ল হইয়াছে; প্রাচ্য ও প্রন্তীচ্য আলোকের 
সশ্মিলনে ও গুণসকলের সংমশ্রণে ভারতের সংস্কারকধ্য বিশেষ শক্তিসম্পন্ন 
হইবে। ইংরেজেরা উহাদের সঙ্গে মিশিয়া প্রাথনা করুন, কার্ধ্য করুন কিন্ত 
ভাহ।দের সাম্প্রদায়িক মত!মত এবং বিবাদ বিসতব'দ যেন ঘ্াহাদিগের উপরে 
বলপুর্র্ঘক চাপাইড্া নাদেন। ইৎলগ্ডের যাহা কিছু াল অছে মহৎ আছে, 
তাহারা তাহাকে তাহা দিন, তিনি আন্্রীকার করিতেছেন, সে সমুদায় তিনি 
ব্রাহ্মঘমাজের মধা দিয়া ভারতের ভগ্ব্যবন্থানের মঙ্ত্বে মিলাইয়া দিবেন। 
এইরপে ইত্রাজজশ্চির বিশুদ্ক অন্তর্ধ্যবস্থান ও ভবন জাতীয় ভাবে ভারতে 
বিস্তৃত হইবে এবং কোন প্রকার উদ্বেগের কারণ হইবে না। আজ চঠিশ 
বং্সর যাবৎ এই প্রক্কারে কার্ধ্য চলিয়া আমিঘাছে, এবং কেহ কেহ বাঁলতে 
পারেন, "এই পর্যস্থ আর নয়", কিন্ত এ উদতিসমেের তর ভাহাদের 
কথা নিবৃত হইবে না, উহা সনুদায় তারতকে উতর্দর করিবে। 

ইউনিটেরিয়ান্‌ সন্প্রদায়ত্ রেবারেওড ন্চার্ড আদদু্ং কেশবচল্দের 
প্রতি ধন্যবাদার্পণের প্রস্তাৰ করিয়া বলিলেন, তিনি অন্যান্য বক্তার ন্যায় 
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এ কথা বলেন না যে, কেশবচজ্র অদ্দ পথে আসিয়াছেন, বরং তিনি এই ইচ্ছা! 
করেন যে, কেশবচন্ত্র যে প্রকার খা্টান সেনূপ এই সভা অদ্ধেক খ্রীষ্টান হন। 
ইংলগ্ডে যে জাতিভের্ আছে তাহার উক্ছ্ব্দে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে 
সংস্কারের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ইল এবং ভারতবর্ষের বিশেষ যোগাযোগ 
হইবে, এবৎ কেশবচন্দ্র এ দেশের পক্ষে একজন প্রেরিত হইবেন, তিনি আশা 
করেন। ইংলিস প্রেসবিটেরিগান্‌ রেবারেওড জে বি ডাউহাটি বলিলেন, যদিও 
মেতসম্বন্ধে) তিনি যত দূর যান কেশবচন্দ্র তত দূর যান না, তগাপি তাহার প্রভু 
(ঈশা) তাহাকে তাহাদিগকে ও অস্বীকার করিতে বলেন নাই, যাহার তাহার 
অনুবর্তন না করিয়া ও ভূত ছাঁড়াইয়াছিল। কেশবচল্্ ঘে সকল কাধ্য করিয়া- 
ছেন তজ্জন্য তিনি আহ্লাদিত হইয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছেন । নিউইয়ার্কর 
ভাক্তর রেডিংউন আমেরিকার মহিলাগণ ভাতবর্ধের নারীগণের শিক্ষার জন্য যত্ব 
করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আমেরিকায় গিয়া ইৎলণ্ডের মভ্যতা হইতে 
উৎপন্ন সভ্যতা অধ্যয়ন করিতে কেশবচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। অনস্তর ধন্ত- 
বাদের যে প্রস্তাব হয়উহ্‌! মপ্বসম্মতিতে নিদ্ধারিত হইলে রেবারেওড সি রেমান্স 
কেশবচন্দ্রের কাধ্যে মহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার এবৎ উপস্থিত সকলের 
জন্য পবিত্রাত্ার পরিচালনা ভিন্ষণ করত মেয়রকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্ত।ব 
করিলেন। মেক্র মেস্তর ওন্ডলো উহার উত্তরে বলিলেন, যদ্দি আজকার সভায় 
তিনি না আমিতেন তাহা হইলে তাহার সে দুঃখ চিরদিন থাকিয়া যাইত। 
সম্ভাষণ পত্র। 
২০ জুন নটিজ্যামের ধর্মযাজক ও উপদেষ্টগণ কেশবচশ্রকে এই সম্ভাষণ- 
পত্রথানি অর্পণ করেন। 
নটিজ্বাম ২০ জুন ১৮৭০। 
বাবু কেশবচল্জ সেন সমীপে 
মহাশয়__আমরা নটিজ্যাম এবৎ তৎসন্সিহিত ক্ছানস্থ প্রভু ঈশার মণ্ডলীর 
বিবিধ শাখার উপদেষ্টগণ এই নগরীতে আপনার সহ্থিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্য আহত হুইয়াছি। আমরা আপনার ইতিহাস এবং ভারতে পরিশ্রমের 
কথা উৎসুক চিত্তে শ্রবণ করিয়াছি, ইহা! আপনাকে অবগত করিতে ক্সভি- 
লাষ করিয়াছি । আমরা আহলাদিত হইয়াছি যে, বী-ইধর্প্রচারে ঈশ্বরাশী- 
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বর্বাদে ভারতে আমাদের সমপ্রজাবর্গ বৈদিক ধন্দ্র ও হিলুপৃজা অর্চনার 
কুসংস্কারাদি হইতে বিমুক্ত হুইয্থাছেন, এবং আপনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান 
করিতে পারেন যে, মিশনরিগণের ও ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের প্রভাব আপনার 
মনের উপরে কি প্রকার কাধ্য করিয়াছ্ছে। 

আমর! ষে সকল সতা অত্তীব উচ্চ মনে কি, আপনি আমাদের সঙ্গে এক 
যত হুইর়া সেই গুলিতে বিশ্বাস করিয়াছেন, যেমন পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে 
অনুতপ্ত হইয়া নিতান্ত দীন ও অকিঞ্চন হওয়া ঈবরের করুণার স্বর্গীয় জীবনলাভ, 
এবং এই জীবনলাভজন্য সভা! ও প্রকাশ্য উপাসনার প্রযোজন ;--ইহা আমরা 
অতি কৃতজ্ঞ জুপয়ে শুনিয়াছি এবৎ শুনিঘ্জা আপনাকে বিদ্িত করিতে অভিলাষ 
করিয়াছি । আপনি সেই স্বগাঁয জীবনকে ঈশ্বরের সহিত যোগ এবং প্রার্থিভাবে 
তাহার উপরে নিন্ভর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এ কথা শুনিয়া আপনার প্রতি 
আমাদের গভীর সহ্থান্ুভূতি উপশ্থিত। খ্রীষ্টের উদার মণ্ডলীর কতকগুলি মূল 
সত্য আপনাকে অবগত করিতে দিন; যে সত্যগুলির সন্বঙ্গে এই মণ্ডলী চির 
দিন সাক্ষ্য দান করিয়াছে । আপনি আমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস কি ইহা 
জানিবার অভিলাষী, এই বিশ্বাসে অতি সন্ত্রমের সহিত সেই সত্য গুলি আপ- 
নার নিকটে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে আমরা প্রার্থা। আমরা আপনাকে 
নিশ্চন্ু করিয়া বলিতেছি, বাহিরে বিধিধ প্রকারের ভিন্নতা সত্বেও এই সকল 
ত্য মণ্ডলীকে সারতর একতা অর্পণ করিয়া! থাকে । 

আমাদের নিঞ্জের জনুমান ও ভয়জনিত সংশয় ও অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের কর্তব্য, আমাদের চিরন লিক্পতি, এ সকল 
বিষয় নিশ্চক্পরূপে জানিবার জন্য ঈশ্বর তাহার পবিত্র ইচ্ছা অভিব্যন্ত করিয়া- 
ছেন আমর! বিশ্বাস করি; এই পবিত্র ইচ্ছার অভিব্যপ্িই বাইবেল গ্রন্থ 
এই গ্রন্থে আমরা সেই বিধি দেখিতে পাই, ঘে বিধিতে পাপসন্থন্ধে জ্ঞান জন্মে, 
এবং সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভের জনা পরিরাতাকে আমরা তদ্বারা জবগত 
হই। আমর! নিশ্বাস করি পাপ অপরাধ, এ পাপের প্রায়শ্চি্ চাই, হিশুন্ধষ্টে 
আমাদের পরিত্রাণ এবং তাহার শোণিতে আমার্গের পাপের ক্ষমা। আমরা 
বিশ্বাস করি ঘে, প্রদু বিশু্রীষ্ট দেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর, তিনিই মানুষের একমাত্র 
পরিত্রাতা এবং প্রছু, তিনি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাংসর পাত্র, এবং আমাদের 
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সকলের আত্মার পূর্ণ বাধ্যতা তিনি চান। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, 
পুত্রের মধ্য দিশ্পা পিতা ষে পবিত্রাস্মা দান, করেন, সেই পবিত্রাত্মা স্বারা আমরা 
অধ্যাত্ম জীবন, আমাদের পতিতাবস্থা,” এবং বিশুষ্রীষ্ট থে আমাদের প্রভু 
ও ঈশ্বর, ততৎ্সন্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞানলাভ করি। 
; এই সকল কল্যাণকর সত্য আমরা অতীব প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া 
থাকিতে পারি না, এবং আমরা এটি আপনাকে নিশ্চয় করি্া অবগ্নত 
ফ্রিতে শ্রার্থী যে, আমরা ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি এবং 
ফ্ভারতে আমাদের সমপ্রজাবৃন্দ ঈশাতে ষে সমগ্র সত্য আছে পবিত্রাত্মা 
ভূক তাহাতে নীত হন। 
ফান্সিল মোর্স এম্‌, এ, সেন্ট ম্যারির বিকার। 
হেন্রি রাইট এম্‌, এ, সেন্ট নিকোলাসের রেকুটর । 
টমাস্‌ এম, ম্যাকৃডো নান্ড, এম্‌, এ, হোল্টি.ণিটির বিকার। 
টমাস্‌ পিপার এমৃ, এ, নিউরাডফোর্ডের বিকার । 
ইভযার্ড ডেবিস্‌ হিল ফোর্ডের রেকুটর ইত্যাদি ৪৪ জন। 
ম্যাঞ্চে্টারে সম্ভাষণ । 

২৪ জুন শুক্রেবার ম্যাঞ্চেষ্টার ফীটেড হলে একটী প্রকাশ্টা সভা হয়। 
ঘৈস্তর ই হার্ডক্যাসল্‌ নতাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি সঙ 
যে সকল সন্ত্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন শুন্সধ্যে ইহাদের নাম উল্লিখিত 
ছইতে পারে, রেবারেগড টি সি লী, জে ইয়েটস্‌, টমাস্‌ ছিকে, ভবলিউ এ 
কুন, এইচ ই ডাউসনূ, ইলিয়মূ হারিসন্, টমাস্‌ জে বোলাণু, ষ্টানৃফোর্ড 
হরিস্‌ জে, সি পেটারসন্, টি সি ফিন্লেসন্, ডবলিউ এস্‌ ভেবিস্‌ জে 
ন্ট, এ বি কাম, জেমৃস্‌ শিপম্যান, ডবলিউ এইচ. কুণ্ব, জি ডবলিউ কণার. 
জে ব্যাক, ত্রক্‌ হারফোর্ড, আর চেনেরি। এই সকল যাজক ও উপদেষ্টগণ 
টর্চ অব. ইংলও এবং প্রোটেষ্টান্ট ডিসেন্টারগণের প্রতিনিধি। বহুসংখ্যক 
শ্রোতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি কার্ধ/গতিকে উপস্থিত 
হইতে না পারিক্পা ছুঃখপ্রকাশপূর্বক যে পত্র লিখিগ়াছিলেন, সেক্রেটারী 
রেবারেওড বি হারফোর্ড তাহার উল্লেখ করিলেন। তিনি প্রাচীন রেবারেণ্ড 
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ভাক্তর এম্,কেরো এবং হিক্র স্প্রদায্জের উপদেষ্ট। রেবারেওড ভি এম আই- 
জাক্সের নাম করিলেন। কিরূপ ভাবের পত্র আসিক্াছে, তাহ প্রদর্শন জনক 
'ঙিনি ছুই ধানি পত্র সভায্জ পাঠ করিলেন, রেবারেণ্ড জে এ ম্যাকৃফেডায়েন 
লিখিয়াছেন-“ভারভবর্ধের সংস্কারের জন্ত ঈশ্বর মেগুর দ্েনকে (কেশব- 
চন্্রকে ) মহত্তমশক্িবিশিষ্ট উপায় করিয়াছেন, ইহা আমি স্বীকার লা করিয়া 
থাকিতে পারি না, সভাঙ্ক উপস্থিত হইয়া আমার এই দৃঢ় সংস্কারের প্রমাণ 
দিবার ইচ্ছা ছিল।” ব্রিটিষ প্রিহদি উপাসকমণগ্ডলীর রেবারেওড ডাক্তর 
গটহিল লিখিবাছিলেন ;_-"যে সকল ব্যক্তি উন্নতি ও জ্ঞানালোক খথার্থই 
ভালবাসেন, এবং আজ পধ্যস্ত ধর্ম যে সকল বাহাকারে ব্যক্ত হুইয়াছে, খেই 
বাহাকারের সঙ্গে ধাহাদের নিকট ধর্্ সম্পূর্ণ এক নহে, হুখ-শাস্তি অর্পণে 
ও মানব-হৃদয়পোরণে ধর্ধ্বের অসীম ক্ষমতা বাহার! স্বীকার করেন, আমার 
সন্দেহ নাই ঘে, তাহার (কেশবচস্্রের) বু তাহাদিগের সহানুভূতি 
পাইবার যোগ্য ।” 

সভাপতি বলিলেন, তাহারা ষে বিখ্যাত ব্াক্কিকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার 
জন্ত মিলিত হইয়াছেন, তিনি আপনার জীবন স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের উন্নতিকলে 
উৎসর্ণ করিয়াছেল। তিনি ভারতের নীতি, সমাজ ও তণ্দুসম্পকাঁয় উন্নতির 
পঞ্গসমর্ক এবং যদিও তিনি নাষে খ্রীষ্টান নছেন, কাজে তিনি ব্রষ্টান। 
কেশবচক্্র পেন বে তীহাদিগের হাদয়ের সহান্থভূতি ও পৃষ্ঠপোষণ পাইবার 
যোগ্য এ সস্বন্ধে উপস্থিত কোন ব্যপ্তি সন্দেহ করিবেন না। রেবারেও্ড 
জি ডবলিউ কণ্ডার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ;১-বিবিধ ধর্ঘমসমাজের 
সভভযগণে গঠিত এই সভা ম্যাঞ্চেষ্টারে কেশবচত্্র সেনকে হুদগ্ধের সহিত জস্তা- 
হণ অর্পন করিতেছেন, এবং তাহার শ্বদেশে জাতিভেল উচ্ছেদ ও তাহার 
গদেশীয ব্)ক্তিগণকে পৌত্লিকতা হইতে বিমুক্ত করিয়া উচ্চতর নীতি ও 
ধন্ধরসম্পকী্ধ জীবনে লইন্জা যাইবার জন্য আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা সহকারে 
তিনি যে বত্ব করিতেছেন, তাহা দ্বীকা পূর্বক তাহার এবং তাহার সহযোগি" 
গ্রণের কাখ্যে এ সভার গভীর উনুক্য ও সহানুভূতি আছে তন্বিবরে তীছা- 
দিকে নিশ্চিগ্ক করিতেছেন।” মেস্তর আহ্ডারয্যান বুখ প্রদ্থাবের অনুমোদন 
করিলেন এবং সর্ববসম্মতিতে প্রস্তাব স্থিরীকৃতত ছইল। 
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কেশবচন্ত্র কিছু বলিবার জন্ত উত্থান £ঁকরিলে সমগ্র শ্রোতৃবর্গ দণ্ডাঘমান 
হইয়া তাহাকে অভযাৎ্সাহে অভ্যর্থনা করত উপধুণপরি করতালি প্রদান- 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্খ্ব এই ;--এ 
নগরেতে তাহাকে মকলে যে সাদরে গ্রহণ করিলেন তজ্জন্ত তিনি আপনাকে 
অভীব সম্মানিত মনে করিলেন। তিনি যেধ।নেই”বাইতেছেন সেধানেই.শত 
শত হস্ত তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্ত প্রসারিত হইতেছে, শত শত হাদক 
তাহার সফলতা আঁকাজ্ক্রা। করিতেছে, ইহাতে তিনি অপর্ধ্যাণ্ড আহ্লা্িত 
হুইয়াছেন। তাহার দেশীয় লোকগণ গুনিয়। নিতান্ত প্রোৎ্মাছিত হইবেন 
যে, তাহাদের প্রতিনিধি ইংলগ্ডের সমুদায় প্রদেশে সাদরে গৃহীত হুইপ্রাছেন। 
কি রাজ্যসম্পকীঁয় কি ধর্মীসম্পকাঁ্ সকল সম্প্রদায়ের লোক একমত 
হইয়া তাহাকে তাহাদের সহযোগিতা ও আতিথেয়তা অর্পণ করিতেছেন, 
ইহাতে তিনি বিশেষ উত্নতক হুইয়াছেন। ভারতে যে সংস্কারের কার্ধা চলি- 
তেছে তৎসম্বন্ধে তাহারা যে উৎসাহ দান করিতেছেন, তাহার নিকটে তাহার 
নিজের প্রতি ষে সন্মাননা প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা কিছুই নহে। 
ইংরেজগণ সে দেশের কি উপকার সাধন করিয়াছেন তিনি তাহাই বলিতে 
আমিয়াছেন। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধো যে জন্ভূত কার্ধা সম্পন্ন হইয়াছে, 
তাহাতে ভারত ও ইংলগুসম্বন্ধে বলিতে হইতেছে ঘষে, ঈশ্বরের অনন্ত করুণা- 
গুণে এ উভপ একত্র সংযুক্ত হইয়াছে । এই জন্মিপনের একটি প্রধান ফল 
ব্রাহ্মনমাজস্থ'পন। এই ব্রাক্ষদমাজের সক্ষে তিনি সম্বন্থ। ইটি ভারতের 
পন্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, ইহার উৎপত্তি ভিতর হইতে হইয়াছে, বাহির 
হইতে ইহা আসে নাই। এটি' দেশীয় একেশ্বরবাদ, ইহার ভিতরে সংস্কার ও 
মগ্লীতে পরিণত্ত করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান। এই চল্লিশ বৎসরের মধো 
হয় সহত্র শিক্ষিত যুবক ইহার অস্তভূ্ত হইয়াছে। ইহার! প্রস্তর, মুত্তিক! 
বা কাষ্টনির্ম্িত পুতুলের নিকটে মন্তক অবনত করাকে ই'ছাদ্দিগের জ্ঞান বুদ্ধির 
অবমানন! মনে করেন। ইহারা এক ঈশ্বর ব্যতীত কাহারও পুজা করেন লা 
এবং এই এক ঈশ্বরের বিশ্বাস হইতে ই'হাদের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাম উপস্থিত 
হইয়াছে। এই ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত । বীর 
ভাথব উহার মধ্যে যাছা কিছু ভাল জাছে, এ ধন্্র তাহার বিরোধী নহে। 
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খীষ্টানগ্রচারকগণের আত্মত্যাগ প্রধান জীবন ভাহাদিগের প্রদণ্ত শিক্ষাপেক্ষা 
আশ্চর্য প্রভাব বিভ্বার করিয়াছে । উহা! সমাজের উপরিভাগে নহে, কিন্ত 
জাতির হুদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবিষ্ট হুইয়াছে। তাহার ধর্ম অতি উদার, 
বিদেশীয় বলিয়া যাহ! কিছু সত্য ও ভাল তাহ। তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না, 
অথচ তাহা বলিয়া সাম্প্রদায়িকতা বা জাতীপ় ভাবের উচ্ছেদ অনুমোদন 
করিতে প্রস্ত নছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সে দেশের লোকদিগকে আত্মাম্থ- 
রূপ করিবার জন্ত বত্ু করিতেছেন, ইহা! না করিয়া খীষ্টের জীবন ও মৃত্যু 
মধ্যে যে যথার্থ ্রীষ্টধর্ম্বের ভাব অ'ছে সকল সন্প্রদায়ে মিলিত হইয়া তাহাই 
ভারতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করিত দেওয়া উচিত। এই ভাব ভারতে কি আকার 
ধারণ করিবে, কেবল তিনিই জানেন, যিনি কোন্‌ জাতির পক্ষে কিভাল 
অবগত আছেন। সুতরাং উহার ফল ঈশ্বরের হাতে রাখিয়া দেওয়াই 
নিরাপদ । একবার শ্রীষ্টের ভাবের সহিত সে দেশের হৃদয়ের সংস্পর্শ হইলে 
উহ! বিশুস্ত ব্রহ্ষবাদের ভিতর দিয়। বাক্যে-কার্য্যে ও জীবনে প্রকাশ পাইবে এবং 
জাতীয় মণ্ডলী স্থাপন, ও সমুদায় দেশকে লবজীবন দান করিবে । বিদেশীগগণ 
ভাল করিবেন মনে করিয়া যেন সে দেশের লোকদিগঞ্চে কোন এক সম্প্রদায়- 
ভুক্ত করিতে ঘতু না করেন; কিন্তু নবজীবনপ্রদ যে আলোক সে দেশে প্রবেশ 
করিককাছে, উহারই বিস্তার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে সাহাধ্য করেন। ষে 
সংস্কারের কাধ্য সেখানে চলিতেছে, উহা? এত বিস্তৃত যে কোন এক জন 
ব্যক্তি বা কতকগুলি ব্যক্তি উহা করিতেছেন ইহা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু 
এ সম্দ্দায় কাধ্য ঈশ্বরের । অনস্তর মদ্যসম্পকাঁয় অমিতাচার নিবারণজন্তয 
কি কর্তব্য তাহ নির্ারণপুরর্বক বলা শেষ করিলেন। মেস্তর আবন্ডারমযান্‌ 
হেউডের প্রস্তাবে মেস্তর আন্ডারম্যান বৃথের ন্ুমোদনে রেবারেও ভাত্তর 
উইলসনের (ইনি চল্লিশ বৎসরের উদ্ধাকাল বস্থেতে ছিলেন এবং এখন 
স্কটল্যাণ্ডের ফুীচর্চের জেনেরেল আসেম্বেলীর মডারেটর ) প্রতিপোষণে 
বক্তাকে ধন্তবাদ অর্পণ করা হয়। কেশবচন্তর সংঙ্গেপে প্রত্যুত্তর দিলে সভা- 
পতিকে ধন্ডবাদ দিয়! সভা ভঙ্গ হুইল। 


ইউনাইটেড কিগগডম আলাদেন্স। 
২৫ জুন শনিবার অপরান নিমন্ত্রিত হইয়া কেশবচন্ত্র ম্যাঞ্ধে্টার টেবি- 
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লিয়ান হোটেলে :ইউনাইটেন্ড কিঙ্গাডম আলারন্সের' কাধ্যনির্ব্বাহক সভার 
সভাগণ ও কয়েক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেস্তর আন্ডারম্যান 
হার্ব জে পি, প্রোফেসর এফ ডবলিউ নিউম্যান্‌, সিজে ভার্বিঘাশার জে পি, 
জে বি হোক্সাইটহেড জে পি,কাউন্সিলার সি টম্পসন জে পি, কাউন্সিলার 
সিলিং, কাউন্সিলার হারউড, কাউন্সিসার জে বি এমৃ'কেরো, কাউন্দিলার টি 
ওয়ার্ব্বট ন,কাউন্সিলার লিবেসে,রেবারেও্ড ভবলিউ এই চহাফেণর্ড,রেবারেও্ড জেমৃস্‌ 
ক্লার্ক, রেবারেও্ড মেসুর লে, রেবারেও্ড মি এন্‌ কীলিং, রেবারেগু বুক হাফেণর্ড, 
রেবারেণ্ড জে টি টেলর, রেবারেণ্ড ডবলিউ এ গও'কন্নোর, রেধারেগ্ড ভবলিউ 
কেন, এম্‌ এ, ডাক্তর স্মিথ, ডাক্তর আর ডবলিউ লেডওযার্ড, ডাক্তর জন 
ওয়ালশ, ডাক্তর শীকান, রবার্ট হুইটওয়ার্থ, জেন্স বয়ভ্‌, টিমোথি কৃপ, টমাস্‌ 
শাবল? জন হজসন্, উইপিয়মূ হেউড, ইউলিগ্সম্‌ ব্রনৃষ্ষিলঙ জে টমাস্‌, 
জোিয়াহ মেরিক, ইউলিয্সার্‌ সাটার্থে ঘেটে, টমাস্‌ রাকি, এভগ্ার্ড পীয়ার্সন, 
জন ইয়ার্ট, ডবলিউ এইচ. বার্ণেস, জন সগ্ডেন, জে এইচ্ রেপার, টি এইচ. 
বার্কার, হেন পিটম্যান্, এইচ, এস্‌ স্টন, মেস্তর কেনওয়ার্দি প্রভৃতি উপস্থিত 
ছিলেন । 

মেস্তর টমাস্‌ এইচ বার্কার বলিলেন, বিগত বুধবার জায়ংকালে কার্ধ্য- 
নির্ধাহক সভায় এই নির্ঘারণটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে,_-“কেশব্চক্ত্র সেন এদেশে 
আগমন করাতে তত্প্রতি হৃদয়ের স্বাগতসম্তষণ অর্পণ করিবার অতীব 
সুযোগ উপস্থিত,ইহাতে ইউনাইটেড কিন্গডম অব আলায়েন্সের কার্ধয নির্বাক 
স1 আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯ মে লগ্ন সেন্ট জেমৃস্‌ হলের 
সভাতে প্রসিদ্ধ হিন্দৃধম্মসংস্কারক ষে নিপুণ বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা দেন--ষে 
বন্তৃতাতে ভারত্ত, গ্রেটব্রিটন বা অন্তান্ত স্থানে রাজকীয় বিধির আশ্রয়ে 
যে অনিষ্ট ও পাপজনক অহিফেপবাণিজ্য পরিচালিত হয়, তন্বিকুদ্ধে এই 
আলায়েন্সের মত ও লক্ষ্য তিনি যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপাদ্দন 
করিয়াছেন__তজ্জন্ত ক্টাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশের নিমিভ ম্যাঞেষ্টারে 
তাহার উপস্থিতির এই তুধোগ কার্ধানির্বাহকসভা আত্মসাৎ করিলেন।” 
অনপ্তর ম্যাঞ্চেষ্টার এবং সলফোর্ডের মেক্সর হফ বার্পি এম্‌ পি, মেত্তর ঝাই- 
ল্যাগুন্‌ এম্‌ পি,মেত্তর হফ মেসন জে পি, বৌকডেলের মেয়র, মেস্তর উইলিসম 
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আর্টিটেজ এবং অন্তান্ত সস্ত্রান্ত ব্যক্তি সন্ভাতে উপস্থিত হইতে না পারি 
বে পড্জ লিখিয়াছেন যেস্তর বার্কার ভাগা। পাঠ করিলেন। জালায়েন্সের পালি ঝা. 
েন্টের এজেন্র যেস্তর জে এইচ রেপর কেশবচত্্র জালাগ্ছেন্সের কিন্ধপ অছ্াপ্রত1 
করিয়াছেন তাহ! বলিলেন। মেস্তর আন্ডারম্যান হারবি বলিলেন, এ সময়ে 
যে তিনি উপস্থিত থাকি! কেশবচজ্রের নিকটে উপরিউদ্ধিত নিষ্ারণ উপস্থিত 
করিতে খারিলেন, ইহাতে তিনি নিতাস্ত আনন্দিত । তিনি ইহ! নিশ্চয় করিয়! 
বলিতে পারেন ষে, এখানে এমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত হুন নাই খিনি &ঁ 
নিপ্ধারণে সায় নাদেন । যেপাপে বৎসর বৎসর কত লোক জকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইতেছে, মেই পাপের উদচ্ফেষের জন্য যে তাহার মত একজন 
পক্ষসমর্থক পাইলেন, ইহ! ভাহাবের পক্ষে অতীব আহ্লাদের বিষয়। তাহার 
সহারতার মুলা আঅগণয। 

কেশবচন্র হাহ! বলেন তাহার মর এই ;--যে সকল বাক্তি অতি পবিব্র 
মহুন্থপ্র পক্ষ অবলম্বন করিস্বাছেল, বহার] দ্ভাবেতে এবং হাদয়ে তাহার দ্বদেশীয় 
লোকদিখের সঙ্গে এক, ইংলগ্ডে এবং দ্ারতে যে সকল সংস্কারের একাস্ত 
প্রয়েজন সে বিষয়ে বাহার তাছার দেশীয় লোকদিগকে সহানুভূতি অর্পণ 
করেন, ঠাছাছের কর্তৃক পরিবেহ্িত হুইয়! তিনি নিতাস্ত আহুলাদিত হই 
ছেল। তীছার ছাদকম হইতেছে যে, তিনি এমন একটা প্রকাণ্ড ভ্রাতৃমগ্ডলীর 
মধ্যে উপস্থিত, যে মণ্ডলী এ উভপ় দেশের দেশহিতৈষী ও ভাল লোকদিগের 
সহিত মিলিত এবং মিভাচার, জীবনের সহজভাব, চরিত্রের পবিত্র, এয়ন 
কি সকল প্রকারের সদগ,ণ যাহান্তে জীবন মহৎ ও মধুর হয় সে সকলেতে 
উৎসাহ দ্বাৰ করেন মিডাঁচার তাছার নিকটে দার্শনিক বা রাজনৈতিক 
নিষস্ নহে, তিনি ইঞ্ছাকে নীতি ও ধর্দ্বসম্পকাঁণ বিচার্ধ্য বিষয় মনে 
করেন। লীশ্বর সকলহক মিভাচারী হইতে আদেশ করিতেছেন। রাজা- 
শাঙ্গনকর্ত/ই যখন অমিতাষ্ভারের উৎসাহ দান কাত প্রস্তত হন, তখন উছ! 
ব্যক্তি, জাতি ও বংশকে ধ্বংস করিতে প্রবুত হয়। ক্ষমতা জতি ভযক্কর 
আমগ্রী। যখন উহার ক্মণর্যবার হত, তখন উহা] ভীষণ দওস্বকপ 
হইক্্া মুহূর্ত মধ্যে কত জাতিকে নিশ্পেষণ করে। আবার হখন রাজ্যপাসন 
ব্যাবিথি সম্পন্থ ছত্র তখন-সমগ্রজ্জাতিকে বিশ্তদ্ধ ও উচ্চ করে। ব্রিটিযগবর্ণ- 
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মেন্ট বিধাতার নিকট হইতে অষ্টাদশ কোটি লোকের উপরে 'আধিপত্য 
লাভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে সহত্র সহম্র লোককে পাদ্বারা দলিত 
করা, তাহাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিনষ্ট 'করা অতি সহজ । 
হুঃখের বিষয়টএই যে, কিছু পরিমাণে ঈদৃশ ক্ষমতার অপব্যবহার তাহাদের 
কর্তৃক ঘটিয়াছে। টাকার অন্য প্রকাণ্ড জমঙ্জলের ব্যাপারে উৎসাহ দান 
করা ঘাইতে পারে, ব্রিটিষগবর্ণমেপ্ট লোকদিগকে এ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 
তাহার ইচ্ছা হয় যে, তাহার দেশী লোকেরা শ্রীষ্টানগবর্ণমেণ্ট হইতে ঈদৃশ 
কার্ধ্য হওয়! অসম্ভব এইটি বিশ্বাস করে, কিন্তু এত দূর হুইস্জা পড়িয্াছে যে, 
জার তাহাদের চক্ষু হইতে এ দোষ ঢাকিয়। রাখিতে পারা যায় না। তাহারা 
স্পট দেখিতেছে যে, ব্রিটিষগবর্ণ মেন্ট নীচ অর্থ লে(ভে সামান্ত কয়েক কোটি' 
টাকার জন্ত ভারতে অমিতাচার পাপে উৎসাহ দিতেছেন। তিনি এ কথ। 
শুনিয়া লিতাস্ত হুঃখিত যে এ দেশে অনেকে বলেন, হিন্দুগণ মিতাচার নহেন, 
গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে অমিতাচার করেন নাই, ব্রিটিষ গবর্ণমেন্ট আিবার 
পূর্বেই তাহার! অমিতাচারী ছিলেন। তিনি এ কথার চিরদিনই প্রতিবান্গ 
করিবেন, কেন ন! তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাহার স্বদেশীয় লোকের সহজা- 
বন্থ, অপ্রমত্ত, এবং ত্যাগী । ছু চারি গন লোক বা ছু চারি সম্প্রদায়ে 
অমিতাচার থাকিলেও সমগ্র ভারতবর্ষ মিতাচারের জন্ত প্রসিদ্ধ । ইউরোপীয়- 
গণের পানদোষ এবং মধ্যের বিপপিবৃদ্ধিতে সে দেশের লোকের অভ্যাস ও 
কচির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষিতগণের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্যে 
তিনি নিতান্ত ুঃখিত। শিক্ষিতগণের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দোষের 
প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যত চিস্তার কারণ, তত নিয়শ্রেশীর লোকদিগের মধ্যে 
উহার প্রাবল্য নহে, কেন না ইহারাই দেশের জমুদার়. আশা ভরসার স্থল. 
ইহারা কুৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের সমূহ জনিষ্ট সাধন করিভেছেন। ছুর্ভিক্ষ 
জরবিকারে ভারত অনেকবার উৎসন্ন হুইন্নাছ্ছে, কিন্ত অমিতাচারের দিকটে 
উহ্বার কিছুই নহে। ভারতের এন্ন্বারা ষেকি অনিষ্ট হইতেছে, ইৎলগন 
লোকেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন লা। বদি এই ময় অন্যের 
বাণিজ্য নিবারিত নাহয় তাহ! হইগে সময়ে উহা! অহিক্ষেগবা নিজের আত 
হইয়া উঠিবে। এমন উপায় এখনই করা সমুচিত.যে, মোফের পাপ ও-কেশ 
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হইতে করসংগ্রহ পরিশেষে নিতান্ত প্রথ্গোজন হইয়া না পড়ে। রাজ্যের 
টাক! বাড়াইবার জন্ত লোকদিগকে কেন পাপ ও মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা 
হইবে? গবর্ণমেণ্টের এরূপ করিবার কোন অধিকার নাই। সেখীষ্টান 
ধশ্বের উপরে তাহার কোন আস্থা লাই, যে খ্রীষ্টান ধন্দ্ব গবর্ণমেণ্টকে 
জমিতাচারূপ পাপবর্ধনে উৎসাহ দেয়। খীষ্টান মিশনারিগণের অনেক 
মতের সহিত একমত হইতে পারা যায় না সত্য, কিন্ত তাহা হইলেও তাহার। 
এই পাপবাণিজ্যের বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করেন না, ইহা বুঝ! কঠিন। 
তাহারা কি জানেন না, এই আরমিতাচার হইতে পাপ পবিরতা, ইন্দ্রিয় 
প্রাবলা, রোগ ও মুত্যু উপস্থিত হয়» তাহাদিগের নিজের নিজের লক্ষ্য 
সিদ্ধির জন্তই যে এ পাপের প্রতিরোধ প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 
ইংলগ্ডে ভারতবর্ষ ছুইতে প্রচারকগণ 'আমিতেছেন। তিনি এ সম্মানের 
উপযুক্ত নছেন, কিন্ত তাহার অভিলাষ হয় যে, ঈর্দৃশ পবিত্র কাধ্যে তিনি 
একজন প্রচারক হইতে পারেন, এবং সমস্ত জীবন এই কার্যে ব্যস করিতে 
সমর্থ ছন। এখানে সাম্প্রদ্থারিক মতামতের কোন ভেদ বিচারনাই, জাতি 
বর্ণ ও মত সকল ভুলিত্প! আমর! সকলে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। মিতাচার 
অপ্রমন্তত।, আজ্জব ও চরিত্রের শুদ্ধতা ব্ধন আমার্দের সকলের লক্ষ্য হঞ্টক। 
উপবেশন করিবার পুর্বে তিনি একটি বিষয় বলিতে চান। কলিকাতার 
“বেছল টেম্পারেন্স আলোনিয়েশন" বলিয়া একটী সভা এবং দেশের নান! 
স্থানে এই সন্ভার ত্রিশটির অধিক শাখা! আছে। ইংলগ্ডের মিতাচারের 
পক্ষপাতী বন্ধুগণের সঙ্গে কি এই সম্ভার যোগ হইতে পারেনা? মদ্যপান 
কতদৃত্র বাড়িতেছে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্ত এবং তৎসম্বন্ধে বাহ! 
যাহা কর্তব্য তাহ! করিবার জন্ত একটা সম্ভা নিয়োগ করিবার নিমিত্ত 
উক্ত “আসোসিপ্পেশন” হইতে বেঙ্গল গব্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা 
হুইয়াভিল। তাদৃশ কোন সভ। নিয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া বেঙ্গল 
গবর্ণমেপ্ট উহার উন্ধর দিগাছেন। বৎসর বৎসর এই পাপ বাড়িয়া যাইতেছে) 
অথচ না বাজালা গবর্ণমেপ্ট,ন1 ইণ্ডিস্জ! গ্রবর্ণমেন্ট দেশকে বিমূক্ত করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন। যদি এই পাপে শত জন মরিয়া থাকে, সহত্র জন মরিবে, করেব 
বৎসরের মধ্যে সহ সহ্ত্র ব)কি মগিষে। যেকোন সল্লোক ভারতে গমন 
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উ্ধরিয়াছেন,তীহারই নিকটে তিনি একথা বলিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতে- 
টন, কাহারও সাধ্য নাই যে তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। প্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট 
ফান নিধি প্রচার না করিলে এ পাপের প্রতিরোধ অসম্ভব, সুতরাং 
| দশীয়গপের সপক্ষত'চরণ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যখন 
শে ফিরিয়া যাইবেন, তখন সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে নিশ্চিস্ত হইতে 
যে, এই পাপ নিবারণের জন্য ইংরেজজাতি কৃতপ্রতিজ্ঞ হুইয়াছেন। 
সপনারা ভারতের সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে সাহাধা দান করিতে প্রস্তুত, 
ক্লথ অবগত করিলে গহাদদের উ২সাহের ও আনন্দের বিশিষ্ট কারণ হইবে । 
নারা পার্সিয়ামেন্টকে আপনাদের দপগ্বা করিতে যত্র করুন, এবং আপনা- 
গ্রন্থ পত্রিকাি ভারতে প্রেরণ করিয়া আপনাদের কাধ্য কত দূর অগ্রসর 
তৈছ্ধে অবগত রাখুন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার দেশীয় লোক- 
ক বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে, ইংরেজগণের পানাভ্যাস অভ্যাস করিবার 
| প্রয়োজন নাই । অনেক দ্রিনের পরীক্ষায় উহার কুফল বুৰির়া উহার! 
লি হিন্দুগণের অনুকরণে নিরত | এখন কেহ কহে মাংস পরিত্যাগ করিয়া 
ক্লামিষ ভোজনে প্রবৃন্ত। যে নিদর্শন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, উহা! তাহার 
ীয় লোকগণের প্রতি যে ভ্ভাহাদের সহানুভূতি আছে তৎসম্বন্ধে তাহা- 
কে নিশ্চিন্ত করিবে এব তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে,ইংরেজদের মত 
ূ ্ 1নাসন্ত না হইয়া মিতাচারবিষয়ে তাহার! হিন্দুই থাকুন। 
কেশবচন্দ্রকে এ সম্বদ্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল, তিনি তাহার সচুত্তর 
টলেন। অনস্তর মেস্তর চারলস টমসন জে পি কেশবচন্ত্রের বক্ততা ও 
স্থতির জন্য ধন্যবাদ করিলেন। মেস্তর রেপর উহার অনুমোদন করিষু! 
লেন, এই সভ1 ভারতের বন্ধুগণের সঙ্গে সাধ্যমত যোগ রক্ষা করিবেন। 
টব সকল কলধবনিতে নির্ধারিত হইল। 




























লিবারগুল পরিদর্শন! 
1 ২৬ জুন রবিবার প্রার্ডঃকালে ম্যাঞ্চেষ্টারে ই্রেঞ্জওয়েস্ছ ইউনিটেরিনূ 
ফচচ্চে উপদেশ দিয়া অপরাতে লিবারপুলে উপশ্থিত হুন। সাযস্কালে 
ার্টলপ্রীটশ্থ বান্তিষউট চ্যাপেলে উপদেশ দেন। উপাসনাগ্হ উপাসকে পুর্ণ 
ইয়। গিয়াছিল। উপদেশ প্রায় ২০ মিনিট ব্যাপিত্না হয়। সকলেই অতি, 
ট 
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গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহ শ্রবণ করেন। তাহার উপদেশ আরতের 
পুর্বে তত্রত্য উপদেষ্টা রেবারেণ্ড হুফ ষ্টাওয়েল ব্রাউন, এইরূপ বলেন ;- 
আমি মেস্তর সেনকে (কেশবচশ্রকে ) আপনাদের নিকটে পরিচিত করি 
দেওয়ার আনন্দান্বভব করিতেছি । আপনারা সকলেই তাহার বিষয়ে গুনিয়া- 
ছেন ও পড়িয্াছেন। আমার নিজের পর্ষে আমি বিশ্বাস করি যে, তারতে 
মহৎ গৌরবকর কার্ধ্য সাধনের জন্য ভগবান্‌ ভাহাকে উত্থাপিত করিয়াছেন। 
আপনার স+লেই জানেন, এপেশের বিবিধ সম্প্রদাঞ্জের শ্রীষ্টানগণ তাহাকে 
সাদরে স্বাগতসত্তাষণ করিয়াছেন, এবৎ আমি এ বিষে নিশ্চিন্ত যে,আপনারাও 
এ সমদ্জে আপনাদের নামে আমায় ঠাহাকে গ্রীষ্টানোচিত সাদর হ্বাগতসম্তা- 
ষণ দিতে দিবেন। ইহা নিতান্ত সম্ভব_-এমন কি অনেক পরিমাণে প্রমাণ- 
গমা_-ষে, মেস্তর সেন ফেশবচক্র) যেমন ধর্ম্বসম্পর্কে আমাদের অনেকগুলি 
ভাবে সায় দেন না, তেমনি তিনি যে সকল ভাব অভিব্যক্ত করা এ 
সমগ্জে উচিত মনে করিবেন তাহাতে আমর] সায় দিব লা; কিন্ত আমাদের 
মতের সঙ্্রে ষে সকল মত মিলে না, সংস্কারদোধবর্জিত হইয়া (সে সকল 
সসন্ত্রম গুন! আমাদের-__-অশ্যতঃ অনেকের যত শীঘ্র এরূপ অভ্যাস সকলের 
হয় ততই ভাল) অভ্যাস আছে। পিচ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, থে 
সকল সত্যে আমরা বিশ্বাপ করি এবং অতিশয় প্রিয় হলিয়া মান্য করি, 
সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের কাহারও চিন্কে ইচ্ছাপূর্ধক আখাত দেওয়ার 
মানুষ কেশনচন্স নছেন। আমার ইহা বেশ চদঙ্গমহয় যে, আমি যদি 
তাহার দেখে ঘাইতাম, এবং তিনি যেমন এদেশের লোককে আমাদের ভাষায় 
বলিবেন, তেমনি যদি তাহার দেশের লোকদিগকে তাহার দেশের ভাষার 
বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার দেশীয় লোকপিগকে বলিবার পক্ষে 
সুযোগ ও সুবিধা করিয়। দিলে আমি উহা দয়ার কার্ধ্য বলিয়া মমে করিতাষ। 
তুমি যেন ইচ্ছ1 কর পরে তোমার সন্বন্ধে করে, তেমনি সকল বিষয়ে অপ- 
রের সম্বন্ধে তুমি কর,এই উদার বী্ীয় মূলতত্বানুসারে আমি অত্যন্ত হুখী হই" 
ফ়াছি ফে,মেস্তর মেনকে কেশবচজ্কে) আজ ভাদুশ হুবিধা করিয়া! দেবার অব. 
স্থা জমি অবস্থাপিত। জামি জাশ! করি, জামানের নগরদর্শনি তাহার এহং 
এাযাদের উভয়ের পক্ষে উপকারক হইবে । ভিনি শিখক বেন, কিন্ত যে 
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শিক্ষক আপনার পনের মন্ত্র, এবং পদদোচিত কাধ্য সম্পাদন করেন, তাহার 
মত তিনি ভ্রোতাও বটেন। ত্াার নিকট হইতে আমরা কিছু শিখিতে 
পারি, হইতে পারে যে, তিনিও আমাদের নিকট হইতে কিছু শিখিতে পারেন। 
যাহা কিছু হউক, আমি আশ! করি যে, লিবারপুলে আমাদের সঙ্গ করিয়া 
আমর! যে ধন্ম স্বীকার করি তৎসন্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সংস্কার ইহার উপস্থিত 
পু হইবে না, বরং আমার বিশ্বাস হুয়, অন্যান্য স্বানে যেমন দেখিয়াছেন 
৪ তেমনি এখানেও তিনি দেখিতে পাইবেন যে, হুষ্টানগণের ভিতরে 
মত ও অনুষ্ঠানবিষয়ে অনেক প্রকার ভিন্নতা থাকিলেও আমরা ষে 
ধর্মে বিশ্বাস করি তাহার ভাব ও গ্রতি শ্রীষ্টকে জানা, খু্টকে ভালবাসা, 
খীষ্টেতে বাস কর, গ্রীষ্টের জন্য পরিশ্রম করা। আমার বিশ্বাম জন্মিয়াছে 
যে, আমাদের বন্ধু খী্টকে এত দূর ভাল বাসেন ষে, আমাদের সে ধর্মকে 
সন্রমের ভাব ভিন্ন অন্য ভাবে দেখিতে পারেন না, যেধর্্ তিনটী কথায় 
সংগৃহীত হইতে পারে *প্রীঙ্তই হন সব” । প্রিক্ক মহোদয়, আমাদের নিশ্চিত 
সন্ত্রম আমাদের নিশ্চিত ভ্রাতৃত্মেহ আপনি গ্রহণ করুন, কারণ শ্রীষ্টধর্ম্ের 
'তি প্রাচীন এক জন উপদেষ্টার কথ! উদ্ধত করিয়া আমরা বুঝিতে পারি- 
তেছি, 'ঈশ্বর বাক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্ত প্রত্যেক জাতির 
মধো ষে কেহ তাহাকে ভয় করে, এবৎ ধন্মকণ্্ন করে, তিনিই তাহাকে 
গ্রহণ করেন।, আমাদের ঈশ্বরের নিকটে অভিলাষ ও প্রার্থনা এই যে, 
আপনি এবৎ আমর! ক্রমান্বয়ে আরও সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি, এবং 
আমাদিগের নিকটে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাছা। পূর্ণ দৃঢ়তা অথচ সমগ্র 
প্রীতি সহকারে ধারণ করিতে পারি। 

অনভ্তর "নিশ্চয় আমি তোমাদ্িগকে বলিতেছি, তোমরা পরিবর্তিত হইয়! 
ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের মত না! হইলে তোমরা হর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না" এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া ৫কশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন তাহার সার 
এই প্রকারে ফংগৃহীত হইতে পারে;-_হাদয়ের সমাক্‌ পরিবর্তন ও দ্বিজত 
লাভ এই যুলতত্বটি শ্রীষ্টের জীবনবৃত্তের অপূর্ব লক্ষণ । শুন্তগর্ভ নীতির 
বিপক্ষে ত্র অনেক সমদ্বে আমাদিগকে সাধধান করিয়াছেন। কতকগুলি 
পাপ ও অপবিভ্রতা হইতে মুক্ত ধাকিলেই শাছাতে সন্তষ্ট থাক সযুচিত নয়। 
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সকল প্রকারের অশ্রেয়্ পরিহার ও হাদক্জের সম্যক নবজীবন বিনা হী কিছু- 
তেই সন্তষ্ট হন না। পৃথিবী যাহাকে ধর্ম বা জাধুতা বলে তাহাতে সন্ষ্ট 
থাকা গ্রীষ্টের মুলমতের বিরোধী । জৎসারী লোকেরা যে সকল শুক্ক নীতির 
মূলতত্ত বহু মলে করে, তৎসহ খীষ্ট্রের জীবনবৃত্তের মূলতত্বের সম্যক্‌ পার্থক্য । 
ষদি আমরা সং হই, সত্যবাদী হই, নম্র ও বিনীত হই, যদ্দি মিথ্যা ব্যবহার 
পরিহার করিয়া ঝজুতাসহকারে সংসারের কার্ধ্য চালাই, আমরা পৃথিবীর 
নিকটে অতি ভাল মানুষ, এমন কি বড় লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, 
কিন্ত স্র্গরাজ্যে স্থান পাইবার জন্য এ গুলি কিছুই কার্যকর হইবে না। 
ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্ো প্রবেশ করিবার জন্য কেবল এ পাপ ও পাপ, চরিত্রের 
এ দোষ ও দোষ পরিত্যাগ করিতে হইবে নী,কিন্ধ আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরিবর্তন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে নবজীবন লাভ হওয়া 
আবশ্যক। পুরাতন মনুষ্যকে একেবারে বিদায় দ্রিতে হইবে, আমাদের 
উচ্ছাস, ভাব, আত্মপ্রত্যয় ও চিন্তাকে সম্যক নব্ভাঁবে পরিবর্তিত করিতে 
হুইবে। আমাদের নীচ পাশবভাবরূপ পত্তনোপরি ধরব স্থাপন করিতে যহ 
করিব না, কিন্তু আমরা সমুদ্রাক্স প্রাচীন ভাব বিনাশ করিব, উহার ভিতরে 
যাহা কিছু মন্দ, স্বার্থপর, অসৎ আছে দরে পরিহার করিয়া গগ্গাঁয় জীবনের 
উচ্চতম রাজ্যে প্রবেশ করিব । ঈশ্বরের পবিত্র গৃহ হইতে সত্য আনয়নপূর্র্বক 
ততসাহায্যে পৃথিনীতে সাধুতা ও পবিত্রতা! মধ্যে বাস করিতে ষত্ব করিব না, 
কিন্ত বগা রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং আমাণের শরীর পৃথিবীতে থাকিলে 
আমাদের আত্ম! স্বর্গস্থ পিতার সহিত যোগযুক্ত হুইয়া থাকিবে । নব্জীবনের 
লক্ষণ ও অবস্থা কি? শিশু সস্তানের মত পবিত্রতা। পরিণত বয়স্কের 
অহঙ্কার, আত্মসর্্বদতা, সহজ ও খন্জুভাবের অভাব শিশুভাবের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া ক্ষুদ্র শিশুগণের মত আমা- 
দিগকে সহজ, কোমল, বিনম্র ও বিশুদ্ধচিন্ত হইতে হইবে। শিশু মা বাপ 
ভিন আর কাহাকেও জানে না, আধ আধ স্বরে মী বাপের নাম করে, এবং 
তাহাদিগকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমাদের হাদয়েও সবরগন্থ 
পিতাঞ্ সব্বেসর্মা বলিয়া! জানিব। শিশু পিতা মাতাকে জ্ঞানযোগে 
বা ধর্শনের সাহাযো চেনে না, কিন্ত সহ্জজ্ঞানে) আমাদের হৃদয়ও 


ইংলণ্ডে কেশবচজ্দ্রের কার্ধ্য | ৪৭৭ 


তেমনি দ্বিজত্তবের অবস্থায় সহজজ্ঞানে হ্বর্গায় পিতাকে চিনিবে। দর্শন 
আমাদের সাহায্য করে না, বিদ্যাবত্তার সাহায্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, 
কিন্ত আমাদের ধশ্মের সহজ ভাব তাহাকে অনুভব করে যিনি আমাদিগকে 
পরিবেই্টন করিক্পা আছেন, আমাদের উত্থান ও উপবেশনে ধষিনি আছেন, যিনি 
আমাদিগকে আহার দিতেছেন, রক্ষা করিশ্ছেন, ধিনি সকল প্রকারের পাপ ও 
অপরাধ হইতে রঞ্ষা করিতেছেন। সকল সময়ে সকল কালে তিনি আমাদিগের 
পিতা ও বন্ধু। শিশুসম্তানের আর এক লক্ষণ ছলশৃত্যতা। পৃথিবীর কোন প্রকার 
প্রলোভন তাহার্দিগের উপরে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 
তাহার ছ্লকপটতাশৃস্ত জদয় পৃথিবীর ধন সম্পৎ দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হয় না। 
যে ঘ্বাস শুকাইয়া যায় বা পদদ্বারা দলিত হয়, তাহাও তাহার নিকটে যাহা, ধন 
সম্পদও তাহাই। দ্বিজাত্মা ব্যক্তিও এইরূপ প্রলোভলের অতীত । প্রলোভনে 
যখন তিনি মুগ্ধ হন না, তখন প্রলোভন জয় করা তাহার পক্ষে আর একটা 
সুকঠিন ব্যাপার কি? নীতি ও সাবুতায় সন্ষ্ট ব্যক্তিগণের অবস্থা ঈদৃশ 
নহে। আমাদের প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হবু, প্রতিসময়ে বিবেকের 
সাহায্যে উহ্থাকে পরাজয় করিতে হয়, কিন্ত ভ্িজাত্বার সংগ্রাম করিতে হয় 
না; নিশ্বাস প্রশ্বাসের স্তায্ তাহার নিকট সকলই সহজ। তিনি ঈশ্বরের 
পবিত্রতার হারা পরিবেষ্টিত, তিনি পবিত্রতার বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করেন, 
তাহার চক্ষুদ্বয় ঈশ্বরের আলোক পান করে। যদিও আমাদিগের বদ্স 
হইয়াছে তথাপি আমাদিগের গর্বাভিমানের প্রাসাদ ভঙ্গ করা, পাপ 
অপরাধের গুরুভারে আমাদের ধূলিতে অবনত হওয়া, সত্যের অন্বেষণে 
ঈশ্বরের অন্বেষণে আমাদের শিশুর ভ্তাত্ব অন্ধকারে অন্বেষণ করা ভাল। 
প্রলোন্ডন পরাজদ্ধ করিবার উপযুক্ত উদ্যম নাই, জ্ঞান নাই, এ অবস্থায় 
শিশুর ম্যায় বিন্ত্র ভাবে গর্গস্থ পিতার পদতলে পড়িলে তিনি আমাদের উপরে 
করুণা বিতরণ করিবেন। আমরা যেন বলিতে পারি স্বর্গে বা পৃথিবীতে তিনি 
ভিন্ন আমাদিগের আর কেহ নাই। শিশুগণের মত আমাদিগ্ের পিভার সঙ্গে 
নিত বাস করিবার অভিলাষ হউক। আমাদের মতে যত কেন ভিন্নতা হউক 
না, আমর! এক্ত পিতার সন্তান ইহা যেন সর্বদা অনুভব করি। যখন আমাদিগের 
বিদ্বান ও জ্ঞানী বলিয়া অভিমান হয়, তখন মত লইয়া বিরোধ উপস্থিত হুম; 
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কিন্ত যখন আমরা আমাদিগকে ছোট শিশু বলিয়া মনে করি তখন আর 
বিরোধে কি প্রয়োজন ১ সকল মাছ যখন ঈশ্বরের নিংহাসনের চারিদিকে 
ক্ষ শিশুর ন্তায় পরিবেষ্টন করিয়া দাড়াইবেন, তখনই ঈশ্বর তাহাদিগের মধ্যে 
পবিত্ররাজ্য বিষ্ত।র করিবেন, তিনি তাহাদিগকে আপনার সস্তান বলিঘ। গ্রহণ 
করিবেন, এবৎ তাহাদিগকে একটি নিত্য পরিবার করিয়া দিবেন। হি 
আমাদিগের অন্তরে বিবেক এবৎ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর থাকে, এব যদি 
আমাদিগের বিশ্বাস ধাকে, তিনি তাহার অনু তপ্ত সম্তানগণকে গ্রহণ করিবেনই 
করিবেন, তবে আমাদিগ্ের নিরাশ! কেন? বিনআ কোমল হুদযে পবিত্র ঈশ্বরের 
রাজ্যে প্রবেশের জন্ত প্রতিদিন অগ্রসর হই, তাহা হইলে আর শোক থাকিবে 
না, ছুঃখ থাকিবে না, বিরোধ বিতর্ক থাকিবে না, সকলেই দ্বিজত্বের জন্য ঈশ্বর 
কর্তৃক গৃহীত হুইবেন। আন্মন আমরা সকলে করুণাময় পিতার নিকট 
হৃদয়ের সম্যক্‌ পরিশুদ্ধি ও ছ্বিজত্ ভিক্ষা করি। 

উপাসনা শেষ করিবার পূর্বে রেবারেও্ড মেস্তর ব্রাউন বলিলেন, নিশ্চন্ব 
জমবেত উপাসকগণ তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়! দুঃখ করিবেন যে, ঈদৃশ 
উপদেশ অতি সংক্ষিণ্ত হইল। তিনি জানেন, কেশবচন্্র শ্রান্ত ও অনুস্থ 
ছইয়াছেন, ভন্তথা ছিগুপ ত্রিগুণ সময় লইলে তাহারা আহ্লাদিত হইতেন। 
তাহার সম্মুখে যদি তিনি (প্রশংসা পূর্ব্বক ) আর কিছু অধিক বলেন তাহ! 
হইলে তাঁহার ভাল লাগিবে না। তিনি এবং অনেক লোকে ষে তাহার 
উপদেশ শুনিতে পাইলেন ইহাতে তিনি আল্লার্দিত। তিনি আশা করেন 
যে, জাগামী সায়ংকালে “লিবরপুল ইনিষ্টিউট হুলে”' সকলে তাছার বন্কৃত। 
শুনিবেন। 

২৭ জুন সোমবার সায়ংকালে “মাউন্টগ্রীট ইনষিটিউটে” নীতি ও ধর 
সম্বন্ধে ভারতের অবস্থানবিষয়ে বক্তৃতা দেন। মেয়র মেস্তর আব্ডারম্যাদ 
হব্বক স্ভাপত্তির আমল গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বিলক্ষণ অধিক 
হুইক্ান্িল। লিবারপূলের প্রায় সমুদায় ধন্্রসমাজের লোক উপস্থিত ছিলেন । 
বত অতি আদরে কলে শুনিয়াছিলেন। পর দিবস (২৮ ভুন 
মঙ্গলবার ) প্রকার বিষয় একটি কত্ত সন্ভাগ্প বলেন, এই সভায় ছয় হইতে 
জটি শতের মধ্যে শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রেষারেও মি বেক্ার্ড, অব 
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তরণিকাস্থচক কিছু বলিলে কেশবচল্র খ্রঁ্নমতঃ বলিলেন, ব্রিটিযগণ বিদেশীর়- 
গণের শারীরিক দৌর্বলোর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, তাহারা বিদেশীত্ব 
কাহাকেও পাইলেই ত্টাহাকে “সিংহ” করিয় তুলিতে ঘ্যস্ত হইয়] পড়েন। 
অনন্তর ইৎরাজী শিক্ষার প্রভাবে ত্রাঙ্মদমাজের উৎপত্তি, ব্রাহ্মদমাজে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান সভ্যতা .-এবং হিন্দুগণের আধ্যাত্মিকতা এ উদ্যয়ের, মিলন; ইত্রাজী 
শিক্ষা নর নারী উভফের মধ্যে প্রচলিত করা আবশ্ঠকতা, মপ্যপাননিবারণের 
প্রয়োজন, ব্রিটিষগণের ভারতের কল্যাপার্থ ভারতকে শামন করার কর্তব্যতা, 
ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ভারতের হুস্তে ভারতের শাসনকার্ধোর ভার অর্পণ 
করিদ্া ভারত পরিতাণগ করিয়া চলিয়া যাওদার অবশ্ঠসস্ভাবিতা, ঈশ্বরকপার 
ভারতের নরনারীগণকে ব্রিটিষগণ এক দিন ভাইভগিনীরুৃষ্টিতে দেখিলে 
তবে তাহাদের উপর ঘথার্থ স্তায়বিচার করিতে পারার সস্তবপরতা ইত্যাদি 
বিষয় নব ভাবে উপশ্থিত শ্রোতৃবর্গের নিকটে তিনি বাক্ত করিয়া বলেন। 
কিনি প্রার্থনাস্থচক এই কয়েকটি কথা বলিয়া বক্ত,তা শেষ করেন ;"ঈশ্বর 
আমাদিগকে সাহাষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। আমি 
আশা করি,যত দিন ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনাদের রাজ্য সম্বন্ধে যোগ আছে তত 
দিন সেই বিস্তৃত দেশসন্বদ্ষে আপনাদের ঘে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য 
আনে, তাহা সন্ভাবে ও বিধেকিত্বে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর আপনাদের 
সঙ্গে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন যে, উভয় জাতির মধো একতা অবস্থিতি 
করে, উদ্ভযজে পরস্পরের সহুযোগিত্বে পরস্পরের সাহাধা করিতে পারে; এ্রধং 
উভয় জাতির সাংসারিক ও নৈতিক কল্যাণ নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হুয়। রেবারেও্ড 
জনকেলি বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাধকরপসমন্ধে বলিলেন, এত বিভিন্ন 
মত্তের লোকদ্িগকে এক স্থানে একত্র কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার, তবু তিনি 
সাহসের সহিত বলিতেছেন, বঞ্তা ঘাস! বললেন তাহাতে কাহারও বিমত 
হইতে পারে না। সকলে মিলিত হইয়া ভারত্তের সংস্কারবিষয়ে উপস্থিত বন্ধুকে 
সাহাধ্য করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন; কেন না এতদপেক্ষা গুক্ত্তর কর্তব্য 
আর কি আছে? রেবারেগড দি উইকড প্রস্তাবের জঅমুমোধল করিয়া ফেশব- 
চত্রাকে জয়ের সহিত স্বাগ্ড সম্ভাষণ অর্পণ করিলেন। শ্রস্বাধ কলধ্বনিছে 
স্থিরীকৃত হইলে কেশব্চজ্র উ্থার প্রত্যান্তরে বলিলেন, "আপনারা মকলে অনুগ্রহ 
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করিয়া যে, আমার কথা শুনিলেন এজঠ্য অতীব আহ্া।দিত হইলাম। আজ 
সায়স্কালে ও২হুক্যবর্ধক যে সমিতি জামি প্রত্যক্ষ করিলম আমি ভরসা করি, 
আমি ইহা কখম বিশ্মৃত হইব না।” অনন্তর সত] ভঙ্গ হুইল। 

কেশবচনা লগ্নে ক্রমাখয়ে পরিশ্রম করিস ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছলেন। 
তিনি যখন ব্রিষ্টলে (১১ জুন) আগমন করেন,তখন তাহার শরীরের অবস্থা ভাল 
নয়। এই অঙ্ুস্থাবস্থায় তাহার বিশ্রাম ছিল না" ক্রেমান্বয্ে প্রকাশা বক্তা 
দ্বান,বন্ধুগণের সন্মিলনাপিতে গমন,ইত্য (দি ব্যাপারে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! 
ভুলিয়া্চিল। তাহার অন্ুস্থতার বিষয় বন্ধুগণ জানিতে পারেন নাই তাহ। 
নহে,তথাপি তাহার কথা গুনিবার জন্য বাগ্রতাবশঃ সে বিষয়ে তাহারা কিছুই 
মন দিতে পারেন নাই। বন্ধুগণ আদিয়া যখন কেশবচন্রকে কিছু বলিবার 
জন্য অনুরোধ করিতেন, তখন তিনি 'না' এই শব উচ্চারণ ভরিতে পারি- 
তেন না। ইংলগ্ডের এক জনবন্ধু এই জন্যই ক্ৌতৃক করিয়া বলিয়াছিলেন, 
কেশবচন্ত্র ইংরাজী ভাষা বিলক্ষণ শিধিঘাছেন, কেবল একটা কথা শিখেন 
নাই, সে কথাটী 'না' । ক্রমে কেশচন্ত্রের পক্ষে পরিশ্রম একান্ত ভারবছ হইয়া 
উঠিয়ান্িল, আর তাহার শরীর যে কাধাক্ষম ছিল না,তাহ! তাহার লিবারপুলের 
শেষ বক্ত.তায় আমরা সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তিনি কোন কালে 
শারীরিক দৌর্ল্য প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার লোক ছিলেন না, অথচ 
তাহাকে উহ্‌। স্পষ্ট করিয়া বন্ত তার জারস্তে বলিতে হইয়াছে । ঈদৃশ শরীরের 
অবস্থা লইয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করা আর শরীর কেন সহ্য করিতে পারিবে? একে- 
বারে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথা শ্বেরা রে!গ ঠাহাকে শষ্যাশায়ী 
করিল। বন্ধুগণ ইহাতে একাস্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লিবারপুলে আইগব- 
খন্ঠ ডবলিই ডরবান্‌ স্কোয়ারের গৃহে অতি যত সহকারে সকলে তাহা র শুশ্রা- 
যায় প্রব্ত্ত হুইলেন। মহিলাগণ এ সময়ে যাদৃশ যত্বের সহিত তাহার শুত্রাহা 
করিয়াছিলেন, কফেশবচত্্র তাহা কোন দিন বিশ্ব হইতে পারেন নাই, 
তাহার বন্ধু ও আত্মীবগপও কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সেবা- 
নিরতা মহিলাগণ কি জানি ব1 কেশনচ্্ের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়,এই আশস্কায় 
সর্বদা অশ্রবর্ষণ করিতেন। রাজা রামনোহুন ইংলগ্ডে আসিয়া আর দেশে 
ফিরিলেন না, এ কথা সকলেরই মনে জাগরূক ছিল, হুতয়াং সকলের মনে ঈদৃশ 
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'অ।শক্ক। উপস্থিত হুইবে, ইহা ক্খার বিচিত্ত কি? সংবাদ পত্রে অহুশ্থতার সংবাদ 
উঠিপ, ক্রমে এদংবাদ আালিয়া ভারতবর্ষে পঁহছছিল। কেশবচল্ের পরিবার 
ও বন্ধুলর্গ একান্ত আকুল হইয়া! পড়িলেন। গৃছে ক্রন্দনের রোল উঠিল, 
ঘাইবার বেলা ষে আশঙ্কা পরীবারবর্গের অনেস্থা পাইয়াছিল, এখন 
তাহ। নবীভূত হইল। কেশবচজের মাতা একাস্ত অধীর হইয়া পড়ি" 
লেন, তিনি উন্মাদিনীপ্রায় হইয়া! একেবারে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া 
বহির্ধাটার প্রাঙ্গণদ্বারে আসিয়া পড়িলেন। সকলের আহাক় বিহার হাস্য 
প্রমোদ একেবারে বন্ধ হইল; চারিদিক শৃনাবোধ হুইতে লাগিল। ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়] লগুনস্থ বন্ধুবর 'ত্রিটিষ আও ফরেণ ইউনিটেরিঘ়ান আসোসিকে- 
শনের' সম্পাদক রেবারেও মেস্তর স্পিয়া্স সাহেবের নিকটে টেলিগ্রাম কর! 
হুইল। টেশ্লিগ্রামের প্রত্যুত্তর সকলে উতৎকণ্ঠার সাহত প্রতীক্ষ। করিতে লাগি 
লেন। ছুংখ শোকের দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। বদ্ধুবর মেস্তর ম্পিয়্া” 
টেলিগ্রাম প্রাপ্তিমাত্র উহার উত্তর দিলেন। এই প্রত্যুত্তরে সকলের মন কথ- 
ঝিৎ হুম্থির হইল; মেস্তর ম্পিদ্ধাসে র প্রতি বন্ধু ও পরীবারবর্ণের কৃতজ্ঞতার 
পরিসীম। রহিল না। ইহারা সকলে কেশবচত্ত্রের সম্যক্‌ হুস্ৃতার সংবাদের 
জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 

এক পক্ষের অধিক কেশবচন্ত্র শব্যাশায়ী। চিকিৎসকগণ তাহাকে 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন, সুতরাং যে সকল স্থানে শিয়া যে ষে 
দিনে কার্য করিবার কথা ছিল, তাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ২৯ জুন 
হইতে ১৫ জুলাই পর্ধ্যস্ত লীড, ওয়েকফিল্ড, ধোণ্টন, বিউরি, গ্ল্যাসগো এডেন- 
বরা, নিউক্যামল, ইন্্ক, এই সকল স্থানে যাইবার স্ময় নির্দি্ট হইক্লাছিল। 
এত দূর কথা ছিলে ১৬জুলাই লিবারপুল হইতে আমেরিকায় ঘাত্র! করা 
হইবে। এক জন্ুস্থতায আমেরিকাগসনের প্রস্তাব পধ্যস্ত প্রস্তাবমাত্রে পর্ধ্য- 
বসন্ন হইল। কেশবচন্ত্র এক্লপ অন্রস্থ হইলেন কেন, পর সময়ে তাহার 
বন্ধুগণের মধ্যে ইহা! লইদ্ভা বিতর্ক উপস্থিত হত়। এ বিভর্ক উপস্থিত হইবার 
ফারপ এই ধে, এক জনবন্ধু পত্রিকায় লেখেন, কেশবচন্রর দিরামিষভে।জী। 
ঞ্ই নিরামিষতো জনুজলিত দৌর্ধলা হইতে ইংলগ্ডে তাহাকে ওকুতর পীড়া 
আক্রান্ত হুইয়া শধ্যাশাদী হইতে হইয়াছিল । এই প্রবন্ধ পা$ করিয়। কেশব- 
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চজ্ নিতাস্ত হুঃখিত হন। ত্বাহার এক জনবন্ধুকে তিনি বলেন, ইংলণে 
আমি কি জন্য পীড়িত হুইয়াছিলাম, ইহার মূলকারণ না জানিকা পত্রিকান্গ 
ঈদৃশ আন্দোলন নিরামিষভোজনের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হছুইবে। 
ইংলগ্ডে নিরামিষতোজন পরিত্যাগ না করাতে তাহাকে প্রতিদিন প্রায় 
অন্ধীশনে থাকিতে হইত, অনেক সময়ে শুুধার জন্য নিদ্রাগম হইত না, যখন 
ক্ষুধায় একান্ত কাতর হুইতেন, আর কিছুতেই নিদ্রা আসিত না, তখন সঙ্গী 
ভাই প্রসন্নকূমারকে ক্ষুধার কথা বলিতেন, তিনি ত্বরে অন্বেষণ করিয়া! একাদ 
খণ্ড কূটী পাইলে তখনই সেই গনভীর রজনীতে তাহাকে আহার করিতে 
দিতেন, সেই রুটীধণ্ড খাইয়া কথন্িৎ নিদ্র! য:ইতেন। অসাধারণ পরিশ্রমের 
সক্কে সঙ্গে ঈদৃশ ভোজনের অগ্পত। শরীর বহন করিতে পারিবে কেন? এস্বলে 
এ কথা বলা উচিত যে, কেশনচন্দ্রের আহারে ক্রটি ইংলগুশ্থ বন্ুগণের হুৃদয়- 
হীনত। হইতে উপস্থিত হয় নাই, তাহার্দের জ্ৰানের অভাব হইতে উপস্থিত 
হুইয়াছিল। ইংলগডবামিগণ অতি অল্প পরিমাণ অন্ন আহার করিয়া থাকেন। 
কি পরিমাণ অন্ন ও উপকরণ ভাহার শরীরধারণের পক্ষে প্রয়োছন, সে সম্বন্ধে 
ভাহাদ্িগের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা,মাংসের পরিমাপাপেক্ষা নিরামিষের পরিমাণ 
অধিক প্রয়োজন। ধীহারা মাংদভোজী তাহার! অন্নাদি অল্প পরিমাণে আহার 
করিয়া থাকেন। তাহারা নিরামিষত্তোজীকে কিঞ্িৎ অধিক পরিমাণ অন্নাদি 
দিয়াই মনে করেন, উহ1 তিথির পক্ষে পর্ধযাণ্ত। এইরূপ ক্রমিক আহারের 
অল্প, পরিশ্রমের আধিক্য, নিদ্রার ব্যাখাত, এই সকল কারণ একত্বিত হইব 
তাহাকে শয্যাশা্ী করিয়া ফেলিল। তিনি লিবারপুলে ডবলিউ ডবারনূ 
স্কোধারের গৃহে ১৪ জুলাই পরাস্ত অবস্থিতি করিলেন। তধনভ্তর লণ্ডনে 
প্রত্যার্তন করিলেন, কিন্তু তাহ।র শরীর আর পুন্দকার স্বাস্থ্য লাভ করিতে 
স্মর্ণ হইল না; হৃতরাৎ তাহাকে পরিশ্রমের কিঞিৎ লাখব করিতে হইল। 
ব্রল্মবাদিগণের মভ1। 

২* জুলাই বুধনার গ্রেট কুইন স্রীটে ফীমেসন্ন হলে অপরাহ্‌ ৭ টার সময় 
লগ্ুনে একটা বহ্মবাদিগণের জন্য সভান্থাপনের অন্িপ্রায়ে সভা হয়। ইউ- 
নিম সায্জেন স্কোয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এ সভায় এই 
নিদ্ারণগুলি নিবন্ধ হয় ;--“এই সার মন্ত এইযে, ধর্খবসন্বন্ধে মতভেদ 
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সত্ত্বেও (১) ধর্মের সত্যান্থসন্ধান (২) উপাফনাশীলতা বর্ধন (৩) জীবনে 
নীতির উন্নতিসাধন দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের পবিত্রতা! অর্জন ও বিস্তার 
জন্য বত্ব করিবার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপন করিয! লোকদিগকে একত্র 
মিলিত করা আকাতক্রণীয় ৮ “এই সভার মতে ইহা আকাজ্ণীয় যে, এই 
সভা অগোণে ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জাশ্মণি, ফুন্স এবং অন্থান্ত স্থানে ঈদৃশ 
যে সকল সভা আছে, তাহার সঙ্জে পত্রাপত্র করেন, এবং ইহার সহানুভূতি 
ও সহযোগিত্ব তাহার্দিগকে অবগত করেন।” কেশবচল্রকে যে নিদ্ধারণটি' 
উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তছৃপলক্ষে' তিনি যাহ বলেন, তাহার 
মন্্ব এই ;--সকল শ্রেণী ও সকল জাতির লোকদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
বন্ৃতা ও ষোগস্থাপন তিনি চির দিন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া 
থাকেন। এ কিছু আশ্চর্য নয় যে, রাজ্যসম্পর্কে সমাজসম্পর্কে লোকদিগের 
মধ্যে প্রভেদ ভিন্নতা থাকিবে, কিন্ত ধর্পের নামে ঈশ্বরের নামে নরনারী 
বিরোধ করিবে ইহা! নিতান্ত ছুঃখকর। সমগ্র মানবজাতিকে এক শ্ত্রে বন্ধ 
করিঞ্ক। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদিগকে বান্িবে, ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্ট। যদি জামর! 
দেখিতে পাই যে, মানবগণমধ্যে শান্তি ও শুভকামন। বর্ধন না করিয়া 
ধর্মের নামে পরস্পরের প্রতি কেবল হিংসা দ্বেষ প্রদর্শনের চেষ্টা! হইতেছে, 
তখন আমাদের ইহার প্রতিবাদ কর! কর্তব্য, এবং ইহা বল! সমুচিত যে, 
ধর্ম আপনার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি ছ্ছদেশে দেখিয়াছেন বিদ্ভিন্ন হিন্দৃ- 
সম্প্রদায় পরস্পরকে কেমন ঘৃণ! করেন,মুসলমানের! শ্রীষ্টানগণের প্রতি শক্রজ্ঞানে 
তাহা'দিগের প্রতি কেমন বিদ্বেষ করেন, কিন্ত তদপেক্ষা আরও কষ্টকর এই ষে, 
খীষ্টানগণ হিন্দুগণের প্রতি ক্রমান্ধয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকেন। 
ঈশা ঘেমন ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রীতি স্বলে প্রচার করিক্জাছেন এমন 
কেছ করেন নাই, অথচ তাহার অনুষাগ্িগণ যদ্দি বলেন, ছিন্দুগণ ভুষ্র, 
তাহাদের সম্বন্ধে পরিত্রাণের কোন আশা নাই, তাছাদ্দের মনোষধ্যে 
বিদ্দূমাত্রও সত্যের সংশ্রব নাই, তাহ! হইলে উহা কত ছঃখকর। মতের 
সঙ্কুচিত ভাব হুইতে হৃদয়ের সম্ফুচিত ভাব উপস্থিত হয়। আপনাদের 
সম্প্রদায় ভিন্ন অপর জন্প্রদায়ে সত্য নাই, এই জ্ঞানে মামুষ অপর 
সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিস্বা থাকে, সাম্প্রদারধিক কক্ষত্ভাব হাদছে 
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পোষণ করে। ধর্ত্ব মূলতঃ সার্ধভৌমিক। ঈশ্বর যদি আমাদের সকলের 
পিতা হন, তাহা হইলে সত্য আমাদের সকলেরই সম্পন্তি। ধর্ম্বের বিবিধ 
দ্বিকৃ। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক জাতি উহার এক এক দ্িগমাত্র গ্রহণ করিয়া 
থাকেন, প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য কল দেশে সকল সমন্ষে সমগ্র 
ধর্মজীবন দেখিতে পাওয়া যাষু না, কেবল আংশিক ধর্্মজীবন দেখিতে পাওয়া 
যায়। হিনুগ্রণ ধর্বের এক দিক্‌, খীষ্টানগ্রণ অন্য দিকু, প্রথম শতাকীর 
লোকের] এক দিক, বর্তমান সময়ের সুসত্য লোকের। অন্ত দিক্‌ প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন। বন্দি সমগ্র ধন্মজীদন গ্রহণ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে 
কোন জাতি বা ঈশ্বরের পরীবারের কোন শাখাকে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় 
না। সমুদায় লাতি, সমুদায় ধশ্মশাস্ত্র, সকল জাতির সাধু মহাজনগণকে গ্রহণ 
না করিলে, ঈশ্বরেতে ষে সার্কবভৌম্মিক ধর্ম অবস্থান করিতেছে, ততপ্রতি 
আমরা ষখোচিত অম্মান প্রদর্শন করিতে পারি না। ঈশ্বর ও মানবের প্রতি 
ষথার্থ ভাব পোষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময্জে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মানবগণের 
ধর্দজীবনে যত বিভাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তত্প্রতি যথোপঘুক্ত ব্যবহার করিতে 
হইবে। গ্র্টানগ্রপের হিন্দুগপের প্রতি, হিন্দুগণের বী,ষ্টানগণের প্রতি 
স্বপা করিবার কোব অধিকার নাই। পূর্ণ সত্যের জন্ত, ভ্রাতপ্রেমের জন্য 
তাহাদিগের পরস্পরকে আলিঙ্কন করা সমুচিত। যে সভা সংস্থাপিত হইতে 
চলিল, এই সভাতে উহার পূর্বাভাস আছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্নাদিত। 
তাহার মনে হয় যে, বহু শতাব্দীর দাম্প্রদারিক সংগ্রান এবং আধ্যাত্মিক 
অত্যাচারের পর এ সময়ে ধর্মের উদারভাবের দিকে লোকের চক্ষু উদ্মীলিত 
হইতেছে। ক্রমে লোকেরা বুবিতে আরম্ত করিয়াছে যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির 
প্রতি ষথার্থ ভাব পোষণ করিতে গেলে সাম্প্রদাদিকতা পরিহার, অধ্যাত্তব 
অত্যাচারের প্রতিবাদ, এবং শান্ত ও স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করা প্রয়োন। 
এই নিদ্ধারণের উদ্দেস্ত এই ষে, ভারতবর্ষ, আমেরিকা, জাবি ফান্দ এবং 
অন্যান্ত স্থানে যে সঞ্ল ধার্মিক লোক আছঞ্ছেন, তাহাদিগকে এক ঈশ্বরে 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বন্ধ কর] হুর, সকলের পিতা ঈশ্বরকে পূজা করা হয়, ভাগবাস! 
হয়। সময় আসিয়াছে ষে সময়ে সকল জাতি সকল বংশ এক গৃহে একত্রিত 
হইবে; মতভেদের বিরোধমধ্যেও সকলে এক হুইবে। মানবজাতি মধ্যে 
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মতে একমত সংস্থাপন অসস্তব। ধহারাই তাদৃশ ক্যমত্ত স্থাপনে বত্ব 
করিয়াছেন, তারাই অআকৃতকার্থ্য হুইজ্ধাছেন। প্রতিজনের স্বাধীন", 
প্রতিজনের অধিকার জম্থানিত ও স্বীকৃত হউক, এবং মত্ডের ভিন্নত1 শ্বকার 
করিয়াও আমর! ইহা স্বীকার করি ষে, একত্র কাধ্য করিবার জন্ত এমন একটী 
সাধারপভূমি নির্বাচন কর। অত্তব, যে ভূমিতে আমর! ভাই বলিয়া পরস্পরকে 
সহানুভূতি দান করিতে পারি। তিনি আশা করেন, এ সভা আর একটা ভ্রান্তি 
হইতে সর্ব্বদ! আপনাকে রক্ষা করিবেন। যে সকল সম্প্রদায় আছে তহ্প্রতি 
ষেন গর্বিত ভাব পোষণ করা না! হয়। ধাহার] আমাদের অগ্রগামী, ধাহারা। 
আমাদের জন্য অধ্যাত্ম সম্পৎ রাধিকা গিকাছেন, গাহাদের চরণতলে আমাদের 
বাস করা সমুচিত। হিন্দু বীষ্টান, শৌদ্ধ, চাইনিজ, গ্রীক এবং রোমাণ ধবাহারাই 
মানবজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন, ভাহারাই জামাদের চিরকৃতভ্ঞত1- 
ভাজন। যে সভা গঠিত হইতেছে, এ জভ্ভাক় ভাহাপ্দিগের খপ স্বীকার কর! 
সমুচিত। এই সভা গঠনের জন্য ধাহার। সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, আজ আমরা তাহাদের চরণতলে উপবেশন 
করিয়া বন্ধু ও ভাই বলিয়! স্বীকার করিতেছি, ভাহাদিগকে আঙ্গাদের কৃতজ্ঞতা 
উপহার দিতেছি । বংশানুক্রমে তাহাদিগের হইতে আমরা আলোক লাভ 
করিয়াছি বলিয়াই ব্রচ্মবাদী ভ্রাতৃমগ্ডলী নামে পৃথিবীর নিকটে পরিচিত 
হইতে অগ্রসর । ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন লময়ের লোক হইলেও আমর! 
ভাহাদিগের আসম্মন করিতে পারি না, আমর! অহস্কার অভিমালে 
স্কীত ইহয্া এ কথা বলিতে পরি না, আমরা খবীষ্টশাস্্, হিন্দুমান্ত অথবা 
কন্ফিউসস্‌ কৃত শাস্ত্রের নিকটে কোন বিষয়ে খপণী নছি। ধাহারা আমাদের 
অগ্রবন্তা, যে সকল মণ্ডলী বর্তষানে বিদ্যমান, সকলের প্রতিই আমাদের 
বিনীত ভাব থাকিবে । ষ্দি এ সভার প্রতি পরে দ্বণা করেন, এ জভ্ভা বেন 
তছ্িষন্ধে তাহাদের প্রতি দ্বণ না৷ করেন। প্রেম, শুভাকাত্কা, ও শাস্তি 
জামাদের লক্ষা। সাল্প্রধাকিক ঘৃণ। নির্র্ধবাণ করা আমাদের উদ্দেশ্ট, হিং? 
দ্বেষ উদ্দীপন করা উদ্দেন্ট নহে। আমরা শাস্তির সংবাদ বহন করিব, 
সকল সব্্রদাস্থকে ভাল বাসিব। হিলু ইূষ্টাদ সকলকে ভরাতৃদৃষ্টিতে দেখিষ,. 
তাছাদের গ্রন্থ ও যাজকগপকে সম্মান করিব, এবং ধাহারা মদে করেছ 
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আমাদের পক্ষে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা নাই, আমর ভাছাদিগকেও 
ভ্রাতপ্রীতি দেখাইব। তিনি আশ করেন যে, এ সভার কোন সভ্য কোন 
সন্প্রদাঘ্ের প্রতি সাম্প্রদ্দায়িক বিদ্বেধভাব প্রদর্শন করিবেন লা। ইংলওে প্রান 
তিন শত ভিন্ন ভিন্ন শ্রীসন্প্রধায় আছে, সে সমুদ্বা়কে এক করিবার জন্য যত্ত 
হউক। এই সকল সম্প্রদায় কেন পরস্পরের উপাপনালফে পরস্পর মিলিত 
হইবেন না? কেন পরস্পরের সঙ্গে এক হইবার জন্য যতু করিবেন না? তিনি 
একটি বিষয়ে বড় আশ্ধ্য।ত্বিত হইয়াছেন যে, অত্রত্য গ্রীষ্টানদিগের ধর্ম 
জীবনে ভক্তি ও জন্ুরাগন্গনিত উদ্যম নাই | ভন্ভি অনুরাগ জন্য উদ্যম ভার- 
তায জীবনে লক্ষিত হয়। ভারত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ; ইংলও্ড জড়তাবাপন্ন। 
ইংলগ্ড এবং ভারত উভয়ে মিলিত হইলে উভয়ে উভদ্জের যাহা ভাল তাহা 
গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবনের প্রীক্য সম্পাদন করিতে পারেন। এজন্য ইংলও, 
আমেরিকা জার্দণি ফান্স বা অন্য ঘে কোন দেশে ধর্্ের নব ভাব উপস্থিত, 
ভাহাদিগের সঙ্গে তাহার স্থদেশীয়গণ মিলিত হুইযা কার্য করিতে প্রস্তত। 
সকল পৃথিবী তাহাদিগকে সহশিষ্য বলিয়। গ্রহণ করুন, ধাহাদের যাহা ভাল 
আছে ভাহাদিগকে অর্পণ করুন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব এই 
ছইটি মূলতত্বের মধ্যে সমগ্র ধর্নিবিশিষ্ট, ইহা তিনি চিরদিন বিশ্বাস করিয়! 
'আদিকাছেন; তিনি বত ্দিন বাচিয়|! থাকেন, ইহা তিনি প্রচার করিষেন। 
কবে সে দিন আসিবে, যে দিন সমুদায় পৃথিবীর লোক ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং 
মানবের ভ্রতৃতু স্বীকার করিয়া এক পরীবার হইবে। পরিশেষে তিনি উপরি 
লিখিত ছিতীয় নির্ধারণটি সন্ভাযু উপস্থিত করিলেন। 
ভারতবর্ধের লারীগণ। 

১ আগ সোমবার লগ্ন কওুক্সিট গ্রীটে আর্কিটেক্চরাল গ্যালারিতে 
“বিক্টোরিষ্না ডিস্কশন সোসাইটির" মানিক অধিবেশন হয়। কেশবচন্্র স'ভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। ৭নারীগণ-_ভাহ।দিগ্ষকে যেরূপ মনে করা হয়, 
এবং তাহারা যেক্ধপ” এ বিষয়ে মিস্‌ ওয়ালিংটন্‌ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই প্রবন্ধোপরি বিতর্ক উপস্থিত হয়। কেশবচন্্র ছাদে লীয় নারীগণের মঙ্গল 
সাধনে যে ধন করিয়াছেন মিস্‌ ফেফুল সভাক্স তাহা ম্মরণ করাইয়া দিলেন, 
এবং সভার পঙ্ধ হইতে বলিলেন যে, ফেশবচক্তর স্বদেশীয় নারীগণের অবস্থা- 
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সম্বন্ধে বলিবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহ] শুনিবার জন্য সন্ভা 
ব্যগ্র হইয়৷ প্রতীক্ষা! করিতেছেন, এবৎ কি প্রণালীতে দেশীয়া মহিলাগণের 
নৈতিক উন্নতিসাধন হইতে পারে, তৎ্সম্থন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিবেন, 
তাহা তাহাদিগের নিকটে অতীব মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইবে । সভাপতি 
কেশবচন্ত্র সাদরে গৃহীত হুইয়া যাহা বলেন,তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত 
হুইতে পারে ;)--এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চধ্য মনে হইবে যে, একজন 
হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইগ্নাছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাহার 
দেশীয় লোকেরা! স্ত্রীজাতির সত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি 
এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে 
এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীন 
কালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় 
ছিল, ষে সমজ্নে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে 
পারদৃশ্বী ছিলেন, স্বামী সহকারে ধর্ম(লোচনা করিতেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত 
হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্ত এখন আর সে 
দিন নাই। সময়ে সমগ্জে ভারতের নারীগণ এ দূর স্গাধীনন্তা সম্ভোগ করি- 
তেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এখন জাতি- 
ভেদ ও পৌনুলিকত। ভারতসমাজের নিতান্ত দূরবন্থা উপস্থিত করিয়াছে। 
ভারতনরনারার এত দূর পতিতাবস্থ! উপস্থিত যে, ভ্কাহাদিগকে দেখির় বর্তমান 
ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এরূপ 
দুরবস্থা! যে, এক জন ব্রাহ্মণ সত্তরটী নারীর পাপিগ্রহণ করেন; কুলীন পিতা 
খাতা না দেখিয়া আপনার পুত্তকে পুত্ত বলিয়া চিনিতে পারেন নাঁ। আর একটা 
অনিষ্টকর কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ধের বৃদ্ধ একটা পঞ্চমবর্ষা়া 
কন্তাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনরাধ্ধ বিবাহ করিতে পারেন না; 
একবার বিধবা হইলে চির দিন বিধবা থাকিতে হত্ু । কেবল বিবাহ হয় ন! 
তাহা নহে, বিবিধ প্রকারের কৃক্,নাধনে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। 
বিধনাগণকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরোধে ঈদৃশ ভাবে আর্খবনাতিপাতস্করিত্ে 
বাধ্য করা অতাস্ত রেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবীহপ্রথ! বিদূরিত হুইয়। 
উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয় এরপব্যবন্থ হওয়া জাবশ্যক। হাব সম্ভবপর হক, 
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একাধিক বিবাহ, হু বিবাহ রাজবিধি দ্বারা নিবারপ করা সমুচিত। অন্যান 
যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে ভাহা চরিরপ্রভাবে, গ্রচ্থপ্রচারাদি 
উপায়ে অপনীত করা ষাইতে পারে। এ সমুদয় দোষের মূল বিদ্যালোকের 
অভাব । যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাহার 
নিজেই এই সকল দোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা 
হুইয়া কৃচ্ছ সাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোক লাভে বঞ্চিত থাকা, 
এ সমুদ্াযুই তাহার! তগদিচ্ছ। মনে করেন, সতরাং বিধ্যালোকে তাহাদিগকে 
উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিন্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার 
বিদুরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাি সহজে উৎপাটি'ত হুইবে, সত্য পবিত্রতা 
শাস্ঠির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। যদিকেহ 
এ কথাকহেন ঘে, হিনুশান্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, 
তাহাদ্িগের ইহা জানা উচিত্ত যে, হিন্দৃশাস্ত্র পত্বীগণকে 'ধন, বস্ত্র প্রেম, 
শ্রদ্ধা ও অমৃতময় বাক্য হ্বারা" জন্তষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি 
কেবল পত্বীকে ভাল বাসিবেন না, তাহ!কে শ্রদ্ধা করিবেন, এরূপ ব্যব- 
স্থ(ইতো সর্বত্র পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত । কেহ বলেন যে, 
বালিকাগণকে শিক্ষ। দেওয়ার পক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণের কোন যত্ব ছিল না। 
এ কথা! দত্য নহে, হিন্দুশান্ত্রে বাবস্থাপিত আছে, "পিতা কন্যাকে দে পর 
বিবাহ দিসেন না যে পর্যন্ত ন| সে পতির মর্ধযাদা, পতিসেবা ও ধশ্মশ।দন 
বোঝে।” এ সকল শান্ত্রবাক্য দেখাইয়া দেয় হিন্দুসমাজের এখন পতিতা- 
বস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, দ্ভারতের সর্বত্র নারীগণ অঙ্থঃপুরবন্ধ। 
বঙ্দেশ ছাড়া পঙ্গাব, বন্থে ও মান্্রাজে নারীগণ জনেক পরিমাণে স্বাধীনতা 
সস্তোগ করির] থাঞকেন। যদিও ভারতের নারীসমাজসম্বন্ধে অনেকগুলি 
ব্ষিয়ে ছুঃখ করিবার আছে কিন্তু তাহার অন্তরে পূর্দিকালের কতকগুলি ভাল 
বিষয়ও সংযুক্ত আছে। পতির প্রতি আন্বরত্ি, লঙ্জশীলতা, শ্বকোমল 
ব্যবহার, প্ানচাবিক প্রশান্ত ভাব, স্বামীর ছিতসাধনে একান্তিকতা, এ সঞ্ল 
গুণ এখনও হিন্দুলারীগণের মধ্যে বিদ্যমান। গে দেশের লারীগণের চরিত 
সংস্কাত করিতে গেলে, তাহাদের মধ্যে যে স$ল উত্কৃষ্ট উপাদান আছে, 
তৎপ্রতি উপেক্ষণ করিলে চলিবে না। ইংলগ্ডের সভ্যতার প্রতি ঠাছার 
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'আনর ও সম্্ম আছে, কিন্ত এ দেশের আচার ব্যবহার ভারতে প্রচলন 

করিয়া দেশীয়গণকে নীচ করিয়া ফেল। কখন সমুচিত নয়। কোন এক 
সমাজের উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীয় ভাবে 

ভিতর হইতে হয়। সে দেশের নারীগণের যে সকল সদৃগুণ আছে, 

ত্বাছাদের সংস্কার তছৃপরি স্থাপিত করিতে হইবে। অনেকে বলেন, ইৎলগ্ডের 

লারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ করা উচিত নয়। উহা লইগ্া বিরোধ 

করিবার প্রয়োজন কিঃ যদি নারীগণ মনে করেন তাহাদের কোন কোন 

কাজ করা উচিত, পুকুষেরা কেন, তাহাতে বাঁধা দ্িবেন ৯ বখন পুরুষের! 

তাহাদের স্বাধীন কার্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন ইহা চান না, তখন 

পুরষেরও নারীগণের সম্বন্ধে মেবপ করা উচিত লয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ 

কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ বিতর্কের ছুই দিকেই বলিবার 'নআছে। এবিরোধ এই 

বলিয়া মিটান যাইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে পুক্কষগণ, কোন কোন বিষঙ়্ে 

নারীগণ শ্রেষ্ট। যাহা কিছু পুকুষোচিত, ওজস্বী, পুরুষের! তাহাতে চির দিনই 

শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু হুকোমল সন্গেহ তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে 

কোন দ্বিন পরাঞ্জয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ ছুইয়ের গুণগুলি 

একত্র মিলিত হইলে তবে উৎকর্ষ উপস্থিত হুয়। কেহ কেহ বলেন যে, 

পুরুষগণ বিশেষ্য এবং নারীগণ বিশেষণমার, কিন্ত তিনি অন্য প্রকার মনে 

করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্ক সত), কিন্তু কর্ম কারক, নারীরূপ 

সকম্ম্বক ক্রি দ্বারা অনুশালিত (ব্যাপ্ত)। কাধ্যতঃ সমুদয় পৃথিবীতে 

নারীগণ পুকুষগপকে শাসন করেন। অনেকে মুখে অশ্বীকার করিতে পারেন, 

প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? ভারতবর্ষে এক শত 

স্বামীর মধ্যে নবনবতি জন স্ত্রীকর্তৃক শদিত। ইংলণ্ডে এবং তাবৎ সস্ভ্য 
ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয়? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপধ্যস্ত মা,ভগ্মী, 

পত়ী, এবং সাধারণতঃ সমুদাধ মহিলার প্রভাব সকলেই অস্থভব করেন ও. 
বহু মনে করেন। পুরুষগণের উপরে তাহাদের সুকোমল সন্ষেহ মধুর প্রকৃতির 
প্রভাব অনিবার্ধ্য। যদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেনই, তবে কি 
সকল বিষয়েই আমাদিগকে শাসন করিবেন? লা। থে বিষয়ে পৃক্ুষগণ শ্রেষ্ঠ 
জে বিষয়ে তাহাদের কথা শোনা হউক, যে খিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষঙ্ছে 

তত 
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তাহাদের কথা শোন। হউক। পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামগুস্ে 
সমাজের কল্যাণপ। এজন্ত কি ইৎলগ্ডে, কি ভারতে, এ দুই জাতির ছিত 
এ ছুই জাতি একত্র মিলিত হইয়। পর্যযালেচন1 করিবেন, এবং হইয়ে মিলিত 
হুইয়া দেশহিতকর কারধ্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্ত 
তিনি অনেক স্থানে পুরুষগণের সভায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় 
ভাহাকে যে বলিতে দেওয়া হইল, ইছছাতে তিনি আপনাকে সম্মানিত 
মনে করিতেছেন । ইংরেজ মহিলাগণ__ইংরেজ ভগিনীগণ-- হিন্দুনারীগণের 
যথাসাধ্য উন্নতিসাধনে যতুত্ধতী হুউন। মিস্‌ কার্পেন্টার ততকল্পে যাহ 
করিয়াছেন, অনেকেইতো তদ্ধিষয়ে তাহার অনুসরণ ক্করিতে পারেন। এখন 
সে দেশে গিয়া হুশিগ্গিত ইংরেজ মহিলাগণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষের 
ভগ্গিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাহারা কিরূপ শিক্ষা দিবেন? 
অসান্প্রদাস্িক, উদ্ধার, থাটি এবং কাধ্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষা যেরূপ 
শিক্ষাতে তাহারা উন্নত মাতা, ভগ্মী, কন্ত। ও পত্বী হইতে পারেন। তিনি 
ভারতের দুটী একটা ব! পঞ্চাশৎটা নারীর পক্ষ হুইয়াএ কথা বলিতেছেন না, 
কিন্ত কোটা কোটী লারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন। তাহাদের অশ্রুপাত কি 
ইংরেজ ভগিনীগণের হদয় সংস্পর্শ করিবে না? উহাকি লৌহদ্বারা গঠিত £ 
সমুদ্র, পর্বত, বিবিধ বিস্ববাধা অতিক্রম করিয়া, দ্বাগ্ছোর প্রতি দৃষ্টি না করির 
ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসমক্ধে বিবাহ, এবং অজ্ঞানতা হইতে 
বিমুক্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেন্ট সনে কি? গবর্ণমেপ্ট 
বিধিপ্রণয়ন ম্বারা, দেশছিতৈষী পুরুষগণ পুরুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্বের 
দ্বার কল্যাপমাধনে প্রবৃত্ত রহিয়ান্েন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংলণ্ডে আপ- 
নাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে বাস্ত, এবং তজ্জন্ত প্রকাশ্ঠ বক্তৃতা দানে 
প্রবৃত্ত, তখন তাহার! দেখান যে, তাহাদের দৃষ্টি ও জহানুভূতি এই ক্ষুদ্র 
ছ্বীপমধ্যে বন্ধ নহে। এ সন্ভায় তিনি নারীগণের জন্ত বিশেষভাবে আবেদন 
করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়। নহে, কিন্ত 
সেই উদ্দারচেতা নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া! এ সকল কথা কহিতেছেন, ধবাহার! 
তারতবর্ষায়া ভগগিনীগণের সাহাষ্য জন্য লংমিলিত হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ 
থণ্মদান করিবার নিমিত যত ছুইতেছে। অনেক মহিলা পৌবলিকতা ও 
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কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া্ছল। অনেক হিলুর গৃছেও দেবদেবী অনাদৃত 
হুইয়া পড়িয়াছে। এইটি অতি আহ্লাদের বিষয় আশা করিবার বিষয়। 
ভারত যর্দিও আজ পতিত, তবু উহ! দিন দিন উন্নত হইয়া পরিশেষে সেই 
উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে যাহ1 উহার নিক্কতি। যে সাহাধ্য প্রার্থনা 
করা হইতেছে, উহ! দিলে ইংলগ্ডের ভারতের প্রতি কর্তব্য সাধন করা হইবে। 
মিস্ত্রেদ্‌জে রবার্টসন সভাপত্তিকে ধন্তবা্ধ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন) মিদ্‌ 
ফেথফুল বলিলেন, সভাপতি যাহা আবেদন করিলেন, কেহুস্ত্রদি সে আবে- 
দ্নের অন্ুবর্তন করিতে চান, তবে তাহার সঙ্গে পত্রাপত্র করিলে তিনি একাস্ত 
আহলাধিত হইবেন। 
নটিজ্যামের ধাজকগণের পত্রের উত্তর । 

নটিত্যামের যাজকবর্গ কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কেশবচন্ত্র 
অহ্স্থতানিবদ্ধন এত দিন তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই পত্রের তিনি 
যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহার অনুবাদ নিয়ে লিপিবন্ধ হইল। 

লণ্ডন, ১লা আগষ্ট, ১৮৭৯ 

শর্ধেয় ভ্রাতগণ ;১-আমি নিতান্ত হুঃঘিত যে, ম্যাক্চেষ্টারে আপনাদের 
২০ জুনের লিখিত যে পত্র প্রাপ্ত হুই, অহুস্থতানিবন্ধন যখাসমঘ্ধ জামি তাহার 
উত্তর দিতে পারি নাই। | 

আমার সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষে আমার কার্ধাসন্বন্বে আপনারা যে সহাচ্ছ- 
ভুতি এবং সমুৎমুকতা প্রকাশ করিক্সাছেন, তজ্জন্ত আমার হাদয়ের কৃতজ্ঞতা! 
অর্পন করিতে দিন। ধাহাদের মত আমার মত হইতে ভিন্ন, তাহাদিগের 
নিকট হইতে ঈদ্ৃশ সহানুভূতির কথা আসানে উহা আমার নিকটে যথার্থই 
বিশেষরূণে মুল্যবান এবং উৎ্সাহবদ্ক। আমি ষে ধর্শ্ে বিশ্বাস করি, উহার 
মূল, উহ্হার সার,__বিশ্বাস, বিনয়, অনুতাপ, প্রার্থন, ও ঈশ্বরসহ যোগ । এই 
যোগে আমি এবং আমার ব্রদ্বাদী বন্ধুগণ পুণ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিয়া 
থাকি। ইতঃপূর্বে এতগুলি খী-্টান উপদেষ্টা একত্র মিলিত হই উদ্দারভাষে 
এই সকলেতে তাহাদিগের হুদগত অন্থমোদন আর কখন প্রকাশ করেন নাই। 
আমি এ জন্য আহ্মাদিত এবং কত্তজ্ঞ যে, যে সকল ব্যক্তি আপনাদের 
সম্প্রদাক্ভুজ হেন, আপনার! তাহাদের ধর্মমসম্পকাঁণপ সত্য ও ভাব সুচ্ছন্দে 
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হ্বীকার করিয়াছেন! পিচ আমি সরলহ্ৃদয়ে বিশ্বাস করি যে, ঈদৃশ উদার 
ভাব শ্রীষ্টসমাজের সমুদায় বিভাগে প্রবল হুইবে, এবং এই ভাবই পরস্পরের 
সঙ্গে এবং অন্তান্ত ধর্শসন্প্রদায়ের সঙ্গে আরও অধিক বন্ধুভাবে ভাব বিনিমন্ত 
করিতে প্রবৃত্ত করিবে। 

আপনারা আপনাদের মণ্ডলীর যে বিশেষ মতগুলিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
মনে করেন এবৎ ম্বভাবতঃ ইচ্ছা করেন ষে, আমি সেইগুলি গ্রহণ করি, 
তৎসন্বন্ধে সসন্ত্রুমে আমায় বলিতে দিন যে, আমি সে গুলি দ্বীকার করিতে 
পারি না, কেন না আমার অস্তরস্থ ঈশবরবানীর সহিত সে গুলি মেলে না। 
এ সকল বিষয়ে আমার কি ভাব অনেক পুর্বে অন্ডিবান্ত হইয়াছে, হুতরাং 
পত্রে সে সম্বন্ধে বিচার করা আমি প্রঘ্মোজন মনে করিনা। তবে আমি 
এইমাত্র বলিতে পারি বে, আমি ব্রহ্ষবাদী হইয়া এক জীবস্ত ঈশ্বরকে আমার 
পিতা ও পরিত্রাত। বলিষা বিশ্বাস করি, এবং আমার পরিত্রাণের ভন্ত প্রার্থি- 
ভাবে কেবল ভীহারই করুণার উপরে নির্ভর করি। প্রভু ঈশ্বরই আমার 
আলোক অ'মরা জীনন; তিনিই আমার মত, আমার পরিত্রাণ; আমার আর 
কিছু চাই না। আমার পিতার প্রি সন্তান বলিয়া আমি গ্রষ্টকে সন্রম 
করি; আমি অন্তান্ত ধষি ও ধর্মার্থহিনতগণকে সন্মান করি, কিন্তু সকলের 
অপেক্ষা আমি আমার ঈশ্বরকে ভাল বাসি। পিতার নাম অপেক্ষা আর কোন 
নাম তেমন হুমিষ্ট নহে, তেমন প্রিপ্ন নহে। শ্রীষ্টজীব্নবৃত্তান্ত এবং অন্যানা 
শান্তে যে সকল জ্ঞানের কথ! লিখিত আছে, তাহ! আমি কৃতজ্ঞতার সহিত 
গ্রহণ করি ও পালন করি, কিন্ত সমূদায় গ্রন্থ অপেক্ষায় সমুণায় বাহা উপদেশী- 
পেক্ষায় ঈশ্বর গোপনে আমাদের নিকটে যে পরিত্রাণপ্রদ সতালোক প্রকাশ 
করেন তাহা শ্রেষ্ঠ । আমি তহাকে ধন্যবাদ করিযে,ষে কাল হইতে আমি 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কুরিঘছি, তিনি আমার আত্মাকে রক্ষা করিয়াছেন, 
বদ্ধিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলোক ও শাস্তিলাভ 
করিতে আমায় সমর্থ করিয়াছেন। এজনা তাহারই নিকটে চিরবিশ্বপ্ত 
থাকিতে আমার অভিলাষ, এবং আমি ভরসা করি, বিবিধ সম্প্রদায় হিবিধ 
মগুলীর শুদ্ধ কঠোর উদ্বেগকর মতের ধর্টের জন্য আমি কখন আমার মধুর 
সহজ ধর্ম পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রঙ্থাবদণী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃত্বে এখং 
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মানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি। আমি সাল্প্রদাঘ্মিক হইতে পারি ল!। 
আমার এদেশে অবস্থিতিকালে, যত দূর সম্ভব, জমুপায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে ভ্রাভৃভাবে মিলিত হুইয়াছ্ছি, আর সকলকে পরিহার করিয়! কোন 
এক জন্প্রদ্ধায়ের সঙ্গে আপনাকে একীভূত করি নাই। পূর্ব পশ্চিমস্থ 
সমুদায় ধর্মমসন্গ্রদা্জ এক প্রশস্ত ব্রহ্গবাদের ভ্রাতৃত্বে মিলিত হইয়া সকলের 
পিতাকে পুজা করেন, সেবা করেন এবং যিশুখীষ্টের মতে অনস্ত জীবনের 
উপ্রারন্গরূপ ঈশ্বরে প্রীতি ও মানবে জ্রীতিরূপ সার্ব্বতৌমিক মতে পরিত্রাণ 
প্রাপ্ত হন, ইহাই দেখিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যাকুল। 

বিবদমান খ্রীষ্টানমন্প্রদারসকলের মত গুলি গ্রহণ করিতে ষতই কেন 
আমি অনিচ্ছুক হই না, আমি এইটি আপনাদিগকে নিশ্চন্প করিয়া জানা- 
ইতে ভিক্ষা করিতেছি যে, যথার্থ ত্রীষ্টান জীবনের কল্যাপকর ভাব অত্যরপ্ছ 
করিতে আমি ব্যাকুল। গ্রীষ্টের মত বিনম্র ভাব, আত্মসমর্পণ, প্রীতি এবং 
আত্মত্যাগ আমি অন্বেষণ করি, এবং খা ইধন্মান্রান্ত এ দেশের নরনারীর জীবনে 
দেই গুলি যত দূর দেখিতে পাওয়া যায়, আমি সে সকল নিজের এবং নিজের 
দেশের ব্যবহারের জন্য বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব। 

আপনাদের মনল, এবং ঈশ্বরেতে প্রেম ও পবিত্রতার পূর্ব ও পশ্চিমের 
আধাস্মিক সম্মিলনের জন্য প্রতৃত্ত প্রার্থনা ও অভিলাষ সহকারে-__জাতি 
সমূহের সার্ব্বন্ৌমিক ভ্রাতৃত্বে চির দিন আপনারই, 


কেশবচজ্র সেন। 


মহ।রাঁজীর সহিত লাক্ষাৎকার । 


১০ আগষ্ট শনিবার কেশবচন্দ্র ধন্মপরান্ণণা মহারাজ্জী বিকৃটোরিক়ার 
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ আগষ্ট ডিউক অব আর্গাইল তাহাকে লিখেন; 

প্রিয় মেস্তর সেন,-মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্সনবন্ 
আমকে লিখিয়াছেন যে, ধদি আপনি আগামী ১৩ তারিখ শনিবার ওফবোরণে 
যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্ঞীকে দেখিতে পাইবেন। ওয়াটারলু বীজ 
হইতে সাউখাষটনে প্রা ৮ট। ১০ মিনিটের সময় ঘে টেপ ছাড়ে দেই টেপে 
যাইতে পরামর্শ দিতেছি । এই ট্ণের সঙ্গে মারের যোগ আছে, (সই. যার 
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আপনাকে কাউয়েসে নামাইয়! দিবে, পেখান হইতে আপনি বরাবর ওসবো- 
রণে যাইতে পারেন।” 

নির্দিষ্ট দিনে কেশবচন্দ্র এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্বোরণে 
গমন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবনয় কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবর সহকারে তাহার বিবিধ বিষত্সে আলাপ হয়। 
কর্ণেল পন্দনবর“দেশীয় বিবাহবিধির পাওুলিপির” অনুকূল ছিলেন, নুত্তরাং তৎ- 
সম্বন্ধে তাহার সহিত বিশেষ কথা হুইয়্াছিল। অনস্তর বিবিধ গৃহাবকাশে 
অঙ্গে সংলগ্ন পথ দিয়া তাহাকে প্রয়াণগৃহাবকাশ প্রভৃতি দেখান হইল; 
এবং নিরামিষ আহার্ধ্য সামগ্রী তাহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি নির্দিঃ 
সময়ে তাহাকে প্র্মাণগৃহাবকাশে লইয়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সভ্দিত 
নঙ্গে, গ্রহীত্রী এবং গৃহীতের ভাবাণুকূপে শোভিত । কেশবচন্দ গিয়! 
অল্সঙ্গণ বসিযাআছেন) ইতিমধ্যে যবনিকা অপসারিত হুইল, মহারাজ্ঞী, 
রাজকুমারী লুইস, কুমার লিওপোন্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশবচন্র 
আস্তে বান্তে উঠিলেন, রাজদর্শনে গুভিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই 
বুঝিধা উঠিতে পারিলেন না, মহ্থারাজ্ৰী হস্ত অগ্রপর করিয়। দিলেন। 
কেশবচল্ নিজের যত্তক ভূমির দিকে প্রণত করিয়া নমস্কার করিলেন, 
মহারাজ্জীও সেইরূপ কর্সিলেন, এইরূপ ক্রেমে কিঞ্চিৎ কিঝিৎ উর্ধে 
মস্তক তুলিয়া নমস্কার হইল। কেশবচন্ত্রের রাজভক্তির প্রাবল্যবশতঃ আগ্রে 
কোন কথা স্ক,র্তি পাইল না। মহারাজ্ঞী পার্ববন্তাঁ সেক্রেটাপীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কেশবজ্্ কি ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন? অনন্তর 
কেশবচন্্র মুখ খুলিলেন। ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিষ নুশাসনে ভারতের 
কি প্রকার সৌভাগ্যোপয় হুই়্াছে, উহ নিবেদন করিলেন। ভারতে নারী- 
গণের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে সে দেশে যে 
নানাধিধ উন্নতির ব্যাপার প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহা! গুনিয়! রাজ্জী সন্তোষ 
প্রকাশ করিলেন। সতীদাহু নিবারণ হুওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ 
করিলেন, এবং হিন্নারীগণের দুঃখের অবস্থা শ্রবণে বিষ্াচিত্ত হুইলেন। 
ভারতবর্ষ দেশহিতযিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত এবং কেশবচত্্র ইংলঙ্ডের 
মহিলা! বন্ধগণকে লারীগণের শিক্ষার জন্য তথায় ঘাইতে অনুরোধ, করিয়াছেন 
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ইহা শুনিপ্না মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী আহনাদিত হুইলেন। কেশবচন্ত্র 
দেশীয় পরিচ্ছুদে সজ্জিত তাহার পত্বীর ছুইখানি প্রতিকতি সঙ্গে লইক্কা! 
ণিয়াছিলেন, মহারাজ্জী এবং রাজপুতী সে ছুইখ।নি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। 
প্রিন্স লিওপোল্ড কেশবচজ্জের হস্তাক্ষর চাহিয়া! পাঠাইয়াছিলেন। কেশবচন্ত্র 
মহারাজ্জীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কর্ণেল পন্দনবরকে নিরলিখিত পত্র 
লিথিয়াছিলেন। 

শপ্রয়্ মহাশয়,__বিগত শনিবার মহারাজ্জী দয়া ও অবনতি স্বীকারপুর্ব্বক 
সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সন্মানিত করিয়াছেন তজ্জনা আমার হৃদয়ের 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশ ক্রিতে ভিক্ষা করিতেছি । এই সাক্ষাৎকার আমার এবং 
দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্জীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্বের অতি 
আহ্নাদকর উৎ্সাহুকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে, 
অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমরা রাজসিংহ!সনের জহিত বন্ধ, এতদ্বর। 
দেই বন্ধন আরও হুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্জী অনুগ্রহপূর্বক আমার পত্বীর 
যে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভি- 
মানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্বী এবং সাধারণতঃ ভারতবধের 
সমুদায় মহিলা ইহা জানিত্যে পারিয়া আহলাদিত হইবেন যে, তাছাদিগের 
কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ ন্েহযুক্ত। 

"আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রঞ্থপূর্ব্বক রাজোচিত 
উচ্চ সম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে তৎ্প্রতি যে অতি সরল গভীর জম্মানন! 
পোষণ করি তাহার বিনীত চিহৃম্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি 
গ্রহণ করিতে বলেন। 


“পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমারের 
সানুগ্রহ গ্রহণার্থ। 


"করুণাময় ঈশ্বর মহারাজ্বীকে এবং রাজপরীবারকে আশীর্বাদ করুন এই 
আমার ব্যাকুল প্রার্থনা। 
আমি, 
প্রিয় মহাশর, 
নিতাস্ত সত্যতঃ আপনার 
কেশবচন্ত্র জেন” 


৪৯৬ -আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র। 


২৩ আগষ্ট উইগফোর হইতে কর্ণেশ পন্সনবন্ধ কেশবচন্ত্রকে এইরূপ 
পত্র লিখেন;--“আমি নিশ্চন করিয়া আপনায় বলিতে পারি যে, জাপনার 
সন্ধে মহারাজ্ঞজী আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্ত হইয়াছেন, এবং আপনি যে 
সকল বিষয় বলিয়াছেন, তাহাতে রাজকুমারী লুইস্‌ অত্যন্ত ওংসুক্য প্রকাশ 
করিয়াছেন।” কিছুদ্িন পরে মহারাজ্জী এবং রাজকুমারী লুইস্‌ কেশবচঞ্জের 
ফটোগ্রাফ পাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মেস্তর জেনেরেল সার টি এন্‌ বিড্ডলফ 
কেশবচশ্রকে এই বলির পত্র লিখেন,_-"তাহাকে(কেশবচক্রুকে, অবগত্ত করিতে 
আলা করিয়াছেন যে, ষর্দি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তাহার হইলে 
মহারাজ্ঞী এবং রাজকুমাগী লুইম আপনার কদেকখানি ফটোগ্রাফ পাইতে 
অভিলাষ করেল।” ইহার প্রত্যুন্তরে কেশবচত্ত্র লেখেন,_"জার টি এম্‌, 
বিভ্ডলফের ২৭ আগস্টের অনুগ্রহ (পত্র) বাবু কেশবচন্্র সেন ধন্তবাদ দিয়া 
স্বীকার করিতেছেন। এই পত্র অদ্য প্রাতঃকাল পঁহুছিল, তন্মধ্যে তাহার 
ফটেগ্রাফ পাইবার জন্য মহারাজ্ঞভী এবং রাজোচিত উচ্চ সন্মানভাজন রাজ- 
কুমারীর দয়ার সংবাদ আহন্ধে। সহ্বন্তাঁ প্যাকেটে কয়েক খানি ফটোগ্রাফ 
প্রেরণের সন্ত্রম তিনি আহ্লার্দের সহিত আত্মসাৎ করিতেছেন এবং তিনি 
বিশ্বাস করেন যে, রাজপরিবারের প্রতি তাহার ভক্তি ও আনুগত্যের চিহ্ন 
স্বরূপ এইগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক গৃহীত হইবে। এই ন্বযোগে তিনি সন্ত্রমের 
সহিত অবগত করিতেছেন যে, তিনি আগামী ১৭ তারিখে এদেশ ছাড়ি 
ষাইবেন) মহারাজ্জী এবং রাজেচিত উচ্চ সম্মান'ভাজন (রাজকুম।রী) তৎসম্বন্ধে 
যে সদক্ধ ষত্ব প্রকাশ করিধাছেন,তাহার স্মারক চিহ্ন গৃহে লইয়। যাওয়া সমধিক 
সম্মাননা মনে করিবেন। 

কেশবচন্্র ইহলগ্ ছাড়িবার পূর্বে মহারাঁজী বা হার একখানি 
খোদিত প্রতিকৃতি এবং ছুই খানি গ্রন্থ (4চ.2:1 76215 01010 71770৫ 
007901৮ এবহ,41712101970 1901291 ) নিজ হতে কেশব্চত্রের নাম * 
লিখিরা উপহার দেন। 


শপ সপেপপ পি পিপাশপপপপ 
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কেশবচলা এই উপহার পাইয়া! মহারাজ্ঞতীর প্রাইবেট সেক্রেটারীকে এই- 

ঈ্ধপ পত্র লেখেন,--- 
স্লগ্ডন 
৯৬৫ গ্রাভার্ণার পার্ক 
ক্যাম্বার ওয়েল 
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ । 

প্প্রয় মহাশয়, গভীর কৃতজ্ঞতা গরবং সম্মানের সহিত মহারাজ্জীর প্রেরিত 
উপহার বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি । মহারাঁজ্ী এবং রাজেচিত উচ্চ 
জন্মান্পাত্রী রাজকুমারী আমার প্রতি ঘে উদার তু প্রকাশ করিঘ্াছেন, তাহ1তে 
আমি আপনাকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করিতেছি, এই কল রাজানু গ্রহের 
সারবৎ ও মূল্যবৎ চিদ্টলের উপযুক্ত হইবাম় নিমিত্ত আসার প্রার্থনা, ও উচ্যান্তি 
লাষ থাকিবে। 

অতিসত্যতঃ আপনার 
কেশব্চত্র দেন।” 
ইডেনবরাক্ন সম্ভাষণ! 

১৯আগষ্ট শুক্রধার কুইন্সপ্রীট হলে ফিলজফিকাল ইনষ্টিটিউশনের”'দোর্শনিক 
'অগ্র্ব্যবস্থানের ) নিমন্ত্রণ কেশবচত্্র “ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পকাঁ অবস্থা” 
বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ইনস্রিটিউশনের বাইস্‌ প্রেসিডে মেস্তর উইলিক্সম স্মিখ 
সন্ভাপতির আমন গ্রহণ করেন। সেন্ট আতুর প্রোফেনার সোয়াম, প্রেফেসার 
বাল.ফোর, বারউইকের রেবারেও্ড ভাক্তার কেয়ারগ্প, রেবারেগ্ড জি ভি কলেন 
রেবারেশুড আর বি ড্রমণ্ড, বারাপমীর রেবারেওড মুন্ডি ব্যাক, ডাতুর জন মিগ্র, 
ডাক্কর ফিগুলেটর, ভাত্র লিটলজন, ডান্তর বিশপ, বেলি 
মিলার, কাউন্সিলার মস্ম্যান ও র্র্যাডওয়ার্থ কেউনবারক্ষোর মেস্তর জজ" 
ছোপ, আডবোকেট মেত্তর জে বর্ণে ট, মেস্তর ডি স্কট মল্ক্রিক ভবলিউ, এস্‌, 
মেস্র জে গার্ডিনার এস্‌ এদ্‌ সি, মেসতর জি হোম ভগল্যাদ্‌ জি-এ, মেস্তার ই 
বাক্সটার, মেত্বর টি নক, মেস্তর ভবলিউ বেল, মেস্তর পল পি অনেক 
অন্ত্াপ্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। 

সভাপতি বলিলেন”_মার্‌ আলেক্জাপ্ডার গ্রান্ট ষন্ধার কপি হে 
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কধ। ছিল, তাহার অনুপস্থিতিনিধন্ধন অনপেক্ষিতভাবে তাহাকে সভাপতির 
আফন পরিগ্রহ করিতে হইল, এবং এমন একজনকে তাহাদিগের নিকট পরিচিত 
করিয়া দিতে হইল,ধিনি স্ববীর্তিতে-_মহত্তম প্রোজ্বল চরিত্রের কীর্তিতে__ পূর্ব 
হইতেই সকলের নিকট বিদ্িত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উ্রতিহাসিক গবেষণা, ' 
সাহিত্য সম্পকাঁর দোষগুণবিচার, এ সকল বিষয়ে চিত্তমুগ্ধকর প্রধান প্রধান কাব্য 
সমুহের বিবরণ শ্রবণ করিবার অনেক হুযোগ এ সভার হইয়াছে,কিন্ত ষে একটি 
বিবরণ-_বিধন্মা জাতির আধ্যাত্বিক নবজীবন প্রাপ্তির জন্য জাতীয় বন্বাপেক্ষা। 
কিছুতে ন্যুন নব্র-_-ঈদৃশ বিবরপবলিতে হয়, এক্ষণে সেই ব্যক্তির মুখে শুনিবার 
অবসর উপস্থিত,ষিনি তত্কার্ষে/র সহিত আপন সাক্ষ।ৎসম্বন্ধে সংযুক্ত । ইহাতে 
আমর! আ.্চর্য)ান্িত হইতে পারি নাযষে, এ রাজ্যের অনুদায় প্ষিণ বিভাগে 
আমদের প্রসিদ্ধ আগন্ত সাদর সন্থানুভূতিন্চক উচ্চপ্রশংসা ধ্বনিসংবলিত 
স্বাগতসত্তাধণ লাভ করিয়াছেন, এবং ধর্মমমম্পকাঁয় বিশ্বাসের শাক্ষ হুম ভিন্নতা 
ধাহাদের আছে তাহারাও একত্র মিলিত হুইয়া ইহার প্রতি সহযোগিতার দক্ষিণ 
হস্তপ্রসারণ করিয়াছে ন। সহানুভূতি এবংউৎমাহদানের কাধ্যে হস্তপ্রসারণবিষয়ে 
আমরা স্কটল্যাও বাসী দক্ষিণ দেশীঘ্স ভ্রাতৃ বর্গের পশ্চাগ।মী হুইপ থাকিব না। 
তারতব্ষের সঙ্কে স্কটল্যাও্ড হিত ও অনুরাগের বন্ধনে বন্ধ-_ভারতবর্ধে এক 
জন স্কটল্যাওবাসী প্রায় ্বদেশবাদী। আমরা আমাদিগের প্রসিদ্ধ বন্ধুকে এইটি' 
অনুভব করাইতে ঘত করিব যে, যদিও তিনি স্বদেশ হইতে বহু দুরে, তথাপি 
তিনি এই স্কট জাতীয় লোকের মধ্যে বিদেশী নন, কিন্ত সমনগরবানী। আমরা 
ইহাও দ্েখাইব যে, থীষ্টশতাবীর আঠার শত বর্ষের ফলম্বরূপ ইউরোপ 
মহাপ্রধেশে এই মুহূর্তে ষে অতি লঙ্জাকর ভুগুদ্দিত দৃশ্তা উপস্থিত, তদ্বিরোধী 
ঘষে ছিতকর কার্যে ইনি প্রবৃত্ত বহিক্াছেন, সেই কার্যে আমাদের গণ্ভীর 
সহানুভূতিসমভূত অভিনিবেশ আছে। গত নবেম্বর মাসে এইস্থান হইন্ডে 
আপনাদের নিকট এক জন-_ধব।হার সম্বন্ধে এ জীবনে আশ। ও নিরাশ চির- 
দিনের জন্য অবকুদ্ধ হইয়াছে__যে কয়েক্টী কথা বলিয়াছিলেন, সেই কয়েকটী 
কথা। আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া [দিতে দিন। এই কথাগুলি চির দিন 
আমাদের পক্ষে বিষাদপূর্ণ গভীর মনোভিনিবেশের বিষ হইন্জা থাকিবে। 
মনশির প্রেবোষ্ট প্ঝাডোলের সঙ্গে আম বলিতেছি__জমার পক্ষে বরং 
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আমি মনে করিয়া গাঁকি, কোন এক জাতির ষে অংশ বধার্থ আলোক- 
জম্পন্ন, সেই অংশ সেই জাতির সেই মহত্তম ভাগ যাহার কোন নাম নাই; 
ঘবাহার নাগরিকগণ রক্তসম্মন্ধে সম্বন্ধ নহেন, কিন্ত ভাবেতে একত্র সম্বন্ধ; 
তাহার। পৃথিসীর জমুদা স্থানে ছড়াইয়া আছেন, এবং নিঘ্ুত পরস্পরের জন্ত 
ভাবা, পরস্পরের মঙ্গলের জন্ত সাহাযা কর! কর্তব্য জানেন।” সেই নামহীন 
অথচ সমুদ্বায় মানবজাতির হিতাকাজ্জী জীবস্ত জাতির এক জন সমনাগরিক 
হুইফ়়া যে প্রসিদ্ধ বাক্তি আপনাদিগকে এখন কিছু বলিষেন, তাহাকে স্কট- 
ল্যাণ্ডে স্বাগতসম্ভাষণ অর্পণ এবং তাহার খীষ্টানোচিত কাধ্যের সাফল্য 
হউক, হৃদয়ের সহিত এই অভিলাষে যোগ দেওষার জন্ত, ভদ্র মহিল। ভদ্র 
মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিতেছি, কেন না 
আমি নিশ্চয় জানি “ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন, কিন্ত প্রত্যেক 
জাতিমধ্যে ষে তাহাকে ভয় করে, এবং ধন্মকাধ্য করে ত্বাহাকেই তিনি 
গ্রহণ করেন।” 

কেশবচজ্্র উত্থান করিবামাত্র চারিদিকে উচ্চ আনন্দধ্বনি হয়। সভা- 
পতির কথাগুলির জন্ত তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে;--একটা প্রাচীন জাতি 
বর্তমান সময়ের আলোক ও সভ্যতার প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে,নয়ন ও 
হৃদয় উভয়েই এ দৃশ্ট লোকের নিকট অভিব্যস্ত করিতে ভালবাসে । সেই 
দূরবন্তা দেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, ভূত ও বর্তমান একত্র মিলিত হুইয়াছে। 
এই কারণেই অদ্যকার বিষয়টি উপকারক ও শিক্ষাপ্রদ। সে দেশে প্রাচীন 
সভ্যতা এবং বর্তমান সময়ের চিন্তা ও সংস্কৃতাবস্থার ফল পাশাপাশিভাষে 
অবন্থিত। বর্তমান বিজ্ঞানের আলোতে কুসংস্কার ও পৌন্তলিকত! 
কুজ্ঝট'কার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। লোকের শিক্ষাপ্রভাবে 
সামাজিক ও পারীবারিক বিষদে উন্নতাবস্থা লাভ করিতেছে, বাহ্োননতির 
জঙ্থ্বে তাহার! জ্ঞান ধশ্মে অতি সত্তর উন্নত "হইতেছে। এ সকল উন্নতি 
কি মুহূর্তের ভিতরে চলিয়া যাইবার বিষয় নহে? অতি উৎকৃষ্ট বিষয়ও যদ্ধি 
কোন জাতির উপরে বলপুর্বক চাপান হয়, তাহা কখন থাকে না। স্থাী 
সংস্কার ভিতর ছইতে আসা চাই। অনেকে বাহিরের উন্নতি দেখিয়। আহা, 
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দিত হন, কিন্ত সে দেশীয় ব্যকিগণ উপরিভাগের বিষয়ে নছে, গর্ভীরতগ স্থানে 
কি হইতেছে তাহাই দেখিতে ব্যস্ত। আজ ভারত নবীন জাতিসমুদাযের 
পঙ্গতলে বসিঘ। শিক্ষা করিতেছেন। এরূপ শিক্ষা কর! তাহার. পক্ষে সমুভিত, 
কিন্ত কাল তিনি যে সময়ে সভ্য ছিলেন,সে সমক্কে বর্তমান সভ্যজাতিরা 
ঘঅজ্ঞানান্ধকারে এবং বর্ধরতাত্ধ আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন প্রাচীন হিন্দগণের 
মধ্যে সাহিতা, বিজ্ঞান, উৎকুষ্ট পবিত্র সামাজিক ও পারীবায়িক আচার 
ব্যবহার, অন্ততঃ উচ্চ শ্রেণীতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও আলোক ছ্িল। সে সময়ে 
পৌত্তলিকত৷ ছিল না, জাতিডেদ ছিল না, পৌরোছিত্যের অত্যাচার ছিল না। 
ঘর্শন ও ধর্শান্ত্রে প্রাচীনকালে সে দেশ প্রলিদ্ধ ছিল। এখন আর ভারতের সে 
অবস্থা নাই, কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে । সাধারণ 
€লোকে ঈশ্বরকে পরমাত্মক্ূপে গ্রহণ করিতে পারে না দেখিক্জ! পুয়োছিতগণ 
পুতুল পৃজ। প্রচলন, জাতিতেদ প্রবর্তন করিয়াঙ্েন। মুসলমানগণের রাজ- 
কালে স্ত্রীগণের স্বাধীনত! অস্তহিিত হুইন্নাছে। এইরূপে ভারতের সভ্যত্ত 
এখন বিলুপ্ত । সুতরাং তারত তাহার বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্ 
সম্যাতম দেশের প্রতি দৃ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ভারতবর্ষের সমন্ধে চিন্তা 
করিতে গিয়া তাহার বর্তমান অবস্থার প্রাতি দৃষ্টি না করিয়া! উহার ভূতকালের 
স্বা্তাবিক বিশুদ্ধ অবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি করা সমূচিত। অতি প্রাচীন 
ধগ্বেদেও ধর্্ের উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যাক়। লোকে বলে যে, বেদ প্রকৃতি- 
পৃঁজ1 ও বহু দেবধাদ শেখায়, কিন্ত উহাতে স্পষ্ট প্রমাণ আহে ষে, একই ঈশ্বর 
বিবিধ নামে, প্রকৃতির বিষিধ বিভাগে অধিষ্ঠাত্রীশী দেবতারূপে পূজিত হইয়া 
খাকেন। বেদের সময়ে সহজ শান সহজ ভাব ছিল, উছ? বেদাস্তের সময়ে 
দার্শনিক বেশ ধারণ করিয়া ঈশ্বরসমন্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্পণ করিক়্াছ। “সেই 
ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর। সেই দেবতাগণের পরম দেবতা, সেই পতিগণের 
পরম পতি, সেই ভুবদেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।” এদ্ূপ কথা, আমার যনে 
হয় অন্ত কোথাও পাওয়া যায় লা। এই সকল শ্রুতি দেখাইয়া দেত্ব প্রাচীন 
হিন্দুগণ এক সত্য লীশ্বরের পূজা করিতেন); কেবল মতে নয়, কার্ধযতঃ 
পৌস্ুলিকতার় প্রতিবাদ করিতেন। সুতরাং ঘি তীহার শ্বদেশী্গণকে তাহারা 
পৌদ্লিক কুসংস্থানী বলিয়! গোষায়োপ করেন সা! হইলে দে দোষ বর্তমান 
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হিশ্ুগণের উপরে আরোপ কর! সমুচিত ৷ ধর্্মসন্বন্ধে যাহা বলা হইল, নীতি 
সন্বদ্ষেও তাহাই বলিতে পারা যায় । হিল্দুগণের জন্ভত ধে কোন দোষ থাকুক, 
এ কথা সকলকেই দ্বীকার করিতে হুইবে ধে, সাহুজিক ভাব, ঈশ্বরে ভক্তি, 
ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ, পরলোকে বিশ্বাস, পারত্রিক ' সম্থলসঞ্চয়ে 
্রকান্তিক ঘত্ব, এ সকল বিষয়ে স্কাহার চিরপ্রলিদ্ধ। “গৃহস্থব্যক্তি ব্রদ্মনিষ্ঠ ও 
তত্বত্ঞানপরায়ণ হইবেন, যে ষে কার্ধয করিবেন পরক্রদ্ধে সমর্পণ করিবেন 7” 
এরূপ অনুসাশন জর্কথা ঈশ্বরেচ্ছাধীনত1 দেখাইয়া দেয়। পুর্বপুকুষগণ 
হইতে প্রাণ্চ এই সকল ধর্ম ও নীতির গণীর তত্বসম্পৎ যদ্দি ভারতবাসীর। 
উপেক্ষা করেন, পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে নিশ্চক্জ তাহারা স্বদেশের প্রতি 
বিশ্বাসত্থাতকতাচরণ করিষেন। বন্কতঃ হিল্গুগণের প্রাচীন অন্তর্ধ্বযবস্থানসমৃহ- 
মধ্যে ভবিষ্যৎসংস্কারেব সুদৃঢ়ভূমি আছে। বিশুদ্ধ ব্রক্ষবাদের নীতি ও ধন্ের 
তত্ব যখন মে দেশে আছে, তখন হুদৃঢ় স্থিরতর জাতীয়ভাবে. তছুপরি নবীন 
সভ্যতা স্থাপন করা সমুচিত। অন্ত কোন ভূমি অবলম্বন করিলে সে দেশ 
উহ1 কথন গ্রহণ করিবে ন।। বিদেশীয় আচার ব্যবহার জে দেশের ছু চারি জন 
বিলক্ষণ প্রশংস। করিতে পারেন, মর্কটবৎ উদ্ধার অন্থকরণ করিতে পারেন, কিন্ত 
কিছু দিল পয়ে দে সমুদার় চলিয়া যাইবে, উহ্ছার নাঝ চিহ্ুও থাকিবে ন। সে 
দেশের সংস্কারকার্যে জাতীত্প সহুজপ্রত্যয় ও জাতীর ভাবকে মূলে রাখিয়া, বন্দি 
ইংলণ্ড এবং ইউরোপের যাহ কিছু সকাল বাহু! কিছু মহৎ আছে, তাহা তৎ- 
সহকারে সংযুক্ত করিয়া দূঢ়মূল করা বার, তাহা হইলে সেকার্ধা শত শত বর্ষ 
স্বাী হইবে। জাতীয় তাষের উপরে জংস্থার়কারধ্য সংস্থাপন করিলে ভারত 
হথার্থ মহত্ব ও সভ্যতা লাভ করিবে। এ ভাবের মূল উহার ভূতকালের মধ্যে 
নিহিত আছে। এই সকল ভাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে সত্য, কিন্ত 
সমন সময়ে এই ভাবের পুনরুদ্ধারের জন্ভ ঘত্ব হুইয্জাছে। চারি শগ বৎসর 
পূর্বে লুখার যখন ইউরোপকে স্বোর পরিবর্তনের মধো নিক্ষেপ করেন, যেই 
সমন্ধে পঞ্জাবে গুরু নানক--ধাহাকে পঞ্জাবের লুখার বলিয়া অনেকে অভিহিত 
করেন-_পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম উপস্থিত করেন। ভিনি শিখব 
স্থাপন করিস হিন্দু ও মুমলমাবগণকে কথফ্চিৎ পরিষাখে একত্র করিয়াছিজেজ । 
এই অময্ধে শ্ীচৈত্তস্ত ব্দেশে আাতিতেছের উচ্ছেদসাধংন প্রযৃ্ধ: হুদ, এবং 
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একত্র মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রকে প্রেমময় ঈশ্বরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত 
করেন। আজ পর্ধ্যস্তও তাহার শিক্ষণর প্রভাব বঙ্গদেশে কার্য করিতেছে। 
ষদিও এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্থস্থাপনে ঘত্ব হইয়াছে, তথাপি এই যত্বগুলি একত্র 
জন্মিলিত তত দিন হইতে পারে নাই, যতদ্দিন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব সে 
দেশের উপরে নিপতিত হয় নাই। রাজ রামমোহন রাধ এই ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ হুইন্তে একেশ্ববরবাদ নিক্ষর্ধণ করেন, পূর্ব্ব ও 
পশ্চিমকে এক করিতে যত্ব করেন। তাহাই কর্তৃক ব্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হয়। 
এই ব্রাহ্মদমাজে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সকল জাতি সকল সম্প্রদায় মিলিত 
হইতে পারেন। চারিদিকের ঘোরতর পৌত্তলিকভার জন্ধকার মধ্যে 
জন কয্সেক লোক এক কোণে বসিয়া কেবল উপাসনা! করিলে কিছুই হুইত্তে 
পারে না, সুতরাৎ কেক দিন পরে ব্রাক্মসমাজ অবসাদগ্রস্ত হইয়া! পড়ে। 
কিন্তু যাহা কিছু ভাল তাহার বিনাশ নাই, সুতরাং ভগবান এক জন লোককে 
তাহার স্থলাভিযিস্ত করিলেন, ধিনি সমাজকে গঠন দান করিলেন। আগে 
কতকগুলি উপাসকমাত্র ছিলেন, এখন তাহার! বিশ্বাসী হইলেন, অগ্রে কেবল 
উপাসনার স্থান ছিল, এখন একটি সমাজ হুইল, সপ্তাহে সপ্তাহে উপদেশ 
দেওয়ার ব্যাপারকে তিনি জীবনে পরিণত করিলেন। বৎসরে বৎসরে এই 
সমাজের উন্নতি হইতে লাগিল, দেশে বিদেশে সমাজ ও শাখাসমাজ স্থাপিত 
হইল, চরিত্রবান ও জ্ঞানবান্‌ লোকের! ধর্খবপ্রচারকার্ধ্যে নিযুক্ত হইলেন, 
হুতরাং চারিদিকে উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। সময়ে এই সমাজ 
তৃতী়্াবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই অবস্থায় মত ও বিশ্বাস কার্ধেে ও 
জীবনে পরিণত হইল। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি দেশের অকল্যাণকর ব্যবহারের 
উচ্ছেদে অনেকে কৃতষংক্ল্প হইলেন। যে ধর কেবল সমাজমধ্যে বন্ধ ছিল, 
উহা! এখন গৃছপরীবারের মধ্যে আদিল, আলিয়া সর্ধপ্রকারের অনিষ্টকর 
আচার ব্যবহারের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃন্ত হইল। মতকে কার্ধ্যে পরিণত 
করিবার জন্ত বত এই ছয় বৎসর হুইল হইয়াছে, অথচ ইছারই মধ্যে 
তাহ হইতে কি মহৎ ফল উৎপন্ন হুইয়াছে। এমন কেকটি ব্রাহ্ম- 
পরিবার হইয়াছে থানার মধ্যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের লেশমাত্র 
'নাই, এবং ইহাতে মহিলাগণ পরাস্ত যোগদান করিপ্লাছেন। ব্রাক্ষ পরিবার দিন 
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দিন বাড়িতেছে। ব্রাহ্ষণ নীচ জাতির কন্তা বিবাহ করিতেছেন। এখন এমন 
বলে বিবাহ হইতেছে, ঘে বরে বিবাহিতগণ বিবাহের গুরুকর্তব্য বুঝিতে 
সমর্থ। এইবপে ত্রাঙ্ষমমাজের লোকের! এখন কেবল উপাসক নছেন, এখন 
তাহারা সমাজ ও নীতিসন্বন্ধীয় উন্নতির জাতীয় মধ্যবিলদ হুইয়্াছেন। যদিও 
ছয় সহত্রের অধিক এখন ব্রাক্ষ নাই, তথাপি বিধাতার বিধাতৃত্বে উহা 
দিন দিন অগ্রমর হইতে থাকিবে । পঞ্জাব, বশ্থে, মান্জাজ, উত্তর পশ্চিম 
প্রদেশে সর্বত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যখন যেখানে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রবর্তিত হুয়, তখনই তাহার সন্ধে সঙ্গে সেখানে ব্রাহ্মদমাজের অভ্যুদ্স 
হয়। এধান হইতে ভাল ভাল শ্রীষ্কধশ্গ্রচারক িযাছেন, তাহারা কি 
এমন কিছু কাধ্য করেন নাই, যাহার জন্য সেদেশকে তাহাদিগের প্রতি 
কৃতজ্ঞ হইতে হইবে ন? সে দেশের লোকদ্দিগের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং 
জ্ঞানসম্পকাঁণ উন্নতিসাধনবিষয়ে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাধ্য করি- 
বর জন্য ব্রাঙ্ষগণ তাহ!দিগের দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করেন।. ধন্বরাজ্যসম্প- 
কাঁয কল্যাণসমুহের জন্য তাহার! খ্রীষ্টধর্বপ্রচারকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং 
মহারাজ্বী বিকৃটোরিয়ার প্রতি রাজতক্ত। তিনি ব্রি&িষ জাতিকে ধন্যবাদ 
দিতে, যত দূর সম্ভব ভারত ও ইংলগকে পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করিতে 
এবৎ বিজাতীত্প ভাব সে দেশে প্রচলন করিবার ষতু নিবারণ করিতে আসিয়া- 
ছেন। প্রতিজাতি তাহার জাতীয় ভাব চির দিন রঙ্গ! করিবেই করিবে। 
গ্চম্যান স্কটল্যাণ্ডের জন্য যেমন অভিমানী, তিনিও তেমনি ভারতের জন্য 
অন্ঠিমান পোষণ করেন। তাহাদের ধর্মে গ সামাজিক জীবনে যাহা কিছু ভাল 
আছে অর্পণ করুন, কিন্ত এমন কি কিছু ভারতকে তাহারা দেন নাই, যাহার 
জন্ত তাহাদের লজ্জিত হওয়! উচিত? ভারতে মদ্যের পাপবাণিজ্য হইতে কি না 
অসৎফলই উৎপন্ন হইয়াছে? এক দিকে|ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি অপর দিকে 
স্বেচ্ছাচার এবং গুজ্জনত খোর অনিষ্টের বৃদ্ধি, ইহ1 দেখিয়া কাহার না মনে 
শোক উপস্থিত হত্ব। তাহার ইচ্ছ। হয়, ইংলণ্ড এবং স্কটলগ্ডের এ দিক্‌ 
হইতে ওদিকে গিয়া সকল নরনারীর ঘত্সা তিনি উদ্দীপিত করেন। জে 
দেশের লোকের! শুনিয়া নিতান্ত আহলাদিত হইবেন, এখানে এত গুলি বন্ধ 
আছেন ধাছার! তাহাদিগের সাহায্য করিতে ব্যাকুল। তাহাদিগের নিকটে 
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তিনি আরও কিছু বেশি চান--ব্যক্তিশত চরিত্রের প্রভাব । সে দেশে ধেমফল 
ইংরেজ জাছেন, ঠাহছাগের কি যেদারিত্ব আপনারা তাহা বুঝাইয়। দিন। হদদি 
তাহারা কিছু অন্তায়াচরণ করেন, তাহা ছইলে তাহার! বে কেবল জাপনা* 
দিগকে কলুষিত করেন তাহা নহে, কিন্তু ভীহার! তথ্ধারা এষন একটি অসৎ- 
প্রতাব বিস্তার করেন বে, উহ্থাতে কোটি কোটি লোকের নীতির ক্ষতি উপস্থিত 
হুয়। মেদেশের লোকদিগের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলিত হইতে তাহাদিগকে 
আপনারা উপদেশ দিন। ঈশ্বরের ইচ্ছা? এই যে, ইংলগ্ড ও ভারতধর্ধ কখন 
বিচ্ছিন্ন না থাকে। ত্কারস্তবাসী এবং ইউরোপীয়গণ মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন জন্ত 
প্রকাশ্যে গ্রবং গোপনে সভা হউক। কিন্ত এখান হুইতেও ভারতের 
উপরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের 
মধ্যে বিদ্যা শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, এখন সাধারণ লোকদিগের বধ্যে বিধ্যা- 
শিক্ষা প্রচলিত হওয়া প্রয়োজন । অহিফেন ও মদ্যের বাণিজ্য যাহাতে উঠিয়া 
সবাক স্তাহার জন্ত পালি য়ামেন্টকে উত্তেজিত কর! আবশ্যক। গবর্ণমেন্ট সতীদাহ 
বিধারণ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাছের বিধি হইয়াছে, এখন যুগপৎ পৌত্ত- 
গিকভা, কুসংস্কার, বহু বিষাছু, এক!ধিক বিবাহ,বাল্য বিবাহ ও জাতিতেদ বারণ 
হয়, এরূপ বিবাহুবিধি বিধিবদ্ধ কর। প্রয়োজন হুইদ্বাছ্ে। ভারতবাসিগণকে 
এই সকল উন্নতির ব্যাপার আপনার! অর্পণ করুন, ঈশ্বর আপনাকে আশী- 
র্যা করিষেন। তিনি এ দেশে ধর্ম রাজ্য সম্পকী্ধ কোন পক্ষাবলন্ী ব্যকিগণের 
চিদ্ধে আহত দ্রিতে আসেন নাই। ভিনি উদ্দার প্রশস্ত ভূমি অবলম্থঃ 
করিয়া সকলেরই সঙ্গে বন্ধুত! ও ভ্রাতৃত্বে যিলিত হইয়াছেন, এবং স্ডিনি। 
এ কথা বগিতে নিতান্ত আহলাম অনুভব করিতেছেন যে, ছোট বড়, ধন 
রি, লো! চর্চ, ব্রভ চর্চ, কোয়েকার,. সেখডিষ্ট, মিাচার ও শাস্তি 
পক্ষখাতী হুর সকলেই ততগ্রতি সহধোগিতার দর্িণ হস্ত বিস্তার কণি 
স্থাছেন। বিটি হঞ্গতি যে অত্যন্ত উদার এই টন! শতগুখে বলে। তাহার প্র 
থে স্ব তাহার! বিস্তার করিলেন, তিসি আশা! করেন যে, ধাহাদিগের প্রতিনি 
হইয়া তিনি জাশিক্বা্েন ভাহাদিগের প্রতিও উহা! বিস্তৃত ছইবে। ত্তার 
ত্াপনাদের সহানুভূতি, আছুকুল্য ও সহকারিতা প্রা্ত হউক, তাহার কে 
কেটি পুত কন্পা আপনাদিগকে জাশীর্বাদ করিখে। করগাময় টব ই 
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এসৎ ভান্তকে আাশীর্বাদ কক্তুন, পূর্ধি এবং পশ্চিম যথার্থ আাধ্যাত্বিক ও 
সামাজিক সখ্যবর্দনে বন্ধ হউক। 

রেবারেগড মেস্থর কলেনবক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। 
তিনি বশিলেন, পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ, অহিফেনবাণিজ্োর প্রতিবাদ, অমি- 
তাচারে নিরুৎসাহ দান, ভারতে স্্রীশিক্ষার উন্নতিসাধন, এসকল যে নিতাস্ব 
প্রয়োজন তাহা তাহারা সকলেই শ্বীকার করেন। শ্রীষ্টানপ্রচারকগণ ষে 
গ্রণালটতে কার্য করেন, সে সন্দন্ধে বাবু কেশবচল্ মেনের সঙ্গে মতভেদ 
হইতে পারে, কিন্ঞ তদ্ধ্যতীত ঈুশ ভূমি আছে যে স্থলে তাহাকে তাহারা 
ছুশীকার করিতে পারেন। সমুজাক্স স্কটশ্যাণ্ড ভারতের কল্যাণাক'তন্্রী, কিন্ত 
ইডেনবর1 ষে প্রকার ভারতের প্রতি গভীরভাবৰ পোষণ করে, এমন আর 
সন্ত কোথাও নাই। 

[ও প্লামগোতে সম্ভাষণ । 

কেশব্চন্দের সম্তাধণজন্ত সিটিহলে সন্ভা হয়। লর্ভপ্রোবোষ্ট সভাপতির 
আমন পরিগ্রহ করেন। ধাহ!র উপস্থিত ছিলেন ভাহাদিগের মধো এই 
সকলের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে) মেস্ত্গ শেরিফ ডিন) বেপিফ_ 
উইলিয়মূ ব্রাউন, সাল্মন, এবং উইলিয়ম মিলার; কাউনৃন্সিলার- কৃপার, 
ল।ম্বাপটন, সিম্প পন, টরেন্ন, মন্কুর, ভঙ্কান্‌, স্কট, কলিন্স, এবৎ এম, ইন্টার) 
রেবারেগ্ড ভাক্তার_ডবলিউ হি শ্মধ, জোসেফ ব্রাউন, এম' ট্যাগর্ট, এবং 
পি এইচ, ওয়াডেল.; রেবারেওড মেস্তর জে পেজ হপ্্, ডি এম্‌" ইঞ্মানূ, ভি 
ম্যাকৃলিঘ়ড, ব্রন, ডগ্লাস্, জে এ জন্ষন, এফ, ফাগু-ষন্, আর ক্রেগ্‌, 
এম ডান্মাড। রোজবিয়ার, এবং ডেবিডসন্‌ মেস্তর--আওপেটন, ভসলিউ 
এম আডাম, টিচার, সেলরকর্ক, মেয়র, মিচেল স্মিল, সেলস) ইউল, 
মেস্থিন, ডিক, এম, ডগল., উইক্িন্সন্‌ ইত্যাদি। 

লর্ড প্রোবোষ্ট অবততরণিক।হুচক কিছু বলেল। তিনি বলেন, ক্ানি প্রার্থন! 
করি, সমাগত অত্যাগতকে কেবল প্রসিদ্ধ বিদেশী একটি স্বহৎ, সংস্কার” 
ব্যাপারের প্রতিনিধি বলিয্বা নহে, কিন্তু এমন একজন বাটি বলিয়া গরস্থণ কার- 
বেন,ষিনি আপন।র গুণে শ্রেষ্ট ; এবং থে সংস্করণের কার্থা,আমার বিশ্বাস, এখনও 
উচ্চতম ফোপানে আরোহণ করে লাই, অথচ আমাদের শাগিত দেই স্বহৎ 
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রাজ্যের অনেকগুলি অধিবাসীকে এখনও তাহার! যে সম্যততা ভোগ করে নাই, 
সেই. উচ্চতম সভ্যতাতে আবূঢ় করাইবার জন্য বিধাতা কক নিয়োজিত, 
সেই সংস্করণের ব্যাপারের নেতৃত্বকার্ধয সম্পাদনে ইনি উপমুক্ত। এই বিদেশীর 
ব্যক্তির কথ। শুনিবার জন্ত আমরা স্কটল্যাণ্ডের বীই্টসমাজের সকল বিভাগের 
প্রতিনিধি এখানে মিলিত হইদ্বাছি, আমরা এই বিশ্বাসে সমবেত হুইয়াছি 
যে, ইনি কোন এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহেন। সুতরাং আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারি, তিনি ষে সকল মত প্রকাশ করিবেন সে সকল গ্রহণপক্ষে 
আমরা সকল প্রকার সম্কুচিতভূমিসযুচিত দোষগণবিচার হইতে আমা. 
দগ্কে প্রযুক্ত রাখিব। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইত্িহাসসম্থন্ষে আমার 
কিছু বলিবার নাই। কারণ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, আপনারা 
সকলে তাহার বিষধচে অলবিস্তর কিছু না কিছু পাঠ করিয়াছেন। আম 
কেবল আপনাদিগের নিকট এই কথ! বলিত্েছি, তিনি যে বৃহৎ দেশ হইতে 
'আ[সিতেছেন, সেই দেশের অনেকগুলি ব্যক্তিকে_আস্ততঃ হিন্দুজাতিকে _- 
যাহাকে সত্যবিশ্বাম বলে সেই সত্যবিশ্বামের উচ্চতর জ্ঞানে এবং নৃতন 
চিশ্ার ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। অপিকন্ত যাহারা তাহার 
আনুবর্তন করেন, তাহাদিগের সঙ্গে ইনি একজন রাজভক্ত ব্রিটষ প্রজজা। 
আমরা যেমন এখ'নে ব্রিটিশ প্রাধান্তে বিবাস করি, তেমনি ভারতবর্ষে ত্রিটিশ 
প্রাধান্য রক্ষিত হয় এজন্য ইনি অভিশলাধী; এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, 
এ প্রাধান্ত সেই বৃহৎ দূরস্থ দেশের মঙ্গলের জন্য । লর্ড প্রোনোষ্ট কমিটির 
পক্ষ হইতে রেবারেগু জে পেজ হদ্সকে নিম্নলিখিত কেশবচত্রের প্রতি 
জস্ত'ষণশ্চক পর্ধখানি পাঠ করিতে বলিলেন,__ 

"১৮৭০ সালের ২২ শে জাগষ্ট সমবেত প্রক্কাশ্ট ভাপ পর্যাসগোর অধ. 
বাসিগণ হইতে বাবু কেশবচন্ত্র সেনের সমীপে । 

"বন্ধু ও ভ্রাতঃ;-_ আমরা প্রাসগোর অধিবাসী, শিবিধ ধর্খ্মাজের 
সন্যা__স্কটল্যা্ডের বাণিজ্যসম্পকাঁয় প্রধান নগরীতে আপনাকে হৃদয়ের ্গাগত্ত- 
সম্ত।ষণ অর্পণ*্এবৎ কআপনি গদেশে প্রত্যাগমনকালে ষে সকল সহামুভূন্িহ্চক 
বাক্য সঙ্গে লইয়া মাইবেন, তৎসহুকারে আমদের শুদ্ভ ইচ্ছা! সংযুক্ত করিবার 
জন্য জভিগাঘ করিয়ান্বি। আপনি এবং আপনার ভারতস্থ ভ্রাতৃবৃদ্দ আমা- 
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দিগের সমপ্রজাবর্গ, হথতরাৎ দেই বুহৎ দেশের লোকপিগের উন্নতি সাধন লক্ষ্য 
করিয্া যে কোন সংস্ক।র কাধ্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আমর। গন্ভীর ওঁতমুক্য 
অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না, কিন্ত এতদপেক্ষাঃ্ অধিক এই যে, আপনি 
যে পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্য করিতেছেন, উহা ভৌগোলিক সীমাবা জাতিয় 
প্রভেদ জানে না, উহা সমুদায পৃথিবীব্যাপী সত্য, স্বাধীনতা, এবং উন্নতির 
পক্ষ। অতএব যে সকল উল্ভ্্রলজ্ঞানপ্রাপ্ত উদার ব্যক্তিগণ ভারতে বিদ্যা শিক্ষা 
দিয়া সাধারণ লোকদ্িগকে উন্নত করিতেছেন, সামাজিক অসামর্থয অপনীত 
করিতেছেন, নারীগণকে তাহাদের যণার্থ স্থান ও উপযুক্ত উতকর্ষপাধনে 
সাহায্য করিতেছেন, যে জাতিভেদ মনুষ্যপ্রকুতিসাধারণ গভীর সহান্বভূতির 
বিরোধী এবং যেকোন জ[তির উন্নতির প্রতিপক্ষ, তাহার উচ্ডেদ করিতেছেন, 
এবৎ সম্বশেষে, আমাদের বিশ্বাস, ভারতের লোকদিগকে মুত পুত্তলিক1] হইতে 
নিবৃত্ত করিয়া সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরে প্রত্যানয়ুন করিতেছেন, তাহাদিগের প্রতি- 
নিধিরপে আম্রা আপনাকে স্বাগতসমত্ভাষণ করিতেছি । শিক্ষা, পরিমিতাচার, 
শান্তি, সামাজিক সাম্য এবং মানবীঘ্স উন্নতির আপনি মিত্র। এই কারণেই 
বংশগত সমুদাঘ্স পার্থক্য অন্পীকার করিয্জা আপনার ভিতরে সেই মানবভ্রাতাকে 
দেখিতে আমরা প্রণোদিত হইয়াঞ্তি,ধাহার এ কালের সর্দ্বোৎকই ভাবের সহিত 
সামঞ্জস্তনম্পাদনে উচ্ছ,মিতাভিলাষ। এজন্য আমরা আপনাকে কেবল অপরের 
প্রতিনিধিবূপে নহে, কিজ্ঞ যে মনুষা পরিবারের সনুদায় পৃথিবী গৃহ, যাহার 
কার্ধযক্ষেত্র মানবমণগ্ডলী, যাহার ঈশ্বর একমাত্র পিতা, সেই পরিবারের অঙগরূপে 
আপনারই জন্ত আপনাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছে । তবে আপনি আমাদিগের 
অর্নোতকৃষ্ট শুভাকাতক্রা, সহানুভূতি, স্সেহ এবং প্রার্থনা সঙ্গে লইযা গমন 
করুন; মল্গলময় পরমাত্মা দ্বারা পরিচালিত হুইয়া আপনি এবং আপনার 
ভাতৃবর্গ ষেন দেখিতে পান যে, আপনাদের হস্তে সত্য ও সাধুতার কার্ধা 
উতৎ্ুষ্ট ফল বহন করিতেছে ।” 

"যে সম্ভাবণপত্র পঠিত হইল উহ্ছা সভভাকর্তৃক গৃহীত এবং লর্ড (প্রোবেই) 
কর্তৃক রীতিমত স্াক্ষরিত হইয়া মেস্তর সেনকে অর্পিত হয” এই প্রস্তাব 
যেলিফ উইলিয়াম মিলর উপস্থিত করিয়া বলিলেন ষে, তিনি ভারতের বর্তমান 

হস্কারের কাধ্য অনেক দিন হুইল গম্ভীর ও২নুক্য সহকারে দেখিনা আমি, 
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তেছেন, এবং তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, কেশবচন্দ এবং তাহার ভারতশ্থ 
মণ্ডলী সে দেশে ধন্ ও রাজ্যসম্পক্চাঁর উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহ 
এই সন্ভা স্বীকার করিবেন, ভারতৈ বর্তমানে যে সংস্কারের কাধ্য 
চলিতেছে তসহকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, এবৎ রেবারেগু ডাক্তর 
নর্ম্যান ম্যাকৃলিয়ড এখন মুল্লেতে আছেন বলিয়া সভায় উপাশ্থত হইতে 
পারেন নাই, রেবারেও্ড ভি ম্যাকৃলিফড উল্লেখ করিলেন। অনস্তর লর্ড 
প্রোবোষ্ট বাবু কেশবচন্দ্রকে সম্ভাষ্ণপত্র অর্পন করিলেন, শ্রোতৃবর্গ সকলে 
দণ্ডায়মান হুইয়া উচ্চৈঃঙ্গরে কআনন্দধবনি করিলেন, এবৎ অনেকে টুপী ও 
রুমাল দুরাইতে লাগিলেন। 

খআনন্দর্ধনি নিবৃন্ত হইলে কেশব্চন্দ্র ভাহার প্রতি যে সাগতসম্তাষণ 
অর্পিত হইল তজ্জন্য কৃতজ্ৰতাপ্রকাশপৃন্নক য'হা বলিলেন, তাহার মণ্ম 
এই,-__সম্(ষণ পত্রের কথা গুল ভাহার গভীর কৃতজ্ঞতা উদ্দীপন, এবং ঈশ্বর 
তাহার পক্ষে ষেক্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তদনুমরণে উত্মাহ দান 
করিল। গ্রঃ/সগে।র প্রায় চারি সহস্র লোক একত্র মিলিত হইয়া মহানুভূতি 
দয়! ও আতিথেয়তা অর্পণি করিলেন দেখিয়া তিনি পিভাস্ত আহলা।দত হুই- 
লেন। এ সভা যে, কোন এক জন ব্যক্তির গতি সম্মান প্রদর্শন জন্য আহত, 
ইহা তিনি কখন মনে করিতে পাপদেন ন।। সমগ্র ক্কটল্যাণ্ড সমগ্র ভিটিষ জাতি 
সন্দান্ছলে সনুদায় ভারতের প্রতি সহাম্বভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ইহার মধ্যে 
তিনি ইহাই দেখিতেছেন। তাহার। তাহাকে বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া- 
ছেন, ইহাতে তিনি এই জন্য আহল।দিত যে, তাহাকে অস্তাষণ করিবার জন্য 
সনুদায় সাম্প্রদায়িক ও জাতীন ভিন্নতা তাহারা দূরে পরিহার করিয়াছেন। তিনি 
বলিতে. অসিয়ছেন,এখানে পাশ্চাত্য প্রর্দেশে যে সংস্কারের ব্যাপার চলিতেছে, 
ভারতে লোকণিগের মধ্যে উহাই চলিতেছে, সমুদায় জাতির পিতা ষে 
ঈশ্বরকে তাহারা এখানে পুজা করিতেছেন, সেই ঈশ্বর ভারতের উদ্ধারের 
ভন্য সেখানে আশ্চর্ধ্য কার্য করিতেছেন। সেদেশে উজ্জ্বলতর আলোক 
গকাশ পাইয়াছে, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি আসিরাছেন। সে দেশের বাহা 
ও আভ্যস্তরিক উদতি প্রতিদিল বাড়িতেছে। এ সমুদায় ব্রিটিষ শাদলের 
ফল। ইংাজী [শগ্ণর প্রভাবে সেখানে এক নবীন বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
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সহানুভূতি, উচ্ছধাদ ও ভাবে প্রাচীন বংশীয়গণ হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন 

হুইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের জন্ত তাহারা ব্রিটিব গরবর্ণমে ট, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক" 

গণ, প্রশস্ত হৃদয় জনহিটৈষিগণকে ধন্যবাদ দান করেন। কিন্তু যথার্থ শিক্ষা 

জাতীয় ভাববিনাশ নয়, কিন্তু পুর্ব পশ্চিমকে এক করা, তত্রত্য যাহা কিছু 

ভাল তাহা রক্ষা করা, এ দেশের যাহা] ভাল সে দেশে প্রচলিত করা। ভার- 

তের সংস্কার জাতীয় সংস্কার, জাতীন্ন উপাদান হইতে উহা! পোষণসামগ্রী গ্রহণ 

করিতেছে; ব্রিটিষ শাসন কেবল উহার নিদ্রিত সামর্থ্য জাগ্রৎ করিয়া 

দিয়াছে । সে দেশীয়েরা জাতীঘ ভাব বক্ষ? কৰিতে সংগ্রাম করিতেছেন 

বলিয়া অনেকের নিকটে নিন্দাভাজন হুইতেছেন। অনেকে বলেন যে, ভারতে 

মন্দ ব্যতীত ভাল কিছুই নাই। সে দেশে রক্ণোপধোগী 'আচার ব্যব্ছার 

বা অস্থব্যবস্থানের অভাব। উহাকে সংশোধন করিতে হইলে, দেশীয় লোক- 

পিগকে নবজ্পীবন দান করিতে হইলে, যাহা কিছু দেশীয় তাহা সমূলে 

উতৎ্পাটন করিয়। পাশ্চাত্য ধশ্ম, সভ)তা, বিদ্য?, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রচলিত কর? 
উচিত। তিনি চিরকাল ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কেননা ভারতকে আজ- 
যাহ] দেখা যায়, কল্সেক শত বধ পুর্বে উহা তেমনছিল না। আজ ভারত 

পতিত প্রচীন কালে সে দেশে কি প্রকীর অমূল্য জীবন ও প্রকৃষ্ট চিন্তা ছিল 

প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে তাহা বুঝিতে পারা বায় ও উহার গৌরব অনুভূত হয 
ব্রাক্ষসমাজ মূলে প্রাচীন উপাদান স্থাপন করিয়া তচুপরি জাতীয় সভ্যতা 

হগঠন এবং বহু বিবাহাদি নিবারণ করিতেছে । এ দেশের ধর্দ্রসমাজ ও গৃহ 
পরীবারের যাহা কিছু ভাল আছে, ভার তাহ! গ্রহণ করিবে, যাহ! কিছু 
মন্দ আছে তাহা পরিত্যাগ করিবে । অমিতাচার এখনও ভারতে বদ্ধমূল 
হয় নাই, উহা এখনও সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। ব্রিটিষগণ অর্থ উপাজ্জন 
করিতে সেখানে যান নাই, সে ফেশসম্বন্ধে তাহাদিগের গুরুতর দাগ্গিত্ব 
আন্বে। যে সকলস্রীষ্টান সেদেশে বাস করিতেছেন, তাহাদের কর্তব্য ষে, 
ভারতের ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং পারিবাখ্ধিক জীবন সংশোধিত করেল ॥ 
সত্য পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে আসুক না কেন উহা! মানবজাতির 
সামন্ত রক্ষা করে, অতএব লেই সত্যে পুর্ব ও পশ্চিমের ঘোগ ্ হইঘে। 
বন্তাকে সব্বশেষে ধন্যবাদ অর্পিত হয়। 
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লীডনে নস্তাষণ। 


- €কশবচক্্র এডেনবর! ও গ্রযাসগো হইয়। লীডসেতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লীডসে 
তাহার জুপাই মাসে আমিবার কথা ছিল, অন্রস্থতানিবন্ধন তে সময়ে আসিতে 
পারেন নাই বলিগ্না তত্রত্য লোকদ্দিগের মনে নিতান্ত ক্ষোভ ছিল। কেশবচন্্ 
লীডসে প্রত্যাগমন করিলে ২৭ আগষ্ট শনিবার অপরাহে টাইনহলের সিবিক 
কোর্টে ্ঠাহাকে হৃদয়ের সহিত শ্বাগতসস্ত।ষণ অর্পণ জন্য সভা অহৃত হয়। 
এখনে বহু সন্ত্রান্ত লোক একত্রিত হন; অনেকগুলি মহিলা এবং বিবিধ 
সম্প্রদায়ের সভ্য তন্মধ্যে ছিলেন। মেস্তর ভারণ্টন্‌ লপটন্‌ সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করেন। ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাহাপিগের মধ্যে ই'ছা- 
দিগের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। রেবারেও ০ ই কাপেন্টার, রেবারেগু 
এইচ টেম্পল, রেবারে্ড ইউলিয়ম টমাস্‌, রেবারেণ্ড এইচ টারাণ্ট, রেবারেওড 
এইচ বাইলস্‌, রেবারেগ্ড মেস্তর উইলকিন্সন, রেবারেও মেস্তর ইলিষট, মেস্তর 
কার্টার এম্‌, পি, মেস্তর জর্জ টম্পসন্‌, মেস্তর জোসেফ লপ্টন, মেগ্তর এ 
লপ্টন, মেস্তর এফ লপ্টন, মেস্তর জর্জ বন, মেস্তর আন্রম্যান অকৃসলে, 
ষেস্তর আন্ডরম্যান বারণ, মেস্তর এফ কাব ট, মেস্তর ডবলিউ এইচ. কনযস? 
মেস্তর টম্পসন্‌ উইল সন, মেস্তর আর ডনলিউ হামিপ্টন, মেস্তর ই আট্কিন্সন্, 
কাউন্সিলার হুইটিৎ, কাউন্সিলার গণ্ট, কাউন্সিলর উডককৃ, মেজ্জর রিগার, 
মেস্তর ই বটলার, মেস্তর ভি লপ্টন ( কনিষ্ট ), মেস্তর ই আর ফোর, মেস্তর 
জন হোলমেস্‌, মেস্তর জে এইচ. থপ, মেস্তর ডবলিউ এইচ, হুল রড 
ইত্যাদি। সভাপতি সংক্ষেপে কিছু বলিয়া কেশবচন্দ্রকে সন্ভার নিকটে 
পরিচিত করিয়া দিলেন। মেস্তর কাউন্মদিলার হুউটিং লীডসের সভার পক্ষ 
হইতে সম্ভাষণ ও সহানুভূত্তিচক্ক পত্িকা কেশ্বচন্রকে অর্পণ করিলেন, 
তিনিও ভারতে অমিতাচার হইতে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে তত্সম্বদ্দে সংক্ষেপে 
কিছু বলিলেন। মেস্বর জঙ্ভ টন্পমন্‌ বলিলেন, কেশবচজ্রের সাক্ষাৎকারে 
তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি যখন ১৮৪৩ সালে ভ্ভারতবর্ধে গমন 
করেন, সে সমগ্ের অবস্থা, আর তৎপরে গিয্সা যে অবস্থা! দেখিয়াছেন, এ 
ছইকে তুলনা করিয়া ইংরেজগণের যে ভারতসন্বন্ষে কতদূর দায়িত্ব তিনি 
বিশেষরূপে হবদয়ঙ্গম করিয়্াছেন। পরিশেষে কেশবচত্ত্র দেশকে পতিতাবন্থা 
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হইতে উদ্ধার করিতে ষত্র করিতেছেন। ইংরেজগণের উচিত যে,াহাকে ঈদৃশী 
সহায়তা করেন যে, তিনি, অনায়াসে তাহার হৃদয়ের অভিলাষ পুর্ণ করিতে 
পারেন; এই বলিখু! তিনি বল| শেষ করিলেন। ভারতের উন্নতিসাধনজন্য কিকি 
উপায় 'আবলম্বিত হইতেছে, মেস্তর টম্পসন্‌ এহৎসন্বন্গে প্রশ্ন করাতে তিনি 
সবিশেষ সে সমুদবান্ধ জ্ঞাপন করিলেন; এব অস্তঃপূরশিক্ষার জন্য মহিল! 
গণকে সেখানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অসম্প্রবায়িক শিক্ষাদানের প্রয়োজন তিনি বিশৈষরূপে সকলকে বুঝাইলেন। 
মেস্তর কার্টার এম্‌ পি কেশবচজ্কে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, 
যেস্তর আজ্ডরম্যান প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন এবং সর্ববসম্মতিতে প্রস্তাব 
নির্ারিত হইল কেশনচন্র প্রস্তাব স্বীকার করার পর খ্রেস্তর টম্পমন এবং 
সন্ভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়। সভা ভঙ্গ হইল। 
ব্রিটিষ ইত্িয়ান মাসোসিক্বেশন। 

কেশ-চক্রর জুন মাসে যখন ব্রিষ্টলে শমূন করেন তখনই "ইত্ডিক্ান আসো- 
সিয়েশন” ম্থাপনে প্রস্তাব হয়। এখন সেই জন্তাম্থাপন জন্য তিনি 
৯ মেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে গমন করেন। পার্ক দ্্রীটে 'ত্রিটৰ ইনৃষ্টিটিয়শনে' সভ। 
আহত হয়। €ময়র সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন কথা ছিল, কিন্ত তিনি 
উপস্থিত হুইতে পারেন নাই বলিয়া মেস্তর ডবলিউ টেরেল সভাপতির আসন 
পরিগ্রহ করেন। সভাপন্তি মেয়রের পত্র পাঠ করিলেন। তিনি আনিবার্ধয 
কাধ্যবশত্ডঃ লণ্ডনে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য সভাধ উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই। মেস্তর মলে এম্‌ পি, যেস্তর কে ডি হজসন, এম্‌ পি, সার ফির, 
মেস্তর কমিমনর হিল, এই সভার দহিত সহান্গভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি 
উল্লেখ করিলেন। হাই শেরফ, ডান্তর বড, রেবারেণ্ড এস্‌ হেবডিচ, ডাক্তর 
গুডিব, রেবারেণ্ড জে ডবলিউ কন্ডিকট হইতে তিনি পত্র পাইক্মাছেন ঝলি- 
লেন। অনস্তর ভারতের উপ্নতি জনা মিস্‌ কার্পেন্টরের যত এবং অনেকটা তাছা- 
রই অনুরোধে কেশনচন্দ্রের এদেশে আগমন ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এই সম্ভার 
উদ্দেশ্য বিষয়ে মিস্‌ কার্পেন্টার যাহা লিখিয়াছেন, সম্ভাপতি তাহা পাঠ 
করিলেন; 


“গ্রেটব্রিটেন এবং ভারতবর্ষ, যদিও একই্‌ শাসনাধীন, তথাপি এ যাবৎ 
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পরস্পরের প্রতি সমধিক সহান্ভতি, বা পরস্পরের বিষয়ে জবান নাই।. 
জাতি, ধর্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পর. 
ম্পরের চিন্তার প্রণালী ও কার্ধোর মূল অবগত হইতে লা পারাতেই এরপ শ্বটি- 
স্বাছে। এই জন্যই ভারতে ইংরেজগণ এবৎ ইতলগড হিন্দুগণ পরস্পরের সঙ্গে 
কদাচ পরিচিত্তহন। ইৎরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহায্যদান 
করিতেন, কিন্ত যে সকল বন্ড ব্হ দিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ ঘত্ব করিতে. 
ছেন ভীাহার? বাতীত, কি করিতে হইবে অতি অল্প লোকেই জ[নেন। 
ইংলগ্ডে প্রকাশ্য কাধ্যের মূল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতবর্ষে 
এই মতামত স্থাপন হওয়ার পক্ষে মে দেশের অবস্থা অনুকূল নহে। 
আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পকা্ঁয় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 
ঘঅনুকুলে কুশলকর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং অ'মাদিগের 
হিন্দু সমপ্রঞ্জাবর্ণের জ্ঞান ও উন্নতিন্ধনে সাহাঁষ্য করিবার জন্ত ভারত. 
বর্যীয়ের যেরূপ অভিল।ষ করেন সেইরূপে গ্রেট ব্রিটণবাসিগণ-_তাহাপিগের 
ধর্্রসম্পকী় ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ন। 
করিয়া--হ্াহাদিগকে সেবা করিতে পারেন, তজ্ন্ত সচ্ছন্দ যত্র উদ্দীপন করা 
এ সভার উদ্দেশ্য । ব্রিইলের পালিষামেণ্টের সভ্যগণ, এবং অন্থন্য নগ্ররবামীরা 
এই কাধ্যে সহকারিত্ব অর্পপে 'ইচ্ছাপ্রকশ করিয়াছেন। ইৎলগডের বিন্ডিন্ন 
ভাগ হইতে অনেককেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভ'র 
একটা শাখাসভা হইয়াছে, আর উহার মঙক্ষে একটা মহিলাগপের সমিতি 
স্থাপিত হইয়াছে । রাইট অনারেবল বশ্বের ভুতপু্ন গবর্ণর এবং বর্তমান 
ইত্ডিয়।ন কাউন্দেলের সভ্য সার বার্টল ফি্পার এই কার্ধোর সহিত পুর্ণ 
সহাম্বভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এই অনুমোদন বিশেষ মৃঙ্যবান্‌? 
কেন না তিনি বছদিন কার্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে দ্বিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের 
প্রতি ঠাহার সহাম্বভুতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাধ . নির্বাচনে 
তিনি উপযুক্ত। নুতরাৎ মনে করা ঘাইতে পারে, সন্ভা এক প্রকার সংস্থাপিত 
হুইকা গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উহ! গোচক 
করিবার জন্য উপযুঞ্চ সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। বাবু কেশবচন্্র মেন 
এনেশের রাজ্যের প্রত] বিভগ্ের লোকদিগের জয়ে কেবল তৎ্গ্রতি 
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্হানুভূতি ও বিস্ময় উদ্দীপন করেন' নাই, কিন্তু যেরূপ সাহস ও: সন্তরাস্তানে 
ইৎলগ খ্বাহা করিয়াছেন তজ্জন্ত ততপ্রাত কৃতক্তা প্রকাশ. করিযর়াঙ্ছেন, এবং, 
তাহার রক্ষণাধীনে ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কর্তব্য গত্তীীর- 
ভাবে, প্রদর্শন করিয়ান্থেন,তাহাতে তিনি সন্ত্রম উদ্দীপন করিয়াছেন! ভারতের 
সাহাষা করিবার জন্ম এইরূপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইখাছে উহ! 
কার্যে পরিণত হইতে না দিয়! নির্বাণ হইতে: দেওয়া উচিত লয়। এই-'ইপ্ডি- 
প্লান আসোসিদ্েশন। সমগ্র জাতির মেভা) হওয। মমুচিত,কিন্ত আমাদিগের 
প্রন্িদ্ধ আগন্ধক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এখনই কার্ধ্য!রত্তের 
প্রয়েদন। তীহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই সন্ভা সংগ্থাপনের মংবাধ 
ভ্টাহাকে দিয়া ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিইউলের আহ্কাদ হুইবে। ইহার 
ভনিষ্যৎ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি শুভলক্ষণ যে, ইনি-এই সভার .গ্রোাথস 
ঘটৈতনিক, সভ্য ও দেশীয় পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্লার্থনং 
যে, তিনি আমাদিগ্রকে অনুগ্রহপূর্নক অবগতক্ঈকরিনেন বে, তাহার এবং 
ভারতের জন্য আমরা কি করিব, তিনি ইচ্ছা করেন।” ক 
কেশ্ববচন্ত্র বাহ! বলেন তাহার সার এইবূপে সংগৃহীত তে পানে ১৯ 
তিনি বিশ্বাস করেন যে, অন্য যে মত। স্থাপিত হইল, উহা? উহার উদ্দেশ্ট 
কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ম শ্ছায়ী হইবে। এখানে প্রধমে অসিবার পত্র 
তিনি অপরাপর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন: 
মেখানেই সৃহানু ভূতি পাইয়াছেন, এবং এপ বিশ্বাদ করিবার কারণ দেখিঘ্া" 
ছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ দেশের বিলক্মণ ষত্ব আছে ।: কিন্ত আনেন 
কেরই মনে এপি আশক্কা উপস্থিত হুইঘাছে- স্ব, এখন যে আন্দোলন হইব, 
উহ1 দুদিন পরে তিরোহিত হইবে। ভারতবর্স্থ ইতালী প্রা. সকল এই 
আ্সাশঙ্কা আরও ৃঢ়ুল করিতে পপ্রবৃস্ত।: তাহারা বলিতেছেন, এট আর 
কিছুই নহে) “নক দিনের বিশ্বের বাংপার”।. সাহার যাহা বলিংতঙ্ে-্)। 
তাহার অর্ধ এই বে. বক্তৃতা বজতান এদেশ প্িবিউ হইয়াছে বটে, ফপে 
ভাহ। কিছুই ঈীড়াইবে না। ইংলপু যে মকল জঙ্গীকার করিয্ান্ধেন সে সকল 
অন্গীকারমান্র।: স্ভারতে হার দেপার লোকেরা এ ব্যাপারটি খে কবে দ্রেখি- 
($জছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তত নহুন। হার দেশীয় লোকের) ১২ 


&১২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


পরস্পরের প্রতি সমধিক সহানুভূতি, ব পরম্পরের বিষয়ে জ্ঞান নাই।; 
জাতি, ধর্ম, দেশের অবস্থা ও সামাজিক আচার ব্যবহারের ভিন্নতা বশতঃ পর. 
স্পরের চিশ্বার প্রণালী ও কাধ্যের মূল অবগত হইতে না পারাতেই এক্প ঘটি" 
স্বাছে। এই জন্যই ভরতে ইংরেজগণ এবং ইংলগ্ডে হিন্দুগণ পরস্পরের সঙ্গে 
কদাচ পরিচিত হন। ইংরেজগণ আহ্লাদের সহিত হিন্দুগণকে সাহাষ্যদান 
করিতেন, কিন্ত যে সকল বক্ষি বহু দিন হইল সেদেশে প্রচারার্থ ঘত্ব করিতে: 
হেন শ্রাহাঁর বাতীতত, কি করিতে হইবে অতি অল লোকেই জানেন। 
ইংলগ্ডে প্রকাশ্য কাধ্যের মূল কুশলকর সাধারণের মতামত, ভারতনর্ষে 
এই মতামত স্থাপন হওয়ার পক্ষে সে দেশের অবশ্থা অনুকূল নহে। 
আমাদের নিজ দেশে ভারতবর্ষসম্পবা্ঘ় জ্ঞান বিস্তার করা, ভারতের 
অনুকূলে কুশলকর সাধারণের মতামত উৎপাদন করা, এবং আ'মাদিগের 
হিন্দু সমপ্রজাবর্গের জ্ঞান ও উন্নতিনর্ধনে সাহায্য করিবার জন্য ভারত- 
বর্ষীয়ের! যেরূপ অভিল।ষ করেন সেইরূপে গ্রেট ত্রিটণবাস্গণ_-তাহাদিগের 
ধর্মমম্পকীন্ধ ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না 
করিয়া_-ভ্ঠাহাদিগকে সেবা করিতে পারেন, তজ্জন্ত সচ্ছন্দ যত উদ্দীপন করা 
এ সভার উদ্দেশ্ঠ । ব্রি্লের পালিক্জামেণ্টের সভ্যগণ, এবং অন্যন্য নগরবাশীর! 
এই কাধ্যে সহকারিত্ব অর্পণে -ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইৎলগডের বিদ্ভিন্ন 
ভাগ হইন্তে অনেকেই সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং এডিনবরাতে এই সভ'র 
একটী শাখাসডা হইয়াছে, আর উহার সঙ্গে একটা মহিপাগণের সমিতি 
স্থাপিত হুইয়াছে। রাইট অনারেধল বশ্বের ভূতপুণ্ব গবর্ণর এবং বর্তমান 
ইপ্ডিয়ান কাউন্সেলের সভ্য সার বার্টল ফি,য়ার এই কাধের সহিত পুর্ণ 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার এই অনুমোদন বিশেষ মৃ্যবান্‌ ; 
কেন ন। তিনি বহুদ্দিন কার্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং তদ্দেশবামসিগণের 
প্রতি তাহার মহান্ুভুতি আছে বলিয়া তাহাদের অভাধ নির্ববাচনে 
তিনি উপঘুক্ত। ন্ুতরাৎ মনে করা যাইতে পারে, সভা এক প্রকার সংস্থাপিত 
হইব গিয়াছে, তবে প্রদেশস্থ সভা কেবল সাধারণের নিকটে উচ্থা গেচর 
করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা! করিতেছে । বাবু কেশবচন্ত্র সেন 
এদেশের রাজের প্রত্যেক বিভ্তগ্ের লোকপিগের হুদযে কেবল তৎ্প্রতি 


ইংলগ্ডে কেশবচক্ডের কাণর্ধ্য । ১১ 


ঈ্ছানভৃতি ও বিস্ম উদ্দীপন কয়েন-লাই, কিন্তু যেরূপ সাহস ও- সন্ত্াস্তন্ন্গে 
ইৎলগু ঘাহা করিয়াছেন তুজ্জন্ত তত্প্রতি কৃতজ্তত প্রকাশ করিরাছ্েন, এবং 
তাহার রক্ষণাধীনে ন্যস্ত সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রতি তাহার কি কর্তব্য পত্র. 
ভাবে, প্রদর্শন করিয়ান্থেন,তাহাতে তিনি সন্ত্রস উদ্দীপন করিয়াছেন । ভারতের 
সাহাষা করিবার জন্য এইরূপে যে অভিলাষ এ দেশে উদ্দীপ্ত হইতাছে উহ! 
কার্ধে পরিণত হইতে না দিয়! নির্বাণ হুইত্ে- দেওয়া উচিত লয়। এই 'ইপ্ডি- 
যান আসো সিফেশন সমগ্র জাতির গেভা) হওস। মমুচিভ,কিন্ত আমাদিগের 
প্রন্িদ্ধ আগন্কক এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য এক্সনই কাধ্যারস্তে র 
প্রয়োছন। তাহার এ দেশ পরিদর্শনের ফলস্বরূপ এই সভা সংগ্ছাপনের দংবাদ 
ভ্টাহাকে দ্বিদ্ণা ভারতে প্রেরণ করিলে ব্রিই্টলের আহ্কাদ হুইবে। ইহার 
ভনিষ্যৎ কৃতার্থতার পক্ষে এটি একটি গুভ্লক্ষণ যে, ইনি-এই সতার -প্রথস 
ভটবতনিক, সভ্য ও দেশীক় পত্রপ্রেরক হইলেন। এখন আমাদের এই প্লার্থনঃ 
যে, তিনি আমাদিগকে অন্ুগ্রহপুর্নক জঅবগত্তক্ঈীকরিবেন থে, তাহার এঘং 
ভারতের জন্ত অ।মরা কি করিব, তিনি ইচ্ছা] করেন” 
কেশ্ববচন্জ্র যাহ! বলেন তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত রা পারে )-৯ 
তিনি-বিশ্বাস করেন ষে, অদ্য থে সতা স্থাপিত হইল, উহ] উহার উদ্দেশ 
কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য শ্থায়ী হইবে।.. এখানে প্রথমে আ.সিবার পত্র 
তিনি অপরাপর অনেক স্থানে ভ্রমণ করিষাছেন। তিনি যেখানেই গিকাছেন: 
মেখানেই সহাহ্থভৃতি প[ইয়াছেন, এবং এরূপ বিশ্বাদ করিবার কারণ দেবিছা 
ছেন যে, ভারতের মঙ্গলের প্রতি এ দত্বেশের বিলঅপ ষত্ব আছে ।. কিন্ত আনে" 
কেরই মনে এনপ আশা উপছ্ধিত হইঘাছে- বে, এখন যে আন্দোন হইয়।জে, 
উহ! ছুর্দিন পরে তিরোহিতি হইবে। গরতবর্ষস্থ ইতরাদী পত্রিকা সকল এই 
শঙ্কা! আরও9 দৃঢ়মূল করিতে প্রবৃন্ত। তাহারা বলিতেছেন, এট আর 
কিছুই নহে; “ন্‌ দ্বিলের বিস্ক্বের বাপার.।. ক্টাহারা যাহ? কলিংতিস্থে-ল) 
তাহার অর্ব এই যে. বন্তৃতাত্জ বজ্রাঙ্গ এদেশ গ্রীবিত হইয়াছে বটে, ফলে 
তাহ! কিছুই কাড়াইবে না। ইংলও যে মকল অঙ্গীকার করিয়ান্ধেদ মে সকল 
অন্গীকারম্ার | দ্ভারতে উহার দেশা লোকের এ ব্যাপারটি ঘে্াবে প্লেখি- 
গেছেন, তিনি সে ভাবে দেখিতে প্রস্তত নহুন। তাহার দেশীয় লোকের) হব 
চি 


&১৪ - জ্আাচার্চ্য ৫কেশব্চক্দর । 


আশক্ক। পৌষ করিতেছেন, "তিল ইত্তিসান আজে'সিয়েনখন” সংস্থাপন গে 
আআ শক্ক। খণ্ডন কছিতেছে। ইৎলতগুর লোকদের মে ক্টাহাদের সম্বন্ধে কলটা- 
পাকাজণ অ+ন্ছে, তাহার এই সভাই প্রমাণ। তিনি এখন দিশ্চয় কুবিতে থারি- 
€ছেন: ষে, তাঙ্কারা কাধ্যঃ কিছু করিতে প্রস্তত। প্রত্যেক নগর সহাতৃন্তি 
প্রদর্শনি করিফান্ধেল, কিছ শ্রিষ্টল কার্য কিছু করিলেন, ইহাতে কিনি জা হলা- 
ফিত হইলেন। অনস্থার শিপ্ষণর উননন্ডিদাধন জগ্য, অমিস্তান্চার নিসারণ নিম 
তিনি ফে সকল প্রস্তাব করিকান্ডেন, ভাঙার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মিস্‌ 
কার্প'টারের অভিমত স্্রীশিক্ষদিতীবিদাণলক্স সে দেশে স্বাপন করা ভাহার মত 
লিতাস্ত প্রয়োঙন। যে সকল অপনরস্ক বালক বালিকা বিপথগামী হয় 
তাহাদের সংশোধন জন্ত উপাধ করাও আসম্টাক। ভারতশাসনকর্তর ও 
আন্সিতগপেরজধো যাহাতে সন্ভাব বৃদ্ধি পাদ, এবং প্রক।শ্যে কল্যাণকর মতামত 
প্রকাশ দে দেশে স্বান পার, তৎসম্বন্ধে বলিয়া তিনি তাহার বত! শেষ 
করিলেন। রী 

রেবারেগু জে আরল সভাস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, ষেস্তুর হাব্ট টমাস 
অনুমোদন করিলেন, প্রস্তাব গৃহীত হইল । প্রস্তাবসন্ন্ষে বিচার ও তাহার 
গ্রহ্যন্তরের পর মেস্ডর এফ টাগার্ট সাধারণ লে?কদিগের এবং নারীগণের শিক্ষা- 
বিষস্বে, সহাদ্গুন্ভঁতির প্রস্তাব করিলেন, সেস্তর গশারের আনুযোদনে প্রত্তাক 
নির্ধারিত হুইল । মিস্ম্যারি কার্পেটাক প্রত্কাব করিলেন: থে, কেশবচত্ত্র 
ত/রতবর্ধের উন্নতিসাধন জন্য যে যত্ব করিতেছেন, তজ্জনা এই: সভা ডাহাকে, 
সাক্ভূতি প্রদর্শন। করিডেছ্ছেন, এবং ভাহার পরিশ্রমের সাফসা, জশ্য অদ্ভি- 
পয করিতেছেন। তিনি এ দেশে, আসিলেন এবং এ দেশের সহানুভূতি 
শুইনা দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এই ঘটনাই তাহার দেশসন্বন্ধে মহুৎফল- 
উত্পনন ক্রিনে। যেস্তর লি জে টসস প্রস্তাবের অগুমোদন করিলে 
প্রস্তাব কলধ্বলিতে নির্ধারিত হঈল। কেশবচন্ত্র নির্কারণ: জন্য খন্চবাদ দিলেন। 
সভাগতিকে ধন্তবাদ দিক্সা' সভা ভঙ্গ, ছইল। 

নিপাক্গদ্দানের.লঙ্মিক্তি।' ই 
১২ সেপ্টেম্বর জোষবাধ হালোবার, স্কোগ্সার রূমে 'কেপখচশের প্রত্যণ- 
- লালের, পুর্ণ বিনাযার্গণ জন্ত সন্ভা আহত হক) একাদশটি ধী'উসস্পায য় 
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ফভাঞ্জ উপস্থিত ছন। 'ত্রিটিয আগ কয়ে ইউনিটেরিয়াল 'জাসে।লিতেশলের" 
প্রেমিভিন্ট সি জে টমাস্‌ একস্কোপ্ার সভাপতির আম গ্রহণ করেন। উপ- 
স্থিত খাক্িগণের হধো ই'ছাদিগের মাষ উল্লিখিত হইতে পাকে-রেবারেও 
প্রোফেপর প্লপ্পটর, ডাক্তর উলে, ভাক্তর কাপেল, ভি বরল্স এম এ, জে গিব্গন, 
জে ভি এইচ. শ্মিধ (নরউই৮)টি স্মিধ (নঃউইট), জেবি ধমাজি, এফ, 
আর এস, ভবলিউ ছুভসম্‌, জে মিলস্‌, জি ম্মল, গ্রদ এ, জে টমাস্‌, আই- 
জাক্‌ ড্মে, জর্জ সেন্টক্ক্সার, ডর্বলিউ বাঁলান্টাইন, ব্রাক লান্বন্ট, হেনরি 
আর ডেবিস্‌, জন খর্গান, জে রাই, জি ছুটে কাশ্থরণ, ফেডারিক ঠপারি, 
সি উইন্টার, রধার্ট আর ফিঞ্চ) আও, মরল্স, জি এম মফি ডবলিউ ব্রক 
(কনিষ্ঠ), ভবলিউ এইচ. চেম্বার? হরকৃস ককৃন্‌, ভীক্তর ইয়ং, ডবলিউ 
টেলার, এফ বে, জন মরে, বিচর্ড কোলম্যান,ক্রিষ্টান খিনেস্, এম্‌ মাস্‌, হেনরি 
জে বাগুযার, ডবলিউ এষ্টচ. চ্যানিং, ডি ডি জারেমে, এইচ জাইয়ারসন, 
জে হেউড, টি আর ইলিকট (হুনসংলট ) আর সান, আর ম্পিয়াস? 
'আর ই বি, মাকেপান, এমসি গাদ্ফেইন্‌, জে ফিলিগ্স, টি রিকৃপ, ভবলিউ 
সি কুপল্যাওড, জে পিটি উইলমোট, এইচ সলি, উবলিউ এ ক্লার্ক, টি ছণ্টার, 
এয ভি কনগুগ্ধে, জে ভবলিউ, কুপ্স, টি হন্ট, প্রোফেসর ব্রানেণড ; জার 
জেমৃস্‌ ক্লার্ক লরেন্স, বর্ট এম্‌ পি, এডুইন লরেন্স এক্টৌয়ার এল. এল. ডি, 
এইচ এস্‌ বিকৃনেশ এস্কোয়ার, জেমৃস্‌ হপশুভ' এক্োপ্রার ; ডেবিভ যার্টিনো, 
আঙ্কোরার, জে টি প্রেল্টন্‌ এক্কোঘাধ, এস্‌ এম্‌ টেলার এস্কোয়ার, উবপিউ এন্‌ 
গ্রীন্‌ এক্কোরার,আব্যারমযান্‌ রেস্থাই এস্কোয়ার,(তিটিষ ও ফারেপস্কুল লোসাইটির 
পেক্রেটরি) জর্জ তুইকৃশ্টান্ক এস্ফোক়ার, জন রবার্ট টেলর এস্ডো়ার, রিষটার্ড 
কীটাং এক্কোয়ার ; জে টি হ্ট স্কোয়ার, ডবপিন্ট শাখখেন এস্কোযার ) জে 
মেস্‌ এবস্কায়াব। জে ফেঁট ওক্ধেল এস্কোয়ার,আলফে ড শ্রেস্টিন এক্ষোরার'; ছা 
ধিকুসন স্কোার। জে টুপ এক্ষনি, জে এয ডেক এস্টোকসার, গেজোগ 
অস্কার ; ছে ছিল: টন এস্কোক়ার ইত্গাকি। 
সনতাপন্ডি উপার্ধিত ভর্জমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণকে সশ্থোধন করিস | 
বলিলেনস-র্জামরা আঙা সন্ধার পগধ কেশরচতের বিগ কালে শুভকামন! 
প্রকাশ করিবার জন্ত মিলিত হইক্জাছি। এ দেশের খত গুলি উউসন্প্রধী 
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আছে, তাহার প্রতিনিধিগণ কেশবচন্দ্রের প্রতি সন্ত্রম প্রদর্শন অন্ত লমাগন্ত 
হইয়াছেন? ইহা ফেখিয়া আমি নিতান্ত আহলাদিত হইয়ান্ি। . বিগত আগষ্ট 
মাসেক “কন্টেম্পোর।রি র্িবিউয়ে রেবারেণ্ড ভবপিউ: এইচ. ফিম্যান্টল" 
গক্রাঙ্গমদ!জ এবং 'ভাবস্কবধের ধণ্দসম্পর্কে স্বিষাৎ"” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ 
'লিখিয়ান্ছেন। এই প্রবন্ধে তিনি গ্রীষ্টানগিগঞক্ে «ই উপদেশ দিয়াছেন যে, 
প্রা্ষদের যে দকল বিষয়ে নূযনতা আছে সে সকল বিষক্প লইয়া আলোচন 
'ন করিরা সেই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত, হাহ] তাহারা সত্য বলিব! 
ধারণ করিয়াছেন। তাহারা ফাহা ধারণ করিয়াছেন তাহা ক্ষীণ মুষ্টতে ধারপ 
করেন লাই। ষদিশু ঘেস্তর ফেন €( কেশবচন্ত্র) সকল বিষয়ে আমাদের সঙ্গে 
হিস্মত নন, তথাপি আমাদের সকলের ফিনি পিতা তাহার তিনি পুজা করিয়া 
থাকেন; এবং আমরা জানি ষে, তাহার পরিশ্রম স্র্দেশে অনেক পরিমাণে 
সফল হইয়ছে। অপিচ আমরা আশ! করি ষে, তাহার স্বদেশী লোকদিগের 
মধ্যে বিশুদ্ধ মত বিস্তার হইবে, এবং মেই উদ্দেশ্টে ভারতের দৃরতম বিভাগে 
সাহার অগ্ুগামিপণকে প্রেরণ দ্বারা তাহার পরিশ্রম আরও ফল বহন করিফব 
আমর শ্রীষ্টান, আমাদের আশা এই যে, আমাদের পরিশ্রমের সঙ্গে তাহাদের 
পরিশ্রমের দিন দিন মিল হইবে। তাহাদের সক্চল মতে আমরা অনুমোদন 
করি আর না করি, ভারতে যে পৌন্তলিকতা প্রচলিত আছে, সেই পৌব্তলিকতা 
আর সকলের পিতা ঈশ্বরের ভাব, এ ছুইয়ের সমূহ পার্থক্য। 
ইংলণে অ(সিয়া কেশবচম্্র কি কি-কর্্ম করিষাছেম ভাহার এই সংক্ষেপ 
বৃণ্তান্ত রেবারেণ্ড আর স্পিন পাঠ করিলেন,--এই গৃছে 'অভ্যর্থনার পর 
কেশধচন্্র হংল' এবং স্কটগ্যাণ্ডের চতুর্দশটি প্রধান নগরে গঞ্জন করিয়াতেন, 
আনং বন্ভৃত। ও উপদেশ দিয্কাছেন। বাষ্ট, -কন্গ্রিগেশনাল এবং ইউনি- 
টেরির়ান্‌ ৪11পেলে তিনি উপাসনার কার্ধ্য নির্বাহ করিযাছেন। চল্িশট 
আগর হইতে তাহার নিকটে নিমন্ত্রণ আনিঘ।ছিল, ফিন্ত গে সঞ্ল স্থানে 
যাইতে পারেন নাই । শাস্িসভা,- মিতাচারের সভা, উদ্ধরণালর়, দীন দরিদ্র. 
গপের সম্মিলন, চিকিহসাঁ, মাহিতা। ও দর্শন শিক্ষার স্থানে এবং বরোরেড 
ব্রিটিষ আও ফুরেণ স্কুলে এব অপরাপর স্থানে 'ভাবতের প্রতি ইংলপডের 
কর্বব)' এবং ভ্রী ক্িক্ষ/নিষয়ে. বক্তা করিয়ঠছেন। 'লগনের .সুর্বনি কুছ 
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ঈরিদ্র উপ।সঙ্কমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়াছেন। কেঁশবচন্ত্র ইংলণ্ডে আগমনের 
গর হইতে -সন্তরটী প্রকাশঃ সভায় চষ্লিশ সহত্রের অধকসংখ্যক শোকের 
নিকটে বৃলন। এতদ্বাতীত অনেক গুলি সভাতে তিনি গমন করিবেন 
এবং কিছু কিছু বলিয়াছেন; এবং রাজকীন্ প্রধান প্রধান লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাছার সমবেশ্বামিগপের ধে কোন একটি নিশেব অন্ভাব আছ 
তাহানিবারণ জন্য আলাপ করিয়াছেন, এধং সে অগাব শীঘ্রই বিদৃ'রিতত 
হইবার সত্ভাবন।। লি + 

,. জাশ্বণ দেশীরগপের যাজক রেবারেও্ড ডাক্তার কাপেল বলিলেন যে, 
জাপ্মপির'হীষ্টানগণ কেশবচন্রের কার্ধের সাফল্য জন্য নিতাস্ব সমুত্নুক, এবং 
তজ্জন্টু ঈশ্বরের নিকটে আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। তাহারা জানেন 
যে এ কাধ্য করিতে গিক্কা তাহাকে বিল্ধি পরীক্ষাঞ্জ নিপতিত হইতে ছুইবে; 
বং তজ্জন্ত উৎসাহ ও চরিত্রের স্থকোৌমলগ্ড। উভয়েরই প্রয্জোজন। একজন 
খানে এছই ভাব একত্র সংযুক্ত প্রাধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশব" 
চন্দ্রের মুখে তাহারা যাহ। শুনিয়াছেন তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস হইকাছে যে, 
তিনি লুখারের ভাবে কাধ্য করিযা সাহার দেশের সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন 
ফরিবেন। | | 

;, রেবারেও্ড প্রোফেসর প্লম্পটর অন্পূর্ণ বিশ্বাম করেন যে, ব্রাহ্মণগণের 
জ্ধয় হইতে শত শত বর্ষ হইল আলোকের জন্য ষে প্রার্থনা উিত হইয়াছে, 
তাহ। কেশবচন্ত্রে পূর্ণ হইয়াছে । এ কিছু সামান্ত বিষয় নহে যে, ষে দেশের 
প্রাচীন ধর্ম গুলি ক্ষয় পাইয়াছে, এবং এখন কতকগুলি শুত্ক জীবনশৃন্য আশ্ছি” 
ষাত্ত অবশেষ আছে,বদিও কোথাও কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা বায়,সে কেবল 
পচাইবঝার প্রক্রত্নামাত্ত ; সে দেশে আজ উন্চতর দেবনিশ্বসিত প্রবিষ্ট হইয়া 
জীবনসঞ্চার করিয়াছে, অস্থির সহিত অস্থি সংযুক্ত হইয়া! পুনরাক একটি 
জীবন্ত দেহ গঠন করিয়া তূলিয়াছে। কেশবচত্্র থে সংস্কারেক় কাধ প্রবৃত্ত তৎ. 
সম্বন্ধে আশ্বস্তত। উপস্থিত হইবার কারণ এই যে. রহস্যবাদোচিত ভাবাধিকে 
ব্সধবা মুসলমানধর্দের মত কেবল পৌন্ুলিকতার গ্রতিবাদে পর্ধ)বসন্ন হত নাই, 
উহা-দেশীয় জর্পগ্রকারের লামাজিক অকলযাণের বিরোধে দগাক়্মান হুই- 
স্কাছে। ভারতবর্ষে পুর্বে প্রকৃষ্ট পুজাপদ্ধত্ি ছিল, কালে উহা! বিকারএক্থা 
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হই বিবিধ কুমতস্কারে পরিণত হইয়াছে, মানবজাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব 
দুটির বছিভূতি হইয়া গিষ্াছে ; যে সকল ভেদ কেবলমাত্র সামদ্ধিক ছিল 
সে ওলি স্থায়ী অন্বর্ন্যবস্থান হইয়া পড়িয়ছে। এই সঞ্লের প্রতিষাদের 
মজে সঙ্গে, যে সকল সভ্য অনগীকৃত হুইঘ্রাছে, মে সকলের পুনর্থোষণ! 
অনিবাধ্য এবং তাহা হুইডে কল্যাণ দ্থিষ্ন আর কিছু হইতে পারে লা। 
ভারতের ইতিহ!সে এই দকল অকল্যাপের বিরোধে একবার বিলক্গণ গ্রবলর 
প্রতিবাদ হুইয়াছিল। অনুষ্যজাতির ইতিহাসে ধর্খ্াবিষয়ক চিম্বার ইতিহাসে 
শৌদ্ধধন্টর প্রবর্তক শাকামুনির উপাধ্য।নের সদৃশ আর প্ছু নাই, কেননা তিনি 
ধন সম্পদ ক্ষমতা! রাজ্য।দ্ভিমান এই অন্ত দূরেংপরিহার করিঝাছিলেন যে, মানব- 
জান্ডির অভি নীচ'তষ বাক্তিকেও তিনি তাই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। 
বৌদ্ধধর্মের বল এই ভ্রাতৃত্বে, কিন্ত এই স্থলে উহার হূর্্বলতা যে, সকল মন্বাই 
জর! সৃত্যু রোগ শোকের অধীন, এই মূলোপরি ভ্রাতৃত্ব স্বাপিত হইয়াছ্ছিল। সে 
দেহের ধর্ঘ মে পুনরায় প্রবল হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম যে অকল্যাণের বিরোধ 
সংগ্রামে প্রযু্ত হইয়াছিল তাহার নিবারণে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ 
এই । বৌন্ধবর্্ব মানুষের সম্মুখে উচ্চতঙ্ আদর্শ জানির়। উপস্থিত করিল, 
অথচ পৃথিবী উহাকে জীবনে পরিণত করিতে পারিল না, সন্বথা উচ্ছেদই 
ছানবের হুঃখন্বৃন্ধি নে করিয়া! উহারই জন্য ব্যাকুল হইল । ঈশ্বকের পিতৃত্ব 
এবং তাহার সহিত ফিলনজ নিত ভাতৃত্ব শিক্ষণ না দি হুঃখধর একসাতে ভ্রাতৃত্ব 
স্থাপন করাতে বৌদ্ধবন্খ্র কিছু করিতে গারিল না) মান্বসাধারপ রোগ 
শোকাদিকে মুল করা অপেক্ষা ত্রাঙ্গাসমাজ যে হুল নির্দেশ করেন তাছ] উচ্চ । 
ব্াহ্মমমাজ মালবাত্বার উপরে যে ভগবাদের আলোক প্রবাহ নিপতিত 
ছয় তাহ! স্বীপার কতরদ, এবং সকল মশুষধযই এমন কি দেও ঈশ্বরে 
স্ুধীদ হইতে পার যে (বাইবেলোজ, অনি তাচারী সন্তানের ভার) দুর দেশে 
গম করিয়া হগসর্বস্ক হইকতহ, দেও বলিতে. পরে, "জামি উঠি, উঠি 
পিতার নিকটে গমন করি'--এ্ই সত্যোপরি আপনাকে স্বাপম খরিয়াছেণ । 
ফেশবচত্োর কার্ধেয আগা করিধার বারও একটি কারগ আছে, সে ফাদশ 
সারল্য ও উৎসাহ । প্রকাও খআকল্যাগের সঙে সংগম করিত পিক্বা গণ লা 
নিক্ষা তাহাতে কৃষতর্থতা কখল/হর না এ প্রাপগান ঝনিদাহাদি পা হইয়া 
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আত সৃজন ধীহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসা বাত সম্মাদ করা যায় াছা- 
লিগের সহিত বিচ্ছেদ হইতে শারে। ৫কশবচন্র ধাহ।দের €লতা। তাহাদিগকে 
এ সকল: পরীক্ষান়্ অবশা নিপতিত হইত হুইপ্াক্ছে;) এ সক পরীক্ষায় 
ভাহায়া সমুদায় পৃথ্ধিবীর বী ষ্টানগণের সহণনুভূক্ষি লাত করিবেন, এবং তিনি 
আমা করেন, ইৎরেজজাতি ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা তাডার! প্রাপ্ত 
হুইবেন। রেঝারেও্ড ভবলিউ ব্র$ মনে করেন বে, কেশবচক্র ঠিক সজন্ষে 
এদেশে আগজন করিয়াছেন, কেন না ১৮৭৮ সন ইউযোপীও জাতিকে 
অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়া, রাখিয়াছে । তাহার আগমনে ইংলগুবাসিগণ ভাঙার 
ক্বাক্সন্তাধণ করিক্ষান্ছেন, এবং এখন হইতে হাহা তাহার কাধ্যে সমধিক 
ওৎসুকা প্রদর্শন ও তাহার কৃজার্থভার জন্য আশা ও প্রার্থনা করিবেন ।, 
রেকারেন্ড এইচ জাধারসন এই ভাবে বলিলেল,--চর্চম্যান্‌ ও ভিষেন্টার 
ছাই চর্চয্যান ও লো চর্ডম্যান্‌ ইহাদিগের। মধো কি প্রতেদ কেশবচত এ 
৫দশে আনিকার পুতব্্ব বশ জালিতেন; হায়তো ব্রভচষ্চ শব্দের অর্থ কি 
তাঙ্থাও অবগত ছিলেন, কিন্ত এ কথ। জানিতেন না! যে, যত গুপগিমল্প্রদণয় 
জাছে, সকলের মধ্যেই হাইচগ্, লোচচ্চ ও ব্রডদর্চচ, এ প্রতেণ আছে। তিনি 
আশা করেল ফে, যদিও অন্য লেকের ইছাতে আশঙ্কা উপাস্ষিত হছ কেশবচজা 
এ বিষ নৃতন জানিজে পাইয় সুত্ী হইবেন। তিনি সেই সকল বিডির মতের 
লোককে সম্থুখ্ধাসাক্ুখীন জন্ড্যর্থন! করিতে প্রিতেছেন,তিদিই বীহান্দিগের একত্র 
হইবার পক্ষে উপা্ হইকাতছেল। এবং ধাহপরা ভ্বহার যত লোকের, সরিধাল 
বিন। পরস্পর, ুইততে পৃথক্‌ হইয়া খাতকল.। ইংরেজ জাতির €দাখ এই ৫, 
তাহারা আপনার আশপন্ণর। দলে বন্ধ থাকেল, কোন এক জগ মানুষকে ভাঙা 
সাধু বলিয়া জানিতে পারিলেও তাহাদেশ। জন্তরে এই, প্রশ্ন থাকে “ইলি ফোম্‌ 
চর্টের লোক ।: যাহ্হাঙ্জের জন খৃষ্টটক ভাল বাসে, বহারাএকই জী-ক্ত 
ঈীশ্বরকে ভক্তি করেন, বাহন সমভাবে মনুষ্য জাতি সাতের' মঙ্জল চাল, ভীহারদ 
সান্গ্রধা নিক, সিক্স বশত: একত্র না হইয়া, অনেক দিন, হত্ইল ভিন হই 
আনেন বখন। কেশরচক্র' প্রথনে এহদেশে আসেন স্তন সিয/দ্ি সংগ্র- 
মাকে লোক একত্র মিলি হইয়া. তাহার : অত্র্থন! করিক্ান্থিলেল। ফে-সসাকে 
তাঙ্ার মভানত' প্রকাশ পাক্ষ নাই । তিনি ভাঙার মতামত, কল প্রকাশ কছিকা 
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বলিয়াছের, এখন -হাহার বিদায়কালে যাহারা তাহার জভ্যর্থন করি 
কআ।সিয়াছেন, ধাহারা প্রথম জগ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাদিগের অপেক্গণ 
পাঞ্চশহগুণে আগনাদিপকে দোষপ্তাজন করিতেছেন । বিদেশ হইতে বত ব্যঞ্জি 
ধা দেশে 'র্পিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনও কেশবচন্ত্রের মত সা'রল্য প্রকাশ 
করেন নাই, কেন না ভিনি যাহা, তাহার বিপরীত বাকিছু লোকে বোঝে, এজন 
নর্র্বণা তবু সহকারে জত্বপ্রকাশ করিয়াছেন। মাম্প্রদান্িকতার অময় চি! 
ফাইতেছে। - দৈবাৎ বা সামাঙ্গিক কারণে যিনি যে সম্প্রন্থাঃভূক্ত হুইছ! 
বিাছেন, সে সপ্প্রন্নায়ে আর তিনি বদ্ধ হইয়া ধাকিতে পারিংতছেন নাশ 
তিনি জদাশ করেল যে, এখানে ষাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা :সকলে 
সাম্প্রগারিক তাব ভুলিয়া ৰাইবেন, এবং একজন বী,ধান, ঈশ্বরভীকু, লত্যা দু, 
রাগশ ব্যক্তিকে" তিনি ধে ফোন নামেই কেন পরিচিত হউন না-ই বলিয়া 
ঈশ্বরের সন্তান বলিব স্বাগতসম্র:ঘণ করিবেব। ই হইলে কেশবচলা এ 
দেশ হইতে এই ভাব লইয়া যাইতে পারেন যে, ইংলও্ড.ও ভারত উ্তক্নের, 
পঞ্চেই আশা জা্কে। ও 

পৃথিবীর সন্ভ্যতাবদ্ধনে বাইবেলের মধো উচ্চতম না হউক উচ্চতর শক্তি 
বিদ্যদান, কেশনচত্রে এ কথা স্বীকার করাতে রেবারেওড জি মফি আহ্লাদ 
প্রকাশ করিরা বলিলেন, বিবিধ সম্দায়ের উ্রষ্টানগণ এখানে উপস্থিত 
হুইযছেন বলি ইহ! প্রতিপন্ন হইতেছে নাষে, কেশবচজ্রের সর্বাবিধ মতে 
তাহার! সঞলে সার দিতেছেন। এতন্বারা কেবল এই প্রকাশ পাইতেছে যে, 
তাহ/র' এবং $াহার সহস।ধকগ্রণের নিকট ঈশ্বর ঘত দূর সত্য প্রকাশ করিয়া-: 
ছেন,ঠগারা-দৃঢ় তা সহকারে তাহার জনুবর্তণ করুন। চঙ্টের তির ভিন্ন বিভাগ 
আছে, ইহাতে উহার আহ্লাদ, কেন না ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেই পরস্পরের: 
প্রতি নির্দন্ব হইবার কোন কারণ নাই। ভিন্নতা তখনই নিতাপ্ত দৃষণীয়, 
হত্ত, যখন মানুষ ভ্রাড়বর্থকে এই কথা বলে, "সরিয়া যাও, কেন না আমক।. 
তোমাদের অপেক্ষার পবিত্র ।” তিনি বখন একদরন কঙ্গি গেশনালিষ্ট। তখন. 
তছাঞ্ে ইহ! বিশ্বাস কঠিতেট হুইবে যে, প্রতিষান্ুষ আপনি সতযান্বেষণ করি”, 
বেন, এবং মে সত্য কত দূর অনুদরণ করিলেন তজ্জন তিনি আপনি ঈশ্বরের 
নিকটে দায়ী, জপরের জণ্য দায়ী নহেনণ মি্তা্ারের পক্ষ হইড়ে তিনি 
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কেশবচল্রকে ধন্তবাদ দ্িতেছেন। রেবারেগ্ড ডসন বরন্দ বলিলেন, এ দেশে 
ঘহারা অমিতাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, তদ্ধিকুদ্ধে রাজবিখ্ি 
ডাহিতেছেন, কেশবচত্ত্র তাহাদিগকে বিশেষকরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন । 
পারিসের প্রেফেসর আলবাহটস্‌ আপনকে "মোসাইটি অব ফিকনৃশেন্দ 
'আও প্রোগ্রেসিব থিজমের” (স্বাধীন বিবেক এবং উন্নতিশীল ব্রহ্ষবাদের 
লমাজের ) প্রতিনিধি বলিয়া পরিচন্ত দিপা এবং এ সভার মূলতব্বগুলি 
ফৎক্ষেপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, তিনি ওংশ্রক্যমহকারে কেশবচজ্রের সংস্কার- 
কার্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং তাহার কার্যে তিনি প্রভূত উৎসাহ 
উপলান্ধ করেন। [মদ ফেথফুস মহিলাগণের পক্ষ হইঘ্া এই বলি? 
'আহন।দ প্রকাশ করিলেন যে, কেশবচক্র নারীগণের শিক্ষার জন্ত নিতাস্ত 
উৎসুক! ভারতে এ কাধ্য করিতে পিষ্বা তাহাকে অনেক প্রকার বি্ষে 
পড়িতে হইবে, কিন্তু ইৎলগ্ডের মছিলাগণ কেশবচক্দ্রের এ বিষে ঘত্বের আবর 
ঘুঝেন এবং তাহের দৃঢ় সংস্কার এই ষে, নারীগণের উন্নতিসাধনে পক্ষ 
গণ ষত্ত করিলে শীত্ তাহাদিগের মন্কে আশীন্বাদ বর্ধিত হয়। কেন না, 

“নারীর যে পক্ষ নেই পুরুষের, নম 

উঠে পড়ে, বামন ব1 দেব, বদ্ধ মুক্ত | 

শ্রেতৃবর্থ কেশবচন্দ্রের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, তত্জন্ত তিলি 

তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া রেবারেগ্ড আল্জাসনের ব্ততামধ্যে ষে উদঘাত 
ছিল, তদন্ুসারে ইংলগুসম্বন্ধে তাহার মতামত প্রকাশ করিষ্টে তিনি প্রস্তত, 
এইরূপ কহিয়া ষাহা বলেন তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ১ 
তিনি আজ ছয় মাস হইল ইংলণ্ডে আমিঘ়াছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজ মা, 
রযানুসারে এদেশের বিষয় অধায়ন করিয়াছেন; অনেক প্রকাশ ও অপ্রকান্ট 
সভায় গতায়াত করিয়াছেন, এবং সব্বত্র এদেশীয়গপের ঘাহাতে ভারতের 
প্রতি বতু হয় তজ্জন্ত যত্বু করিয়াছেন। গভীর বিষয়ে বলিবার পুর্স্রে বাহিরের 
বিষয় দেখিয়। তাহার কি প্রকার ভাব হইয়াছে, তিনি প্রধমতঃ তাহাই বলিতে 
উদ্যত। সর্বপ্রথমে লগ্ডনে বিপণিগুলি এমনি করিয়। সাজান, এবং . ঘেখ লে. 
সেখানে এত বিপণি ষে, মনে হয় এখানে বিপণি বিনা জার কিছু নাই। 
এ নগরটি ঘেন পণ্যবিত্তেতগণের নগরী। ত্বাহার মনে হইয়াছে, ঘদি সকলেই 

ন্‌ 
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পণ্যবিক্রেতা হয়, পণাগ্রহযীতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর 
তাহার মনোযোগ 'আকর্ধণ করিয়াছে । উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সব্বত্র 
কেবল বিজ্ঞাপন, কেবল হাওডবিল। গাড়ীতে চড়িতে গেলে যেন মনে হয় 
ডেলি টেলিগ্রাফে বা ইকোতে (সংবাদপত্রে ) চড়িতেছি । এক প্চেশন হইতে 
অন্য স্টেশনে যাইতে হইলে স্টেশনের নাম খুুঙিয়া পাওয়া! যায় না, কেলল 
বিজ্ঞাপনের বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতে হয়। তাহার মনে হয়, ভবিষ্যতে 
যত জন নর বা নারী পথ দিয়া গতাঘাত করিবেন, ক্টাহদের কপালে এক 
এক খানি বিজ্ঞাপন লাগাইয়৷ দেওয়! হইবে। তৃতীয়তঃ_কেবল কাজল কেবল 
কাজ। 'জনবুলের' ( ইৎরেজগরণের) সমুদাঘু জীসন দক্ষিণ হস্তে নিবি 
ইহার! যেন মান্ষ নন, এক একখানি যন্ত্র, বিশ্রাম নাই, নিত্যকাল কাজ করি, 
বার জন্ত সৃষ্ট । যেখানে সেখানে, এখানে ওখানে হ্ামূলেটের ভূতের মত কেবল 
সর্বদা দুরিয়াই সেড়াইতেছেন। ইৎরেজদের তোজনের বিষয় তিনি কিছু বলিতে 
চান। যখন ন্যাহারা ভ্োজনের অন্য একত্র মিলিত হুন, তখন মনে হুঘ্ যেন 
তাহার] শিকার করিতে আসিঘাছেন। আর তাহার এ মনের ভাব ঠিক এই 
জন্য যে, কফি জানি বা কোন বিপদ্‌ ঘটে এই ভয়ে মহিলাগণ এক এক জন ভদ 
লোকের আশ্রপ্ন না লইয়া ভোজনন্ছলে গ্রাবেশ করেন না। তাহাদের আহারের 
টেবিলে আকাশের পাখী, বনের জন্ক, সমুদ্রের মস্ত একর জড় হইয়াছে; 
আর তাহাঙ্দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা কাট।, চামচ ও ছুরীতে 
'সভ্ভিত হইযাীমন করেন। তাহার উদ্বেগ, এমন কি ভয় হয়, ষখন 
তিনি দেখেন টেবিলের পাখী ও জন্তগুলি ষেন আনার জীবিত হুইয়া 
উঠিতে প্রন্মত । এ পরিমাণে ক্রমান্য়ে চলিলে শেষে এক জনের আর এক 
জনের নিকটে বদিতে ভয় হইবে। যখন টেবিলের উপরে অগ্নিপর ইংরেজী 
গোমধস তিনি দেখেন, তখন তাহার হাড়ের উপরে মাংস জির জির কঠিতে 
থাকে। সর্দশেষে এদেশের নারীজাতির পরিচ্ছদসন্বন্ধে তিনি দুএকটাী কথা 
বলতে চান। একালের মেয়েরা এক প্রকারের বিশেষ জীব । তিনি আশা 
করেন যে,ভাহারা ভারতে গিয়া উপস্থিত হইবেন না। তিনি দুটি বিষয়ে আপত্তি 
করেন,মাথা আর নেজা। একালে নারীগণের অধিকার লইয়। বিরোধ উপস্থিত। 
তিনি ক গন্ভীরভাবে এ প্রশ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না, পুরুষের চেক নারীর 
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অধিক ম্যান অধিকার করা উচিত নয়? একধা সত্য যে, সন্ভা দেশে এক 
জন পাশ্চাত্য মহিলা পাচ জন পুরুষের স্থান অধিকার করেন। নারীজাতির 
সুবিচার থাক] উচিত । এখন মাথার কথা। ইৎলণ্ড এবং ইয়ুরোপীয় মহিলা- 
গণের মাথার চুল ভারতের নারীগণের মাথার চুল অপেক্ষা লম্বা মনে হয়; 
কিন্ত তিনি শুনিয়াছেন, মাথার পেছনে যে প্রকাণ্ড ধোপা আছে তার ভিতরে 
কিছু লুকান আছে, পরীক্ষা করিলে উহ! পরীক্ষা! বহুন করিতে পারিবে না। 
তিনি আশা করেন যে, বর্তমান সময়ের বুদ্ধিমতী মহিলারা ভবিষাতে 
মস্তিক্ধ যাহাতে উর্বর হয় তৎসম্বদ্ধে অধিক মনোষেগ দিবেন। এখন 
গভীর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিলেন, এ নগকের দরিদ্রতার 
আধিক্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃধিত হুইয়াছেন। লগুনের ভিক্ষুকগণকে 
দেখিলে বড়ই ক্লেশ হয়। এখানে শরীর মন আত্মার দুর্গতির মুল এক 
অমিতাচার। আর একটি বিষয়ে তীঙহার বড় ক্লেশ হইয়ান্ে, তিনি কখন 
মনে করেন নাই, এ দেশে জাতিভের দেখিতে পাইবেন। এখানক্কার ধনীর! 
ব্রাহ্মণ, আর দরিদ্র! শুদ্র। পরিত্যক্ত নব্জাত শিশুর রক্ষণস্থান, আর 
পরিণধাসশকারভঙ্জের বিবরণ মধ্যে মধো দৈনিক সংবাদপত্রে বাহির 
হয়, এই সকল বিবরণ তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্ঞ সর্বাপেক্ষা 
তাহাকে এ দুইটি বিষয়ে বড়ই ক্রেশ দিয়াছে যে, দেশীয় শাসনকর্তৃপন্ধ' 
অন্যায় বিধি প্রচার দ্বারা অমিক্তাচার ও বেশ্টাবৃন্তির পুষ্টিপোষণ করিয়ানেন। 
এই সকল দোষ তার চক্ষে পড়িয়াছে, তিনি ইচ্ছা"করেন যে, এই 
সকল দোষ শীঘ্র সংশোধিত হয়। অন্য দিকে লগ্ডনের দয়ার কার্ধা 
দেখিয়া তিনি প্রশংসাবাদ না দিয়া গাকিতে পারেন না। লগুন্র দাতব্য 
বৎসরে তিন কোটী মুদ্রার অধিক আল হ়। নিশ্চয় বীইধর্মের ফল। লগ্ুবে 
এক দিকে যেমন এমন অকল্যাণ আহে, যাহার তুলনা অন্তত্র নাই, তেমনি 
আর এক দিকে সেই অসহায়্াবস্থা দূর করিবার উপায়ও আছে। ইৎলগেরু 
এক্কটি অস্থর্ব্যবস্থানে তাহার চিন্ত বড়ই আকুষ্ট হুট্গাছে, সেট' গৃহ। 
ইৎরেজগণের গৃছে যেমন এক দিকে জেহ মমতা আছে, অন্য দিকে আবার 
উচ্চন্মম ধর্ম ও নীতির পাসন আছে। প্রতিদিনের গৃহকার্ধোর দে প্রার্থনা গু 
উপামনার ভাব মিশিক্ষা রহিয়াছে, ইটতে ঠিক খীংষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। । 
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ইৎরেজ শিশুগণের উজ প্রীতি পূর্ণ মুখ শ্লী তাহার চিত্তে মুদ্রিত হইয়া শিয়ান্ছে, 
এবং অনেক বার তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, এমন শিশুরা যেখানে বাস করে 
সে গৃহ ছুখের গৃহ। ইংরেজগণের প্রকাশ্ঠে মতপ্রকাশের শক্তি জতি প্রবল, 
এতদ্বারা অনেক অকল্যাণ বিনষ্ট হইয়াছে। দাতব্য, গৃহ ও প্রকাশো মত 
প্রকাশ, এই তিনটি ভারতে যাহাতে প্রবর্তিত হয় তত্জন্ত ইনি ইংরেজগণের 
সাহাধ্য ভিক্ষা করিতেছেন) অনেক ইংরেজ ভারতে গিয়া বাস করিতেছেন? 
কিন্ত আজ পর্য্যন্ত সেখানে দাতব্যাদির উন্নতি হুয় নাই । তিনি কআআশা করেন 
যে, জাধারণের শিক্ষা, শোধনালকপ, স্বান্থ্যবর্ধনসমিতি, দরিদ্রশ্রমজীবিগৃহ 
অন্ধবধিরগপের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অস্তর্ব্যবন্থান সে দেশে শ্থাপিত 
হইবে। তিনি ভারতের জন্ত যেখানেই “কিছু বলিয়াছেন, সেখানেই 
সহানুভূতি পাইয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন ষে, ইংরেজেরা সে 
দেশের অবস্থা জানেন না,যদ জানিতেন সে দেশের অকল্যাণ নিবারণ 
জন্ঞ অবশ্য উদ্ধিগ্র হুইতেন। সংক্ষেপতঃ তিনি ভারতের জন্য এই কয়েক 
বিষয় চান-_সাধারণ লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা, নারীগণের উন্নতিবর্ধন, অদ্য 
ও অহিফেনের বাণিজ্য সস্কোচ, দাতবাপ্রচলন, বিবাহুবিধিসংশোধন। 
ইংলত্ডের ধন্মজীবনসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহাকে বলিতে হয়, উহাতে তিনটি 
হুমহান্‌ দোষ বিদ্যমান (১) সাম্প্রদায়িকতা, (২) ক্ুদ্রতা (৩) অগ্রশস্তত। 
জীবলজল সান্প্রদ[ফ়িকতারূপ অবরোধে অবরুদ্ধ হুইয়া পরিমাণে অল হুইয় 
পিকাছে, উহার আর তেমন গভীরতা নাই। গ্রীষ্টানসম্প্রদায় দিন দিন অতি 
সন্কুচিত ভাবাপর্ন হইয়া! পড়িতেছে, এত সম্কুচিত বে, প্রশস্ত মানব-হৃদয় ও 
আত্মার ভাহাতে স্থান হয় না। এ দেশের লোক অন্ুগ্রহবাক্যে তাহার 
দেশের উল্লেখ করেন, ইহ। শুনিয়া! তাহার নিতাস্ত কৌতৃহল হুইয়াছে। 
সেদেশের গঙ্গার তুলনায় এখানকার টেমৃন নদী একটা সামান্য খাল, 
হিমালয়ের তুলনা এখানকার পাহাড়গুলি বশ্গীকোচ্চয়। এখানকার ত্বরগলি 
অতি ছোট ছেট, আত্মার ত্বর তদপেক্ষণয় আরও ছোট। ঈশ্বরের গৃহ সহজ 
সহস্র ভাগে বিশ্ুক্ত হইক্প! একটি একটি সামান্য কুটীর হুইয়াছে। মতভেদ 
অনিবাধ্য ; যেখানে সরল মতভেদ নাই সেখানে শ্রোতোবরোধ ও জীবন- 
হীনতা উপস্থিত। যেখানে জীবন আছে, সেখানে অনৈক্য খ্টিবেই, ইছার 
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বিরোধে তাহার কিছু বলিবার নাই, কিন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিৎসা,-- 
যাহা ব্রীষ্টধন্ম্োচিত নহে-__তাহারই তিনি প্রতিবাদ ক্রিতেছেন। কাথলিক, 
প্রোটেষ্টান্ট, টি.নিটেরিক্সান্‌ এবং ইউনিটেরিক়ান্, সকল সম্প্রদাত্থ এক 
ভূমিতে একত্র মিলিত হুইয়া থাকিবেন, শ্রীষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, “তোমরা ধদি এক জন আর এক জনকে ভালবাস, তাহা হইলে 
লোকে এতদ্বারা জানিবে যে, তোমার আমার শিষ্য ।” এরূপ ভাব তাছা- 
দিগের ভিতরে নাই বলিয়া তিনি ছুঃখ করিতেছেন, কিন্ত ভবিষ্যতের জন্য 
তাহার আশা আহে । দ্বিতীয়তঃ ইংরেজদিগের খ্রীষ্টানধশ্ম অতি কঠোর, উহার 
মধ্যে কোমলতা নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এই থ্রীষ্টানধন্্ন অন্য জাতিকে নিম্পেষণ 
করিবার নিমিত্ত সহত্র সহত্র লোককে বধ করিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া! থাকে । 
তৃতীঘ্তঃ ইংলগ্ের খ্রীষ্টধন্ম আধ্যাত্িক নছে জড়গাবপ্রধান। অআত্রত্য 
শরীষ্টানগণ বাহ্যম্পর্শ যোগ্য বিষয় চান, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আন্তররাজ্য দর্শনে 
ত্বাহার! নিরত নন। যেমন বাহ্য জীবন আছে তেমনি অধ্যাত্ম জীবন আছে, 
বলিতে পার! যায়,আত্ম।রও চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত আছে। যদি ঈশ্বরকে পুজা করিতে 
হয়, তাহা হইলে ভাবেতে ও সত্যেতে তাহার পু্জ1 করা উচিত। ইংরেজগণ 
সজনতার ভিতরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে 
যোগমাধনজন্য নিজ্জন গিরিশিখরে কেন আরোহণ করেন না? বাহ্যাম্বষ্ঠান 
ও মতাদির ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিবার প্রবৃত্তি তাহাদের প্রবল, অধ্যাত্তম 
অন্তর্দৃষ্টি অতি অল্ই আছে। মতগুলির সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তর্ক বিতর্কের 
ভিতরে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রথমতঃ তিত্বাদ। ভিত্ব 
সকলেই শ্বকার করেন, কিন্ত একত্ব এখনও বুঝিবার অবশিষ্ট আছে। ইছ। 
বোৰা কি কঠিন? কখনই নছে। প্নিহদ্িগণ ঈশ্বরের একতব বিল 
জাদয়ঙজম করিয়াছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ চাহ্য়াছিল; 
কেবল ঈশ্বর ক পুজা করা নছে, মানুষের জীবনে সাধুতা, দেবতীব, ঈশ্বরের 
ফতা ও প্রেমঅবতীর্ণ দেখিতে তাহার! আকাতক্র! করিয্াছিল, এবং ষথাসময়ে 
পুত্রের সমাগম হইল। খ্রীষ্টরাজ্য ত্রীষ্টফে বার্থ ভাবে গ্রহণ করেন নাই, 
স্ভাহাকে ঈশ্বর করিয়াও তাগাকে ঘধার্থ সম্মান দিতে পারেন লাই। 
সাহার বার্থ সম্মাননা কি? প্রত্যেক অনুগামীর তিনি রক্ত আংষ হুই- 
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বেন। শ্রীষ্টের উপযুক্ত হইবার জন্ত প্রত্যেক মাছযকে ত্রীষ্টের মত হইতে 
হুইবে। শ্রী যাইবার বেলা বলিয়া! গেলেন, আমি লা গেলে পনিত্রাস্বা 
আিবেন না, কিন্ত দুঃখের বিষদর» এই যে, আজও পবিত্রাত্বা আমি- 
লেন মা। গ্রিহদিগণ প্রকৃত্তিতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, বী,ষ্টানগণ, বীষ্টেতে 
ঈশ্বরকে দেখিলেন, কিন্ত প্রতিব্যক্তির আত্মাতে ঈশ্বরকে লা দেখিলে পিতা 
পৃত্রেতে এবং পৃর পিতাতে লুকাইয়ণ পড়িবেন। খীষ্টানগণ কি পরমাস্মন্ূপে 
ঈশ্বগকে ঘ্েখিয়াছেন, পরমাত্মর্ূপে তাহার পুজা করিয়াছেন? মানুষের 
আকার বিনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায় না, পরিশেষে খী্বানগণ কি এই 
কথা বলিবেন? ঈশ্বর করুন এরূপ লাহুয়। ঈশ্বরকে পরমাত্মরূপে অনুভব 
করা বায় ইহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন। বীরের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে 
জানা যায় না, কিন্ত ঈশ্বরের মধ্য দিয়া খী্টকে জান! যায়। পৃথিবী অবতারের 
পুজ] করিতে গিয়া এক ঈশ্বরকে খও খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ফলতঃ সত্য 
মঙ্গল ভাবাদি সঞ্লই ঈশ্বরের। যেখানে সত্য ও মঙ্গল ভাব আছে সেখানে 
ঈশ্বর বিরাজমান। খী্ট ঈশ্বরের দাস; ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা! 
ছিল। সকল মনুষোর সেই ভাবের একত্ব অনুভব করা লক্ষ্য, যে ভাবে সমৃদায় 
সত ও মঙ্গলের প্রকাশ বলি! অন্্ভূত হয়। পবিত্রতা, সত্য, প্রীতি, আত্ম” 
সমর্পণ, ইহাই শীষ্টধ্্ব। যেকোন বাক্তিতে এই সকল আছে, তিনি বীষ্টের 
প্রতি ষথার্থ ভাবাপস্ন। গ্রীষ্ট কোন ব্ক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষী নহেন। দেব- 
নিহনিত, অপৌকষেধ বাকা ও পরিত্রাণ পবিভ্রাত্বার সঙ্গে সংযুক্ত । এই 
পবিত্রাত্ম! না! আলিলে ঈশ্বরকে যথার্থ ভাবে পুজা] করা যাইতে পারে না, বীষ্টকে 
সম্মান করা ধান না। তিনি বিশ্বাস করেন, মানবের ভিতরে সত্য ভাবই হী &- 
ভাব। বীষ্ট ঈশ্বর নহেন, ধীঞ্ট ঈশ্বরকে ব্যক্ত করেন। তিনি আর এক জন ঈীখবর 
নহেন,ক্িক্ড ঈশ্বরের সেই ভাব যে ভাব মাগুষের জাদয়ের ভিতরে কাধ্য করে। ত্রষ্ট 
ও ঈশ্বরকে নিকটবর্তী করিবার জন্য ইংলণ্ডে দুইটী মহতী শঞ্চি' কার্ধ্য করি- 
তেছে, একটী ব্রড চর্চ, আর একটী ভিসেন্টারগণ। ব্রড চার্চ হ্রদয়কে প্রশস্ত 
করিতেছে, ডিসেপ্টারগণ মতগুলির প্রশস্ত অর্থপ্রদানে প্রবৃত্ত । ইৎলণ্ডে 
তাহার আশার এই ফল হইয়াছে যে, তিনি গারতবাসী হই] এখানে জআসিক় 
ছিলেন, ভারতব(লী থাকিয়া দেশে ফিরি যাইতেছেন। তিনি ব্রাঙ্গ হইয়া 
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এখানে আসিকান্িলেন, ব্রাহ্ম থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি 
দেশকে আরও অধিক ভাল বামিতে শিক্ষ। করিলেন। ইৎরজেগণের শ্বদেশ- 
হিটৈষণা তাহার শ্দেশহিতৈবণাকে বর্ধিত করিয়া] দিয়াছে । তিনি ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবগণের ভ্র!তৃত্বে বিশ্বাস লইয়া আসিগ্সাছিলেন, সেই বিশ্বান 
লইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি এমন একটি সত্য গ্রহণ করেন নাই, 
যাহ! ঈশ্বর অগ্রে তাহার অন্তরে প্রকাশ না করিয়াছেন। খীঞ্ধশ্রের কোন তত্ব 
নহে, কিন্তু তাহাত্দের জীবনের প্রভাব তিনি আত্মস্থ করিতে যত্ব করিয়াছেন। 
তিনি সকল খীষ্টসম্প্রদাযের পদতলে বসিয়। তাহাদিগের সেই সমুদায় জীবনের 
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে তৃষ্টাস্ত তাহাকে এবং তাহার দেশকে পবিত্র 
করিবে, আজোকিত করিবে । যেমন গম্বাতটে তেমনি টেমৃস নদীর ধারে 
ঈশ্বরের সমিধানে তিনি হৃদয়ের উচ্ছাস ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করিকাছেন; যেমন 
হ্মালয়ে তেমনি লচ লমণ্ড এবং লচ, কাটাইনেএ ধ1এম্হ্‌ পর্নতসমুহু দর্শনে 
তিনি গভীর যোগ সম্তে।গ করিয়াছেন । তান যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই 
সেই এক ঈখরকে দর্শন করিয়ছেন। যদি সন্দবর তিনি তাহাকে নাদেখিতেন 
তাহ] হইলে তাহার পক্ষে জীবনধারণ ভয়াবহ হইত। মহারাজ্ভী হইতে 
সামাণ্য লোক পধ্যস্ত তাহার প্রতি দয় ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। শত শত ভিন্নতা সত্বেও সকল জন্প্রণায়ের লোকে তাহাকে ভাই 
বলিয়া দেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্তৃপক্ষগণের নিকটে গমন করিনা" 
ছেন, তাহারা তাহাকে ভারতের প্রতি হুবিচার হছবে তাদ্বষয়ে নিশ্চিন্ত- 
কৰিয়াছেন। তিনি চিরদিন মহারাজ্ঞী বিকৃটোরিয়ার প্রতি ভভ্তিমান্‌; 
তাহার দর্শন পাওয়। অবধি তত্প্রতি তাহার অনুরাগ আরও গভীঃতর 
হুইয়ছে। এ সকল দয় ও সহানুভূতির বানময়ে তিনি তাহাদিগকে 
কি অর্পণ করিতে পারেন ? তত্প্রতি যে ন্মেহ দক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার 
সমগ্র তিনি এখনও বলেন নাই। তিনি এদেশে কপর্দকশুন্। ছুই আজিম 
ছিলেন। তাহার! তাহাকে কেবল স্বাগতসম্ভাধণ দিছেন তাহা নক, 
ত্বাহাকে খাওয়াইক়্াছেন, পরাইক্াছেল। এ সকল দধ্ধার জন্ত তিনি সাহার 
পিতা এবং তীছাদ্ধের পিতাকে সমগ্র হৃদয়ের মহিত ধনাবাদ দ্বান করিতেছেন। 
আদেশ হইতে চলিঙ্গবাইবার সম ধ্তই নিকটবন্তাঁ হইতেছে,ততই কৃত্তজতার 
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খুরুতার তিনি অধিকতর জআনু'্ভব করিতেছেন। এ সকল দয়! স্বীকারের 
বাহ নিদর্শন তিনি কি দেখাইবেন? স্বর্ণ রৌপা ভীহার নাই, ধনেতে যেমন 
ঘবরিদ্র, জ্ঞালেতে তিনি তেমনি দরিদ্র । তিনি যধন এদেশে আসেন,৩খন 1তনি 
জনিতেন না যে, তিনি ঈদৃশ সম্মন লাভ করিবেন। তিনি এ মকল সম্মানের 
উপযুঞ্ত নন। তাহাদের উদার সহানুভূতি পুর্ণ হৃদয় হইতে এ সকল সন্মান 
ফমগত হুইয়াছে। তাহার সাত্বনা এই যে, তিনি বিনীতভাবে তাহাদের 
সেবা করিয়াছেন। উহাই তীহার হৃদয়ের জহ[দ, এবং তাহারা হাহাকে 
যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে ন,উহ তাহাকে সৎকন্মে উৎসাহ দান করিবে! 
তাহার হাদয়ের গভীরতম শ্থানে তিনি ষে কৃতজ্ঞতা অনুভ্ভব করিতেছেন, তাহ! 
তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, ইহাই তাহার ছুঃখ। ভগবান 
হাদয় দর্শন করিতেছেন, তিনিই উহা দেখিতেছেন। ভাহাদ্িগকে 
আশীর্বাদ করিবার জন্ত তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন। প্রার্থন! 
ও. শুভকামনা বিনা তাহার আর কিছু দেবার নাই। তাহার ঈতবর 
প্রেমস্বরূপ। স্বয়ং ঈশবরই তাহার নিকটে জাত্মবন্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
উহা!ই তাহার মত, শান্ত্র, ধন, সম্পং, আশ! সাত্তবনা, বল ও দুর্গ । ঈীশ্বর 
প্রেমস্বরূপ, এইটি তাহারা অনুভব করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। উহা] 
তাহাপের ধর্মম,জীবন, আলোক, বল ও পরিত্রাণ ছুউক। তাহার ঈখর 
অতি মধুর, তিনি তাহার মধুরত| তাহাপিগ্রের লিকট প্রদর্শন করিবেন। 
এ দেশে অব্ান্ছতিকালে তিনি যে সকল অপরাধ করিয়াছেন 
তাহ। বিস্বৃত হউন, ক্ষমা করুন। যদি তিনি তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার 
করিয়া না থাকেন, যেরূপ সম্মান করিতে হয় করিয়া নাথাকেন, তাহাকে, 
তাহারা ক্ষমা করুন, কেন না তিনি তাহাদের দেশের রীতি নীতি জানেন না) 
বদি তিনি কখন উপেঙ্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহা 'নিজ্ঞতা হইতে 
'ঘটিয্াছে, ছদয়ের অভাব হইতে লছে। বিদায় গ্রহণের সমন উপস্থিত। 
ইংলগ্ড হইতে তিনি যাইতেছেন, কিন্ত ইংলগড তাহার ভবন হইতে জপস্ত 
হইতেছে না। প্রি ইংলণ, বিদায়, তোম|র সমুদায ন্যুনত! সত্বেও তোমায় 
আমি ভালবাসি।”” সেক্সপিয়্র ও নিউটনের দেশ, স্বাধীনতা ও দয়াশীলগার 
দেশ, বিছা! যে দেশ কেক দিনের জন্ত ঠাহার গৃহ ছিল, যেখানে ভরা 


ইংলপগ্ডে কেশবচক্ড্রের কার্ধ্য | ৮২১ 


প্রেমের ভগিনীপ্রেমের মধুর স্বাদ তিনি পাইক়াছেন,দেইএএই কযেক দিনের 
গৃহ, বিদায়! প্রিয় ভ্রাতৃবুন্দ ভগিনীবুন্দ বিদায়! 

আরজে সিলরেন্স বার্ট এমৃপি প্রস্তাব করিলেন, “আমাদের প্রসিদ্ধ 
অভঠাগত ব্যক্তিকে আশ্বাস দান করিতেন্তি ষে, তাহার গৃহ ও বন্ধুগণের নিকটে 
গমনের পন্থা! শুভ হউক |” এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিদান করিলে সঙ্গীত 
হইল, কেশপচন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়! সন্ভা- 
ভন্ত হইল। 

সাউদাম্পটনে বিদায়বাক্য। 

১৭ সেপ্টেন্সর প্রাতঃকালে অগ্ুন পরিত্যাগ করিয়া! স/উদ্াস্পটনে গমন 
করেন। এখান হুইতে অস্ত্েলিয়া নামক বাম্পতরীতে ভারতে গমন করিবার 
কথা। রেবারেণ্ড এডমণ্ড কেল লাউদ্দাম্পটনের ইউনিটেরিক্সান্‌ চচ্চে কিছু 
বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। এখানে অনেক বাক্তি তাহার বক্তৃতা শ্রবণ 
করিবার জন্য উপস্থিত হুন। এই সকল বালির মধ্যে রেবারেগ্ড চারল.স 
উইলিযমস্‌, এস্‌ মার্চ, ডনলিউ হীটন, আর কেবেন, ডবলিউ এমারি, এস্‌ 
আলেকৃজেগ্ডার (ঘি্দ্িগণের উপদেষ্ট1), ভাকর ওয়াটসন্, ভাক্ত'র হিয্কার্ণ, 
মেসরস্‌-_-ই ভিকৃদন, চিপারফিল্ড, বালিৎ, ফিপার্ড, ট্রাল, জি, এস্‌, ককাওয়েলে, 
স্রিবিন্স, প্রেষ্টন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 

মেস্তর কেল কেশবচন্দ্রকে পরিচিত করিয়া দিলে তিনি এই মন্দ 
বলিলেন,_-তিনি একাম্ত আহ্লাদিত হইলেন যে, সমুদ্রকূলে দীড়। ইয়া 
ইৎরেজজাতিকে বিদায়নূচক কথা বলিতে তাহাকে জাহার! হুযোগ দিলেন। 
এই হুপ্পমাসকাল এখানে অবস্থান করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহান্ু* 
ভূতি ও দয়া পাইয়াছেন। তিনি সকল শ্রেণীর সকল জন্প্রদায়ের লোকের 
সহিত ভ্রাতৃভাবে মিলিত হুইয়াছেন। তিনি এই সমুদয় ব্যাপারে পূর্ববাপেক্ষা 
সবল হুইয়া স্বদেশে গমন করিতেহ্েন। যদিও তিনি ভারত বাসী, তবু তিনি 
এখন সমুদয় পৃথিবীর লে!ক হুইক্সাছেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, 
যদিও তিনি ঠাহার দেশকে ভালবাসেন, তথাপি তিনি দেশে গিয়া সেখানে 
চরিত্র ও অন্তর্দ্যবস্থানে যে দোষ ও অপূর্ণতা আছে তাহা প্রদর্শন করি" 


বেন, এবং যাহা অপর জাতির মহৎ পবিত্র এবং ভাল আছে তাহা গ্র্থণ 
ৃ রি র | 
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করিবেন। ইংলপ্ড এবং ভারত রাজ্যম্পর্কে ষে প্রকার মিলিত হুইক্জাছেন 
তেমনি আধ্যাত্মিক, নৈতিক, এংৎ সাযাজিকভাবে মিলিত হইতে পারেন, 
তাহারই জন্ত বাহ! কিছু ভাল তাহ; সংঙ্গ লইয়া! ঘাইতেছেল। এই ছুই জাত্তির 
যোগ স্বন্পৎ বিধাতাকতরঁক নিষ্পন্ন হইয়াতে, এ ছুই জাতিকে এক হুইয়। যাইতে 
হইবে ভারতের মন পাশ্চাতা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সতা আলোক গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্তু ইংলগ্ডের আত্মা ভারতের আআত্মা-ছুই জাতির 
হৃদয়--ঈশ্বরের গৌরববদ্ধনার্থ মিশিয়! এক হইয়া যাইবে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব 
এবৎ মানবের ভ্রাতৃত্বে স্কাহার সুদৃঢ় নিশ্বাস 1 এ ছুইটিকে যে জীবনের প্রত্যক্ষ 
ব্যাপার কর যাইতে পারে সে বিষয়ে তাহা রস্নংস্কার দৃঢ়তর হুইপ্লাছে। যখন তিনি 
দেশে বাইবেন, তখন দেশীয় লোকদিগকে বলিতে পারিবেন ধে, তিনি উহার 
অন্কুরোদগম দেখিত্বা আসিয়াছেন: ইংলগ্ডের সহত্র সহঅ নরনারী ভার- 
তের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তাহ। করিতে কৃতসঙ্কজ হুইয়াছেন। সম্মুখে 
একটি প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বর্তমান। এই ভবিষাযাৎকে প্রভ্যঞ্ করিবার জন্তু 
ইংলগুকে ভারতের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাগ্াকে বলিতে দেওয়া 
হুউক, পুর্ব পশ্চিম ছুই মিলিত না হুইলে গর্গরাজা প্রত্যক্ষ হইবার নছে। 
এইরূপ কথিত হুইয্াঞ্ে, এবং আমরা প্রতিদিন দেবনিশসিতযোগে শুনিতে 
পাইতেভি, পুর্বাপশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ একত্র ন্বর্গরাজ্যে উপনেশন করিবে । 
চিস্তা,উতকর্ষ, সামাজিক পবিত্রতা, এনং পারীবারিক মধুরতা পশ্চিমে আছে, 
কিন্তু উহ৷ উন্নতি ও সভ্যতার জদ্ধত্তাগমাত্ত। উৎসাহ, উদ্দাম, দৃঢ় অধ্য- 
ব্যবসায়, পরহিত সাধনে বিবিধ অনুষ্ঠান, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, সকল 
প্রকার বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিবার পক্ষে বজ্ত্রকল্প ঘাঢ্য এসকল: দেখি 
অন বিস্মিত হয়, কিন্ত ইহাই সকল নয়। যখন নিজ'দেশের দিকে এবং 
প্রাচাবিন্ভাগের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি গাঢ় অনুরাগ, নির্ভন 
চিন্তা, এক জদ্ধিতীর পরমাত্মা সহ গন্ঠীর যোগ, দংসার হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত 
করিয়। ঈশ্বরের স্বরূপসমূছে চিশাভিনিবেশ ; সে দেশে দয় এদেশে মন, 
সে দেশে আত্মা এ দেশে ইচ্ছাশক্ি, দেখিতে পান। যখন ঈশ্বরকে সমুদাক 
হৃদখ্ের সহিত, আত্মার সহিত, মনের গছিত এবং কলের সহিত ভাল 
বাসিতে হইবে, তখন চরিত্রের এ চারিটি উপাদ|ন একত্র মিলিত করিেই 
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হইবে। এপেশে বাসে দেশে যেল্গদয়াদি নাই, এ কথা তিনি কহিতেছ্ছেন 
না, কিন্ত তিনি বিশ্বাস করেন প্রত্যেক জাতি সত্যের একাংশমাত্র বিশেষ- 
তাবে প্রদর্শন করেন, এবং ৫ম অংশদন্বন্ধে অতিবিশ্বস্ত । ইংলণ্ড সেই 
অংশ প্রধর্শন করে যাহাতে চরিত্রের বল, অভিপ্রায়সম্পাদনে উৎষ্াহ 
বিবেকিত্ব, বদান্তভাব, কর্তব্যপরায়ণত! প্রকাশ করে, আর ভারত ও অন্ত 
প্রাচ্য প্রদেশ যে!গের মধুরতা, চরিত্রের মধুরততা, বিন ভাব, এবং ঈশ্বরে 
আত্মসমর্পণ প্রদর্শন করে। ইংলগ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ৪ পশ্চিমের মিলিত 
হওগা কি অনিবার্য লন ১ জাতী বিমুক্ঠি, সার্বভেবমিক পরিত্রাণ লিষ্পন্ 
হুইবার জন্ত এক জাতির সম্য অপর জাতির অক্গীভৃত হুইয়া যাইবে। 
বাণিজ্যসম্বন্ধে যেমন বিনিমন্ধ চলিতেছে, এতৎসম্বন্ধেও সেই প্রকার বিনিম্ষ 
অনিবার্ধ্য। তিনি যাহ। এখানে বলিতেছেন, দেশে গিয়াও তাহাই বলিবেন। 
পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র হইতে ছইবে, এইটি তাহার হ্দক্জের নিয়ামক ভাব, 
ঈশ্বর তাহাকে যে আলোক দিয়ান্ধেন, তিনি সেই আলোকানুসারে তাহার 
উশ্বরের সেবা করিবেন। মতের ভিন্নতা আনতে বলিক্া পরস্পরের বন্ধুত। 
হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন কর! কখন উচিত নহে। অতি মন্ধলকর ভবিষাৎ 
সম্মথে। তিনি ইংলগ্ডের চরণে নিপতিত হইয়া বিনীত ভাৰে প্রার্থন! 
করিতেছেন, ষে দেশ ঈশ্বর তাহার হুত্েন্তস্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরের পরিচাল- 
নায় ও নিশ্বলিতে ষথাশক্তি তিনি তাহার মঞগলসাধন ককুন। তিনি ইংলপ্ডের 
বন্ধুগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন,-ধাহারা তাহার প্রতি দ্বয়া ও 
সহানুভূতি প্রকাশ করিয্নান্েন তাহাদিগের নিকটে তিনি বিদায় গ্রহণ 
করিতেছেস। তিনি তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বিনা অন্য দৃ্িতে দেখিতে 
পায়েন না।. এ দৃষ্টির নিকটে রাজ্যসস্পর্থীয় সন্বন্ধকিছুই নহে। ঈশ্বর 
আমাদিগকে অধ্যাত্ম পরীক্ষায় পরীক্ষিত কররিবেন। তিনি আমাদিগকে ভাকিয়া 
পরস্পরের প্রতি কর্তব্যসাধন করিতে, পরস্পরকে ভাল বাসিতে বলিতেন্েন। 
কেশবচন্ত্র এই কথা কহিয়া শেষ করেন, "আপনারা কি আমা ভাল বাসেল £ 
আপনারা কি আমার দেশকে ভাল বাসেন? বদি আপনারা ভাল, 'বাষেন, 
. আপনাদের সাহাযেয ও সহুকারিত্বে আমার দেশ উপকৃত ও যকত হইবে, 
[এবং আপনারাও নিশ্চিত দেখিতে পাইবেন খে, ্ দেশ হইতে ত্য 
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শক্তির মহান্‌ প্রবাহ সমাগত হইয়া পশ্চিম দেশের মন ও আত্মাকে উর্বর 
করিতেছে এবং উৎকৃষ্ট শশ্ত উৎপাদন করিতেছে । সেই জমস্ব আসিতেছে, 
যেখানেই থাকুন, মানুষের ভাই। অতএব জাতি ও জাতীয় ভাব, এ সমুদায় 
ভিন্নতা আমরা বিস্মৃত হই এবং আমরা সঞ্চলে সেই মহান্‌ পিতার সন্নিধানে 
একত্র মিলিত হই, যিনি প্রীতিযুক্ত দয়াতে পূর্ণ, পবিত্র এবং বিশুদ্ধ, তিনি 
কেবল এক এক ব্যক্তির প্রার্থনা শুনেন না, কিন্তু সমুদায় জাতির হিত অব- 
লোকন করেন, এবং মানবসমাজের নিয়তি শাসন ও পরিচালন করেন। 
আমরা তাহার নিকটে প্রার্থন! করি, তিনি তাহার উত্তর দিবেন, পূর্ণ করিবেন, 
কারণ তিনি ঘথার্থ ই করুণাম্জ ঈশ্বর--হাহার জীবগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত 
ক্ষুদ্র ও দরিদ্র তাহাপিগের প্রতিও তিনি দয়ালু ও করুপাশশীল। আমি আশা করি 
অ।মার এদেশে আগমন তত্প্রতি অধিকতর অনুরাগ বন্ধন করিয়াছে । এখন 
অমি অনুস্ভব করিতে আরত্ত করিয়াছি যে, তিনিই আমার সব্রেসর্ধা। আমি 
যেখানেই থাকি, তাহার বিদ্যমানতা আমান্স বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে 
পাই। আমি দেখিতে পাই যে, তিনি আমার সঙ্গে এ স্থান হইতে ও স্থানে 
গমন করেন! তিনি আমাকে এ দেশে আনিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাকে 
গ্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। আমি আমার সম্থে এবং আমার চারি 
দিকে তাহার প্রীতিপূর্ণ বিদ্যমানতা অন্বভভব করিয়া থাকি এবং এই বিদ্য- 
মানতাই আমার বল, আমার সাত্তুনা, আমার পরিত্রাণ । বদি আমি আপন- 
দিগকে আর কিছু শিখাইয়া না থাকি, এই সত্য আপনাদিগকে বলিয়াছি__ 
যে কেছ বিনীত ভাবে প্রভু পরমেশ্বরকে গ্রহণ করেন, তিনি তাহারই প্রতি 
করুণ ও দয়া প্রদর্শন করেন, এবৎ ধাহারাই তাহার উপরে আশ্বস্ততত। স্থাপন 
করেন তাহাদিগকে তিনি কখন পরিত্যাগ করেন না। ষেছুরুছ কার্ধ্য করিতে 
* আমরা প্রবৃত্ত তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগের হন্তকে সবল করুন। আমাদিগকে 
মহতী বাধা এবং প্রকাণ্ড বিশ্ব পরাজিত করিতে হইবে, কিন্ত প্রভু পরমেশ্বর 
যদি আমাদের পক্ষে থাকেন, তাহ। হইলে সকল বাধা সত্বেও আমর! কৃতকার্য 
হইব, জরলাত করিব।” 

পরিশেষে কেশবচত্ত্র প্রার্থনা কবিলেন। সমুদার় শ্রোতৃবর্গ জানৃপরি 
উপবিষ্ট হইব প্রার্থনায় যোগ দিলেন। উভয় জাতির মধ্যে যাহাতে ঘধার্থ 
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ভ্রাতৃপ্রীতি অবস্থান করে, পবিত্রাত্ব! সর্ষে সর্ব্বা হন, এবং ছুই জাতি নিত্য" 
কালের জন্ত এক পরিবার হুন, প্রার্থনার ইহাই বিষয় ছিল। | 
রেবারেগ্ড এডমণ্ড কেল এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,_-"এই সভা এই 
একটি বিশেষ অধিকার অনুভব করিতেছেন ষে, বাবু কেশবচঞ্র সেনকে শেষ 
বিদায় দ্রিতেছেন। তাহারা অত্যন্ত ওংস্ক্য সহকারে এ দেশে তাহার 
গতায়াত পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নির্ভয়ে তাহার দেশের প্রতি ইংলগ্ডের 
কর্তবা দেখাইয়াছেন, এবং তীহার দেশীয় লোকদিগের জন্য ইংলগড যাহ! 
করিয়াছেন তজ্শ্ থগ্যবাদ দিয়াছেন। পৌঁন্তলিকত! পরিহার এবং ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘ্বে(ষণ। করার কাধ্য-_ষাহ। চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাজ 
রামমোহন রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, তৎসহ যোগ দিয়া তিনি যাহা! করিতে 
আরস্ত করিয়াছেন তত্প্রতি তাহারা গাঢ় সহানুভূতি অর্পণ করিতেছেন। তাহার 
জীবনের কার্যে তিনি কৃ-কৃত্য হউন, ইহ1 তাহারা প্রোৎ্সাহিত চিত্তে অভি- 
লাষ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার ও তাহার জীবনের কাধ্যের উপরে 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবস্থান করুক গ্ঠাহার্দিগের এই প্রার্থন৷ তিনি গ্রহণ করি- 
বেন এই তাহাদিগের ভিক্ষা” ই ডিকসন্‌ এস্কোক়ার জে পি প্রস্তাব অনুমোদন 
করিলেন। গ্লিহুদী উপাসকমগ্লীর প্রতিনিধি রেবারেও এম আলেকজেগ্ডার 
কেশবচপ্র যে শ্রাহার্িগকে এই সকল কথা বলিলেন তক্জন্ত ধন্তবাদ দিলেন? 
এবং তাহার মহুত্কার্য্ের কৃভার্থতা অভিল/ষ করিলেন এবং এই আশ প্রকাশ 


করিলেন যে, তিনি বালফোরের এই কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিবেন; 
“তব প্রীতি পুরক্মার সম্পদ লভিতে 
ধিনি স্বর্গে নিংহাসনালীন, ভাহ1 হতে ; 
জান্ত চিত্বে যে জনের] ফিরায় সপথে 
নভোগত তারালম তার উজলিষে |” 


ওয়েসলিয়ান্‌ মিনিষ্টার রেবারেওড মেস্তর ওস্বরণ আশ প্রকাশ করিলেন, 
যে, ভারতে নারীগণের শিক্ষাসম্বদ্ধে উন্নতিবিষয়ে ইংরেজগণ কেশবচজ্কে 
যথোপযুক্ত সহায়তা করিবেন। বাণ্তিষ্ট মিনিষ্টার সি উইলিঘমৃস্‌ বলিলেন 
ভীহার বন্ধুগণ কেশবচন্দ্ের প্রতি সহান্ৃভৃতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ 
করিয়াছেন, এবং তাছাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত্ত করিতে বলিয়াছেন যে, 
এবাঞজেলিকাল নন্কন্ফরমিষ্টগণ তাহার যেরূপ শুস্ভাকাজ্্ী এমন ভর কেহ 


৫৩৪ আচার্য্য কেশবচক্দ্র 1: 


নাই। তাহার! এ কথা বিস্বৃন্ত ছুইতে পারেন না, কি বাইবেল, কি তাহাদের 
পরিভ্রাত! (বী্) কি অন্ত যাহ। কিছু অতীবমূল্যবান্, সকলই তাহারা 
পূর্বদেশ হইতে পাইয়াছেন, এবং পুর্বদেশের জন্ত ঠাহারা যেকোন ত্যাগ 
স্বীকার কক্ুন না কেন, তাহাতে লাভ তাহাদেরই থাকিবে । 

প্রস্তাব জর্বসম্মতিতে নির্ধারিত হইল। কেশবচত্ ত্র অঙ্ক্ষণ পরেই 
পেন্ন্সিউলার আশু ওরিয়েপ্টাল গ্রিষ ন্যারিগেশন কোম্পানীর অষ্ট্রেলিয়া” 
নামক বাম্পপোন্ে ্ঠাহার জঙ্গী ভাই প্রসন্নকুমাৰ সেন সহ আরোহণ করি" 
লেন। বিদায়কালে অতি গভীর দৃণ্ঠ উপস্থিত হইল। যে সকলবন্ধু তাহাকে 
বাম্পীন্বপোতে তুলিম্জা দিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বিচ্ছেদজনিত 
ক্রেশান্থভৰ করিলেন। ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অবস্থান পর হৃদেশাভিমুখে 
প্র্থান কেশবচন্ট্রর পক্ষে যুগপৎ ক্লেশ ও আহা দের কারণ হইল। 

পরিশিষ্ট । 
কেশবচজ্দের বন্ধুগণের যত্বের সীমা ছিল না। বিদাদ়কালে কেশবচত্র 

আপনি প্রকাশ্যে বপিধাছেন যে, তিনি এক কপর্দক হস্ত লইয়া ইংলণ্ডে 
আগমন করেন নাই। 'কল্যকার জন্ত চিন্ত। করিও না, এ নিদেশ তিনি 
চিরকাল সমান পালন করিযাছেন, ইংলণ্ডে গমনে তাহার ব্যতিক্রম ৫কেন 
ঘটিবে। রেবেরেও্ড মেস্তর স্পিয়ার্স কেশবচজ্রের শরীরের প্রতি যে প্রকার 
তব করিরাছেন, তজ্জন্য কেশবচন্রে এবং তাহার বদ্ধুগণ চিরদিনই ভাহার 
নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। তিনি কখন শয়ন করেন, কখন আহার করেন, এ 
সকল বিষগ্গ পুঙ্থনুপুক্ধরূপে নির্বাচন করিয়া! স্থানে স্থানে বিতরিত হয় )-- 
রজলীতে ১০টার সমন্প শয়ন,প্রাতে ৮টার সময় এক পেয়ালা চা,উপাসনা, পত্রা- 
পত্র, ক্মান ১০॥ টা পর্যত্ত, ১০॥ টা হইতে ১টা। পর্যন্ত অধ্যয়ন, ১টা হইতে ৫টা 
পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার প্রভৃতি, ৫টাক্ক সাং ভোজন, ৬টা হইতে ১০ টা পর্যন্ত 
নাক্ষাৎকার প্রভৃতি ) কেশবচশ্রা নিরামিষ ভোজী,ডিম পর্যন্ত খান না,পনীর--. 
জল লেমনেড ও গরম হৃপ্ধ ; প্রাতঃকালের স্ডোজ সমগ্রী--ভাত, মাথনে ভাজা 
আলু, শাক শবুনী ব। যাল। মধ্যাহ্ন ভোজন এরূপ, অতিরি্ত ফল, পৃভিং 
পো্ষস) এবং মি বন্ধ, ভিম না দেওয়। পিষ্টক। এক জন মহিলা কিরূপ 
স্যঙজন ও লেহনেড প্রত্থত করিতে হয় তাছা পরধযত্ক লিখিয়া'বিজরণ করেন। 


ইংলগ্ডে কেশবচন্দ্রের কার্ষ্য ॥. ৩৫ 


প্রমিদ্ধ দার্শনিক. জনষ্ট,দ্ট মিলের সহিত সাক্ষার্কার একটী বিশেষ 
্ষটনা। কেশবচন্র যেস্তর মিল সহ সাক্ষাৎ করিবার অন্ভিলাষ জ্ঞাপন করাতে 
তিনি বলি পাঠান, তিনি জাপনি আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিছেন, 
ভাহার নিজের যাইবার প্রক্োজন নাই। নির্দিষ্ট দিনে মেস্তর মিল ঠিক 
সময়ে আসিয়া উপস্থিত । অর্ধ থণ্ট। কাল উভয়ের অংলাপ হয়। কেশবচন্ত 
কোন জন্প্রদাঘ়ের সহিত আপনাকে একীভূত করেন নাই, ইহাতে তিনি বিশেষ 
জাহ্লাদ প্রকাশ করেন। বিদায়কালে কেশবচন্ত্র হ্বারদেশ পধ্যন্ত বাইতে 
উদ্যত হন, মেম্তর মিল কিছুতেই স্তাহাকে উঠিতে দিলেন না, পিছু, 
ইটিকা তিনি ঘারে পিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্রতিভাসম্পন্ন লোক- 
মাত্রে যে অতি বিনয়ী হন, মেম্তর মিল তাহার অসাধারণ ছৃষ্টাস্ত। 
কেশবচন্ত্র ওবোরণ নদীতীর্থ ষ্টাফোর্ডে সেকৃসপিয্পরের গৃহ ঘর্শন করেন 
অকাফে ও ক্যাম্থিজে যখন গমন করেন মেস্তর কাওয়েল, মেস্তর 
মরিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উত্দার মতে মেস্তর মারস্‌ কেশবচঙ্মের অতি 
আদরের পাত্র ছিলেন। প্রোফেসর ম্যাকমূলরের সহিত একত্রিত হই 
ডাক্তর পিউজির নিকটে যান। ডাক্তর পিউজি এক জন অতি দৃঢ় বিশ্বাসী 
লোক। তিনি জীবনে ধর্্মসম্থন্ধে কত তর্ক বিতর্ক করিঝাছেন তাহার ইব্ুত্! 
নাই। তিনিষে গৃছে উপবেশন করেন, সে ত্বরের মেজিয়ার উপরে চারি- 
দিকে পুস্তক হড়ান। গন্ভীর বিষয়ে আলাপ হইতেছে, ইতোমধ্যে য্য।কা- 
মূলর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেশবচক্সের যে প্রকার মত, তাহাতে ভাহার কি 
পরিত্রাণ হইবে ই ডাক্তর পিউজি ঈষৎ হাসিঘ্বা বলিলেন, “হা, আমি মলে 
করি, তিনি পরিত্রাণ পাইবেন।” ভাক্তর পিউজির মূখে ঈদৃশ উত্তর সকলেই 
অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন। ডিন ষ্্যান্লির সহিত কেশবচজ্ের.হাদাত্র কথ। 
বলিবার প্রশ্জোজন করে না, গ্টাহছার স্বাগসম্তাষণমময়ে তিনি যাহাষলিয়া- 
ছেন, তাহাই তাহার বিশেষ পরিচয় দান করিয়া থাকে। এস্বলে মিস্কার্পে- 
প্টার়ের কেশবচক্রের সহিত ব্যবহারের বিষয় কিছু উল্লেখ. কর! প্রয়োজন 
মিদ্‌ কার্পেন্টার কেশবচক্রের স্বাস্থ রক্ষার পক্ষে দিতাম কআমবছিত, ছিজিন 
অ।হারাদির ব্যবস্থা কেশবচলোর নিজের মতে নয় তাঙ্ছার, জনে, সিপ্পনন করিতে 
হুইত। দেশের রীত্তিনীতি শিক্ষা দিতে তিন নিতান্ত, তৎপর ছিলেন। এমন 


২৪৩৬১... ০ টজাচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 
কি. কি ্র্জি পরিচ্ছদ পরিধান, এবং কি প্রকারে কেশবিস্তাস করা উচিত, 
স্বর পর্থাস্ত তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। ব্াঁয়সী মহিলা অতি অল্প কার- 
গেষ্ঠু দুল. কাণ্ড করিয়া তুলিতেন। বৃদ্ধার সকল ব্যবহারই ক্ষমার যোগ্য । 
কেশবচন্্র ইতলগ্ডে ঈদৃশ আদরের সহিত গৃহীত হইলেন, তাহাতে 
কোন কোন বাক্তির চিত্তে ঈর্ধানল প্রদীপ্ত হইল । 'ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কণঞ্চিৎ 
ঈর্ষাত্বি্ঠ হন; সখের বিষয় এই ষে, 'ইংলিশম্যান' অশ্রকৃল দৃষ্টিতে সমুদায় 
দেখেন। ইংলিশম্যান এ সম্বন্ধে এই ভাবে লেখেন, অপর দেশ হইতে 
আলোক লাভ অপেক্ষা ভিতর হইতে যেক্রুমিক আলোক প্রকাশ পায় তাহা- 
রই অনুসরণ হিন্দুগণের পক্ষে শ্রেয়; ধাহারা ব্রাঙ্মগণের পথে বিশ্ব উত্পাদন 
করিতে চান, তাহাদের গ্যামোলিয়ান শ্রীষ্টানগণসন্দ্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহ] 
স্মরণ করা সনুচিতত ;ষে স্থলে বিদেশিগণের লোকে অন্বসরণ করিতে চাক না; 
সে স্থলে কেশনচন্দ্রের কথায় পৌনতলিকতা পরিত্যাগ করে, জাতি ভাঙ্গে, পিতা 
মাতাকে পর্যন্ত ছাড়ে। এক জান অল্পবযস্কা বিধবা জানানা মিশনের 
মহিলাগণ কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া! ব্রীষ্টানগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিধব!টীর 
আত্মীতগণ তাহাকে প্রত্যানয়ন করেন। কেশনচন্ত্রের বন্ধুগণ এ কার্ধে 
' সাহাধ্য করেন, সৃতরাৎ তাহার নামে অপবাদ বিলাতে গিয়া] উপস্থিত হয়। 
- এই অপবাদের প্রতিবাদকঙ্গরপ তিনি বামিজ্ব'মে বলিয়াছিলেন, "তিনি 
ব্রী্ান ঘিশনারিগণকে অনুনয় করিয়াছিলেন ষে, তাহার! তভীহার মণ্ডলীর 
নাষে অপবাদ খ্বেষণা না করেন। তিনি যত দিন ইৎলণ্ডের স্বাধীনভূমিতে 
আছেন, তত দিন তিনি জানেন তাহার সন্ত্রম নিরাপদ, এবং তাহার মণ্ডলীর 
কল্যাণের ক্ষতি করাও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।” এগেশ ছুটতে 
কেশবুচক্রের নিন্দাহুচকক একখানি মুদ্রিত পত্রিকা উৎলণ্ডে প্রেরিত হব়। 
এ পত্রিকার এই উদ্ষেপ্ট ছিল, কেশনচগ্ত্র যে প্রকার বৈরাগ্যার্দি প্রচার করেন, 
সেন্ধপ তাহার জীবন নহে। একজন অপরিচিত লোক আসিয়া! কেশবচন্সকে 
খঁ পত্রখানির ঘথার্থ তত্ব কি জিজ্ঞাসা করেন। কেশবচশ্রা সমুদায় তত্ব 
বলিলেন, তিনি সন্ষ্ট হইয়া এইরূপ উত্তর দেল “এই মকল কাপুরুষদিগকে 
নির্জিত করাই তাহার'জীবনের কার্য ।” 





